ন্নস্ত্গী 


৫৯তম বর্ষ 
" *-মা, হইতে ১৩৬৪-পৌষ ) 


ঠন্পাদক 
পাদ" * রাময়ানন্দ 


1৮65০ »,এভ প্রাপ্য বরান্নিবোধত” 





উদ্বোধন কার্যালয় 
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কজিকাতা-৩ 


বাধিক মূল্য পাঁচ টাক। প্রতি সংখ্য। আট আন 


বর্ষসুচী_ উদ্বোধন 
মাঘ-১৩৬৩ হইতে পৌষ-১৩৬৪ 


লেখক-লেখিকাগণ ৪ তাহাদের বচন! 


লেখক-লেখিকা ( নর্ণানুক্রমিক ) 
শ্রীমক্রুবচন্্র ধর 


শ্রীমক্ষয়কুমীর বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্বামী মচিন্ত্যানন্দ 


“অনিরুদ্ধ 


শমতী অন্পূণা দেবা 
শীমপুবরুষ্ণ ভট্টাচা 


স্বামী 'অন্ডেদনন্দ 


বিষয় 
ভান্তি ( কবিত্তা ) 
রাণী রাসমণি (এ) 
বৈদাপ্তিক যোগার মহা প্রয়াণ 


তথ 1৮ 


বাসন টি কলা চাটি ৬০21 
হয এ 
৮ নিক), 
৬৯ 
২৬) শা ১ কেশ ॥ কালি * 
17 “৬ দা িপি$দ 516 হত রণ 
ৃ 
€ শু 
হা 
চন ছা 


বেস] 

শ্ীমমিয়কুনাব মজুমদার বিজ্ঞান ও ধম 

শঅমুলানন্ধু সুখাপাধ্যায শ্রশ্রীশিবাননদ-স্থৃতি 

“আনন শক্করাচার্ধ-'জীবন-পরিক্রমা 
্বর্দীশরমে সন্তবাণী 

শ্রীমতী আশাপুর্ণা দেবী অনৃত।প (গল্প) 

শ্রমতী উস রপরীবিষুপ্রিয়া 

এস্‌ আহাম্মদ চৌধুরী পরমহংসদের ও সংসার-জীবন 

ওমর আলী দৃষ্টি ফিরাও (কবিতা) 


কাজী মেঃ হাসমতউল্লাহ 
ডক্টর শ্রাকালিদাঁস নাগ 


সাধু( কবিতা ) 


স্বাধীনতা-শতাবী ও বিবেকানন্দ-যুগ '*- 


নরেন্দ্র-ব্রজেন্্র-প্রসর্জ '"" 


পৃষ্ঠা 
৩৬৩ 
৪৯২ 


11৮৬ 


৫ 


৫৯তম বর্ষ ] 


লেখক-লেখিকা 
শ্কালিদাস রায়, কবিশেখর 


শ্রীকালীপদ কোউা'ব 
শ্রীকালীসদয় পশ্চিমা 
শ্রাকুপ্লেশ্বব মিশ্র 
্রীুমুদ বন্ধু সেন 
শীকুমুপরগ্জন মলিক 

স্বামী গম্ভীবানন্ 

শ্রীমতী গৌরী পিংহ 
শাচিতত দেব 

জনৈক আমেরিকান ভক্ত 


শ্রালধব বিশ্বাস 
স্ব'মী জীবানন্দ 


শ্রতারকচন্ত্র রাঁয় 
্রহ্মচারী তেজটৈতন্ 
স্বামী তেজসানন্দ 
শ্রীমতী দিব্য প্রভা ভরালী 


প্রীদিলীপকুমার রা 


বর্ষহ্চী-_উদ্বোধন 


বিষয় 
শৃঙ্খলমুক্তি ( কবিতা ) 
অল্পে অধিকার (এ) 


প্রতীক্ষা (শর) 
জন্মাস্তর (জ) 
জ্ঞান (কবিতা ) 


ব্রহ্ম।নন্দ-শিবানন্দ-এসজ 
বিশ্বমঙ্গলে গিরিশ-পরিচিতি 
বাংলাদেশে দুর্গোৎসব .. 

মানব মন ( কবিতা ) 
ব্লরাম-মন্দিবে শ্ীবামকু্চ 
গোৌরীমাত! ( কবিতা ) 

খুঁজে পাই নাকো ( কবিতা ) 
স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধে নুতন তথ। 
(ইংবেজী হইতে সংকলিত ) 
বিবেকানন্দ ( কবিতা ) 

শরন্ধ'র শক্তি 

'আমি কে? 

কোন্টি প্রশস্ত? 

প্রার্থন_ কেন ও কঠ প্রকার? 
শক্তি-পথ 

জননী বিরাঁটরূপিণী 


শরণাগতি 

রুল্পতরু শ্ীরামরুষ্ণ 

গাস্রত্রী 

সন্ত জ্ঞান্খের ৬৪৮, 
রামকৃষ্ণ-সজ্বের সংক্ষিপ্ত ইতিভাঁপ ৪৯৩, 
প্রশস্তি *** (কবিত। ) 
তুমি আছ, এই শুধু সত্য চিবস্থন (এ) 

মা * (গর) 
তোমার ক্কপা (কবিতা) 
শ্রীরামকষ্ণ-কখিকা (গ্) ২৩২, 
একাস্তিকা (প্র) 


কে বড়? (&) 


১৫০১ ১ 


ল/পা 


১৬৩ 
*5৪8৪ 
8৮০ 


6৭৫ 


১৪৩ 


৫*৪ 


ছু 


২৪০ 
১৩৭ 


৭৬৭ 


১৫৪ 


৪৫৩ 


র্‌ বর্ষহথচী- উদ্বোধন 


লেখক-লেখিকা 
ভদিলীপকুমার রাঁয় 
“দ্বীপঞ্কর? 
শ্রীমতী দীপালী মুখোপাধ্যায় 
শ্ীদেবীপ্রসাদ ভট্াচার্ধ 
শর্ধারকাঁনীথ জ্যোভিভূবণ 
শ্রীনগেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায 
শ্রীনরেশচন্ত্র মজুমদার 
শ্রীমতী নলিনী ঘোষ 
শ্রীনারায়ণ পার 
শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
স্বামী নির্বৈরানন্দ 
শ্রুনীরদবরণ বন্দু 
১ইদজন্দ রায় 
পথিক” তত রি র্ 
স্বামী গবিতরানন্দ 
শ্রীপুলকেন্দু সিং 
পীপ্রণব ঘোষ 


শ্রীমতী প্রতিমা বন্দোপাধ্ায় 
জীমতী গ্রভাবতী দেবী সরদ্বতী ". 


জীপ্রভা সচন্দ্র কর 


শ্রীমতী গ্রীতিময়ী কর 


স্বামী প্রেমেশানন্দ 
শ্রীবল!ই দেবশসা রঃ 


শ্বাবুরাম বন্্োপাধ্যাঁয *** রঃ 


প্রীবিজয়লাল চট্যোপাধ্য।য় ৫ 


[ ৫৯তম বর্ষ 

বিষয় পৃষ্ঠা 
রাধ!হিয়াঁ (কবিতা) ৬৪৭ 
বুদ্ধের ধর্ম ১৮২ 
শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে নারীর স্থান ২৫০ 
লিহ মোব প্রণতি আত্ভূমি' (কবিত1)'" ৭১ 
বিশেষ্য ও বিশেষণ ( কবিত1) ৮৫ 
শ্ীশ্রদারদা-স্ততি ( স্ববলিপিমুহ ) ৬৯৩৬ 
“মরম না জানে, ধরম বাঁখানে ৪৩৮ 
সত্যের সাধনা ২৫ 
ইতিহাস-পধটক কৰি আমি ( কবিতা) ৯২৮ 
দই আমি (কবিতা) ৮৫ 
কৈলাস ও মানস-সরোবর ৫২৬ 
প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষার্থী ২৬ 
প্রকৃতি-সন্ধানী বিভূতিভূষণ ২৫৯ 
স্বামীজীর দান *** ৩৮ 
ধ্যান ও প্রার্থনা (ইংবেজীর অন্তবাদ) ** ৬৬ 
চেনু! ও অচেন। ( কবিত!) ৩১৯ 
উনবিংশ শতাবীর মানস-ভূমি ৪২ 
স্বামীজীব কবিতার পটভূমি ১৫৬ 
বোধি-পূণিমা! (কবিতা) ১৭৬ 
স্বামীজীব পত্রাবলী” ** ৩২ 
কবি বিদ্যাপতি ৪২৪ 
মন ও জীবন ( কবিতা!) ৪৫৬ 
মুক্তির প্রার্থনা (কবিতা ) ৬৮৭ 
মায়ের পরি5য ১৯৩ 
“আলো- আরও আলো-_-, (কবিতা) ৫০৪ 
কুটির-শিল্পে সাবান ৩৭১ 
এই পবিচয় তোমার সাথে? ( কবিত!) ৪১৪ 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্তৃতি তত ৬১৩ 
শ্ররামকৃষ্ণ-পার্ধদ-বন্দনা (কবিতা ) *** ৫৯২ 
সমাজ-জীবনে ভোগ ও ত্যাগ ১০১ 
শ্ররামরুষ্চ-উপদেশের এক দিক ৮৪ 
যুগপুরুষ বিবেকানন্দ *** ১ 
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেযাম্‌ ১২৫ 


৫৯তম বর্ষ] 


লেখক-্লেখিকা 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীবিনয়কুমীর সেনগুপ্ত 
ত্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীমতী বিভা দরকার 


শবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায 
শ্রীবিমঙলচন্্র সিং 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 


স্বামী বিশ্বরূপানন্দ 
৬বিহারীলাল সরকার 
জ্ীমতী বীণাপাণি ঘোষ 
বীরেন্্কুমার মজুমদার 
্ীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় 
ভীব্যোমকেশ চক্রবতী 
ডক্টর শ্রীমতিপাল দাশ 


্মধুহুদন চট্টোপাধ্যায় 


স্বামী মহান 


বর্ষস্থচী_ উদ্বোধন 


বিষয় 
সমাজ-উন্নয়নে বিবেকাঁনন-শক্তি 
ষড়গোম্বামীর কথা 
“সবধর্মান্‌ পরিত্যজ্য-_*( কবিতা ) 
নাস্তঃ পন্থা বিগ্ুতেহয়নায” 
মা সারদামণি ও নবধূগ 
কখামূুতের আলোয় অবতাব-পুরুষ 
“দোষ কাবে। নয়” ( কবিতা) 

( অনুবাদক £ স্বামী জীবানন্দ) 
ভাবী সত্যতার দিউ,নিরয় 
বেদাস্তই কি তবিষ্যতেব ধর্ম ? 
জীবনানন্দ ( কবিত|) 
অস্তর্ধামী (এ) 
আষ্টা (কবিতা) 
প্রাচীন তাঁবতে শ্রমিক 
আমি ও আত্ম 
শরণাগতি 
শ্রীরামরুষ্চ কেন এসেছিলেন? 
“আনন্দ-ধাঁম” 
ডুব পেরে মন-_” 
শাস্তির উপায 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি 
অধিকারি-ভেদে শ্রকুষ্জের শিক্ষা 
শীশ্রীমায়ের অদোষ-“দূর্শন, 
কাঁলীমুতিরহস্ত 
স্বামী রানরুষ্ণানন্দের কথা 
ঈশোপনিধৎ ( কবিতাম্থবাদ ) 
শ্যামদেশের শ্তামলিমায় 
ছনিয়ার নরনারী_য1 দেখে এলাঁম 
সঞ্চয়ন ( কবিতা) 
ট্রদুর্গাস্তোত্র (এ) 
কোথায়? (এ) 
মেরী মাতা (&) 
সমাজ-্জীবনে গীতা 


৩৫১ 


৬৩৫ 


৩৬৭ 


৫ 


৬৪৪ 


19৬ 


লেখক-লেখিকা 
শীমহেন্্রকুমার চৌধুরী 
ীমুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্বামী মৈথিগ্যানন্দ 


মোহম্মদ দাউদ 
শরীতিপ্রসাঁদ বন্দ্যোপাধায় 
ডাঁঃ হতীক্নীথ ঘোষাল 
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুবী 


(সমাপ্রদনাথ মজুমদার 
৬যোগেন্্রনাথ ঘোষ 
ভযোগেশচন্্ মন্তমদার 
শ্ররঘুনাথ ভট্টাচা 
শ্রীরবি গু 


শ্ীরমণীকুমার দত্বগুপ্ু 
ডক্টয় শীমতী রমা চৌধুরী 


ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক 
শ্ররাসমোহন চক্রবর্তী 
রেজাউল করিম **' 
শ্রী্্মীস্বর সিংহ :. 
শ্রীশঙ্করী গ্রলাদ বনু 
শ্রীশগীন সেনগুপ্ত 
৬শরচন্ত্র চক্রব্। 
্রীপশাক্ষশেখর চক্রবর্তী 


বর্ষস্থটী--উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ 


বিষয় 
শ্রীম-স্থৃতি 
সুন্দর আসে! ( কবিতা ) 
শ্রীকষ্ণের মহাঙগভবা! 
জননী প্ররুৃতিদেবী 
রাজধি ডেভিড ও তাহার গীত-সংহিতা 
তুমি সাথী ( কবিতা ) 
“কীতিঃ শ্রীধাক্‌ চ নারীণাম্‌, 
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দেবীপুজার ধারাবাহিকতা 
শঙ্কর-মতে জগতের মিথ্যাত্ব 
শহ্কর-দশনে “মিথ্যা” ৪৭২, 
গৌতম বুদ্ধের সাধনা "*. ৫৩৭, 
বৌন্ধধর্মে সাধনতন্ব 
শক্তিং উৎস 
ভারতেব শিক্ষা-প্রগত্িতে শিল্পের গ্থান 
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বেদাস্তে কাঁভার অধিকার? 
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শ্রীশান্তিকমান মিত্র 
শ্রশিবপদ চক্রবতী 
শ্রীশিবপদ সুর 
শ্রীশীশানন্ধ ব্রহ্মচারী 
শ্রীমতী শুক্লা মজুমদার 
হ্বামী শুদ্ধসত্াণন্ন 
শুভ গুপ্ত 

শ্রীশেশদে« চট্টে।পাধ্যাঁষ 
শ্বানী শ্রন্ধানন্দ 


ওর শ্রীসচ্চিদ।নন্দ ধব 

ভক্টণ শ্রুনতীশচন্দর চট্রোপাধা।য় 
'সত্য্ত্রম!তন শর্মাবাঁষ 

স্বামী সম্ুবধানন্দ 

শ্রুমতী সাস্বণা দাশগুপ্ত 

শ্রীদাবিত্রী গ্রসন্থ চট্টোপাধায় 

স্বামী দিদ্ধানন্দ 

শ্রীমতী সুতা হাঞ্জবা 
শসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্ন্নধীর গুপ্ত 


শ্রীনুনী্কুমাব লাহিড়ী 
সুফিয়া কাঁমাল 
প্রহুবোধ বায় 

ব্রত মুখোপাধ্যায় 
জীহয়েজনাথ চক্রবর্তী 
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বিষয় পৃষ্টা 
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পরিচয (ই) তত ৩১৪ 
আমার স্থনর (এ) * ১০৫৮৮ 
অবতার-প্রসঙ্গে 'শ্রীম' ০১৩৬ 
যৌজিক দৃটটিবাদ ও ধর্মবিশ্বাদ ১ ৩০৫ 
স্বপ্ন ও জাগরণ । কবিতা ) - ৩১৬ 
বৃদ্ধা চ্হ গত ২৩৮ 
তপোবনে ( কবিত] ) -, ৩৭৬ 
সাধু জানসম্বন্ধব্‌ ** ৩১১, ৩৫৯ 
আলোক-্শরৎ (কবিতা ) ** ৪৩১ 
অপরূপ (কবিতা) " *** ১৩৫ 
যাত্রীর চিত ** ২৬৮) ৫ 
কেমন করিয়! ডাকিব? তত ৪৩২ 
'টাহো”র তীরে বেদান্ত-কুটার কত ৫১৯ 
সামঞ্জন্ত -কেন এবং কোথায? * ৬৮৮ 
জাগ্রত জাপান ** ৫৬৭ 
ভারতীয় দর্শনের উদার ও সমগ্য়ী দৃষ্টিতঙগী ৪৬৭ 
শৃর্ধযুগ ৪ সেবাধর্ম ৬৯২ 
মন্থয্যত্ব-বিকাশে বেদান্ত ১২৮৯ 
ইত্তিহাসের সরণী-_কালাস্তর ও বর্তমান ভাবত ৫৭৭ 
ধ্যানের ঠাকুর ( কবিতা ) ০০৫2৫ 
স্বামী অদভূতাননদ-প্রসঙ্গ ২,৫১১ 
কেমনে চাঁহিব সুখ? (কবিতা) ** ৬৭২ 
দক্ষিণেশ্বর ( কবিতা) *** ণ৫ 
মা ভবতারিণী (এ) ১৮২৪৩ 
মা সারদা (&) ** ৬১২ 
জ্যোতির জোয়ার (কবিতা ) তত ৩৬ 
জনপদ (এ) ** ৬৮১ 
গরল[মূত (কবিতা) তত হউ৩ 
তাঁরাই তো মানব মহান্‌ (কবিতা) *** ২** 
মহাতপন্থিনী গৌরী-ম! ১১১৪২ 
মর্যাত্রী ( কৰিতা ) 2৮ ২১৬ 
শ্রীরামরুষে মহ প্রভুর ভাব ০৮ ৩৭৭ 


৯ 


লেখক-লেখিকা 
শ্ীম্রেন্জনাথ চক্রবর্তী 


শ্রীন্ুরেন্্রমোহন দে 
শীন্শীলকৃষ্ণ দাশ 
স্বামী হত্রানন্দ 
শ্রীমতী স্নেহলতা! দাঁশগুপ্। 
শ্রীহীরাধন রক্ষিত 
স্বামী ছিরণুয়ানন। 
শ্রীহিমাংশু গঙ্গোপাধ্যায় 
বিষয় 
শ্লোকাম্থবাদ £ 
অনাহত আহ্বান 
এতাবানব্যয়ো৷ ধমঃ, 
কল্যাণ-ভাবনা 
এমি করালী। 
জাবনধুদ্ধে জযের উপায় 
দেবীর আত্ম গ্রকাশ 
প্রার্থনা -" 
মায়েব স্বরূপ 
লীলাবতরণ 
শ্রগুকর দক্ষিণামুতি '" 
স্ব-রচিত নাট্যে 
কথাপ্রসঙ্গে 5 
অবতার-উপাসন৷ 
অস্ত আমালোচন। 
মাণবিক যুগ ও বিশ্বশান্তি 
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আমাদের বর্ষারস্ত 
উচ্চশিক্ষার উদ্দেত্ত ও দায়িত্ব 
গ্রাম-উন্ধয়ন 
জগৎ কি ধ্বংসের পথে? 
জাতি ও জাতিভেদ ''' 
জীবন ও দর্শন 
ধর্ম ও সাশ্প্রধায়িকতা! 
নূতন বর্ষ-গণনা 
নূতন মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ 
পঞ্চশীল -* 
প্রশস্ত পথের সন্ধানে 
বিজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান 
বিজ্ঞানের পুর্জন্ম 
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বিষয় পৃষ্ঠা 
মিহাবিদ্া মহামায়া” ** ৪৮৪ 
শ্রীরামরুষ্ের বরাভয়মূতি ০৮৫৭৩ 
চির-আনন্দময় ( কবিতা) ৪০ ৪২৩ 
রবীন্ত্র-কাব্যে দুঃখতন্ব ০ 
ত্রিযুগীনারায়ণ ৪২৮ 
প্রতিমাস্পূজার প্রয়োজন 1 ৫৬১ 
উৎসবের তাতৎপর্া **" *** ১৪৬ 
উশ্রীদারদামণিদেবীর ত্বরূপ-রহস্তা *** ৪৮৯ 
আকাঙ্ষা ( কবিতা) *** ৬৮১ 
কথাপ্রসঙ্গে 
বুদ্ধ ও শংকর ০ ৮০ ১৭৪ 
ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণ | ৩৯৭ 
ভারতের বুদ্ধ ৮, ৭ 
মাতৃ-উপাসনা ৪৫৯ 
শীরুষ্চচৈতন্ ৮০ ৮, ৬৪ 
উরামকুষ্চ-জন্মোত্সব তত ২৮৭ 
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গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন - ৬৫২ 
দেহত্যাগ-সংবাদ ঃ 
স্বামী অবিনাশাননজীর ** ৫৩ 
_ 5. অরূপানন্দজীর - ১৭৫ 
_-- » সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর ** ৯৭৫" 
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-- এ আগ্ভানন্দজীর - ৫৪২ 
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জীবনযুদ্ধে জয়ের উপায় 


যাবন্ন কায়-রথমাত্মববশৌপকল্পং 

ধত্তে গরিষ্ঠচরণার্চনয়া নিশাতম্‌। 
জ্ঞানাসিমচ্যুতবলে! দধদস্তশক্রঃ 

স্বানন্দতুষ্ট উপশান্ত ইদং বিজহাঁৎ ॥ 

নোচেৎ প্রমত্ত্রমসদিক্দিয়বাজিসূতা 

নীত্বোৎপথং বিষয়দস্থ্যযু নিক্ষিপন্তি। 

তে দস্তাবঃ সহয়ন্তমমুং তমোহন্ধে 

সংসারকূপ উক্মৃত্যুভয়ে ক্ষিপস্তি ॥ 

__শ্্রীমন্তাগবত, ৭1১৫13৫, ৪৬ 


জীবন যুদ্ধে মানুষের দেহ যেন রখ, আর আত্মবশবর্তা ইন্দরিয়গণ তাহার উপকরণ। যতদিন দেহ 
ধারণ করিতে হয় ততদিন শ্রেষ্ঠ গুরুগণের চরণসেবা ছারা শাণিত জ্ঞানরূপ অসি ধারণপূর্বক ভগবান 
কচ্যুতের শক্তি আশ্রম করিলেই ব্রিগুণাত্মক রাগছ্েষ শোক মোহ হিংসা ভর প্রভৃতি শক্রগণ পরাজিত হইবে, 
তখন নিরুতবিগচিতে আত্মানন্দে অবস্থান করিয়া এ রথাদিকে উপেক্ষা কর! যাইবে। 


ভগবানকে আশ্রয় করিতে পারিলেই শাস্তি যে পর্বস্ত তাহার চরণকমলে মতি সে পর্যস্ত কোন 
তয়ই নাই। নতুৰা, বিমুখ ইন্জিয়রূপ অশ্বগণ ও বুদ্ধিরূপ সারথি লই প্রমন্ত ব্যক্তিকে বিপথে প্রবৃলিমার্সে 
পরিচালিত করিয়া রূপরসাদি বিষয়রূপ দশ্যাদলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে) এবং সেই দন্যুগণ অশ্ব ও 
সারধির সহিত এ ব্যক্তিকে অন্ধকারসয় জন্মৃত্যুরূপ সংসারকৃপে ফেলিয়া দিবে-বেখানে আছে বারংবার 
গরুর যৃত্যুতয়। 


কথা প্রসঙে 


আমানের বর্ষার 

এই সংখ্যায় উদ্বোধনের ৫৯তম বর্ষের শুভারশু | 
আমরা জগদীশ্বরের আশীর্বাদ এবং সুধী পাঠক- 
পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং আমাদের হিতা- 
কাজ্জী ৰন্ধুগণের আস্তরিক গ্রীতি ও সহযোগিতা 
কামনা করিয়া নূতন বৎসরের কার্ধে ব্রতী হুইলাঁম। 
বুগাঁচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দ ৫৮ বৎসর আগে এই 
লোককল্যাণত্রতী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। 
নুদীর্ঘকাল আমরা! তঁহারই আদর্শ সর্বদা স্থতিপথে 
রাখিয়া মানুষের ব্যাগত ও সমষইিগত উন্নতির জন্ত 
সত্য, শুচিতা, সংযম, আত্মত্যাগ, মৈত্রী, সেবা, 
শাস্তি ও ধর্সসমন্থয়ের কথ! আলোচনা! করিয়া 
আসিতেছি। দেশে ও বিদেশে, সমাজে ও রাষ্ট্র 
কত বিশ্লব আসিয়াছে ও গিয়াছে, কিন্ত আমাদের 
ব্রত ও কর্মধারার পরিবর্তন বা বিরতি ঘটিবার কোন 
ক্ষেত্র উপস্থিত হয় নাই, কারণ আমাদের কার্জ__ 
বাহিরের নানা পরিবেশ ও অবস্থার মধ্যে মানুষের 
অস্তরে যে চিরস্তন ধর্মবোধ রহিয্কাছে__তাহারই জাগরণ 
ও বিকাশকে লইয়া । আমাদের আবেদন মানুষের 
শাশ্বত সত্যের নিকট_যে সত্যকে কেহ কখনও 
প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না, যে সত্য সামস্িকভাবে 
আবরিত থাকিলেও একদিন না একদিন প্রকাশিত 
হইতে বাধ্য। মানুষের সত্যতা ও সংস্কৃতির নু 
অভিব্যক্তি ও নুল্হত সংরক্ষণ নির্ভর করে এই 
সত্যেরই উদ্বোধনের উপর। মাহুষে মানুষে ঘন্দ ও 
বিভেদ- মানুষের আসল কথ! নয়, পূর্ণতা-পথযাত্রী 
মাচষের উহা! একটা! সামগ্নিক বিভ্রম। মানুষকে এ 
বিভ্রম কাটাইয়৷ উঠিতে হইবে, তাহার নিজের 
এবং জগতের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির দিকে মনঃসযোঁগ 
করিতে হইবে। তবেই তাহার ব্যক্তিগত ও সমগ্টি- 
গভ ভীবনের গোঁজামিলগুলি দূর করিয় সে 
ধ্ড়াইতে পারিবে সর্বাবগাহী সত্য ও কল্যাণের 


উপর। মানুষ বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক ও 
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় চলুক ক্ষতি নাই, কিন খর ব্যবস্থাগুলি 
যেন এই সত্য ও কল্যাণকে ব্যাহত না করে। 


স্বামীজীর স্বুগ 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে জগৎসভায় স্বামী 
বিবেকানন্দের আবির্ভাব__নবস্থষ্টির প্রতিশ্রুতি- 
সমদ্থিত এক প্রলয়-ঝঞ্ধার মতো! আটলাট্টিকের 
উভয় তীর আলোড়িত করিয়া ভারতে উহ। বৃহিয়! 
আনিল গ্রলয় প্ল(বন_যাহার শোতে ভাসিয়৷ গেল 
ধুগুগান্ত-সঞ্চিত ধুলিজঞ্জাল--যাহাঁর তরঙ্গাভিঘাতে 
জাগিয়া উঠিল সহশ্রবৎসর-নিপ্রিত এক বিরাট 
জাতি ! মানুষের ধর্ম বোধে ও চিন্তাধারায় সংকীর্ণ তার 
যে অচল প্রাচীর গড়িষা উঠিয়াছিল, গত ছুই 
শতাবীর বৈজ্ঞানিক যুক্তির আক্রমণে যাহার গাঁথনি 
শিথিল হইদ! পড়িতেছিলঃ বিবেকানন্দের বজ্জ- 
নির্ধেষে তাহা ধসিয়! পড়িল নৃতনতর সর্বজন- 
মনোগ্রাহী ধর্মভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে। 


রাত্রিশেষের আঙচ্ছন্স ব্্ধত| ভেদ করিয়! তিনি 
আমিলেন উচ্্দিত সুর্ধালোকের মতে! মুক্তি ও 
জাগরণের বাঠাব্হরূপে নুতন দিনের আশা ও 
সমারোহ লইয়া--নবজীবনধারার আশ্বাস ও শক্তি 
লইয়া! প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে তাঁহার কণে বাজিয়া 
উঠিল অপূর্ব বঙ্কার। মহাসঙ্গীতের সেই স্থুর 
দিগৃদ্িগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্বনিত 
প্রতিধ্বনিত হইয়া রচন! করিয়াছে বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম প্রভাতী মালিক ! 

তারতব্টির উদয়-উষায় খাষি-অনুভূত ওঁপনিষদ 
সত্য অন্তরের অন্তরে উপলব্ধির পর বিশ্ববাসীর প্রতি 
নরধধি বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান,__শোঁন শোন 
অমৃতের পুত্রগণ, অন্ধ তমসার পারে সেই জ্যোতি্য় 
পুরুষকে আমি জানিয়াছি, তাহাকে জানিলেই 


মাঘ, ১৩৬৩ ] 


মৃত্যু অতিক্রম কর! যাঁ়। আর অন্ত পথ নাই! 
অধবৈত-বেদাস্তের ব্যাখ্যামুখে আচাঁধ বিবেকানন্দ 
আধুনিক কালের ও এ যুগের মনের উপযোগী; যুক্তি ও 
অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, পুরুষকার ও আত্মশজির 
উপর নির্ভরশীল__নূতন এক বিশ্বব্সনীন ধর্মের সুচন! 
করিলেন_-যেখানে আবার মানবের শাশ্বত সহিমা 
বিঘোধিত হইল নুতন ভাবে_নৃত্তন ভাষায়। 
মানুষ ছষ্ট হউক, পাঁপী হউক-_ মান্য মানুষ। 
মানুষকে পাপী বলাই মহাপাপ! মামুষ অমৃতের 
সন্তান, অনন্তের অধিকারী 1 এই পরম স্বীকৃতি 
অশীম সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ 

দিবার উপরে মানুষ দত্য তাহার উপবে নাই” 
সাধক কৰির এই গভীর অনুভূতি_-চরম সার্থকতা, 
পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে ম্বামীজীর নবধর্মে_ 
বাহার মর্মবাণী_মান্তুই ঈশ্বরের অেষ্টমন্দির, 
মানবলেবার মাধ্যমে ঈশ্বরসেবাই শ্রেষ্ট ধর্ম। মানুষের 
অভাৰ দুরীকরণই মানুষের প্রথম কর্তব্য-_-পরম 
পবিত্র উপাসনা । অভাব রুমশঃ দুরীভূত হইলেই 
মানুষ শারীরিক শুর হুইতে শুরু করিয়া মানপিক 
সুর ভেদ করিয়া আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়। 
প্রাথমিক অভাব দূরীকরণ হইতে, সবশেষ জ্ঞানের 
অভাব দূর করা পর্ধন্ত ক্রমৰিকাশ জীবনসংগ্রাম। 
বিবেকানন্দের অভিধানে এই সংগ্রামে ভরয়ী হওয়ার 


সাধনাই মানুষের ধর্ম। 
যাহা কিছু মানুষকে এই ক্রমৰিকাঁশের পথে, 
জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার পথে, বহিরন্তঃ- 


প্রক্কতিকে জয় কারিতে সহায়ত! করিয়াছে তাহাই 
ধর্ম; আরবাহা কিছু মানুষকে অমানুষ করিয়াছে, 
হূর্ল করিয়াছে, তীরু করিয়াঁছে। ক্রমসংকুচিত, 
সংকীর্ণ ও স্বার্থপর করিয়াছে, জীবন সংগ্রামে 
পরাজিত মনোভাব আনিয়া দিয়াছে তাহাই অধর্স। 

গ্বামীজীর অভিধানে নাস্তিক সেই, যে নিজেকে 
বিশ্বাস করে না। আত্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষিত 
তাহার নব-ধর্ম। তাই ত তাহার বাণী সংগ্রামশীল 


কথাপ্রসঙ্গে ৭ 


মানুষের মনে আনে আশা, আনে উৎদাঁহ) তাই ত 
তাহার আহ্বান এত অমোঘ, এত ব্যাপক। 

স্বামীজীর বাণী প্রেরণা দিয়াছে ব্যক্তির মুক্তি- 
সাধনায়, মহাজাতির জীবনজাগরণে, বিশ্বব্যাপী 
আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বস্থাপনে | যেখানেই মান্নষের 
কোন শুভ প্রচেষ্টা, যেখ।নেই মানুষের উন্নতির 
আযোঞ্জন, যেখানেই মানুষ সংকীর্ণতার, স্বার্থপরতার 
শৃঙ্খল ভাঙিতে সচেষ্ট, সেইখানেই স্বামীজীর 
আবেদন! সত্যই, ন্থামীজীর মধ্যে এ ষুগের 
“বিবেকবাণী” ধ্বনিত হইয়! উঠিয়াছে। 

অবনত, পদদলিত, নিগীড়িত, সর্বপ্রকার ছুঃস্- 
ছুর্গত মানবের জন্য বিবেকানন্দ-হৃদয়ের বেদনা 
পাষাঁণকেও বিগলিত করে, তাই ত তাহার আহ্ব।ন 
দেশে দেশে কত হৃদযনকে স্পন্দিত করিয়া! জাগ্রত 
করিয়াছে সংসারের নুখনিড্রা হইতে, নিয়োজিত 
করিয়াছে, করিতেছে নানাবিধ সেবাপ্রচেষ্টায, 
শৃঙ্খলমুক্তির দাধনায়। নররূপী নারার়ণের 
উপাসনায়! 

অল্লবুদ্ধি মানব সন্দেহ করে, স্বস্তি মামব 
ভুলিয়া গি়াছে--তাই নান! প্রশ্ন করে, তাহার 
উত্তরে শুধু বলা যাঁয় বিবেকানন্দের এই ধর্ন_ 
নূতন ভাষায় পুরাতন ভাব--সত্য চির-শুতন, 
চির-পুরাতন_তাই ত সে চিরন্তন। এ যেন 
রাত্রিশেষে সনাতন হুর্ধের পুনরুদয়! এ যেন 
“নূতন পাত্রে পুরাতন স্থরা/ | ম্বামীজী দুর্বলচিত্তের 
সনোহ দূর করিবার জন্ত আসন যুগপরিবর্তন 
ঘোধণ! করিয়া বলিয়াছেন “অন্ধ যে, সে দেখিতেছে 
না, বিকৃতমন্তিক যে, সে বুবিতেছে ন1।'--“এই 
নব যুগধর্ম সমগ্র জগতের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের 
কল্যাণের নিদান এবং এই বুগর্মপ্রবর্তক শ্রীভুগবান 
পূর্বগ শ্রীহুগধর্মপ্রবর্তকদিগের পুনঃসন্কৃত প্রকাশ। 
হে মানব, ইহা বিশ্বাদ ও ধারণা কর।' 

“এই মহারুগের গ্রতাষে সর্বভাবের সমর 
প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনম্তভাৰ-_ 


& উদ্বৌধন 


বাহ! সনাতন শান ও ধর্সে নিহিত থাঁকিয়াও এতদিন 
প্রচ্ছম ছিল-_তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া! উচ্চনিনাদে 
জনসমাঁজে ঘোঁধিত হইতেছে ।+ 

অতীতে, যুগে ধুগে দেশে দেশে নানা ধর্ম প্রচারিত 
হইগ্লাছে-_ভবিষ্যতেও দেশকালের প্রয়োজনে 
যুগগ্রবর্তক মহাপুরুষগণ আরও কত নুতন নূতন 
ভাব লইয়া আনিবেন; অতীত ও অনাগতের 
সদ্দিক্ষপে, বর্তমানের মহামুহ্‌র্তে আমরা সর্বভাব- 
সমখুয়ের যে মহাঁভাবটি পাইয়াছি_-তাহা যেন 
হৃদয় দিয়া বরণ করি, জীবন দিয়া আচরণ করি। 
এখানে গ্রহণ আছে-বর্জন নাই, বোধন 
আছে-বিসর্জন নাই, আবাহন আছে-- বিদায় 
নাই। 

মানবের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী কেহ জ্ঞানের, 
কেহ ভক্তির, কেহ ধ্যানের, কেই কর্মের অন্রাগী,__ 
যে কোন একটি ভাব অব্লম্থনে অথবা একাধিক ব! 
সর্বভাবসমদ্য়ে মানব অন্তর্ধহিঃপ্রক্কৃতি জন্প করিয়া 
মুক্ত হইতে পারে_-অনস্তের অনুভূতি, অমৃতত্বের 
আশ্বাদ পাইতে পারে, ইহাই ধর্মের সার কথা। 
ইহাই ম্বামী বিবেকানন্দ-ঘোধিত সর্বমনের উপযোগী 
ধর্মের নৃতন সনদ! ইছারই সহায়ে সর্ধা্চুন্দর 
মানবসমাজ গঠিত হইবে, জগৎ এখনও তাহারই 
জন্য প্রতীক্ষারত। 

বিবেকানন্দের খধিৃ্টিতে উদ্ভাসিত- শুধু 
ভারতের নয়, সমগ্র পৃথিবীর সমুজ্জল তবিষ্যৎ_যাহা 
জ্ঞানে গরীয়ান্‌ ধর্মে মহীয়ান্। কমধ্যাত্বশক্তি- 
সম্পন্ন উন্নততর এক উদার মানবজাতির অত্যুদঘয়-_ 
ইভাই ক্ামীজীর ম্বপ্রইহাকে বান্তৰে পরিণত 
করাই ভারতের বিধিনিদি্ই মহাব্রত। শ্বামীজীর 
এই স্বপ্র দিবাশ্বপ্র নয়, কবিকল্পনা বা নিছক 
শুভেচ্ছাও নয়--ইহা শুদ্ধচিত্তে প্রতিভাত সত্য, 
বিরাট মনের দিব্য অগ্ুভূতি। স্বামীজীর সমাগত 
জন্মদিনে আমর! ঘেন বুঝিতে পারি, বিশ্বাস করি-- 
স্বামীজীর ঘুগ পশ্চাতে নয়, সম্মুখে । 


[ ৫৯তম বর্ব--১ম সংখা! 


বিজ্ঞাচনর পুনজ-্স 

কথ! উঠিক়্াছে বিজ্ঞান, তথ! বিজ্ঞানের উপর 
প্র্তিষ্টিত বর্তমান যস্তরনির্র সভ্যতা ব্যর্থ হইতে 
চলিয়াছে। যুদ্ধের পর ধুদ্ধের রক্তপিছল পথ দিয়া 
মানুষ আজ ধ্বংসের পথেই অবরোহণ করিতেছে; 
ছই যুদ্ধের মাঝে শ্বাসরুদধ আতঙ্ক আরো অনিশ্চিত, 
আরো দুঃসহ । কেজানে মানুষ আবার আলো- 
বাতাসহীন আদিম অন্ধ গহ্বরে ফিরিয়া চলিয়াছে 
কিনা; বুঝিবা গুলিবিদ্ধ বোমারু বিমানের মত তাহার 
এত সাধের, এত সাধনার বর্তমান সত্যতা জলিয়! 
পুড়িয়া নিঃশেষে নিশ্চিহ হইয়া যাইবে-_শুধুমার 
ভস্মরাশি উড়িয়া! ছড়াইয়া পড়িবে পৃথিবীর গাত্রে 
তাহার শেষ নিদর্শনন্বরূপ ! হয়ত বা এই জীবধাত্রী 
বসুন্ধরা, সুনীলসাগরাম্বর! বনকুস্তলা জননী পৃথিবীও 
নিস্তার পাইবেন ন। তাহার ঢুরস্ত সন্তানদের 
পারমাণবিক বিস্ফোরণের হাত হইতে! বিজ্ঞান- 
সহায়ে ক্রমশঃ উতৎকর্ষণীল মারণাস্ত্সমূহের যে 
তালিকা মাঝে মাঝে বিভিন্ন রাকতৃঁক সগৌরবে 
প্রকাশিত হু্-_আঁক্ফালনের মত-_ তাহাতে সাধারণ 
মান্ধষের মনে প্র প্রকার ভয় উৎপন্ন হওয়া 
বিচিত্র নয়। বরং হ্বাভ।বিক। 

কিনব আশ্চর্য রহস্ত--যে মনে এই মরণভীতি। 
তাহাতেই আবার লুকায়িত মরণজয়ের সংকল্প ও 
প্রচেষ্টা ৷ এই মানুষের মনই একদিন সংকীর্ণ ধর্স- 
বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোঁধণ! করিয়া সত্যের 
সন্ধানে জয়যাত্রা শুরু করিয়াছিল। নবলব্ধ বিজ্ঞানের 
বলে মানুষ জলে হ্থলে আকাশে বাতাসে স্তর 
তাহার বিব্য় নিশান উড়াইয়াছে | পৃথিবীর গর্ভে, 
সমুদ্রের তলদেশে, পর্বতের উচ্চতম শিখরে; কোথায় 
সে যায় নাই? নদীর উৎস-সঙ্ধানে শ্বাপদসংকুল 
ঘনৰনে, বিপদ্সংকুল হিমবাহে_সর্বত্র তাহার গতি 
অপ্রতিহত। মেরু ও মরুর নির্জনতা ভাঙিয়! 
সে শহর বদর পত্তন করিয়াছে, আবার 
শাস্তরাত্রির নীরব অন্ধকারে মুখর নক্ষত্র-নীহারিকার 


মাথ। ১৩৬৩ ] 


ভাষায় সে পড়িয়াছে বিশ্বসট্টির অলিখিত ইতিহাস, 
জীবাশ্ শিলারেখায় সে বুঝিয়াছে লক্ষবর্ষব্যাপী 
প্রাণিজীবনের ক্রমবিকাশের অফুরন্ত সাধন! ও 
সংগ্রাম,__মাঁনবশরীরের সমগ্র রহস্ত অবগত হইয়া 
সে আঁজ জন্মমৃত্যু-নিয়ন্ত্রণপ্রয়াসী। 

তবু কেন এত ভয়, এত সংশ--এভ ছন্দ? 
কিসের অভাবে আজ অগ্রতিঘন্দী বিজ্ঞান ছিন্ন- 
মন্তার মত নিজের ধ্বংস গিজেই করিতে উদ্যত? 
এই প্রশ্নই আজ আবার নৃতন করিয়! উঠিম্নাছে__ 
মান্ষের মনে, যেখানে বিজ্ঞানেরও জন্মভূমি ! 

একথা অবগত স্বীকার্ধ যে,_-পদার্থ ও শক্তির 
ধর্ম পর্যবেক্ষণ করিয়া, তাহাকে আয়তে আনিয়া, 
জল বাধু বান্প তড়িৎ প্রভৃতি শক্তিকে কাজে 
লাগাইয়! বিজ্ঞান শিল্পে, বাণিজ্যে, রাষ্ট্রে, সমাজে 
যুগান্তর আনিয়াছে, ভৎসহ আনিয়াছে নব ও 
অভিনব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্য]সমূহ 
যাহার সমাধান কবিতে বিজ্ঞান অক্ষম ॥ পরত, 
বিজ্ঞান আঙ্জ রাজনীতির আজ্ঞাধীন! দাসীর মত। 

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান অগ্নি বা বিদ্যুতের মত 
একটি শক্তি,__মহাশক্তি ) ব্যবহারের উপরই তাহার 
ইষ্টানি্ ফল। স্ষ্টি, পালন ও ধ্বংস প্রকৃতির শ্বভাব 
_ চক্রবৎ খতুপর্ধায়ের মত পর পর ইছার! আঁসে 
যাঁয়--ইহার কোনটির উপর প্রর্কৃতির আসক্তি ব! 
বিরক্তি নাই,_--স্থটিস্থিতিলয় মহাশক্তিরই প্রকৃতি, 
ৰা প্রক্ৃতিরই মহাশক্তির বিকাঁশ ও বিলয় ! ইঞ্ছাতে 
প্রকৃতির সুখ ৰা ছুঃখ নাই। মানুষই রুতির নিয়ম 
জানিযা সুখার্থে তাহাকে নিদ্ষোগ করে; কিন্ত 
সুখের সঙ্গে দুঃখও পায়, ইহাই অনুভূত সত্য । 
মাছষকে আজ বুঝিতে হইৰে স্থথ ও কল্যাণ এক 
জিনিস নয়। কল্যাপার্থে প্রকৃতিকে নিয়োজন-_ 
শিবশক্তিমিলনের মর্সকথা। শিবহীন শক্তির 
আরাধনাই আজ মানুষকে কল্যাণের পথে টানিয়া 
আনিয়াছে; মৃত্যুর আতঙ্কে জীবনেই তাহাকে 
অর্ধ মৃত করিয়াছে। 


কথাপ্রসঙ্গে ৫ 


তাই আজ প্রয়োজন-__বিজ্ঞানের পুনর্জশ্ন তত 
নয়__যত মানুষেরই নবজন্ম। 'জন্মনা জাঁরতে শৃল্রঃ 
সংস্কারাদ্ছিজ উচ্যতে”, 711533 %৩ 1১৩ 0০02 
86812, 55 ০৪006 500 00০10102000 ০1 
[158%৩0+--এই সকল শাস্ত্রবাণী। মহাপুরুষবাণী 
নৃতন করিয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে । চাই 
মান্থষের মনের পরিবর্তন-ধে মন বিজ্ঞানকে শুধু 
নিজের স্থথের জন্য, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ব্যবহার 
করিবে না”-ব্যবহার করিবে বনুজনহিতায় 
বছজনন্বথায়। 

আশার কথা- বিজ্ঞানের অন্তত্ভলেই, বৈজ্ঞানি- 
কের মনের মধ্যেই, এই প্রশ্ন জাগিয়াছে। পঞেক্িয- 
গ্রাহ জগৎই আজ সত্যের সীম! নয়, অস্তরিস্্রিয় 
মনের অনুভূতিও আজ বিজ্ঞানের বিষয়ীভৃত। 
দৃমান জগতের প্রাতিভাসিকত্ব তাহার চোখে 
ধরা পড়িয়াছে। স্থল হইতে সুশ্ষের প্রতি বিজ্ঞানের 
এই অভিযান আধুনিক মানবমনের নবতম উদ্গতিই 
স্থচন] করিভেছে। শুধুমাত্র “কি? কেন? এবং 
কেমন করিয়া 7 এই প্রশ্ন্য়ের সমাধানে সন্ত 
না হওয়ায় বিজ্ঞানের মনে উপনিষদের সেই প্রশ্ন 
জাগিতেছে “কাসৌ পুরুষঃ” “সেই পুরুষ কে, 
কোথায়? বিজ্ঞান আজ বস্ত হইতে বাক্তিব 
অভিমুখে চলিয়াছে। “কেন মাচুষ চিন্তা করে, কি 
ভাবে চিন্ত! করে_ মানুষের মনে বসিয়া কে চিন্তা 
করে'_বিজ্ঞলি আজ তাহাঁও চিন্তা করিতে 
শিখিতেছে। 

জড়বিজ্ঞানের পর্ধবেক্ষণ হইতে প্রাণবিজ্ঞানের 
গবেষণা-_ প্রাণবিজ্ঞান হইতে মনোবিজ্ঞানের সাধন! 
আজ বিজ্ঞানকে দর্শনের পর্ধায়ে আনিয় ফেলিতেছে। 
এই মনোমন সাধন! হইতে চৈতন্তময় জীবনের ,প্রতি 
অভিযান--সোপানমাত্র ব্যবধান। এই উধ্বুখী 
পথ বড়ই কঠিন ও সংকীর্ণ, ক্ষুরধার ও দুর্গম কিন্ত 
এই পথ অমৃতের পথ, কল্যাণের পথ,__মৃত্যুতয়- 
শক্ত জ্ঞানের পথ। ইহারই সন্ধানে মাঘ বাঁহির 


উদ্বোধন 


হইর়াছে__তাহার জ্ঞানোন্সেষের প্রথম প্রভাতে । 
এই পথ অতিক্রম করাই মানুষের সাধনা এই পথের 
প্রান্তে উপনীত হওয়াই মানবজীবনের লক্ষ্য । ইহাই 
মানুষের ধর্ম! 

বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম পরম্পরবিরোধী নয়__ 
একই মানবমনের ক্রমবিকাশ! সত্য শিব ও 
নুন্দরের সাধনাই মাচ্ষ চিরকাল করিয়া আসিতেছে 
ও করিয়া চলিবে। ম্বামী বিবেকানন্দ অতি অল্প- 
কথার এই মহাভাবরাশিকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত 
করিয়াছেন) “40 9০167000910 [২6115101 816 
00:561551005 06 0) 881776 ণুবএ৮-একই 
সত্যকে মান্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবন্থ| হইতে 
বিভিম্ মন দিয়! দেখিয়াছে ) তাহারই ফলে আমরা 
পাইয়াছি সাহিতাকলা, দর্শনবিজ্ঞান ও ধর্ম । কলা ও 
সাহিত্যের দৃষ্টিতে মানুষ দেখিয়াছে প্রেমময় আনন্দ- 
স্বরূপ নুন্দরকে, দর্শন ও বিজ্ঞান ধরিতে চেষ্টা 
করিয়াছে বিশ্বময় সত্াম্বরূপ সত্যকে, আর ধর্ম 
অনুভব করিয়াছে কগ্যাণময় ঠৈতন্তঙ্বরূপ শিবকে ? 
মৃত্য শিব ন্রন্দর এক অখণ্ড সচ্িদানন্দেরই নামান্তর 

গ্রাম-উল্নয়না » 

সমাঁজ-কল্যাণ ও গ্রাঁম-উন্নয়নকে কেন্দ্রে করিয়া 
বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা সাম্রুতিক কালে 
দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছে । জনসাধারণ 
উহাতে কতটুকু অংশগ্রহণ করিতেছে বাঁ করিতে 
পারিতেছে এবং উহা! দেশকালপাত্রের কতটা 
উপযোগী হইয়াছে_-পরিকল্পনার রূপায়ণকালেই-_ 
তাহা! বিচার্ধ। প্রয়োজন হইলে কার্ধক্রম পরিবর্তন 
ও পরিব্ধন অবশ্য কর্তব্য) নতুবা শেষ পধস্ত 
জনসাধারণের কল্যাণ অপেক্ষা পরিকল্পনাকারীদের 
আত্মপ্রসাদের অঙ্কটাই বেশি হইবে। 

পরিকল্পনাগুলি ষোগ করিলে তাহার মধ্যে 
অবশ্যই পাওয়! যায়__আদশগ্রামের জন্ত বাহ! কিছু 
প্রয়োজন_-পরিষার পরিচ্ছয় গৃহ, সুন্দর পথ 
ঘাট, সুপেয় জল অধিক খান্চ উৎপাদনের ব্যবস্থা, 
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কুটির শিল্পের যোজনা, শিক্ষার জন্ত বিষ্ভালয় ও 
হাস্থাগার, চিকিৎসার জন্য ডিম্পেন্সারি ও 
হাস্পাতাল,ডাকঘর ও সমবাধ সমিতি! সঙ্গে 
সঙ্গে একথাও সর্বঞজনৰিদিত যে দেশের মাত্র শতকরা 
২* জন অধ্যুষিত শহরগুলির জন্ত যে মনোযোগ 
দেওয়া হয় ও অর্থ বিনিয়োগ করা হয়-__শতক্র! 
৮* জন অধ্যুষিত সাত লাখ গ্রামের জন্য তাহার 
অধেককও হয় না। 

একথা অআবস্থম্বীকার্ধ যে, বর্তমান শিল্প বিজ্ঞান ও 
যন্ত্রের যুগে গ্রামের উন্নতি বহুলাংশে শহরের উন্নতির 
উপর নির্ভর করে) অতএব শহরের উন্নতি 
প্রকারান্তরে গ্রামের উন্নতিকে সাহায্য করেঃ কিন্ত 
একথাও অদ্বীকার করা যায় না যে, থাগ্ধ ও 
কাঁচামালের জঙ্ত শহরকে চিরদিনই পল্লীর উপর 
নির্ভর করিতে হইবে । অতএব গ্রামের স্বার্থ বলি 
দিয়! গ্রামকে ধ্বংস করিয়া! আমর! যেন শহর 
পত্তন নাকরি। বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে শিল্পবিপবের 
পর হইতে যেখানেই এরূপ হইয়াছে-_সেখানে 
শেষপ্ধস্ত তাহ! সখের হয় নাই__ ইতিহাসের এ 
ইঙ্গিত আমর! যেন বুঝিতে পারি। গ্রাম্য কৃষকের 
সামাজিক ও পারিবারিক সুখশাস্তি এবং কারখানার 
শ্রমিকের অশান্তি ও অসস্তোষের মূলে কি মনোভাব, 
পরিবেশের কতট! প্রভাব, তাঁহ৷ সময়মত ন! 
বুঝিলে আমরাও পাশ্চাত্যদেশগুলির মত শিৰ্পধুগের 
অমৃত বিন্দুমাত্র পাঁন করিয়! উহার গরল তাঁপে দগ্ধ 
হইব। কৃষি ও শিল্পের সমন্বয় করিয়াঃ গ্রাম ও 
শহরের সামঞ্জস্য রাখিয়! আমাদের পরিকল্পন! রচিত 
হওয়! প্রয়োজন। পরিকল্পনার শোতে ভাসিয়! আমর! 
যেন ভুলিয়া! না ধাই যে, গ্রাম প্রকৃতির হ্তরি__ 
সহজ; সরল, সুন্দর_ চিরদিনের ; আর শহর নগর 
বন্দর মানুষের প্রয়োজনে ছদ্দিনের সৃষ্টি; তাহার 
জীবনধার! কৃত্রিম, কুটিল এবং বহুস্থলে কুৎসিত! 
আমাদের গ্রীন্মপ্রধান দেশে গ্রামের উন্নয়ন বলিতে 
আমরা যেন উপনগর ৰা শহরের সম্প্রসারণ না বুঝি, 
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উ্নতগ্রাম শহরের অন্থকরণও হইবে না। গ্রামের 
নিজস্ব প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো ব্জার 
রাখিয়৷ আধুনিক কালের শিক্ষা, সৃখনুবিধাগুলি 
যদি স্বাভাবিক প্রযোজনের তাগিদে ধীরে ধীরে 
সেখানে সংঘোজিত হয় তবেই গ্রামের উন্নতি একটা 
স্থায়ী কল্যাণমূলক রূপ পরিগ্রহ করিবে, নতুবা 
অন্তরের আকাঙ্জার অভাবে শুধুমাত্র বাহিরের 
প্রেরণাঁয় তাড়াহুড়া করিযা! যাঁহছা গড়িয়া উঠিবে, 
বাহিরের সরবরাহ বন্ধ বাঁ সংকুচিত হইলেই তাহা 
সহসা ভাঙিয়া পড়িবে। 

শহরে বসিয়া গ্রামসংগঠনের পরিকল্পনা কখনও 
মঠিক ও সম্পূর্ণ হয় না, হইতে পারে না। গ্রামের 
উন্নয়ন ম্থদ্ধে কিছু করিতে হইলে গ্রামের লোকের 
অভান জানিতে হইবে, তাহার্দের অভিযোগ শুনিতে 
হইবে। নতুবা দেখা যায়__শহরের লোক গ্রামে 
গিয়া! ষে দকল অভাব অনুভব করে আমাদের পরি- 
কল্পনায় সাধারণত সেইগুলি দূরীকরণেরই প্রয়াস, 
তাও আংশিকভাবে। কুটিরে কুটিরে বৈদ্যুতিক 
আলো অপেক্ষা জলনিকাশের ব্যবগ্া, গ্রামের মধ্যে 
বায়োমাঁস চলাচলের পথ এবং গ্রাম হইতে "গ্রামাস্তরে 
বা শহয়ে বন্দরে যাইবার 'জাতীয় সড়ক' বেশি 
গ্রয্জোজন, সকলের আগে প্রয়োজন ! শেষের এই 
একটি হইলেই আন্ত অনেকগুলি পরিবক্পুন! সার্থক 
হইবে) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও নিরাপত্তার 
অনেক উন্নতি হইবে। উপযুক্ত পথের অভাবে 
বৎসরের চাঁরমাঁস বিদ্যালয খোঁল| থাক! সব্বেও 
বহু ছাত্র আদিতে পারে ন!ঃ হাসপাতাল থাক! 
সত্ব দূরের রোগী আমিতে পারে না, থানা 
থাকা সত্তেও নিরাপত্তার অভাব অনুভূত হয়, 
প্রয়োজন সন্বেও শিল্প-বাণিজ্য স্থগিত থাকে । সেজন্ত 
চাঁষের পর উপযুক্ত কর্মাভাবে একরূপ নিরুপায় 
হইয়াই চাষীকে নিরন্প হইয1 কাল কাটাইতে হয়। 
কুটিরশিরের সহিত সমবাঁয়-সমিতি এবং বারোমাসের 
চলার পথ এই ৰিকট অভাব দুর করিতে পারে। 


কথাপ্রসজে রগ 


পথঘাটের মত আর একটি মৌলিফ অভাব 
শিক্ষার অভাব, এই একটি অভাব দূরীভূত হইলেই 
লমাজশরীরে নৃতন রক্ত নূতন ভাঁব সঞ্চারিত হইবে 
এবং তাঁহারই সহায়ে অন্ত সক্কল অভাব দুর করিবার 
ইচ্ছ! ও শক্তি গ্রামবাসীদের মধ্যেই জাগি! উঠ্ঠিবে, 
ইহাই যথার্থ জন্জাগরণ, ইহারই উপর নির্ভর 
করিতেছে গ্রামের উন্নতি, তথা জাতির উন্নতি। 
ভুলিলে চলিবে ন! জাতি বাঁস করে গ্রামে, 
জাতীয় জীবনের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিতে হইবে 
সেখানেই । 

ভারচতর বুদ্ধ 

গণ্ত নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে পৃথিবীর 
প্রায় কুড়িটি দেশের বৌদ্ধধর্মের ৬২ জন প্রতিনিধি 
ভারতের অতিথি হইয়! ভগবান্‌ তথাগতের পুণ্যস্বৃতি- 
বিজড়িত তীরস্থানগুলি দর্শন করিতেছিলেন। 
দিল্লীতে সম্ধধনার পর সাযনাথ নেপাল বুদ্ধগয়া 
রাজগৃহ নালন্দা! দর্শনান্তে বিদায়ের পথে তাহার! 
কলিকাতায় পদার্পণ করেন। মহাঁবোধি সৌসাইটিতে 
শ্ীযুক কালিদাস নাগ তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া 
বলেন, বৌদ্ধধর্ম সমগ্র মানবজাতিকে প্রেমের 
বাণী শুনাইয়াছে এবং এখনও শাস্তির জন্ত চেষ্টা 
করিতেছে। বর্তমান পৃথিবীতে বিশ্বত্রাতৃত-স্থাপনে 
ইহা এক মহাশক্তি। 

রাঁজগৃছে বুদ্ধপরিনির্বাণ-সমিতির অভ্যর্থনার 
উত্তরে প্রতিনিধিদলের পক্ষ হইতে সিংহলের 
মাননীয় থেরো৷ ভাঁবাবেগে বলিয়াছেন,_-“বৌদ্ধধর্ম 
হিন্দুধর্ম হইতে উদ্ভূত শাখ! (০9090) একথা 
বল! ভুল, পরন্ধ বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ গীড়িত হিন্দুধর্মের 
প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ । জাতিধর্মনিধিশেষে 
বুদ্ধ সকলের জন্য তাঁহার ধর্মের ঘার খুলিয়া! দে ।” 
সম্প্রতি খর্গত বৌদ্ধধর্মে নবদীক্ষিত ডট্টর আদ্বেদকরও 
কিছুদিন আগে বলিয়াছিলেন, “হিন্দুর! যে বুদ্ধকে 
বিষুর আৰ্তার বলে__ইহ! ভুল।” শ্রেষ্ঠ হিন্দুমনীষা 
বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সন্ধে কি বলিয়াছেন- তাহার প্রতি 


৮ উদ্বোধন 


মনোনিবেশ করিলেই হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সম্পর্ক 
স্পষ্ট বুঝ! যাইবে। 

১৮৯৩ খৃঃ চিকাগে! ধর্মমহাসভায় “হিন্দুধর্ম” 
সমন্ধে তাহার প্রধান বক্তৃতার সণ্চাহ পরে এ সম্মেলনে 
স্বামী বিবেকানন্দ “বৌদ্ধধর্ম” সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত 
ভাষণ দেন-তীহার বক্তব্যের মর্ার্থ_£বৌদধর্ম 
হিনুধর্মেরই পূর্ণ পরিণতি'। বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন 
বুঝিনা এ বক্তৃতার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ত হইল। 
আপনার! শুনিবাছেন আমি বৌদ্ধ নই, তবু আমি 
বৌদ্ধ। চীন জাপান ব| সিংহল যদি সেই মহাঁগুরুর 
বাঁণী অনুদরণ করে, ভারত তাহাকে ঈশ্বরের 
অবতার বলয় উপাসনা করে। **.* (ব্দেজাত ) 
হিন্দুধর্মের সহিত অধুনাকথিত “বৌদ্ধধর্মের” সম্পর্ক 
অনেকটা! ইনদীধর্মের সহিত গ্রীষ্টধর্মের সম্পর্কের 
মত। যীশুবরিষ্ট ইহুদী ছিলেন, শীক্যমুনি ছিলেন 
হিন্দু। তবে ইহুদীরা বীশুকে প্রত্যাখ্যান করে_- 
উপরস্ত ক্রুশবিদ্ধ করে, আর হিন্দুরা শাক্যমুনিকে 
গ্রহণ করে, ঈশ্বর বলিয়া পুজা করে। বর্তমান 
বৌদ্ধধর্ম ও প্রভু বৃদ্ধের শিক্ষার মধ্যে যে পার্থক্য 
আমরা দেখাইতে চাই-তাহা মোটামুটি এই_- 
শীক্যমুনি নূতন কিছু প্রচার করিতে আসেন নই। 
বীশুর মত তিনিও আপিয়াছিলেন ধবংস করিতে নয়, 
পূর্ণ করিতে। তবে তফাৎ এই যে-বীশুর 
ক্ষেত্রে গ্রাচীনরা, ইনুদীব! তাঁহাকে বোঝে নাই, 
আর বুগের ক্ষেত্রে তাঁহার নি শিষ্যেরাই তাঁহার 


“এ জীবন ক্ষণ্ভন্কুর, জগতের 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


শিক্ষার মর্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহুদীরা 
বুঝে নাই "পুরাতন প্রতিশ্রতি'র পূর্ণতা--আর 
বৌদ্ধের! বুঝে নাই হিন্দুধর্মের সত্যগুলির পরিপূর্ণতা । 
আবার বলি-_শাকামুনি ধ্বংস করিতে আসেন 
নাই--তিনি ছিলেন হিন্দুদিগের ধর্মের যুক্তিগত 
সিদ্ধান্ত, ক্রমবিকাশ, পরিপূর্ণরূপ। 

“হিন্দুধর্ম ছুই ভাগে বিভক্ত ক্রিয়াকাণ্ড ও 
জ্ঞানকাগড। সঙ্গ্যাসীরাই বিশেষভাবে অধ্যাত্ম অংশটি 
অধ্যয়ন করেন। সেখানে কোন জাতিবিচার 
নাই। ..." ধর্মাচবণে কোঁন জাঁতিবিচার নাই, 
জাতিবিচার সামাজিক অনুষ্ঠানঘাত্র। শীক্যমুনি 
সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহার গৌরব এই যে, লুক'রিত 
বেদের সত্যকে সার! পৃথিবীতে ছডাইয়া দিবার 
মত বিশাল হদয় তীঁহার ছিল।'হিন্দুধর্ম বৌদ্ধতাৰ 
ছাড়! বাচিতে পাঁরে না, আবার বৌদ্ধধর্ম হিন্দুভাঁধ 
ছাড়া বাচিতে পারে না। অতএব উপলব্ধি করুন, 
উভয়ের বিচ্ছেদ প্রমাণ করিয়াছে যে, বৌদধের! 
ব্াঙ্গণের মস্তি ও দর্শন ছাড়! টাড়াইতে পারে না) 
আবার ব্রাঙ্গণ্যধর্মে অভাব বুদ্ধের মত হদয়। 
বৌদ্ধ এবং'ব্রাহ্ষণ্য ধর্মের এই বিচ্ছেদই ভারতের 
আঅধঃপতনের কারণ। এই জন্থই ভাঁরতে ত্রিশকোটি 
ভিক্ষুক; এই জনই ভারতবাসী সহতবৎসর 
বিজেতাণের ক্রীতদাস। অতএব আনুন ব্রাঙ্গণের 
অপূর্ব মেধার সহিত বুদ্ধের মহান্‌ হৃদয়-_অ্ুত 
মানবিকতা আমরা সংযুক্ত করিয়া দিই।” 


ধন মান এশ্বর্-_এ সকলই ক্ষণস্থায়ী। 


তীহারাই যথার্থ জীবিত, ধাহারা অপরের জন্য জীবন্ধারণ করেন ।” 


_স্বামী বিবেকানন্দ 


দৌষ কারে নয়” 
স্বামী বিবেকানন্দ 


[মুল ইংরেজী কবিতাটি “০ ০০০ ৭৪ ০ 01809” 
1955) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত; অনুখারক_দ্বামী জীবানন্ব। 


শিরোনামে 010708৫0115 10305875৮ (1180 
হ্বামীসী কবিতাটি নিউইয়র্কে বসিয়া লেখেন। 


তারিধ_১৬ই নে, ১৮৯৫; সম্ভবতঃ ভগশান বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষ কোন বন্ধুকে তিনি ইহ! উপহার দিয়াছিলেন। ] 


দিনমণি ডুবে অস্তাচলে, 

রেখে যায় রক্তরাঞ! কর, 
আলোকিতে ক্ষীণ দ্রিননানে 

এই যেন শেষ অবসব ! 
বাখি আখি দেখি সচকিতে 

বিজায়ব বাশি পিছে রঘ, 
জযে গণি হীন লাভ ঝলে 

আমি ছাও। দোষী কেহ শষ। 


জীবনেরে গড়ি দিন দিন 

কিংবা উঠ। ক'রে চলি ক্ষব, 
যথাকগ সেইবপ কফল-_ 

সুভে শুভ ন্দে মন্দ হয। 
স্রোত যদি একবাব ধাযু 

রোধ কিংবা নিয়ন্ত্রণ তা 
সাধ্য নহে কভু আর কারো 

আমা ছাড়া দোষ তবে কাব? 


আমি হই বপধারী সেই 
ছিল যাহ। অতীত আগাব, 
স্ষ্টিবীজ সুপ্ত সেখানেই 
বিকশিতে ভূবনে আবার । 
ইচ্ছা, চিন্তা_সে অতীত ধরি 
মনোমাঝে সদা! ব্যক্ত হয়, 
বাহিরের আকৃতিও তাই 


আমি ছাড়া দোষী কেহ নয়। 
চু 


প্রেমবপে ফিবে আসে প্রেম 
ঘণ৷ আনে ঘৃণা তীবতর, 
পরিমাপ নিজে তাবা কবে 
বেখে যাষ ছাপ মোব 'পব। 
জীবনে শেষে মরণেও 
তাহাদের দাবি জম] রয, 
এই ভোঁগ_-দীয় আমাবি তে! 
আমি ছাড়া দোষী কেহ নয় 


ত্যজিলাম মিছে ভয়রাশি 

বুথ যত পরিতাপ আর 
বঝিয়াছি গুঢ় অনুভবে 

স্বকর্মের কিবা অধিকাব। 
হর্ষ-ব্যথ! অপ্মান-যশ -_ 

মোর কর্মে জাত প্রেতচয়, 
ইহাদের সম্মুখে দাড়ান 

আমি ছাড়া কেহ দোষী নয়। 


ভালমন্দ প্রেম আর ঘৃণা 
সুখ তথ! ছুখ যাহা বলি 
একে ছাড়ি অন্য নাহি থাকে 
যুগ্মাভাবে বাঁধা তো সকলি। 
ুঃখ ছাড়া সুখস্থপ্ন দেখি 
্রাস্ত শুধু! সত্য নাহি হয়, 
আসিল না, আমিবে ন! কভু 
আমি ছাড়া কেহ দোষী নয়। 


১০ উদ্বোধন 


অতএব ত্যজিলাম ঘুণ! 
তাজিলাম তুচ্ছ ভালবাসা, 
দূব কৰি দ্বন্দের সংঘাত 
মিটিয়াছে জীবনের তৃষা । 
চিরমৃত্যু-_ ইহাই তো! চাই 
_নির্বাণ এ জীবন-শিখার, 
_-ঘুচেযাওয়া কর্মের আশ্রঘ 
রহিবে শা দোষী কেহ আর । 


[৫৯তম ব্-_১ম সংখ্যা 


একমাত্র নববর, এক সেই প্রভু 
একমাত্র সিদ্ধ আত্মা যিনি 
কুহেলী-সন্দেহ ঘেরা যত পথ ছিল 
ঘুণাভবে তাজিলেন তিনি, 
অসীম সাহসভরে করিয়া মনন, 
অসঙ্কোচে উদ্দেশ্য দেখান, 
“মৃত্যু মহা-অভিশাপ, জীবনও তাহাই 
শ্রেষ্ঠ বস্তু জানিও নির্বাণ” 


ও নমো ভগবতে সম্বদ্ধায় 
ও নতি মোর ভগবান বুদ্ধ যিনি তীয়। 


যুখপুরুষ বিবেকানন্দ 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


মার্কিন দ|শনিক উইলিয়াম জেম্দ্‌ জীবনের 
নানা সমন্তা সম্পর্কে নৃতন নুতন আলোকপাত 
'করেছেন। তাকে লক্ষ্য ক'রে বর্তমান ধুগের 
সস্ততম মনীষী হোক়্াইটহেড (/13161)603) 
বলেছেন £ 0791 9901501৩ 060103 এ মস্তবা 
খুবই লাগসই হর়েছে। সমাজ উন্নয়নের ব্যাপারে 
জেম্ন এর অভিমত হচ্ছে 211১৩ ০01050010 
81988100069 ৮৮100০00170 11001500006 
70015100981. সমাজের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য আনবার 
জঙ্কে ব্যক্তির প্রেরণার প্রয়োজন আঁছে। মশাপের 
শিখার সংস্পর্শে না এলে কাঠের শু,প কিছুতেই 
জলবে না--তা সে যতই শুকনো! ছোক্‌। বঙ্ষিমচন্ত্র 
যদি আমাদের কানে “বন্দে মাতরম্” মন্ত্র নাঁ দিতেন 
কত্বদিনে আমাদের মধ্যে দেশাত্মবোঁধের উদ্দীপনা 
আসত-কে জানে? নিরম্্ নিপীড়িত জাতির 
হাতে সত্যাগ্রহের অনুপম অস্ত্র দিলেন গান্ধী। নইলে 
কত দিন লাগত সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলকে চূর্ণ 
করতে! ঝুগধর্মের আহ্বানে আমরা বাতে সাড়া 


দিতে পারি--আমাদের মধ্যে সেই প্রেরণা 
জাগানোর জন্কে বিবেকাঁনন্কেও জাতির প্রয়োজন 
ছিল। প্রত্যেক যুগেরই একটি বিশেষ ধর্ম 
আছে। আমরা যেযুগে জন্মেছি সে ধুগের ধর্ম 
হচ্ছে যাঁরা সর্বহারা, যাঁরা সকলের পিছে সকলের 
নীচে, তাদের নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করা। বঙ্কিম 
যেমন জাতিব কর্ণে ঘোষণা করলেন «বন্দে মাতরম্/ 
মহামন্ত্র বিবেকানন্দ তেমনি ঘোষণা! করলেন মহামন্ত 
দবিদ্র-নারায়ণ। এই যুগান্তকারী মন্ত্রের আলোক 
দিশাহার! ভারতবর্ষ তাঁর গতিপথের সন্ধান প্লে। 
শিক্ষিত ভাঁরতবধ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল £ 
ভগবান ব্ছরূপে সম্মুথেই রয়েছেন। তাঁকে 
খু'জবার জন্তে রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণে আসন 
পাঁতবার কোনই প্রয়োজন নেই, হিমালয় পাহাড়ের 
গুহায় যাবারও কোন দরকার নেই। যাঁর! দরিদ্র, 
যারা মূর্খ, যারা ধূল্যবলুন্তিত তাদের তালবাসলেই 
ঈশ্বরের যথার্থ সেবা করা হবে। ভারতবর্ষ ঘুমিয়ে 
ছিল। কতকগুলো অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানকে 


মাধ, ১৩৬৩] 


সে ধর্ম খলে মেনে নিয়েছিল। ধর্মসম্পর্কে যে 
ধারণা আমাদের মগজের মধ্যে শিকড় গেডেছিল 
তাকে বিবেকানন্দ দিলেন নিষ্ঠুর আঘাত। সেই 
আঘাতের বেদনার আমাদের মধ্যে এল চেতনা । 
নৃতনতর টৈতন্তের আলোয় আমরা চিপলাম ধর্মের 
স্বরূপকে | ঈশ্বর মানুষের মধ্যে! সাঁছ্যকে সন্মান 
দিলে তবেই ঈশ্বর প্রসন্ন হন। মহাপ্রভু ঠিকই 
বলেছিলেন; অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ 
সদ! হরিঃ। “জীবে সন্মান দিবে জানি কৃষ্ণ 
অধিষ্ঠান।/ জীবের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা হারিয়ে 
ফেলেছিলাম । মানুষকে সন্মান দিতে আমরা ভুলে 
গিছছেছিলাম। বিবেকানন্দের অগ্রিবচনের কশাঘাতে 
আমাদের সংবিৎ ফিরে এল। মনীবী রোমা 
রোল"! বিবেকনিন্দের জীবনীতে ঠিকই লিখেছেন : 

0৮119 ুএ১০৪টস 1001) স০০0756 [0৩০ 0১07 
চন 02009 হিওউ 91000 22 09৮ 5100], এ 09 
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0000) 200795 0010955909 04179 ট (০০ 
ঘুমের মধ্যে ভারতবর্ষ বিবেকাননেৰ কে দেই 
প্রথম শুনল বুগীস্তকারী তুর্ঘঘদি চিরৈবেতি”ঃ 
চলো, সম্মুখ থেকে সম্ুথের পানে চলো। তার পর 
থেকে ভারতবর্ষ আর ঘুমায় নি। বিবেকানন্দের 
তিরোধানের পরে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে গণবিপ্লবের 
গরিমাময় প্রকাশ আমরা দেখেছি-_-তার মূলে 
বিবেকানন্দের কণুকঠের তুর্ঘধ্বনি *চরৈবেতি? | 
গান্ধীর পরিকল্পিত শ্বরাঞ্জে রাঁজমুকুট দরিদ্র 
কিষাণের, দরিদ্র মজছুরের মাথায় । 

গান্ধীর আহিংস গণআন্দোলনের মধ্যে আত্মিক 
শক্তিরই মহিমময় গ্রকাশ। সত্যের জন্কে চরম 
ছুঃখকে বরণ করার শক্তি তখনই আসে বথ্ন 
মানুষ আপনাকে জানে রক্রমাংসের দেহ বলে নযঃ 
অপরাজেয় আত্ম বলে। আত্মার লাগে না 
সে যে আলোর শিখা। রবীন্দ্রনাথ “মুক্তধারা” 


যুগপুরুষ বিবেকানন্দ ১১ 


নাটকে ধনঞজয় বৈরাগীর মুখ দিয়ে বলেছেশ : 
“আসল মানুষটি যে, তার লাগেনা, সে ধে আলোর 
শিখা । লাগে জন্তটাঁর, সে যে মাংস, মার থেয়ে 
কেই কেঁই করে মরে।' কর্মবিমুখ নিবার্ধ জাতিকে 
সাহসে এবং শক্তিতে অপবাঁঞজ্জের করে তুলবার জঙ্টে 
ত্বামীজী তা বেদাস্তের আশয় শিলেন । বেদাতের 
মধ্যে আত্মার বাণী। স্বামি-শিষ্যসংবাদে শ্বামীজীর 
সেই অবিশ্বরণীয় কথাগুলি আঙ্গও আমাদের কানে 
বাঁজছে £ 

“ভিতরে আত্ম নর্বদা অল্তল্‌ ক্রছে-সেদিকে না চেয়ে 
হাড়নাসের শিস্তৃমকিমাকার খ!চা, এই জড় শরীরটার দিকেই 
সবাই নজব দিয়ে আদি 'আমি' কমছে । শ্রটেই হচ্ছে নক 
প্রকার ছুব তার গেড়া ॥ 
বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন জাতিকে সমস্ত প্রকারের 
ভীরুত| এবং দুর্বলত! থেকে মুক্ত করতে । দেহাত্ম- 
বু্ধিই সমস্ত ভীরুতার মুলে । তাই তো আত্মা 
উপরে এতথানি জোর। গান্ধী ও চাইলেন জাতিকে 
ভীরুতা থেকে মুক্ত করতে । অত্যাচারের কাছে 
বশ্বাত] স্বীকারের মূলে তো৷ ভয়। নিরগ্র জনসাধারণ 
তখনই ভয়কে বর্জন ক'রে গণবিপ্লবের পথে আগিয়ে 
আসবে যখন তারা জানবে £ আলোর শিখার 
তারা, শুধু রক্তমাংসের পিও নয়।. বিবেকানশোর 
পথকে অন্নরণ করেছেন গান্ধী । জাতিকে বন্ধন” 
মুক্ত করবার অন্তে গান্ধী আত্মার শক্তিরই আশ্রয় 
গ্রহণ করেছেন। বেদান্তের মাধ্যমে আত্মার 
বীজমন্ত্র হ্বামীজী দিলেন। একটা বিরাট জাতির 
রাজনৈতিক সংগ্রামে সেই বীজমঙ্জকে বাধন ছে'ড়ার 
অন্তরহিসাবে ব্যবহার করলেন গান্ধীজী। 

গান্মী আর বিবেকানন্দ_হ'জনের কেই 
সংগ্রামগান। বিবেকানন্দ 500881০এর কথ! ঝরে 
বারে বলেছেন! গপৃজ! তার সংগ্রাম অপার। 
বলেছেন £ 

গেথানে 90981, যেখানে 60০11100 
সেখাঁনেই জীবনের চিহ্ন, সেখানেই চৈতন্লের বিকাশ ।” 


১২ উদ্বোধন 


পত্রাবলীতে আছে : 

“বীর আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে মরব, এখানে মেয়ে 
মানুষের মত বসে থাকা কি আমার কাজ ? 

তীর নিজের জীবনও কি একটা প্রকাণ্ড সংগ্রাম 
ছিলন1? রলা (০7510 [০11870) তাঁর 
সম্পর্কে ঠিকই লিখেছেন £ 8৪80015 ঞ7 116 
শাস্ত তে! 
তিনিই চান নি) তিনি চেয়েছিলেন জীবন-_মুজ, 
দীপ্ত, মহাজীবন যাঁর মধ্যে সমগ্র সত্যের স্বীকৃতি । 
বর্তমান এবং অতীত, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য; কল্পন! 
এবং কর্ম_ এদের কাকে তিনি গ্রহণ এবং কাকেই 
বাঁতিনি বর্জন করবেন? সত্যের এই পরম্পর- 
বিরোধী বিভিন্নমুখী দিকগুলিকে নিজ্ধেব জীবনে 
মেলীবার জন্তে ভিতরে ভিতরে কী দারুণ সংগ্রাম 
তাঁকে করতে হয়েছে। ঠাকুরের মৃত্যুর পর স্বামীজ্জী 
মাত্র ষোলো বৎসর বেচেছিলেন ; পৃথিবী থেকে যখন 
তিনি ছুটি নিলেন তথন তার বয়স চল্লিশ বংসরও 
পূর্ণ হস্ন নি। বিবেকানন্নর জীবনের এই সমর- 
ভরা, আগুনভর! যোলটি বসরকে রল! বলেছেন 
৪৪15 06 50001800110, 

হা, বুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতোই তিনি মরেছিলেন 
আর শত বাঁধাবিদ্রের সঙ্গে অকুঁতোভয়ে লড়াই করতে 
করতে বীরের মতো মরবার জন্তেই দেশবাপ'কে 
তিনি ডাক দিয়েছিলেন। যাতে আমর! জীবনকে 
একটা অন্তহীন সংগ্রাম ব'লে গ্রহণ করতে পারি 
এবং সংগ্রামে ওয়ী হবার জন্থ ছুঃখের পথকে পানন্দে 
বরণ করি, সেই জন্যেই তিনি আমাদের সামনে 
রেখেছিলেন গাতাদিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় 
আদর্শ । 

" শ্বুন্নাবন লীলাফীলা এখন রেখে দে। গীতা- 
সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পুজা! চালা, শক্তিপৃজ! 
চালা ।” 

অন্তরের এবং বাহিরের বাঁধাৰিত্বের কাছে পরাজয় 
স্বীকার কর! মানেই আমার চরম মৃত্যুকে ডেকে 


60: ছে 5৩ 00010 03, 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


আন!, জীবনকে অগৌরবের মধ্যে আবগুতিত করে 
রাখা। ্বামীজী চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ জোরের 
সঙ্গে বাক, দেছে মনে সে প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করুক » 
কারণ ইতিহাসে তার কাজ আজও ফুরোয় নি; 
পৃথিবী তার বাণীর জন্তে অপেক্ষা ক'রে আছে। 
কিন্তু নিবীর্ধ, ছূর্বল ভারতবর্ষের কথ! কে শুনবে? 
রল1 ঠিকই বলেছেন, গান্ধী সম্পর্কে তার বিখ্যাত 
গ্রন্থের উপসংহারে : 

ঘ্ডা০ ৫০ 00 913৮ ৮1910210090 1111101) 28 02]: 
203৭৮ 01000ঘ ও৪ ৮৮০18] 101] ঢ:]9৭9 1 33 
96101), 179101760 00০৭ 1007 0৮1] 4১19017769 ৪্ঘ]] 3 
1০৮০2 6020 07025001250 00909911939, 

স্বামীজীর কথার সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল £ £771)৩ 
810193 ৪20. 06০৪ 0951107521২ (06 12৪ 
18 3601053 2130 0593 100)911, সে-সধুতার 
মূল্য কিযা শাস্তির দোহাই দিযে অন্কায়কে নীরবে 
সহা করে? যার মধ্যে বীর্ধের আগুন নেই? 
পাথর এবং গাছ মিথ্যা কথা বলে নাঃ চুরি করে 
না_কিন্ত শেষ পর্যন্ত তারা গাছ এবং পাথরই থেকে 
যাঁয়। শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে, দাঁও 
সবে গৃ-ছাড়া লক্ষীছাড়া ক'রে কম ছুঃথে 
বাঁডালীকে ববীন্দ্রনাথ এই কথা! শোনান নি। 
'ভালোমানষয নইরে মোর. ভালোমা্ষ নই; 
গুণের মধ্যে ধ্ীঃ আমাদের গুণের মধ্যে 
ফাল্গুনী'র এই গানে একই সুর। 

স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল, ভারতবর্ষ কে বেদান্তের 
বাণী নিয়ে দিগ্রিজয়ের পথে বাহির হয়েছে, হিংসায় 
উন্মত্ত পৃথী শ্রদ্ধায় উদ্ধত মাথা নত করেছে তার 
পদপ্রান্তে। পরাশুকরণপ্রিয়তা সত্য সত্যই আত্ম- 
ঘাতী। ভারতবর্ষ অন্ত জাতির অন্ধ অনুকরণ 
করতে গিয়ে আত্মহত্য! করবে-_ইস্ভিহাসে এর 
চেয়ে বড়ো ট্রাজেডি আর কী হতে পারে? তাই 
তো কণে তার শক্তিমন্্। শক্তিমান সবল ভারত- 
বর্যই জগৎকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করবে। 


মাঘ, ১৬৬৩ ] 


এই শক্তি যাতে ভারতবর্ষ অর্জন করতে পারে 
তার জন্তে স্বামীজী একদিকে শুনিয়েছেন বেদান্তের 
বাণী, শুনিসেছেন দেহাত্মবুদ্ধির মূঢতা৷ থেকে মুক্তির 
মন্ত্র, আর একদিকে শুনিয়েছেন গীতার কর্মবাদ। 
বলেছেন £ 

“নারমাত্মা বহীনেন লাঃ। শরীরে মনে বল না থাকাল 
এই আত্ম! লা করা যায় না। পুষ্টিকর উত্তন আহারে আগে 
শরীর গডতে হবে। তবে তে! মনে বল হবে।, 


ঠাকুরের সেই কথার প্রতিধ্বনি ঃ প্থালি পেটে 
ধর্ম হয় না।” জনসাধারণের মনে আধ্যাত্মিকতার 
উন্মেষ তখনই সম্ভব যখন তাদের পু্িকর আহার 
জুটবে, তার আগে নয়। ঠাকুরের স্থুরে সবর মিলিয়ে 
বিবেকানন্দ বললেন ঃ 

“ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কৃুর্মাবতারের পুজা চাই, 
পেট হচ্ছে দেই কৃর্ম। একে আগে ঠা! না করলে তোর 
ধর্মকর্মের কা বেউ নেবে না।' 

অনেক দিন পরে গান্ধী 'ইয়ং ইত্ডিয়া”য় রাম- 
কৃষ্ণের এবং বিবেক!শন্দের কথাটাই আবার নৃতন 
ক'রে বললেন £ 
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গান্ধী ক্ষুধার্ত ভারতবর্ষকে শোনালেন অস্পের কথা 
এবং একই সঙ্গে কর্মের কথা। কাঁজ না থাকলে 
মজুরি মিলবে কোথ! থেকে আর অগ্জ কিনতে হ'লে 
মজুরি তো চাই। বিবেকানন্দও অল্নের কথ! বলে 
ক্ষান্ত থাকলেন না। দেশবাসীকে শেখাতে হবে 
অন্প কি ক'রে সংগ্রহ কর! য'ৰে এবং আরও শেখাতে 
হবে অন্ন স্ংগ্রহ করতে হ'লে নিজের! কাঁজ করা 
চাই। স্বামীজীর সেই কথ'গুলি এতকাল পরে 
আজও কত সত্য ! 

"একবার চোথ খুলে দেখ, বরনপ্রন্থ ভারতভূমিতে অন্ধের 
জন্যে কি ছাহাকার উঠছে! তোদের এ শিক্ষায় সে অভাব 


যুগপুরুষ বিবেকানন্দ 


১৩ 


খুঁড়তে লেগে যা--অন্ত্ের সংস্থান কর। চাকুরী গুধুরী ক'রে 
নয়--নিজের চেষ্টায় পাশ্চান্ত বিজ্ঞানসহায়ে গিত্য নূতন পন্থা 
অবিষ্ভার ক'রে ।” 

গীশ্ধীর বুনিয়াদীশিক্ষার মধ্যেও এই মাটি 
খোড়ার বথ|। ম্বামীজী কত আগে দেখেছিলেন, 
যে শিক্ষা! ইংরেজ প্রবর্তিত করেছে তাতে বড়জোর 
কেবানীগিরিঃ ডেপুটিগিরি চলতে পারে, কিন্তু এ 
শিক্ষার দ্বারা জাতির অস্ত্রের অভাব কখনোই পুর্ণ 
হবার নয়। তার জন্তে চাই নৃতনতর শিক্ষাপদ্ধতি 
যার কেন্দ্রে থাকবে কাগিক শ্রম এবং ষে শিক্ষা ছাত্র 
ছাত্রীকে জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ প্ন্ত জীবনের 
সপ্লক্ষেত্রে পাকা ক'রে তুলবে। বিবেকানন্দ 
যে শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন গান্ধী সেই শিক্ষারই 
স্বপ্ন দেখে বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা দিলেন। 

বিবেকানন্দ আমার্দিগকে শোনালেন কর্মের 
মন্ত্র। বললেন, ষাটি খু'ড়তে লেগে যা। ঠিক একই 
মন্ত্র শোনালেন রবীন্দ্রনাথ : 

“্রাখোরে ধ্যান, থাক্‌রে ফুলের ডালি, 

ছি'ড়,ক বন্থ, লাগুক ধুলা বালি, 

কর্মযোগে এক হ'য়ে তার সাথে 

ঘর্ম পড় ক ঝরে ।” (গীতাঞ্জলি ) 

গাশ্ধী যখন নিরন্গ জাঁতির হাতে সত্যাগ্রহের 
অন্থপম অন্ত্রের সঙ্গে চরকাকেও তুলে দিলেন তথন 
কর্মবিমুখ পেট-রোগা জাতিকে তিনি কর্মমন্তরেই 
দীক্ষা দিলেন। বিবেকানন্দের জীবনীর এক 
জায়গায় রোম রূল্যা লিখেছেন : অরবিন্দ ঘোষ, 
রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী 1225 ০৮25 7০৯/০:০৭ 
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বিবেকানন্দের প্রেরণায় অরবিন্দের, রবীন্দ্রনাথের 
এবং গান্ধীর প্রতিভার উন্মেষ এবং বিকাঁশ। 


পূর্ণ ছবে কি? কখনও নগ্ন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসহায়ে ষাট) রুলণার সঙ্গে আমর! কি এই ব্যাপারে এক মত নই? 


১৪ উদ্বোধন 


বিবেকানন্দ সত্যই চিরনূতন। তিনি আমাদিগকে 
শুনিষেছেন শক্তির কথা, মহাবীর্ষের কথা । বস্কিমণ্ 
কৃষ্চরিত্র লিখলেন শক্তিমন্ত্রে উত্ধদ্ধ করবার জঙ্তে 
অবনত ভারতবর্ষকে। আনন্দমঠে সন্তানের বিষ 
শ্রচৈতন্তের প্রেমময় বিষু নন, তিনি সুদশনচক্রধারী 
শক্তিময় বিষুজ॥ বঙ্কিম নব্য ভাঁবতের হৃদযে 
প্রতিষ্টিত করলেন যাত্রাদলের শিখিপুচ্ছধারী কৃষ্ণকে 
নয়) কুরুক্ষেত্রের গীতাসিংছনাদ্কারী কৃষ্ণকে। 
খোলকরতালে বঙ্কিমের বিতৃষ্তা। সত্যানন্দ 
আননামঠে মেন্্রকে নৃতন ক'রে বৈষ্বধর্মে দীক্ষা 
দিয়েছেন। খোলকরতালে বিবেকানন্দেরও অনুরূপ 
বিতৃষ্ণা £ খোলকরতাল বাজিয়ে ল্ক বম্প ক'রে 
দেশটা! উচ্ছদ্দ গেল। ভাবাবেগে উন্মত্ত জাতি 
রসচর্চায় ডুবে থাকবে ; ত্যাগ্সের পথে, বীর্ধের পথে 
পা বাড়াবে না--এ জিনিস রবীন্দ্রনাথও চান নি। 

“ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাঁখি নিগীন 

কর্মক্ষেত্রে ক'বে দ1ও সক্ষম স্বাধীন ।” (নৈবেছ্য) 

একট! বিপুল সত্য আমাদের আজ উপলবি 
করবার প্রয়োজন আছে। কথাটা মাকিন পণ্ডিত 
উইলিয়াম জেম্মেব ভাঁষাতেই বলি £ 
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[ ৫৯তম ব্ষ--১ম সংখ্যা 


সব দেশেই কখনোসথনে! মহাপুরুষ এসে 
থাকেন! কিন্ত একটা কর্মকীর্ভিহীন নিবীর্ধ জাতিকে 
কমসাগরে ঝাপ দেওয়াবার জন্যে দরকার হয় সেই 
জাতির মধ্যে একই সঙ্গে বছ প্রতিভার অভ্যুদয়। 
উত্তপ্ত লোহাকে ঠাণ্ডা! হ'তে দিতে নেই । ঘায়ের পর 
উপযু-পরি ঘ| মারতে হয়। জাতকে গড়ে তুলবার 
বেলাতেও একই কথা । প্রতিভার পর প্রতিভার 
আবির্ভাব চাই দ্রুততালে। তবেই জাতির জড়তা 
কাটে, তার শিরায় শিরায় বৈদাত্তিক প্রবাহের 
তরঙ্গ থেলে যায়। তার মধ্যে মহা উদ্ম প্রকাশ 
পায়। 

ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভারতবর্ষ জাঁগছে, ভারতবর্ধ উঠছে, 
ভাবতবর্ষ মত্য ও প্রেমের মন্ত্র নিয়ে দ্িখিজয় করবে। 
এরই জন্যে তিনি এদেশে উপধুপপরি প্রেরণ করলেন 
মহাপুরুষের পর মহাপুরুষ । সবাই এনে শোনালেন 
মানবাত্মার মহিমার কথা; শোনালেন মহাত্য!গ, 
মছানিষ্ঠা, মাবীর্য, মহাধৈধ এবং স্বার্থগন্ধশূন্ত শুভ- 
বুদ্ধি সহায়ে মা উদ্ঘম প্রকাশের কথা) শোনালেন 
পরামুকরণপ্রিষ্তার মোহ পবিত্যাগ করে ভারতের 
নিজপ্ব সংস্কৃতির পথকে অকুতোভয়ে অনুসরণ 
করবার কথা । আমাদের যদি কান থাকে এদের 
কণম্বর হৃদয়ের মধ্যে ঠিকই শুনতে পাব 9 যদি 
স্বচ্ছ বুদ্ধি থাকে এদের যুগান্তকারী বাণীর তাৎপর্ধ 
ঠিকই উপলব্ধি করবে; যদি দুর্জয় সংক্ঈ থাকে 
এদের প্রদশিত পথে মহাবীর্ধের সঙ্গে ঠিকই আগিয়ে 
যাঁব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন। 


ঈশোপনিষদ্‌ 


অন্ুবাদক-_গ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তা, এমএ 


(সন্গ্যাসীর কর্তব্য ) 
চরাঁচর মাঝে ক্ষণিক যা কিছু 
টাকে! সব ঈশ-আচ্ছাদনে, 
স্াগেতে মুক্ত করিও আতা 
লোভ করিও না কাহারও ধনে। ১। 


(গৃহীর কব্য ) 
যর্দি কেহ চাও বাচিতে ধরায় 
ন্ুখেতে শতেক বর্ষ ধরি”, 
কামনা! তোমার করিও পূর্ণ 
শান্্বিহিত কর্ম করি । 


মাঘ, ১৩৬৩ ] 


শতাযু-ইচ্ছু দেহাঁভিমানিন্ঃ 
অন্য ধর্ম তোমার তরে, 
নাহিক কিছুই যাহ! না তোমায় 
অস্তুভ কর্মে লিগ্ত করে। ২। 


(আত্মজ্ঞানহীনের গতি ) 
অন্ধ-আ্বীধারে আবৃত যে লোক__ 
অন্বদিগের বাসস্থানঃ 
আত্মহস্তা মানব ধাহারা 
মৃত্যুর পরে সেখানে যান। ৩। 


( আত্মার স্বরূপ ) 
আত্ম! একক, অচল অথচ 
মনের গতিও ছাড়ায়ে যান, 
অগ্রগামী এ-মত্মতত্বে 
ইন্দ্িযগণ কতু না পান। 
স্থির থাকিদাও তিনি ক্রতগামী 
অতিক্রষণ করেন সবে, 
সত্তায় তার বিশ্ববিধাতা 
সকল কর্ম করান ভবে । ৪। 
শ্বতঃ গতিহীন হয়েও চলেন 
অচল তবুও চলন আছে, 
অবিদ্বানের অতিদুরে তিনি 
আত্মন্থরূপ জ্ঞানীর কাছে। 
সাবা জগতের অন্তরে তিনি 
মহাকাশ সম অনুস্যাতঃ 
সারা জগতের বাহিরেও তিনি 
সর্বব্যাপী ও সুক্মভৃত । ৫1 


( আত্মঙ্ঞানীর লক্ষণ ) 
আত্মার মাঝে সকল বস্ত, 
সবেতে আত্মা যে জন হেরে 
সেই দর্শন-বলেতে সে জন 
কাহাকেও ত্বণা করিতে নারে। ৬। 


ঈশৌপনিষিদ্‌ ১৫ 


সকল বস্ত ষে কালে জ্ঞানীর 
আত্মাতে এক হইয়া! যায়, 
এক্যদর্শী সে লোক তখন 
শোক তাপ-মোহ কভু না পার । ৭। 


( আত্মার স্বরূপ) 
অকাঁয়, অব্বণ, শিরাহীন তিনি 
অপাপবিদ্ধ। জ্যোতিময়, 
শুদ্ধ, মনীবী, শ্বয়ন্ত, কবি, 
সবোত্তম, সর্বময় | 
কল্লাযুজীবী, প্রজাপতিদের__ 
-_সংবত্সর-অধিপ- ধারা, 
বিধান করেন যথাযথ তিনি 
করণীয় যত কর্মধারা। ৮। 


(কর্ম ও উপাসনা ) 
উপাসনাহীন কেবল কর্মী 
গ্রবেশ করেন অতমেঃ 
কর্মব্হীন, দেব-উপাসক 
তার চেয়ে গাঢ় আধারে ত্রমে। 
উপাসনা আর কর্মের কথ! 
ব্যাথ্য! করিয়! ধীমান্গণ, 
“উভয়ের ফল ভিন্ন ভিষ্ন*_ 
শুনিয়াছি তীরা একথা কন। ১*। 
উপাসনা আর কর্মকে ধিনি 
একই সঙ্গে করিয়া যাঁন, 
কর্ষ-সহায়ে লভ্ঘি' মৃত্যু 
উপাসনাফলে অমৃত পাঁন। ১১। 


( প্রন্কতি ও ব্রন্গের সমন) 
শুধু কারণের উপাঁদকদল 
নিবিড় আধারে প্রবেশ করে, 
শুধু কাধের পৃজক আবার 
তার চেয়ে গাঢ় আধারে চরে । ১২। 


১৬ উদ্বোধন 


কাঁরণ-বরহ্গ কার্ধ-ব্রক্ধ 
ব্যাখ্যা করিয়! ধীমান্গণ, 
“উপাসনা ফল ছুয়েরই ভিন্ন'--- 
শুনিয়াছি তারা একথা কন। ১৩। 
কারণ-ব্রন্দে কাধ-ত্রদ্ধে 
একই সঙ্গে পুজেন যিনি, 
কার্ধ-সহায়ে লজ্বি' মৃত্যু 
কারণপ্রসার্দে অমর তিনি। ১৪। 


( মার্গ-প্রার্থনা ) 
সোনার পাত্রে রেখেছে ঢাকিনাঃ 
সত্যের মুখ গোপন করে 
পুন, সে পথ করো হে মুক্ত 
সত্যত্বূপ দেখাও মোরে । ১৫। 
পুযুন্, স্ধ, একাকী সাক্ষী 
প্রজাপতিনুত, হৃদয়যামী 
রশ্মিসমুহ সংহত কর 
কল্যাণরূপ দেখিৰ হ্মামী। 
তোমার মাঝারে এযে পুরুষ 
সেই ত স্বরূপ, সেই ত আমি। ১৬। 
এখন আগার প্রাণবাধু যাক, 
মহাবাধু সাঁথে বিলীন হয়ে, 


[ ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


এ-দেহ আমার অঞ্িতে পড়ি” 
ভন্মের মাঝে যাক তো ক্ষয়ে। 
ওংকাররূপী মানস অগ্নি, 
স্মরণীয় সব আমার সমর 
যাহা কিছু আমি করেছি জীবনে 
তাহাও তুমি হে স্মরণ কর। ১৭। 
তুমি হে অগ্নি, ফলভোগ লাগি 
স্থপথে মোদের বহিয়া আনো। 
সর্বপ্রাণীর কর্ম ও জ্ঞান 
হে দেব, তুমিই সকল জানো। 
দুর করি” পাঁপ কুটিল যতেক 
নিষ্পাপ কর মোদের তুমি 
প্রণাম তোমাঞ় বারবার করি, 
মনে মনে তব চরণ চুমি | ১৮। 


( শাস্তিপাঠ) 
ইন্জরিয়াতীত সঙ্গম ষা-কিছু 
্ন্মের দ্বারা পূর্ণ হয়, 
ইন্দ্রিয় মাঝে যা-কিছু গোচর 
তাহাও ত্রন্দে পূর্ণ র। 
পূর্ণ হইতে ব্য পুর্ণ 
রক্ষ ব্যক্ত জগৎ বেশে 
পূর্ণতা হতে পূর্ণটি নিলে 
পূর্ণই পড়ে থাকেন শেষে। 


ব্রদ্মানন্দ-শিব1নন্দ প্র 
প্রীকালীসদয় পশ্চিমা 


ইংরেজা ১৯২১ সালের ফেব্রুমারি মাস হইতে 
আমি পুজনীয় ব্রন্ধাননা মহারাজের সহিত পত্রব্যবহার 
আরল্ত করি। ১৯২২ সালের ৪ঠা ফেব্রুআরি 
তারিখে বাগবাঁজার ৫৭, রমাকাস্ত বন্থু সর ( বলরাম 
মন্দির) হইতে তিনি আমাকে যে পত্রথানি লিখেন 
তাহাতে স্পষ্টই নিষেধ নাই_মনে করিয়া 
ফেব্রুমারি মাম শেষ হুইবার পূর্বেই বেলুড় মঠে 


গরিরা উপস্থিত হইলাম। দক্ষিণেশ্বরের রাস্তায় 
কুটিঘাটের খেয়ায় গজা পার হইয়া যখন মঠে 
পৌছিলাম, তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। জনৈক 
সাধু আমাকে অতিথিশালায় পৃজ্যপাদ মহাপুরুষজীর 
(ক্বামী শিবানন্দ ) সকাঁশে পাঠাইলেন। মহাপুরুষজী 
কামরার ভিতরে গভীর মনোযোগ সহকারে পত্র 
লিখিতেছিলেন, অপরিচিত ব্যক্তিকে সহসা প্রবেশ 


মৃতি। ১৩৬৩ ] 


করিতে দেখিয়া গ্রশ্র করিলেন-কি চাই? 
বিনীতভাবে বলিলাম, _আমি মহারাজের ( স্বামী 
বহ্ধানন্দের ) চিঠি পেয়ে এসেছি । 

_ মহারাজ পত্র দিয়েছেন, তাঁর কাছে যাও। 
এখাঁনে কি? আমি ফাঁপরে পড়িযা গেলাম। 







মনে সনে ভাবিলাম, তাই ত, বলরাম-মন্দিরেই আমার 
প্রথর্রে খোজ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যাঁহা 
হইঝুঁজি তাহা তো হইয়া গিযাছে, আর তৎক্ষণাৎ 


্রজাম-মন্দিরে ছুটিযা যাইবার উপাঘও নাই। 
পরাধীর গাঁ আন্ডে আত্তে কহিলাম,__কিন্ত 
এখন যে ছুপুর বেলা । 

_ও, প্রসাদ পেতে চাও? বেশ ত, ভাগারীর 
কাছে যাঁও। 

পূর্বোক্ত মাধুটি অদূরে দীড়াইযা কথাবার্তা 
শুনিতেছিলেন। তিনি আমাকে চলিয়! আসিতে 
ইঞ্জিত করাতে আমি বাহির হইয়া আসিলাম। 
শুধু ছপুরে নষ, রাতেও মঠে অবস্থান করিয়া 
ছু'বেলা প্রসাদ পাইলাম । 

পরদিন সকালবেল। আমাকে বাগবাজারে 
বলরাম-মন্দিরে পাঠাইবার উদ্দেশ্তে জনৈক 
সন্ন্যাসী একটি চলতি নৌকা ডাকিয়া মঠের ঘাটে 
ভিড়াইলেন। কিন্তু কলিকাতায় আমার এই প্রথম 
আগমন, পথঘাট কিছুই জান! নাই, একাকী কেমন 
করিয়া গন্তব্যস্থানে উপনীত হুইব--মনে মনে এরূপ 
ভাবিতেছি, এমন সময়ে মহাপুরুষ মহারাজ জনৈক 
সেবক-সজে ঘাটে আসিয়া সেই নৌকা উঠিয়া 
বদিলেন। পূর্বরাত্রিতে তাহার অন্থমতি না লইয়াই 
মঠে অবস্থান করিয়াছি__উহাতে অবশ্যই অপরাধ 
হইছে, এবং তিনিই বা কি মনে করিতেছেন-_ 
ভাবিয়া মনে মনে অতিশয় লঙ্ডিত হইললাম। তাহার 
সম্মুখে যাইতেই যেন সঙ্কোচবোধ হইল। কিন্ত 
ৰাগবাজাণর ত আমাকে যাইতেই হইবে। ন্ুৃতরাং 
নিরুপা়ভাৰে নৌকায় উঠিলাম এবং নিজেকে 
লুকাইবার উদ্দেস্তে অপরিচিতের ভ্চান্ব ষঠের দিকে 


তু 


ব্রহ্ধানন্দ-শিবানন্দ প্রস্জ ১৭ 


মুখ ফিরাইয়া' এক কোণে বসিয়া রহিলাম। কিন্ত 
যেখানে ভয়, সেখানেই বিপদ । মহাপুরুষজী 
তীক্ষদৃষ্টিতে তাকাইয়া এবং ঠিক আমাকেই লক্ষ্য 
করিরা প্রশ্ন করিলেন_-তোমার বাড়ী না সিলেট? 
তুমি রাত্রিতে মঠে ছিলে? 

_হা মহারাজ। 

-- মহারাজের সঙ্গে দেখ করতে চলেছ? তা 
হ'তে পারে না। তাঁর শরীর অনুস্থ-_অর। তোমার 
সঙ্গে মহারাজের দেখা হ'তে পারে লা; বুঝেছে? 

আমি নীরব থাঁকিয়। মনে মনে ভাবিলাম কি 
আর করব। দীক্ষার্দির আকাজ্ষা! করে কি আর 
হবে। সাঁমনে মঠ দেখছি, আর গঙ্গার উপরে 
একই নৌকায় মহাপুরুষজীর সান্িধ্যে বসে রয়েছি; 
এতেই সব হয়ে গেছে। এর বেশী আমার ভাগ্যে 
নেই। জজ ঠাকুর ! 

উপরিলিখিত কথাগুলি একবার মাত বলিয়াই 
মহাঁপুরুষজী ক্ষাস্ত রহিলেন না। কমপক্ষে পাঁচ ছয় 
বার আমাকে বলিলেন, _বুঝেছ, মহারালের লগে 
তোমার দেখ! হতে পারে ন|। 

যথা সময়ে নৌক| কুমারটুলীর ঘাটে পৌছিলে। 
মহাপুরুষজীর সেবক ব্যাগটি আমার হাতে দিয়া 
অন্ত দ্বিকে চলিয়া! গেলেন আর আমি মহাপুরুষ্গীর 
অনুসরণ করিলাম । তিনি হন্‌ হন্‌ করিয়া! হাটিয়া 
চলিয়াছেন এবং এক একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া, 
আমার দিকে তাকাইয়া সেই একই কথ! থুৰ 
জোরের সহিত বলিতেছেন। পথিমধ্যে একবার 
শুধু জনৈক ভক্তের বাড়ীতে কুশল জিজ্ঞাস! করিলেন, 
এবং একটি কাঁলীবাড়ীতে বিগ্রহকে প্রণাম করিলেন। 
তত্তির আর কোথাও না থামিয়া মোজা বলরাম- 
মন্দিরে যাইয়া! উপদ্থিত্ত হইলেন। নিষেধাধ্মক 
বাক্য কানে বধিত্ত হইলেও এমন পথপ্রদর্শক 
পাইনা আমি মনে মনে ভাবিলাম বিধি হয়ত বাম 
নহেন। দোতলায় উঠিছা! যহাপুরুষজী আমার হাত 
হইতে ব্যাগটি লইলেন, এবং মহাঁরাঙের গ্রকোষ্জে 


১৮ উদ্বোধন 


প্রবেশপূর্বক আমাকে কোন কিছু না বলিয়াই 
দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলেন। 

জুতা, ছাতা ও বিছানাপত্র এক কোণে রাখিয়া 
নিতান্ত মনঃক্ষুগ্ভাবে পাশের হলঘরটিতে প্রবেশ 
করিলাম । তথায় কয়েকজনকে দেখিয়া! মনে 
হইল তাহারাও যেন কাহার আগমনের প্রতীক্ষায় 
রহিয়াছেন। কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই 
বুঝিতে বাকী রহিল না, ইহারা মহারাজের 
দর্শনাকাজ্ষী এবং অবিলম্বে মহারাজ তথায় দর্শন 
দিবেন। আমার পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ । দরজার 
কাছে একটুখানি সুবিধাজনক স্থান বাছিয়া লইতে 
না লইতেই দেখি বারান্দার উপর দিয়! তেজঃপু্ব- 
কলেবর ত্ামী ব্রহ্জানন্দ মহারাজ -_নেত্রযুগল কখনও 
অধনিমীলিত, কখনও বা প্রসারিত করিয়া 
ভাবাবেশে ধীর মস্থর গতিতে হলঘ্বরের দিকে অগ্রসর 
হইতেছেন+ আমার নিকটে আসিতেই আমি 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম । এই আমার প্রথম 
দর্শন। তিনি কেনি পরিচয় জিজ্ঞাসা ন! করিয়াই 
বলিলেন,_যাঁও বাবা ! মহাপুরুষের কাছে যাও, 
আমার শরীর অসুস্থ। 

আমি ত শুনিয়াই অবাক্‌ | তবে কি ইতিমধ্যেই 
আমার সম্পর্কে উভয়ের কথাবার্তা হইয়াছে! 
ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়। আমি মহারাজের ঘরের 
দিকে যাইয়া দেখিলাম প্রবেশপথে মহাপুরুষজী 
একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট। অতি সহজে তাহাকে 
পাইয়া মহ! আনন্দে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। 
তিনি বলিলেন_এই যে, তৌঁষায় আবার দেখছি 
এখানে । 

_মহারাজ পাঠিয়ে দিয়েছেন। 

_মহারাজ পাঠিয়েছেন? কেন? তোমার 
কি চাই? 

দীক্ষা চাই। 

দীক্ষা চাই! সে আবার কি? তোমার 
নাম জানি না, ধাম জানি না, কিছুই জানি না,_- 


[ ৫৯তম বর্ষ---১ম সংখ্যা 
নীক্ষা কি করে হয়! একি বাজারের মাছ 
পান বক্র, যে পয়না ফেলে দিলে। আর 
নিয়ে গেলে। 


আমি তখন তাহাকে আমার নাম-ধাম বলিলাম, 
মিউনিসিপ্যাল আফিসে চাকুরি দ্বার! ভীবিকার্জনের 
এবং করিমগঞ্জে শ্রীরামকুষ্ণ-সেবাসমিতির সহিত 
আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা যথাসস্ভব বিবৃত 
করিলাম। এ সমন্ত শুনিয়া তিনি কহিলেন, 
যা করছ-ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ-_তৃষ্ণার্তকে 
জলদান, ক্ষুধার্তকে অদান--এ আমাদের দীক্ষা। 
ত্রীং ফ্রীং, এ সৰ ভট্চাষদের কাছে, আমাদের 
কাছে নয়। 

দীক্ষা! সম্পর্কে আমি কিছু কিছু শাস্থালোচনা 
করিয়াছিলাম। আমার এ বুদ্ধিতে আঘাত করা 
হইতেছে ভাবিয়া নীরব রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে 
তিনি কহিলেন, তুমি দীক্ষা চাও? আমি 
তোমায়-".এই মন্ত্র দেব। তুমি নেবে? 

হাত জোড় করিয়া উত্তর করিলান_হা 
মহারাজ । তাই নেব। 

তখন নাটকীয় ভঙ্গীতে তিনি আবার বলিয়! 
উঠিলেন,-_শুধু এটি দেবো» আর কিছুই দেবো না। 
তুমি নেবে? 

আমি পূর্ববৎ উত্তর করিলাম-হ মহারাজ ! 
তাই নেৰ। 

তখন কহিলেন,_-তবে দীক্ষ1! কি, আমায় বল। 

আমি মহা ফাপরে পড়িয়া! গেলাম। এই সংকট 
মুহূর্তে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ (শ্বামী ধীরানন্দ ) 
তথায় আসিয়া! উপস্থিত। আমার মুখের ভাব 
দেখিয়াই সম্ভবতঃ বুঝিলেন যে আমি বিপন্ন, তাঁহার 
দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
মহারাঙ্জ! ওকিচার? 

মহাপুরুষতী কহিলেন,-_দীক্ষা চায়। 

তখন কষ্ণলাল মহারাজ সান্নয়ে বলিলেন, 


দিন্‌ না মহারাজ, দিন্‌। 
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মহাপুরুষজী উত্তর করিলেন,_হাঁ, তাই দিতে 
ৰসে আছি আর কি! 

কলাল মহারাজ এর পর চলিয়া গেলেন; 
কিংকর্তব্যবিমূঢবৎ আমি মেজের উপর বদি! 
রহিলাম। 

কিয়ৎক্ষণ পরে সৌম্যদর্শন স্বামী ব্রহ্ধানন্ন 
মহারাজ ধীরপাঁদবিক্ষেপে ঘরে ঢুকিয়! শয্যার উপর 
স্থিরাসনে উপবেশন করিলেন। তখন মহাপুরুষজী 
আমাকে দেখাইয়। বলিলেন,-_-মহারাঁজ, ও ত দীক্ষা 
চায়। একথা শুনিয়। মহারাজ যেন একটু শ্লেষভরে 
এবং বেশ তোরে জোরে কহিতে লাগিলেন,_এই 
ত নাম জাহির করতে এসেছে £ রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছি। আমি 
ভিতরে ভিতরে যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতে 
লাগিঙ্গাম। তিনি আমার দ্িকে বিস্বারিতনেত্রে 
তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন,_ৰাব1! তোমাদের 
পূর্ববঙ্গের লোক-_সব আমার জান! আছে, দীক্ষার 
সময়ে খুবই আগ্রহ দেখায, শেষে আর কিছু করতে 
চায় না) তাদের দল বাড়াতে এসেছ? 

প্রতিবাদের স্বরে আমি উত্তর করিলাম,_ন! 
মহারাজ | গুদের দল কেন বাড়াৰ? বিপরীত দলই 
বাড়াব। তখন আবার একটু শাস্তরূপ ধারপপূর্বক 
কহিলেন__ উপযুক্ত হলে আমর! ডেকে এনে দক্ষ] 
দিই। আমি বলিগীম,-আমি কি এমন উপযুক্ত 
হব মহারাজ। যে আমার ডেকে এনে দীক্ষা দেবেন? 
উহাতে তিনি উত্তেজিত শ্বরে বলিয়া উঠিলেন,-_ 
বলছি হবে, বল্ছি হনে। তখন মহাপুরুষজী 
একৰার আমার দিকে একবার মহারাজের দিকে 
তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! ওকে 
আশীর্বাদ করুন, ও করিমগঞ্জে ঠাকুর শ্বামীনীর কা 
করছে, ওকে আশীর্বাদ ঝরুল। মহারাজ অতিশয় 
শান্ত ও সমাহিতভাবে আশ্বাসভরে বলিলেন,_ ই] 
ই, আশীবাদ ত করাই রয়েছে! তখন মহাপুরুষজী 
আমাকে অভয় দিয়! বলিলেন,-_এই ত তোমার 


ঝঙ্জানন-শিবানন প্রসঙ্গ ১৯ 


দীক্ষা হয়ে গেল! আর 1০:79] (আহ্ষানিক ) 
তা হয়ে যাবে। ক্ষণকাল পরে মহারাজ করুণাপূর্ণ 
ত্বরে আমাকে বলিতে লাগিলেন, বাবা, সমত্ত বিশ্ব- 
জগৎ থেকে মনটাকে গুটিযে কূটের উপর নিয়ে রাখা, 
সে কি একটুখানি কথা, সে কি একটুখানি কথ!। 

বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। 
“কুটস্থমচলং কবং” গীতার শ্লোকটি মনে পড়িল, 
কেবলি ভাবিতে লাগিলাম “দীক্ষা” “দীক্ষা” করিয়াছি, 
কিন্তু উহার আসল তাৎপর্য কি কিছু বুঝিতে 
পারিয়াছি? এ চিন্তাধারায় আমি একেবারে 
অভিভূত হইয়! পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে চোখ 
মেলিয়৷ দেখিলাম ঘরে আমি একাকী বসিয়! 
রহিয়্াছি, মহারাজ কিংবা মহাপুরুষ কেহই তথায় 
নাই। 

ঘরের বাহিরে আসিয়া! আমি বারান্দায় অপেক্ষা 
করিতে লাগিলাম। অল্লক্ষণ যাইতে ন! যাইতে শুনি, 
পাশের একটি কক্ষ হইতে মহাপুরুষজী আমাকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, ওহে! শুনে বাও। 
মহারাঞ্কে বল, তিনি বর্দি অনুমতি করেন তো! 
আমি ঢাকায় গিয়ে তোমায় দীক্ষা দেব। অপর- 
দিকের বারান্দায় মহারাজ পায়চারি করিতেছিলেন; 
তাকে যাইস্ক! বলিতেই তিনি উত্তর দিলেন, 
ইঃ অনুমতি ত করাই রয়েছে। 

এখানে উল্লেখ কর! আবশ্যক যে, এদিন রাত্রির 
ট্রেনে মহাপুরুষজী স্বামী অভেদানন্দলীকে সঙ্গে লই! 
কিছুদিনের জন্ত ঢাকা যাইতেছিলেন। মহারাজের 
উত্তর মহাপুরুষজীকে জানাইলে তিনি আমাকে 
সুবিধামত ঢাকায় যাইতে বলিলেন। কালবিলম্ব 
ন! করিয়া আমি তাহার সঙ্গেই যাইতে চাহিলাম। 
উহাতে মহাপুরুষজী খুব হাসিতে হাপিতে কহিলেন, 
কি, আমায় পাকড়াও করে নিক়্ে যাঁবে। আমায় 
পাকড়াও করে নিযে বাবে! এই সময়ে মহারাজ 
আমাকে ডাকিয়া কহিলেন ওহে, মহাপুরুষ 
তোমায় ঢাকায় নিয়ে গিয়ে দীক্ষা দেন, সে ইচ্ছা 


২ উদ্বোধন 


আমার নয়। বুঝেছে? এ কথা মহাপুরুষজীকে 
নিবেদন করিতেই তিনি কছিলেন,_-তবে আমি 
কি করতে পারি বল। দ্ীক্ষার ব্যাপার ওখানেই 
আপাততঃ চাপা পড়িল। মহাপুরুষজীর সঙ্গে 
আমার আর ঢাকা যাঁওথ1 হইল ন!। 

মহারাজ আমাকে বারংবার খাওয়!-দাওয়ার জন্য 
তাগিদ দেওয়াতে মহাপুরুষজীর নির্দেশানুযায়ী আমি 
বেলুড় মঠে ফিরিয়া! গেলাম। পরদিন ব্রহ্মচারী 
জ্ঞান মহারাজ স্বয়ং আমাকে লইয়া গিয়া বাগবাজারে 
শ্রীরামকৃষ্ণ ছাত্রাবাসে কয়েক দিন থাকিবার বাবস্থা 
করিয়া দিলেন। তথা হইতে বলরাম-মলিরে 
ধাতায়াত খুব সহজ, সুতরাং নিত্য মহারাজের 
দশন ও সঙ্গ লাভের অতি উত্তম সুযোগ আমার 
ভাগ্যে টয়া গেল। আট দশ দিন আমি নিরবচ্ছিক্ন 
আনন্দের মধ্যে কাটাইলাম। কখনও শিশুর স্থায় 
সরল চপল, আবার কখনও অতিশয় গুরুগম্ভীর, 
কত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাহাকে দেখিয়াছি । একদিন 
দক্ষিণ হণ্তের তর্জনী উপরে তুলিয়। লীলাধিত 
ভঙ্গীতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,__বলি কেমন 
আছ? আবার পরমুহূর্তেই দীক্ষা-সম্পর্কে আমার 
মনের ভিতরে যে আশা-নিরাশার ঘন্দ চলিতেছিল 
তাহ! বুঝিয়া অতি কঠোর ভাব অঅবলদ্বনপূর্বক 
কহিলেন, আশ! হি পরমং ছঃখং, নৈরাশ্তং পরমং 
সুখম্‌। পরম্পরের মধ্যে আমর! স্চরাচর যেমন 
করিস্া থাকি, তেষনি একদ্রিন জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আজ কি থেরেছ? 

আমার উত্তর শুনিয়া খুশী হইয়া! বলিলেন-_বাঁঃ, 
তবে ত বেশ খেয়েছ। 

পর একদিন থাকিয়া থাকিয়া তিনবার 
আমাকে বলিয়! পাঠাইলেন, আমার সঙ্গে ত দেখ! 
হয়ে গেছে-আর কেন, এখন ওকে চলে যেতে 
বল। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। আমার 
উত্তর শুনিয়া পরে টুপ করিয়! যহিলেন। ব্আমার 
নিজের মনোবাছ। পূরণ সম্পর্কে একদিন পীড়াপীড়ি 
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করাতে বলিলেন-তাঁতে কি হয়েছে, অত 
তাড়াতাড়ি কেন রে বাপ! বিদায়ের পূর্বরাত্রে 
এ বিষ আহি আবার উত্থাপন করিলে উত্তর 
পাইলাম, মহাপুরুষ ফিয়ে না এলে ত কিছু হুধার 
নয়, বাবা | দিন কয়েক মাত্র মহারাঁজের সান্নিধ্যে 
অবস্থান কনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাই আমাকে জীবনে 
অপূর্ব শিক্ষা ও প্রেরণা দিয়াছে । 

আমার বেলুড় আসার মূল উদ্দেস্তী আপাততঃ 
সিদ্ধ না হইলেও মনে প্রভূত আনন্দ লইয়া কর্মস্থলে 
ফিরিলাম এবং পৌছানোর সংবাদ মহারাজকে 
পাঠাইলাম। তহুত্তরে তিনি তাহার স্রেহাশীর্বাদ 
আমাকে জানাইলেন। উহার কিছু কাল মধ্যেই 
তিনি মানবল)লা সংবরণ করেন। 

মহারাজের ভিরোধানর পর স্বামী শিবানন্দের 
সহিত আমি পত্রব্যবহার আরম্ভ করি। ১৯২২ 
ইংরেজীর ১২ই মে তারিখের একখানি চিঠিতে 
তিনি লিখেন যে, যথার্থই মহারাজ আমায় কপ! 
করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ লাই, মহারাজের 
অন্তধণীনের ফলে তীহার তখন দীক্ষাদানাফি 
ব্যাপারে উদ্ধম কিংবা উৎসাহ নাই, কিন্ত আমি 
যেন নিরুৎসাঁহ ন! হইয়! মহারাজের উপদেশীমুষায়ী 
জীবনযাপন করি ইত্যাদি | 

২১, ৬. ১৯২২ তারিখের পত্রে তিনি আমাকে 
লিখিলেন--”..."* আমার দীক্ষা্দান আধ কিছুই 
নহে £ কেবল সেই জগমাথ, গগৎপতি, কলিকলুষ- 
নাশক, যুগধর্মসংস্থাপক, যুগাচাধ, যুগগ্ুরু শ্রীরামকূষের 
নাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। তুমি এখন 
পূর্বোজ্তূপে এ নাম ভক্তি-প্রীতির সহিত জপ 


১৩, ৭. ২২ তারিখের পত্রে তিলি আমার 
জানাইলেন যে ওর! আগস্ট একটি দীক্ষার দিন 
আছে, তবে এ দিনটিতে আমার সুবিধা হইবে কি 
না, এবং তিনিও মঠে থাকিবেন কি না নিশ্চয় 
বলিতে পারেন না। যাহা হউফ, চিঠিপত্রে ও 
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তারযোগে সমন্ত ব্যবস্থা করিয়া নিদিষ্ট দিনে আমি 
মঠে উপস্থিত হইলাম । গঙ্গাতে অবগাহনপূর্বক 
মন্দিরে যাইয়া এ্কান্তিকভাবে শ্রপ্রাকুরের নিকট 
প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, এবার যেন প্রত্যাখ্যাত 
নাহই। কিছুক্ষণ পরে মহাপুরুষ মহারাজের সেবক 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন”_-আপনি কি কালীদদয় 
বাবু? আপনি মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা 
করতে চান? তবে আম্মুন। 

তাহাকে অন্গসরণপূর্বক মহাপুরুষ মহারাজের 
কক্ষে উপনীত হইলাম। মহাপুক্ুষজী একখানি 
চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই 
প্রহষ্টভাবে হাতমুখ নাড়ি বলিতে লাগিলেন,_ 
তোমায় ত আমি খুব জানি, তোমায় ত আমি 
থুব চিনি, তোমায় ত আমি অনেক দেখেছি । 
তাহার এরপ প্রফুল্লভাব দর্শনে আমি মহা আনন্দিত 
হইয়। বলিলাম, মহারাজ । গত ফেব্রুমারি মাসে 
ব্লবাম মন্দিরে মহারাজ ও আপনার সহিত আমার 
অনেক আলাপ হয়েছিল। একথ! শুনিবা মাত্র 
তিনি অত্যন্ত বিষাদ্গ্রন্তভাবে কহিলেন, সে কথা 
কি আর বলতে! মহারাজ আজ স্থল শরীরে নেই, 
আমর! নব কি আর বেঁচে আছি, এখন খর কথ! 
ব্লৰ কার সঙ্গে। 

আমার অবিমৃশ্তকারিতাঁর জগ্ভ মনে মনে 
অতিশয় ছুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম। দীর্ঘ নিংশ্বাপ 
ছাড়িয়া পুনরপি শীস্তভাব ধারণকরত তিনি 
আমাকে আশ্বাসদানপূর্বক বলিলেন__ এসেছ, বেশ 
হবেছে, এখন মঠে থাক; দীক্ষা হয়ে যাবে। 
নির্দিষ্ট দিনে দীক্ষা হইয়া! গেল। বিদায় লইবার 
কালে বলিগা দিলেন যেন চিঠিপজ লিখি । তদবধি 
নি্মমিতভাবে আমি তাহাকে পত্র লিখিতাম, তিনিও 
উত্তর দিতেন। 

১২, ৮, ২৬ তারিখের একখানি পত্রে তিনি 
লিখেন--“তোমার পত্র পাইয়। সমঘ্ত অবগত 
ইইলাম। লংসারে থাকিয়! সহজ সম্পদেয় ভিতরে 
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ষে মনে করে আমি বেশ আনন্দে ও শান্তিতে 
আছি সে বত ত্রাস্ত। ক্ষণিকের জন্ত হবত কেহ 
ওরূপ মনে করিতে পারে, কিংবা একেবারে যার 
দুরদষ্টি নাই সেও হয়ত ওরূপ মনে করিতে 
পারে) কিন্ত ভগবংকপায় বা বুজন্মের সুকৃতির 
ফলে যার উপর গুরুকুপা হইয়াছে, সে কখনই যে 
কোন অবস্থাতেই হউক সংসারকে ন্ুখমন্ন, 
শান্তিময় স্থান মনে কপিতে পারে না এবং সেন 
সে সততই মোহর পারে ভগবৎনিকেভনে আশ্রয় 
লইতে চেষ্টাকরে। তোমার পত্রগুলি যখনই আমি 
পাই ও পড়ি, আমার খুব আনন্দ হয়--কারণ 
তোমার মন সংসারে কখনও শাস্তিস্থখ অন্থভব করে 
না,_ইহাই মুমুক্ষুর লক্ষণ । * *** 

মহাপুরুষ মহারাজের মহাসমাধির পূর্ব পর্যন্ত 
প্রায় প্রতি বংসরেই আমি মঠে ছ'একবার যাতান্নাত 
করিতাম, এবং তথায় অবস্থানকালে সাধু মহারাজ- 
দিগের সহিত যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার চেষ্টা 
করিভাম। কখনও কখনও ছু" তিন মাস একটানা 
থাকিবাঁর সৌভাগ্য হুইয়াছে”_যদিও শেষের দিকে. 
কি জানি কেন, মহাপুরুষজী আমার দীর্ঘকাল 
মঠে থাক! অনুমোদন করিতেন না, করিমগঞ্জে 
ফিরিয়া! যাইবার জন্য কেবলি তাড়া দিতেন। 
আমার সহিত তাহার সদয় ব্যবহারের নেক মধুময় 
শ্বতি চিত্তভাপ্তারে সঞ্চিত আছে। সামান্ট ছু 
একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, বন্থার! পাঠকবর্ণ 
মহাপুরুষত্ীর দিব্জীবনের গভীরতা কতকটা! 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 

একদা! আমি মঠে পৌছিয়! সঙ্গের টাকাকড়ি 
আফিসঘরে জম! রািয়! থাকিবার ৰ্যবস্কা করিয়া 
লইলাম। এ দিন সন্ধ্যার ঠাকুরঘরে জপধ্যান 
সারিয়া যখন নীচে নামিরা আপিতেছি তখন 
(বগেকার দিনে চাঁ-পানের স্থানরূপে ব্যবহৃত ) 
পুরাতন মঠের ভিতর দিকের বারান্দায় কেলান- 
দেওয়া বেঞ্চের উপয় হহাপুরুষ মহারাজ ক্ষীণ 


২২ উদ্বোধন 


আলোকে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তাহাকে লক্ষ্য 
না করিয়াই চলিয়। ফাইতেছিলাম। কিন্ত তিনি 
আমাকে বেশ চিনিতে পারিয়া ডাকিয়া! কহিলেন,- 
কাণীসদয়, তোমার সঙ্গে যা টাকা পয়স! আছে, 
আফসে রেখে দিও। আমি বলিলাম সা 
মহারাজ! রেখে দিয়েছি। উত্তর শুনিয়া! তিনি 
কহিলেন, রেখে দিয়েছ! তবে ত তুমি ভারী 
চালাক! আরও বলিলেন, জমি যথন তে।মার 
চিঠি পাই ও পড়ি, আমার খুব আনন্দ হয়, বুঝেছ? 
কিন্ত আমি ত তোমায় সব দিয়ে দিতে পারি ন|। 
[61101021009 0016 2010 ৮৮100 ( ধর্ম- 
ভাব ভেতর থেকে আসবে ) এ ত বাদ্ারের মাছ 
পান নয় যে পয়সা ফেলে দিলে, আর কিনে নিয়ে 
গেলে। স্বামীজীর বই পড় নাই? তাতে লেখা 
রয়েছে__[২6115100 000১৫ ০0706 0000 %/101১- 
105 ৪00. 1006 2ি০0 %/10000৮  বুঝেছ ? আমি 
মাথা নাড়িলাম। তিনি আবার বলিলেন, স্বামীজীর 
বই পড় নাই? তাতে লেখা রয়েছে__[২০118100, 
00086 00106 9:01, ৮/10010 ৪0৫10010000 
»/10১০০-পড় নাই? আমি উত্তর দিলাম__ 
ই মহারাজ, পড়েছি। কিন্তু তিনি আমার কথায় 
যেন একেবারেই কর্ণপাত ন! করিয়া! ভাবের ঘোরে 
হেলান ছাড়িয়। আমার দিকে ঝুঁকিয়া বার বার 
বলিতে লাগিলেন,_-পড় নাই? পড় নাই? 

তখন শ্বামীভীর “মদীয় আচাধদেব+ অবলম্নে 
উত্তর দিলাম, মহারাজ ! আপনি যা বলেছেন তা 
অবশ্তাই পড়েছি, আবার এও পড়েছি, 40791 ৪ 
£5৪৮ 800] 08 1:803201016118190 0০ 
00161 1162 05 2. 19000, ০:10 ৪ 1০০91 
(মহাপুরুষগণ স্পর্শ বা দৃষ্টি ঘার! অন্তের ভিতর ধর্মভাৰ 
সঞ্চারিত করতে পারেন )। আমার মুখ হুইতে 
একথা গুনিয়াই তিনি পুনবাছ্ধ বেঞ্চে হেলান দিয়! 
কি যেন ভাৰিতে লাগিলেন, তারপয় সোজা হইয়া 
উত্তর করিলেন,_না, আমি ত! পারি না। একটু 
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থামিয়৷ থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন__না, 
আমি দা পারি না, পারলেও তোমায় দিব না, 
দিলেও তুি রাখতে পারবে না। 

পর পর এই তিনটি বাঁকা আমার অস্তরের 
অন্তত্থলে প্রবেশ করিয়া আমাকে সন্দেহাতীতরূপে 
বুঝাইয়! দিল__ আধ্যাত্মিক শক্িসম্পন্ন মহাপুরুষের 
আত্মগোপনের প্রয়াস, আর চরম সত্যের 
উপলব্ধির নিমিত্ত আমাদেরও পক্ষে আত্মপ্রত্ততি 
প্রয়োজন । 

একে একে তথায় আরও জনকয়েক আসিয়া 
উপস্থিত হওয়াতে ভাবের পরিবর্তন ঘটিয়! অন্যদিকে 
কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়া গেল। 
[0096 ০9106. 200৮ 5/1010 এই মহাবাক্য 
হৃদয়ে অনুধ্যান করিতে করিতে আমি আত্ে আত্ে 
তথা হইতে সরিয়! পড়িলাম। 

বারাস্তরের কথা । মঠে কিছুদিন যাঁবৎ বাস 
করিতেছি। প্ররত্ত্যহ যেমন করিয়! থাকি, সেদিনও 
তেমনি মকালে ৮৯ ঘটিকার সময়ে মহাপুরুষ 
মহারাজকে প্রণাম করিবার উদ্দোস্তে তীছার কক্ষে 
গিয়াছি। আপনাতে নিমগ্ন অবস্থায় তিনি চেয়ারে 
বসিয়! রছি্াছেন। আমি প্রণাম করিয়া! উঠিলে 
পর আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়! জিজ্ঞাসা 
করিলেন,_-কালীসদয়, তুমি কৰে করিমগঞ্জে যাচ্ছ? 
মহাপুরুষজীর শরীর তখন রোগরিষ্, অতিশয় 
দুর্বল। মঠ ছাড়িয়া! শীঘ্র চলিয়া যাইবার ইচ্ছা 
আমার এতটুকুও ছিল ন|। তাই উত্তর দিলাম,__ 
মহারাজ! আপনার শরীরের ধে রকম অবস্থা, 
তা'তে ছেড়ে ষেতে মন চায় ন|,_ আমার একাস্ত 
ইচ্ছা আরও কিছুদিন এখানে থাকি। একথা 
শুনিয়! নিজের শরীর দেখাইযা কহিলেন,__এই 
পাঞ্চভৌতিক দেহ, এট! ত যাবেই, এটাতে কি 
দেখছ, ভিতরে দেখ। আমার মনে বিষম ধাকা 
লাগিলঃ বলিলাম_না মহায়াজ,। ভিতরে ত 
কিছুই দেখতে পাই ন!। উত্তর শুনিয়া তিনি 
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কহিলেন, দেখবে আবার কি? এই চোখ দিয়ে 
গাছপাল! দেখছ, তাই ত দেখবে। তবে কিনা 
ঠাকুর দয়া করে আমাদের লাইফ ( জীবন) তৈরী 
করে দিয়েছেন । তোদেরও হয়ে যাবে, ভাবনা 
কি? পুনরপি কহিপাম, মহারাজ! শাস্ত্রে ত 
দিব্দর্শনের কথাও রয়েছে। তখন উত্তর 
করিলেন_!, তাও রয়েছে। তাও রয়েছে। 
এই কথাগুলি বলিয়। তিনি গম্ভীর ভাঁৰ ধারণ 
করিলেন ; আমিও প্রণীম করিয়! খআত্তে আস্তে 
চলিয়া আনিলাম। 

একবার আমি মহাপুরুষ মহারাজকে কাতরভাবে 
প্রার্থনা জানাই যে, যদি তিনি দয়! করিয়! অনুমতি 
দেন তবে কয়েকর্দিন তাহার যৎকিঞ্চিৎ সেবা 
করিয়া কৃতার্থ হই। উহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, 
ওটা আবার কি! তার নাম করা, তার ধ্যান 
চিন্ত! করা এটিই আসল। 

আমি নীরব রহিলাম এবং এ কথার গভীরত!| 
চিন্তা করিতে লাগিলাম। একটু পরে তিনি 
শ্রেহার্রম্বরে কহিলেন,_বেশ ত, তোমার যখন 
ইচ্ছা হয়েছে, সন্ধ্যার পর এস। 

সন্ধ্যারতির পর তাহার শয্যাপার্থে যাইয়া 
দেখিলাম তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন, আর 
স্থবিখ্যাত মুদঙ্গ-বাদক তগবানচন্দ্র সেন তাহার 
দক্ষিণপদ্দে, এবং সেবক তাহার বামপদে হাঁত 
বুলাইয়া! দিতেছেন। ঘরে আগন্তকের সাড়া! 
[ইয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? নিজের 
নাম বলিয়া আমি চপ করিরা রহিলাম। থানিক 
পরে সেবককে তিনি কহিলেন_ওকে এ পাটা 
ছেড়ে দাও ত! নিজের অন্ভিজ্ঞতা  অপটুত্বের 
কথা চিন্তা করিযাঁ আমার মনে দারুণ ভয় হইল | 
মনে হইল মহাপুরুষ মহারাজ যেন নিদ্রাবিই হইরা 
পড়িযাছেন। আমি এখন কি করি তৎসম্পর্কে 
ভাবনায় পড়িয়া গেলাম। আমাকে কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ দেখিয়। তগবানবাবুর দয়া হইল। তিনি 
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খুব ভরসা দিলেন এবং কি করণীয় তাহ! বুঝাই 
দিলেন। সতর্কতার সহিত আমি কাজে প্রবৃত্ত 
হইলাম। প্রায় অধ্থ্টা পদ্দসেবায় অভিবাহিত 
হইলে মহীপুরুষজী আমাকে সম্বোধন করিয়া 
কছিলেন,_-কালীসদয়! তুমি আর কতদিন মঠে 
আছ? 

উত্তর করিলাম,-_মহারাঁজ ! আর মাসখানেক 
মঠে থাকার ইচ্ছা । উহা শুনিকাই তিনি তর্জনী 
খাটের উপর ঠুকিয়া ঠকিয়া কহিতে লাগিলেন,_ 
এই আঁজ থেকে মাস খানেক? আমি বলিলাম, 
হা মহারাজ! তছুতরে তিনি কহিলেন, না, 
সে ইচ্ছা ত আমার্দের নয়, আজ থেকে তুমি মাস- 
খানেক এখানে থাক, সে ইচ্ছা ত আমার নয়, 
তুমি ওদ্দিকে (অর্থাৎ করিমগঞ্জে) চলে যাও, 
এদিকে তোমার বেশী ঘোরাঘুরি করার দরকার 
নেই। 

সহসা এই কঠোর আদেশে আমার মনে প্রবঙ্গ 
ঝড় উঠিল। কতক বিচলিতভাবে বলিলাম, 
মহাঁরাঞ্জ! অনুমতি করেন ত, না হয় আমি 
কলকাতীয় কিছুদিন থেকে যাই। তিনি দৃঢ়তার 
সহিত কহিলেন,_ না, তুমি কলকাতায়ও থাকতে 
পাঁবে নাঁ,_ওদিকে চলে যাঁও। এর পরেও নান! 
যুক্তির অবতারণা-পূর্বক মঠে কিছুদিন থাকিবার 
নিমিত্ত আমি কাতরভাবে অনুনয়-বিনয় করিতে 
লাগিলাম। আমার ৰোধ হইল যেন তিনি সম্মত 
হইয়াছেন। 

পরদিন রাত্রিতে মচাপুরুষ মহারাজের কক্ষে 
প্রবেশ করিয়া মনে হুইল তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। 
আমি অতি সন্তর্পণে পদসেবা করিতে লাগিলাম। 
কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর তিনি বলিয়া 
উঠিলেন,_কালীসদয়! আমার বথ। শুনছ না 
কেন? আমি উত্তর করিলাম,_শুনছি ত 
মহারাজ! তিনি কহিলেন, কোথায় শুদছ, 
ওদিকে চলে বাগু। 


২৪ উদ্বোধন 


--এখানে ক'টা দিন থেকে আমার চোখের 
চিকিৎসা করিয়ে যাবার অনুমতি দিন। 

তবে বল, তুমি চোখের চিকিৎসা করাতে 
গ্রাসেছ ? 

-মঠেও থাকাঃ আর চোখেরও চিকিৎস! 
ছুই-ই। 

-]0০ 5০0. (00৮ ঘ০এা 0009151 
(তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জান ?) 

-_না। মহারাজ! 

তবে আমার কথ! শুনছ না কেন? একথা 
মনে করো না যে তোমাকে মঠে থাকতে দেওয়া 
হ'ল না; 00৫0০: 047 8০০৫, (তোমার ভালর 
জগত )--৫ 0ি ০০: £০০৫-* কথাটি ছু'বার 
বলিয্! এবং অমস্পূর্ণ রাখিয়াই তিনি গাত্রোখানপূর্বক 
শয্যার উপরে ধ্যানস্তিমিতলোচনে বসিয়া রছিলেন, 
আর আমি নিজেকে মনে মনে অপরাধী গণ্য 
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করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাকে 
কহিলেন,--তুমি গান পছন্দ কর না? যাও 
সাধুদের গান পোন গে। মাঝে মাঝে এলে, প্রণাম 
করলে, সেই ত ভাল। 

অতঃপর বাছির়ে আসিয়া! গানের জাসরে যাইয়া 
বসিলাম বটে, কিন্তু মন সঙ্গীতে নিবিষ্ট হইল না। 
পরদিন প্রাতে বাগবাজ্রারে গমনপূর্বক একটা 
থাকিবার জায়গ! ঠিক করিয়! মঠে ফিরিলাম। 

কলিকাতায় কয়েকদিন থাকাকালে মাঝে মাঝে 
বেলুড় মঠে আসিয়া মহাপুরুষজ্ীর পৃত-সঙ্গলাভে 
প্রভৃত আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করিয়াছিলাম। 
এখন ভাবি, মহাপুরুষ মহারাঁজের ইচ্ছার শোতে 
আমার ইচ্ছা কোথায় বা ভাপিয়! গেল! তিনিই 
হাত ধরিয়! আছেন, তাই নির্ভাবনায় আছি, আর 
পুরাতন ঘটনাবলী ম্মরণ করিয়া 

হষ্যামি চ মুসুমুহুঃ, হত্যামি চ পুনঃ পুনঃ । 


মনের মানুষ কেঁদে ওঠে কেন? 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচা্ 


কে জানে কোথায় অকুলের কূল, আকাশের কোথা শেষ! মায়ার মধুপ করে গুঞ্জন জীবনের মধু লোভে, 


রূপের অতীত আনন্দ কেহ পেয়েছি কি পথ খুজে 
মৃত্যু-অভেদ প্রেমে ? 

চির অনন্ত চিতপ্রকর্ষে আছে কি সুরের রেশ? 

যার নীড় টেনে গান গাওয়া! হোলে! ব্যথার অশ্রু মুছে 
পাখিবলোকে নেমে ! 


অনাদি প্রেমের পীঘুষ-পুষ্ট পৃথিবী প্রমোদে রহে 
মিলনে মিলনে হৃদি মন্থন বন্ধন সংসারে 

উর্ণনীভের জালে। 

নিগুড় গোপন আত্মারে লয়ে রসের সাগর বছে, 
ভোগের ভিতরে ভগবানে পেতে প্রাণ চায় বারে বারে, 
ধ্যানের অন্তরালে । 

কামনা কামের ফুহকে তন্থুতে তত্র উদ্ভৰ 

তারি জাল রচি অতচুসেবাঁয় জড়ায়েছি মোক নব। 


মাধবী রাতের শশধরম্থধা অধরে তুলিয়। পাঁন 

করিতে চকোর আসে । 

মনের মানুষ কেঁদে ওঠে কেন ক্ষোভে আর বিক্ষোভে? 
মুক্তিপাগল আপনার মনে গেয়ে যাঁয় তার গান 
প্রকৃতিপুরুষ পাশে। 

হুর্ধের পানে সু্ধমুখখীর হন্দর আখি দুটি, 
প্রভাতবেলার প্রার্থনা সম কেন ওঠে ধীরে ফুট? 

সব নদী আর সব জলধারা ছুটিতেছে অবিরত-__ 


মিন্ধু যেথায় উছলিয! সদ্দ! করিতেছে ক্রন্দন 

অসীষ বার্ত! বয়ে । 

কঠিন পৃথ্থী ভেদ ক'রে বীজ-অঙ্কুর জাগে যত 
তরুবীথিকার রূপ ধরে ওর! করে খাতু আবাহন 
কিশলয় কোলে লয়ে। 

মহা আকাশের প্রতিবিদ্থিত ঢেউয়ের চতুর্দোলে 
ছুলির| হছলিয়৷ কোন্‌ জন নিতি কার কথা যাহ বলে? 


সত্যের সাধনা 
শ্রীমতী নলিনী ঘোষ, এমএ 


“সত্যং শিবম্‌ নুন্দরম্*__এই হ'ল ভগবানের 
আঁসল রূপ। «দত্য” ভগবানের আর একটি নাম। 
সত্যের সাধনই ভগবতসাঁধনা-_-সত্যের প্রতিষ্ঠই 
জীবনে ভগবদনুভূতির আশ্বাদলাভ। উপনিষদ্দের 
মতে সত্য ও ভগবান এক | বুদ্ধদেধ বলেছেন, 
গিনি সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তিনিই স্বখী। 
নত্য মহান্‌ ও হ্ন্দর। সত্য ভিন্ন জগতে অন্ত 
্রাণকর্তা নাই।”) কায়, মন, বাক্য ও ভাব এই 
চার রকম উপায়ে সত্যকে পালন করতে পারলে 
তবেই সত্যের সাধন সম্ভব ও তখন সত্য ধীরে ধীরে 
অন্তরে প্রতিঠিত হয় এবং সেখানে একটি ধর্মরাজ্য 
গড়ে তোলে। 

ঠাকুর শ্রা্ীপরমহংসদেব একে একে মায়ের 
চরণে সবই নিবেদন করলেন, বললেন, এই নে মা 
তোর ধর্ম, এই নে তোর অধর্ম;) এই নে তোর 
পাপ, এই নে তোর পুণ্য” $ কিন্তু বলতে 'পাঁরলেন 
না, 'এই নে তোর সত্য' |” সব দিলেন কেবল 
নিজের জন্ত রইল সত্য। সত্য দিলে কি নিয়ে 
থাকবেন? সামান্ত মানুষের তে। দূরের কথা? ধিনি 
ভগবানের অবতার তারও সত্য ছাডা আআবলম্বন 
নেই। সত্য এমনি জিনিস যে তা ভগবানকেও 
দেওয়া যায় না, তগবানও একে পরিত্যাগ করতে 
পারেন না। ঠাকুরের কি আট ছিল সত্যের উপর ! 
যে কথা মুখ দিয়ে একবার বেরিয়েছে, তা পালন 
করতেই হবে প্রাণপণে, তা না হলে যে সত্য 
রক্ষা হয় ন!। বাড়ীর ভিতর একখানি পা গলিয়ে 
দিয়েও “যাব উচ্চারিত শব্দের সত্যকে রক্ষা! করতে 
হয়েছে। একি সাধারণের কাজ? 

মাঘ ঘখনই এই সতাধর্ম থেকে বিচাত হয়েছে, 
তখনই ঝুগে যুগে মহাপুকুষেরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ 


হয়ে সত্যের বাণী প্রচার কবেছেন। শীতায় 
শ্রীতগবান নিজে বলেছেন, _-“ছষ্টের দমন, শি্টের 
পালন এবং ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্ত আমি ধুগে যুগে 
অবভীর্দ হই।* এই আশ্বাসবাণী স্মরণে থাকলে 
মান্থষের হতাশ হবার কোন কারণ নেই। হ্য়ত 
জীবনে বারে বারে সত্যচ্যুতি ঘটবে, তবুও একমাঅ 
সত্যকে শাশ্রয় করেই ভাকে আকড়ে ধরতে হবে। 
এই সাধনার ভিতর দিরেই জীবনে ব্রঙ্গের রসাশ্বাদ 
ঘটবে। সত্যকে আশ্রয় করলে জীবনে হয়ত ছুঃখ 
বিপদ শতগুণে বেড়ে যাবে, সত্য সব সময় আপাত- 
স্থখ দিতে পারে না, কিন্তু দুঃখের দরজ! দিয়েই 
তো! মঙ্গলময়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে । সত্যকে আমর! 
খণ্ডিতভাবে দেখি বলেই আমাদের সংসারকে 
ছুঃখমন্স মনে হয়। যর্দি কোন রকমে একবার 
বুঝতে পারা! যায় যে আমাদের যাকিছু অভাব ও" 
দুঃখ, সবই কেবল সত্যের "ভাবের জন্য তা হলে 
ছুঃখের চেহার! একেবারে সম্পূর্ণ বদলে যার। তাই 
আমাদের অন্তরের প্রার্থনা “অসতো মা সদ্গময়, 
তমসো! মা জ্যোতির্সমন়,। মৃত্যের্াহযুতংগময়।” 
“সং হতে আমাকে সত্যে লয়ে যাও ; সত্যে 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই ভগবান লাভ হল, আর 
তখন সর্বত্রই আনন্দ। যেদিকে দৃষ্টি ফেরানো যায় 
সর্বত্রই সেই আনন্দময় রূপজ্যোতিঃ জগত্মর় আনন্দ- 
লহরী বয়ে বায়। সর্বত্রই দেখা যায়--“আনন্দ- 
্বপমমৃতং যদ্বিভাতি” কারণ তিনি যে “সত্যং 
জ্ঞানমনন্তম্) তিনি সত্য, জ্ঞান, তিনিই অন্স্ত 
'নন্দ। এই আনন্দময় আপনাতে আপনি এমনি 
পরিব্যাপ্ত যে তাকে ধারণা করা যায় না_-শান্র 
বলেছেন, তিনি "জবাঙ.মনসৌগোচরম্‌ তিনি বাক্য 
ও মনের অতীত। সংসারেয় মাপকাঠিতে তাকে 


২৬ উদ্বোধন 


পাওয়ার বিচার চলে না, তবুও তিনি ধরা দেন। 
খষি বলেছেন_-'যতো! বাচে। নিব্তস্তে অপ্রাপ্য- 
মনসা সহ', মনের সহিত যাহাকে না পাইয়! বাক্য 
যাহা হইতে প্রত্যাবৃন্ত হয়। সেই অনন্ত আনন্দ যিনি 
পাইয়াছেন, তাঁহার কোন ভয় থাকে না । এই 
আদর্শ ই ভারতের আদর্শ । দুঃখের ভিতর দিয়েই 
যদি তার সজে পরিচয় ঘটে, তাতেই ব! ভয় পাবার 
কি মাছে? ছুঃখের আগুনেই তো সত্যের প্রকাশ, 
এক ভিতর দিয়েই মানুষের মনের গভীরতম প্রদেশ 
থেকে প্রার্থনা উথিত হয়--'আবিরাবীর্স এধি-__ 
তুমি প্রকাশিত হও, আবিভূ্ত হও । 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “তুমি যে মান্ষকে যুগে 
ধুগে অসত্য হইত্তে সত্যে, অন্ধকার হইতে ফ্যেটতিতে, 
মৃত্যু হইতে অআমুতে লইয়া যাইতেছ, সেই যে 
উদ্ধারের পথ, সে তো আরামের পথ নর়। সে 
ধে পরম ছুঃখের পথ।” এই ছুঃখরূপ শুর অতিক্রম 
করেই তে! যেতে হবে পরম সত্যের সান্িধ্যে। 
সেখানে একবাঁর গেলে স্ব আনন্দ কেবল আনন্দ। 

সত্য নিরিশেষ। কিন্তু কালের, সময়ের ও 


[ ৫৯তম বর্ষ ১ম সংখ্যা 


অবস্থ! বিশেষে একই সত্যের বহু পরিবর্তন দেখা 
হায়, কাজেই মনে হতে পারে সত্য আংশিক ও 
পারস্পরিক | কিন্ত যে কালের যা সত্য তাই 
মেনে চলাই ধর্ম। সত্য যে চরম ও নিবিশেষ 
তার বহু প্রমাণও আমর! মহাপুরুষদের বাণী ও 
জীবনাদর্শে দেখতে পাই। একজন শ্রীষ্ট্ম- 
সংস্কারক বলেছেন--”7০৪০০ '£ 00381516, 19৫ 
(007 ৪৫ 27 1216৮ শান্তি সম্ভব হলে ভালই, 
কিন্ত যে করেই হোক সত্য চাই-ই। অত্য হচ্ছে 
সমাজ ও মানব জীবনের ধারক। যে পরম ও 
চরম সুন্দর ভিত্তির উপর মানুষ দীড়াতে ও বাঁচতে 
পারে, তা হচ্ছে সত্য । সত্য করিত নয়। সত্যের 
পরিচয় বাস্তবের সঙ্গে বাস্তবের | গান্ধীত্ীর মতেও 
সত্যই ভগবান, ভগবানই সত্য। ভগবান যেমন 
বিশ্বের ধারক, তেমনি সত্য জীবনের ধাবক। 
পু] 18005 05880176০06 8] 1060৮ 
সত্য মান্ধধের জীবনের অমূল্য সম্পদ। তাই 
ভগ্বৎ সাধন ও উপলব্ধির সহজ উপায় সত্যের 
সাধনা । 


প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 
শ্রীনীরদবরণ বস্তু 


একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিগ্তালয়। তাঁরই বিভিন্ন 
শ্রেণীর তিঙ্জ ভিন্ন দিনের টুকরো টুকরো সবাক্‌ 
ছবি। ছোট্র ছোট্র ব্যাপার, কিন্ত অনেক বড় 
বড় ব্যাপারের চেক এইগুলিই মনে যেন বেশী দাগ 
রেখে যাঁর। এ যেন মল্লিকাফুল--ছোট্র, কিন্ত 
অনেক অভাব মেটাতে পাবে। 

৩৬৫র একটি দিন। শ্রেণীতে তখন পড়া ধরার 
পালা চলছিল। ইন্কুল থেকে “পড়া” লিয়ে যাওয়া 
ৰাড়ীতে “পড়া কর!" এবং সেই *পড়া' পরদিন (বা 
পর পর কিছু দিন) মাষ্টারমশাইকে ধরতে দেওয়া__ 


এই দিনটি ক্রিয়া একত্র হয়ে ছাত্রদের মনে বিভিন্ন 
প্রতিক্রিয়া ঘটাতে থাকে। আজ ছাত্রের! পড়! 
দেওয়ার অন্ত খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এতেই 
বুঝতে হয় যে, তারা আঙ্গ ভাল পড়! করে 
এনেছে । এট! তারাও বুঝতে পারে। শুধু মাষ্টার 
মশাইএর “বল' বলার অপেক্ষা,_ মাষ্টারমশাই বলা 
মাত্রেই ছাত্রের পর পর গড় গড় করে পড়া মুখস্থ 
বলে গেল 

ৰড় ভাল লাগে আমার পাড়া-গাঁয়ে বাস, 

কতই হুথে সেথায় লোকে কাটায় বারমাস। 


মাধঃ ১৩৬৩ ] 


সেথায় গগন স্থনীল বরণ, বিমল সেখাষ হাওয়া, 
হীরের মত তারায় সেথা রাতে আকাশ ছাওয়া। 
বহুপঠিত্ত পদক, নাম «পাড়া-গী/। প্রথম চার 
চরণই আজকের পড়া । পড়া-বল! থামল। বলতে 
ভুলও দু-একজন করল ) কিন্তু মাষ্টারমশাই কাউকে 
তা জানতে দিলেন না। সবাই জানল-_আমার 
ভাল পড়া হয়েছে। ক্ষণকাল মৌন থেকে মাষ্টার- 
মশাই শ্রেণীকে প্রশ্ন করলেন, 'পাঁড়া-গঁ। দেখেছ ?' 
শ্রেণী স্তব্ধ হয়ে গেল। অবস্থা দেখে মাষ্টার- 
মশাই নিজেকে একটু বদলে নিলেন। বললেন, 
“কে কে পাড়া-গ! দেখেছ-_হাত তোলে|। 


ত্বিভীক্ক শ্রেণী। উপস্থিত ছাত্রসংখ্য! ১৫। 
গড় বয়স প্রায় ৯। ১৫ জনের মধ্যে ৩ জন হাত 
তুলল। শিবু, চঞ্চল ও দীপা। 

শিক্ষক-_ছাত নাঁমাও। (শিবুকে) তুমি 
কোথায় দেখেছ? 

শিবু-_মামার বাড়ীতে । 


শিক্ষক-_ কোথায় তোমার মামার বাড়ী? 

শিবু-_ভাঙামোড়া-বৈকৃ্ঠপুর। 

শিক্ষক-- আচ্ছা, পাঁড়া-গা! দেখতে কেমন? 

শিবু--( নিরুত্তর )। 

শিক্ষক-_-(চঞ্চলকে ) তুমি কোথায় দেখেছ? 

চঞ্চল-_ আমাদের ওথানে। 

শিক্ষক-_ তোমাদের ওখানে-_কোন্থানে ? 

চঞ্চল_ আমাদের পাঁড়ায়। 

শিক্ষক--তোমাদের পাড়ার কোন্থানে ? 

চধ্চল-_আঁমাদের বাড়ীর পাশে। 

শ্রিক্ষক-_তোমাদের বাড়ীর কোন্পাশে? 

চ্চদ_ আমাদের বাড়ীর দক্ষিণদিকে, যেখানে 
অশখ গাছটা আছে। 

শিক্ষক চঞ্চলকে এইখানে ছেড়ে দিলেন। 
দীপাকে দ্রিজঞালা করলেন। দীপা উত্তর দিল, 
'্সামাদের এই গ্রামটা। 

এখানে বলে রাখি যে, চর্চল ও দীপার দ্বিতীয় 
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শ্রেণীতে দ্বিতীয় বছর চলছে । চঞ্চলের বক্স ৮, 
দীপার ১* আর শিবুর ৯। 

শিক্ষকটি চিন্তাশীলঃ ধীর, সংযতবাকৃ। একদিন 
বলছেন, _ দেখুন অভাব আছে, হাজার ঝামেল। 
আছে, বহু বাধাবিপত্তি আছে-_সব সত্যিঃ কিন্ত 
যখন শ্রেণীতে ঢুকি তখন আর কিছু মনে 
থাকে ন|_-সব ভুলে যাই। 

আদর্শ শিক্ষকের উপযুক্ত, কথা । কিন্ধ দু:খ এই, 
এদেশে এই সমাজে এই রকম শিক্ষকদের একটু 
স্বীকৃতি, একটু সমর্থন, তদের প্রতি একটু শ্রদ্ধার 
নিবেদন, তাদের উন্নতির কোন পথ চোখে পড়ে 
না। এর! এখনও স্বকীয় ধারায় কাজ করে 
চলেছেন; কিন্ত আর কতদিন যে মনকে বাঁচিযে 
রাখতে পারবেন, কে জানে! 

বইএর জগৎ থেকে নিজের পরিবেশকে পৃথক্‌ 
করে গণিত ছা বছর বছর পাস করে হাসিমুখে 
ক্লাসে উঠছে। কত চকচকে লেবেল পাচ্ছে। 
পাড়াগীয়ে জীবনের প্রথম সাঁত-আটট! বছর কাটিষে 
দেওয়ার পরও যে *পাড়ার্গা কী ও কেমন এ বিষয় 
অঙ্জানা থেকে যেতে পারে; শিশুর জগতের সঙ্গে 
শিশুর পুস্তক জগতের একট! হুম্তর বাবধান ক্রম- 
বধধমান হবে যেতে থাকে, পাড়া দেখেছ" 
বাক্যটিও যে প্রশ্ন হতে পারে. এবং হওয়া উচিত, 
এ আমরা কয়জনে ভাবি? 

আর এক টুকুরো ছবি দেখাই। 

তৃতীণ শ্রেণী। আর একজন শ্রিক্ষক। আজ 
তিনি “পুরীর মন্দির নামে একটি অংশ পড়াবেন। 
গতকাল এই অংশটি ভাল করে টান! পড়ে জানার 
নির্দেশে দিয়েছিলেন। বাই পড়ে এসেছে। 
শিক্ষক সকলকে পর পর টানা পড়ে যেতে ব্ললের্ন। 
সবাই পড়ল। এবার মর্মগ্রহণ। অংশটি ছোট। 
করেকজনের তো প্রায় জল হয়ে গেছে। শিক্ষক 
কিন্ত প্রথমে সে-জলে নামলেন না) তিনি অংশটুকুর 
নাম থেকে প্রশ্ন করলেন: জাজ তাহলে পুরীর 


২৮ উদ্বোধন 


মন্দির সম্বন্ধে পড়া হচ্ছে, কেমন? আচ্ছ! আগে 
বল- পুরীর মন্দির কোথায়? 

শ্রেণী গ্লান হয়ে গেল। সবাই নীরব। 

--এ আবার কেমন কথা! পুরীর মন্দির তো 
একটা মন্দিরের নাঁম, তাঃ সেটা যে কোথা তা 
বলে না দিলে আমরা বলব কেমন করে? আচ্ছা 
দেখি বইট! আর একবার ভাল করে ।:.. 

বই তো খোলা, সামনেই প্রদারিত। 
বইএর মধ্যে খু'জতে লাগল। 

শিক্ষক অবস্থাট|! বুঝলেন এবং চিস্তিত হয়ে 
পড়লেন: কী করে এট! ওদের নাগালের মধ্যে 
এনে দেওয়া যাব? *'এমন একটা! উপলক্ষ্য চাই, যা 
থেকে ওর! নিজেরাই লুকোচুরি খেলার এই 
খেলুড়েটিকে খুঁজে নিতে পারবে। পুরী একটা! 
জায়গার নাম” এইরকম করে কথার সাহাধ্যেই 
বোঝাতে হবে নাকি শেষ পর্যস্ত! "' 

শিক্ষক প্রস্তত হলেন। ছাত্রের! তখনও 
ছাপালেথার আলিতে গলিতে 'থু'জি খুঁজি নারি? 
করে বেড়াচ্ছে। ভিনি তাদের ডেকে বললেন, 
বইএ খোজ! এখন থাক) আগে আমার আর 
একটা প্রশ্নের উত্তর দাও £ বল, হাসনানের পুল 
কোথায়? 

এ তো! জানা কথা, কেনন! দেখা বস্ত। শ্রেণীর 
অধিকাংশই সানন্দে বলে উঠল, হাসনানে ; এবং 
এই শব্ধ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ছু' একজনের সামনে 
থেকে কালো পর্ধাটা সরে গেল। 

শিক্ষক যেই বলতে গেলেন, ভাহলে পুরীর 
মন্দির ?-- 

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই তিনজন 
সমস্বরে বলে উঠল, পুরীতে, মাটারমশাই, পুরীতে । 

সব তখন লত্যিই জল হয়ে গেছে। 

এর পর মানচিত্র এল। দেখা হল পুরী কোথায় 
অবস্থিত, কি করে যেতে হয়, কখন যেতে হয়-__সব 
আলোচনা হল। 


সবাই 


[£৯তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


বিভিন্ন ছাত্র সম্পর্কে শিক্ষকের মধ্যে ভির ভি 
ধারণা থাকে, যাকে ত্বার পূর্বজ্ঞান বলা যায়। 
নাড়াচাড়া! করতে করতে একটা ধারণা গড়ে ওঠেই। 
অন্তের মুখে কোন ছাত্র সম্পর্কে শুনে এক রকম 
ধারণ! জন্মায়। কিন্ত এই পূর্বজ্ঞানকে ধরে থাক! 
সব ক্ষেত্রে সমীচীন নয়। 

আচ্ছা, আরও একটা ছবি দেখা যাঁক। 

চতুর্থ শ্রেণী। নদী নিয়ে কথাবার্তা চলছিল। 
সহসা একটি ছাত্র প্রশ্ন করল,_মাষ্টারমশাই। নদীতে 
বারে! মাস জল থাকে কী করে? 

আমাদের এই শিক্ষক প্রশ্নটি শুনে বললেন ঃ 
ভাল কথাঃ নদী কাকে বলে-_বল। 

ছাত্র বলল, যে নদী পাহাড় থেকে বেরিয়ে 
সাগরে পড়ে তাকে বলে ন্দী। 

ধারণাবিহীন মনের ছবি ফুটে উঠল এই 
অপরিচ্ছন্গ প্রকাশে । 

শিক্ষক - প্রশ্নটা, যেট! তোমায় এখন জিগ্যেস 
করলাম, সেটা বল দেখি। 

ছাত্র-_আঁপনি তো বললেন, “নদী কাকে বলে ? 

শিক্ষক-স্্য। এবার বল, এ নদী কাঁকে 
বলে” বলতে হলে কথাটা! "যে নদী” দিয়ে শুরু করলে 
ঠিক হয়কি? 

ছাত্র_ (চিস্তিত অবন্থায় ) না, ওখাঁনে “নদী” 
হবে না। ( একটু ধেমে ) তাহলে কী হুৰে মাষ্টার 
মশাই? 

শিক্ষক বন্ছি। আচ্ছা, (বাকী সকলকে ) 
তোমরা পর পর বলে যাও তো। 

কিন্তু সকলেরই স্থচন্া্জ বিভ্রাট বেঁখেছে। 
ভাষা মিলছে নাঁ। শিক্ষক বললেনঃ বল, “যে 
জলের শ্োত”' বা! যে জলধারা'__তারপর মাঠের 
মাঝ দিয়ে গ্রামের পাশ দিয়ে নদীর বয়ে যাওয়| 
শিক্ষক ৰোঝালেন। 

এখন শিক্ষক বললেন__ আচ্ছা এবার বলি 
শোনো। পাহাড় থেকে নদীর এই যে বেরিয়ে 
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আসা বলতে কে কি বোঝো--পর পর বলে যাও, 
আমি শুনৰ। যার যা মনে হয়, সে তাই বলবে। 

শ্রেণী নির্ধাক্‌। শিক্ষক তখন অন্তভাবে প্রশ্নটি 
প্রকাশের প্রয়্ান পেলেন। যেন টেনে এনে 
নাগালের মধ্যে ফেলতে চাইলেন £ নদীর পাহাড় 
থেকে বেরিয়ে আসা” আর আমার এই ত্বর থেকে 
বেরিয়ে যাওয়া” এই ছুটি কি এক? 

ছাত্রস্ট্যা। 

শিক্ষক-_ আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে এই 
ঘরে আমার আর কিছু থাঁকে কি? 

ছাত্রট-_না। 

শিক্ষক-নদী পাহাড় থেকে বেরিয়ে এলে 
পাহাড়ে নদীর আর কিছু থাকে কি? 

ছাত্রট-_না। সেতো বেরিয়ে এল, আবার 
কী থাকবে? 

শিক্ষক পর পর সকলকেই গ্জিজ্ঞাসা করে 
জানলেন যে, এ বিষষে সবাই একমত । 

-ঘোরতর কা বাধাল নদী: সে পাথাড় 
থেকে বেরিয়ে চলে এল, পিছনটা তো তার 
খালি হয়েযাবে। নইলে সে যে পাহাড ছেড়ে 
চলে এল, এটা ধরে নিই কোন্‌ যুক্তিতে 1... 
ভাল কথা। যেমন খুশি সে চলে যাক, আমাদের 
তাতে কিছু বলবার নেই, কিন্তু পিছনে ভার জল 
থেকে যাচ্ছে কেন? এবার কেমন তরে! চলে 
যাওয়া! ?-- 

এখন মাটি ও পাথরের পাহাড় তৈরী করে জল 
ঢেলে নদীর উৎপত্তি, নদীর চলে যাওয়া প্রভৃতি 
প্রতাক্ষ করালে তবে হয়। 

স্কুলে রিলিফ ম্যাপ নেই। দরকার মত 
উপকরণ কেনার অধিকার ও অর্থ শিক্ষকদের নেই। 
বেতনভোগী প্রাইমারী মাষ্টারের দার্িত্ব আছে, কর্তৃত্ব 
নেই। খুচরা খরচ বাবদ স্কুল মাসে যা পার তাই 
দিয়ে অফিস খরচ, কৃষি-শিলের ব্যয়, মীয় মাদিক 
পন্থিক! বাঁধানো পর্ধস্ত সকলই সমাধা করতে হয়। 


প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ২৯ 


কিছু ন! থাক, প্রধান উপকরণ আছে ? শ্রেণী 
পিছু একটি করে ৰোর্ড ও খড়ি। শিক্ষক খড়ি দিয়ে 
সাধ্যমত পাহাড় নদী এ'কে ছাত্রদের ধারণা গড়ে 
তোলায় সাহায্য করলেন; তৃণ্তি পেলেন না । 

আমরা কভিজ্ঞতার কথা বলি। ঢাল-তলোয়ার- 
বিহীন নিধিরাম কী করে অভিজ্ঞ যোদ্ধা! হতে পারে? 
অন্গরাগী অধ্যবসারী শিক্ষক দেশে আছেন, 
দারিত্র্যে জশ্রদ্ধায় অন্ুবিধায় তারা ক্রঙ্গীয়মাণ 
আমর! তাদের কোন খোঁজ রাখি না ! 

বয়স বাড়লেই জ্ঞান বাড়ে, অনেকদিন মাষ্টারি 
করলেই অভিজ্ঞ শিক্ষক হওয়া যায়, এ সিদ্ধান্ত 
ৰিশেষ ক্ষেত্র ও পাত্র ছাড়া মানি না। সবার মূলে 
শুদ্ধ প্রাণ, ক্রতবুদ্ধি। শুদ্ধ প্রাণে প্রশাস্তি থাকে, 
জ্ঞানমুখী চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়। এই চিন্তা- 
শীলতার পথে আসে উপলব্ধি, আর অভিজ্ঞতা! 
আসে উপলব্ধির পথ ধরে। 

পারস্পরিক অভিজ্ঞতা-বিনিময়, মনোবিজ্ঞানীর 
সংস্পর্শ, পর্যাপ্ত পুম্তকপাঠ গ্রভৃতিই প্রকৃত শিক্ষক- 
শিক্ষণ। আঞ্চলিক বৈঠক এক প্রধান দিক'। 
তারপর পত্রিকা। কয়েকটি শিক্ষামাসিক দেখেছি 
বটে, কিন্তু তাতে প্রয়োজন মেটে কি? 

বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিবেশে শিক্ষকের 
চিন্তাশীল হয়ে ব্রতবুদ্ধি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চাঁলিয়ে 
ক্রমোন্নতির সুযোগ ন্বিধা পাচ্ছেন কি? 

আমর! শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কথা, ছেলেকে 
মানুষ করার কথা বলি; তার সর্বপ্রকার দায় ও 
দায়িত্ব স্কুলের উপর ছেড়ে দিয়ে সংসার করি, 
রাজনীতি করি, সমাঁজনীতি করে বেড়াই । অথচ 
গ্রতিদিন পিতামাতার কাছে বাড়ীতে--বেখানে ছাত্র 
উনিশ ঘণ্টা! থাকে সেখানে-_তার জীবনগ্ৃঠনের 
কোন চিন্তা বা ব্যবস্থ৷ করি না। 

স্থলে কি হয়? পদ্যটা পড়ার কথাই বলি। 
মুখস্থ ধর! ও শক্ত দেখে দু'একটা বানান জিগ্যেস 
করা বা লিখতে ব্লা। জর ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন 
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নামে এক জাতীর গ্রশ্ন আছে, সেই প্রশ্বই পরীক্ষায় 
আসে, তার থেকে ছ'একটা ধরা; তাও সব দিন 
নয়, সর্বত্র নয়, সবাইকে নয়। 

নদী কাকে বলে__এ তো! সংজ্ঞাট! মুখস্থ বলতে 
পারলেই সব ঠিক আছে, ধরে নিই। আর গ্রামের 
পাশের নদীটার সঙ্গে পরীক্ষার কোন সম্পর্ক 
রাখি না। 

কিন্তু এতে হয় কি? ছাত্র বছর বছর বা ছু'তিন 
ব্ছর অন্তর পাস করে ক্লাসে ওঠে; স্কুলে ও 
বাড়ীতে আনন্দের হাট বসে যাঁয়। 

একটি নামকরা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর প্রথম 
স্থানীয় ছাত্রের “কিশপয়' পড়ার খাতা! দেখছিলাম। 
সম্ভাব্য গুশ্সোত্তরে খাঁতাটি ঠাসা । ছেলে স্কুল 


[ ৫৯তম বর্ব_১ম সংখ্যা 


থেকে রাঁফ-খাতায় লিখে লিখে এনেছে; বাড়ীতে 
পিতা সযত্বে পাকা খাতা করে দিয়েছেন। ছেলের 
জন্ সার্থক শ্রমের গরভরে খাতাটি পিতাই জামায় 
দেখিয়ে্ছিলেন। ছেলে ছই বেল! বাড়ীতে ও 
এক বেল! স্কুলে সেই খাতা মুখস্থ করে, প্রয়োজন 
স্থলে বমন করে। বইটা আর দরকার হয় ন|। 
আর বইই কি সব ভাল? বিশেষ করে শিশু শ্রেণীর 
বইগুলি কি শিশুপাঠ্য ? 

প্রশ্বোত্তরের থাতা৷ বই আকারে ছাপা হয়ে 
বাঞ্জারে বিক্রয় হয়! রূপায় তার দাম তেমন ন| 
হলেও, তার গুণ অনেক, আদরও খুব। এর দাঁম 
যেন মুদ্রায় নয়__মুদ্রাদদোষে। এই ভাবেই দেশের 
ভিনগণমন' তৈরী হচ্ছে। 


জীবনানন্দ 
শ্রীমতী বিভা সরকার 


জীবন মধ্য।হ হ'ল চেযে দেখি প্রভুঃ 

ক্ষতি নাই, ক্ষোভ নাই, কোনো! ব্যথ! নাই! 
সুখ ছুঃখ অভিমান অন্তর বেদন, 

মিছে সে ত, সে ত শুধু ভুলের বালাই। 
সকল শৃশ্তত! ছাঁড়ি প্রাণ আজ পূর্ণ শক্তিময়, 
জীবনের পদে পদে পাই তার সত্য পরিচনন ! 


বিলাইয়! দিমু আঁজ আনলোর দাঁনে 

আমার য! কিছু ছিল প্রভাতের গানে। 
সকলের মাঝখাঁনে আপনারে হেরিলাম আমি, 
আনন্দ আনন্দময় সর্বব্যাপী মোর অন্তর্ধামী । 
হ'ল মোর নব জন্ম তমসার পারে-_ 
হৃদয় উদ্েপ হ'ল অমৃত পাথারে। 


মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হইতেই বর্তমান তাহারই প্রকাশ-সাধনকে 
বলে শিক্ষা ; সুতরাং শিক্ষকের কর্তব্য কেবল পথ হইতে বাধাবিদ্বগুলি সরাইয়। দেওয়া । 


ছেলে নিজে নিজেই শিখিয়! থাকে । তবে তোমরা তাহাকে তাহার নিজের 
ভাবে উন্নতি করিতে সাহায্য করিতে পার 1-*'জ্ঞান ব্বয়ংই তাহার মধ্যে প্রকাশিত 


হইয়া থাকে। 


_ম্ামী বিবেকানন্দ 


আমি? ও আতা” 
স্বামী, বিশুদ্ধ! নন্ৰ 
( সহাধ্যক্ষ, প্রীরামকুষ্। মঠ ও মিশন) 


স্ামীজী নিজের “আমি' তগবানের পায়ে 
সপে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য জগৎটাকে মুগ্ধ 
করে এলেন, কেমন করে? কিসের জোরে? 
ঠাকুরের ভাব নিয়ে, ঠাকুরের আশীর্বাদে। এত 
করে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল, দেশে ফিরে এলেন ? 
একজন শিষ্য বললেন, _স্বামীজী, আপনি অনেক 
করেছন, বড় পরিশ্রীস্ত হয়েছেন, এবারে একটু 
বিশ্রীম নিন। স্বামী বললেন, বিশ্রাম নে ওয়ার 
কি আর জো আছে? দেখন! ঠাকুরের এঁ কালী 
ধে আমার ঘাঁড়ে চড়ে বসেছেন, ঘোরাচ্ছেন খালি 
আমাঘ। 

স্বামীজী নিজেকে, তাঁর অহংকে ঠাকুরের যন্ত্র 
স্বরূপ করেছিলেন। গ্রীক অর্জুনকে যন্তত্বরূপ 
হ'তে বলেছেন। শুধু কি মন্ন্যাসীকেই যন্ত্র হতে 
হবে? তা নয়, গৃহীদেরও হ'তে হবে, সকলকেই 
তাঁর যঙ্জ হতে হবে। “নিমিত্তমাত্রং ভৰ সব্যসাঁচিন্, 
নিমিত্মাঞ্জ হয়ে তার কর্ম করে যেতে হবে 
সকলকে । যতই জমিটাকে ডুবিয়ে মারতে 
পারবে ততই তার দিকে এগেোবে। 

ঠাকুর বলতেন,_- ছুটে! আমি, কাঁচা আমি আর 
পাক! আমি; মোক্ষের পথে যেশক্র সেই ব্কাচা 
আমি। একে মারতে পারলে তবে পাক! আঁ 
আসবে) এই আমিই মান্তষের বন্ধন মুক্ত করে। 
ভক্তির ভিতর দিয়ে, জ্ঞানের ভিতর দিয়ে, যোগের 
ভিতর দিয়ে আমিটাকে মারতে হুবে। কাঁচা 
আমিতে রাগ, দ্বেষ, হিংসা; আর পাকা! আমিতে 
মুজির পথে এগিয়ে যাওয়া, তার আমি হয়ে তাকে 
আম্বাদন করা। অভূন এই কীচা আমি নিয়েই 





ৰলেছিলেন_-আমি বুদ্ধ করৰ না। শরীক 
দেখালেন, তিনি পৃেই সব মেরে রেখেছেন। 
অঞ্জন নিমিত্তমাত্র। 

শ্রীরামকৃষ্ণ জগদগ্থার চরণে দব দিয়ে দিয়েছিলেন, 
নিজে কিছুই করেন নি) তাঁর কা'লীই সৰ করছেন, 
করাচ্ছেন । তিনি বলতেন-_আমি যঙ্। তুমি যন্ত্র 
আহি রথ, তুমি রথী- আমি ঘর, তুমি ঘরনী। 

রশ্রীমায়ের জীবনেও দেখি আমিত্বের পূর্ণ 
বিসর্জন । দেখন| বীচ কেমন বলছেন_-আমি 
স্বর্গীয় পিতার সন্তান, রাঁমগ্রসাদ বলছেন, কালীর 
বেট! রামপ্রপাদ | কি অহংকার ! গ্রকুর বলতেন-__ 
এ আহং কার? ঠাকুর হন্্শ্বরূপ হ'য়েছিলেন বলেই 
ভগবান্রে আবির্ভাৰ হয়ে ছিল তাঁর মধ্যে-_তাই 
সকলে তাঁকে ভালোবাসতেন। সব রকম লোকেই 
তার কাছে এসে আনন? পেত, ব্রাঙ্ষসমাজে 
তাকে নিয়ে যেত। 

বেণীপাপ বলেন, আপনার কাছে এসে 
আপনার কথ! শুনে কি গভীর আনন্দ যে পেলুম ! 
ঠাকুর বললেন।_আমি ও সব জানি ন| ৰাবুঃ মা যা 
বলিয়েছেন তাই বলেছি, আমার আবার কি? 
ৰাস্তবিক তিনি তো সকলের ভেতরেই আছেন 
কিন্ত যার মধ্যে তার বিশেষ প্রকাশ তিনি 
বালকের মতো! হ'য়ে যান। 

ঠাকুর অগন্মাতার যঙ্তঃ স্বামীজী ঠাকুরের ঘন্ত। 
আধার প্রস্তত করতে হবে, ধর্মকে পেতে হবে 
ভেতরে, তখনই পরিবর্তন আসবে জীবনে। কাঁচ! 
আমি মরে গিয়ে পাক! আমি জাসবে। 

যাঁজ্ঞবন্ধয মৈত্রেক্ীকে বলেছিলেন পতির জঙ্ 


* গত ২৬, ৩, ৫৫ তারিখে কুমিল্লার পুজাপাদ মহারাজজীর একটি ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে প্রীমতী হুধা সেন, এমএ 


কতৃক সন্কলিত। 
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পতি প্রিয় হন না, প্রিয় হন আত্মর জন্ভ। পত্বীবা 
সস্তানও শরির হন আত্মারই জন্ত। এই আত্মার 
আন্ত লোক ছুটছে। যাল্তবন্য বলছেন, এই 
একটিই বস্ত আছেন-_তিনি আত্মা-_তাঁকেই শ্রবণ 
মনন করতে হবে। 


অস্তণ ঝষির কন্ঠা বাঁক দেবীন্থক্তে বলেছেন 
“যা কিছু দেখছ, দেবদেবী বিশ্ববঙ্গাণ্-_সব কিছুরই 
মূলে রয়েছি আমি।” তার শক্তিই সব, কিন্ত 
আমর সে শক্তির সঙ্গে যুক্ত না হয়ে অবিদ্তাশক্ির 
সঙ্গে যুক্ত হই বলেই কাচা আমির উদ্ভব হয়। 

কেনোপনিষর্দে আছে £ একবার দেবত| আর 
নুরে যুদ্ধ হয়। দেবতাদের জয় হল। দেবগণ 
আনন্দে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে জয়ের উৎসব আরম্ত 
করলেন। জন্ুরদের কে পরাঞ্জিত করেছেন তাই 
নিয়ে থুব অংঙ্কারের- আমিত্বের প্রকাশ চলছে। 
ইন্্র বলছেন। আমিই মেরেছি। আর বলছেন 
তার শক্তিতেই দেবতাদের জয় হয়েছে । এমনি 
প্রত্যেকে নিজের গৌরব খুব প্রকাশ করছেন। ঈশ্বর 
ভাবলেন, দেবতাদের শিক্ষা দিতে হবে। তিনি 
অত্যদূত জ্যোতির রূপে আবিভূতি হলেন । দেবতীর! 
কেউ তাকে চিনতে পারলেন না, শেষে ইন্্র 
উৎ্কঠিত চিত্তে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন 
সেখানে সেই পুরুষ নেই,_-আছেন এক অপরূপ 
দেবী! ইন্দ্র সভয়ে অদ্ধায় দেবীর পদে প্রণত হস্গে 
জিজ্ঞাসা করলেন কে এ পুরুষ ম1? দেবী তখন 
বলেন, আমিই সেই, আমিই সব । আমার শক্ষিতেই 
তোমরা জয়লাভ করেছ। তোমাদের শক্তির 
মুলেও জামিই_ আম ছাড়া তোমরা শক্তিহীন_- 
শূন্ভ। বৃথ! অহঙ্কারে আর মত হয়ো! না তোমরা 
নিল্দের শক্তিতে শক্তিমান নও, আমার শক্তিতেই 
শক্তিমান্। দেবতাদের কাচা আমি দূর হয়ে গেল। 

ভগবান সব সহ কঞ্জতে পারেন--কিন্তু অহংকে 
নয়। কাজেই আত্মসমর্পণ কর, কাচা আমিটাকে 
ডুবিয়ে ডুবিয়ে মারে! । গুরু হওয়া কি সহজ কথা? 


[ ৫৯তম ব্ধ--১ম সংখ্য। 


গুরু কে তন? ঠাকুর বলতেন_-গুরু হচ্ছেন ঘটক, 
ধিনি বর ক'নেকে মিলিয়ে দেন। আত্মার সঙ্গে 
মিলন ঘটিয়ে দেন পরমাত্মার। কাঁচা আমিকে 
নিয়ে বান__পাঁকা আমির মধ্যে। এই যে তার 
সঙ্গে যুক্ত হওয়া, এই যোগহথত্রট ধরে চলতে হবে। 
সেইটের জন্তই গুরুশক্তি সহায় হবেন। আত্মকূপা 
কর আগে_ন! হলে গুরুকূপা মিলবে না। 
জাত্মকূপা হলে গুরুকৃপা মিলবে, গুরুরুপা হলে পরে 
তবে তার কৃপা । তখন তার প্রকাশ হবে। 

মা আর ঠাকুর সবই ঈশ্বরকে দিয়েছিলেন। 
যত তাকে দেবে তত তাকে পাঁবে। তাঁর 
থেকে আর দুরে থেকো না। মা সকলকেই 
ভালোবাসতেন। তিনি ঈশ্বরকে সব দিতে 
পেরেছিলেন, তাঁর হতে পেরেছিলেন বলেই-__ 
জগতে নকলের মধ্যে নিজেকে তিনি দেখতে 
গেতেন ১ তার এই আত্মবিকাশ সকলের মধ্যে 
তিনি দেখতেন, তাই সকলের মধ্যেই নিজেকে 
বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। 

চণ্ডীতে আছে | দেবী সর্বভূতেযু মাতৃরূপেখ 
সংস্থিতা”যে দেবী সর্বভূতে মা রূপে আছেন ত্বাকে 
নমস্কার। মা ব্ছ নন-একই মা সর্বতৃতে 
আছেন। আমাদের ম! সেটি উপলব্ধি করেছিলেন, 
তাই অনায়াসে তিনি গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়েছিলেন ) 
বু নয়। বহুর অধ্যেই এককে, নিজেকে তিনি 
উপলব্ধি করেছিলেন। 

সাধারণ মা-ও নিজেকে বিলিয়ে দেন, কিন্ত সে 
ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডীর মধ্যে, আপন সন্তানদের মধ্যে। 
কিন্তু মা এই রকম আবেষ্টনীর মধ্যে থাকেন নি-_ 
তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গণ্ীর বাইরে 
সকলের মধ্যে । সংসারী মা যেমন নিজের ছেলের 
মধ্যে নিজের সতী দেখেন_-মা তেমনি সকলের 
মধ্যেই আপন সত! বিকশিত দেখতেন। আমাদের 
গণ্তী-ভাঙ্গা মা, সকলের মা। 


আমরা খালি নিজেকে ভালোবাসি । কাঁচ 


মাঘ, ১৩৬৩] 


আমিটাকেই ভোগ করব বলেঃ আত্বাদন করবে! 
বলে বেঁচে আছি। কিন্তু মানের “আর্মি কি বৃহৎ 
'আনি'! তাই তার কাছে আমজাদে আর 
শরতে কোনও প্রতেদ ছিল না। 

নেই যাজ্বক্যের কথা_ আত্মাকে তোমার 
মধ্যে দেখি বলেই তুমি আমার প্রিয়। সেই আত্মা 
এক, সর্বভূতেই এক। ক্ষুদ্র আমি'র গণ্তী যখন 
ভেঙ্গে যায়, “বিরাট আমি'র প্রসার হয়, তখন 
কি আনন্দ! এক ঈশ্বর কেন বহু হলেন? নিজেকে 
আত্বাদন করবার জন্য । 

মাও তেমনি ভাব নিয়েছিলেন। শক্তি 
তো একট! রূপ নিয়ে আসেন। ম| ঠিক মাতৃ- 
রূপেই এসেছিলেন। চত্ীতে আছে যদিও 
তিনিই সারা জগতে আছেন, সবই তারই প্রতিমা, 
তবুও তিনি দেবতাদের কার্ধসিদ্ধির জন্ত শরীর 
নিয়ে উৎপন্ন হয়ে থাকেন। তিনি নিত্য, কিন্ত 
লীলার তিনি আবিভূত্ত হন। ঠাকুরের দেহত্যাগের 
গরেও মা ৩৪ বৎসর ছিলেন। ঠাকুর তাকে বেথে 
গিয়েছিলেন__ৃষ্টাস্তের জন্ত। বাণ্তবিক, স্থূল ভাবে না 
প্রকাশ হ'লে-_ আমাদের মধ্যে নেমে' না এলে 
আমরা তাঁকে বুঝি না। তিনি আমাদের মতো! 
নীচে নেমে আসেন-__মমাঁদের তুলে নেবার জঙ্ত। 
তুলে নেন শাঁসন দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। 

বুদ্ধ আর ঠৈতন্তের কি গভীর প্রেমে ভরা 
হৃদয়! চৈতন্ত নিজে কেঁদে জগংকে কাদালেন। 
জীব উদ্ধার ক্রোধের ঘ্বার| নয়, প্রেমে! গরম 
লোহা দিয়ে গরম লোহা কাটে না, কাটে ঠাণ্ড 
লোহা দিয়ে। 

স্বামগ্রসাদ বলেন-__ 
'নুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, এ কথা বিদ্দিত সব, 
কুপুত্র হইলে জননী কি ফেলে একথা কি করে কব।” 
কুপুরের মধ্যেও ম। নিজেকে দেখেন । 

শপ্বীমা যখন দক্ষিণদেশে গিষেছিলেন তখন 
দেখেছি--ঘর ভর্তি লোক বসে আছেন তার মুখের 
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দিকে চেয়ে। মাও বসে রয়েছেন চেয়ারে নির্ধাক্‌ 
গেহ-কোমল চোখে। কেউ কারে! ভাষা জানে না; 
তাই কথা নেই কারে! মুখে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে 
দক্ষিণ দেশের সেই লোকের! বলতেন-_নাই বা 
শুনলুম কথা! তবুও তো হৃদয় ভরে গেছে। 
পূর্ণ আনন্দ পাচ্ছি তো। মা নিজেকে বিস্তার 
করতে পেরেছিলেন সকলের মধ্যে, তাই তার মধ্যে 
আনন খু'জে পেয়েছিল সকলে। শধু দর্শনেই এ 
আনন্দ! ডাঁকাত বাবাকে একবার মাত্র ছেলে বলে 
সম্বোধন করলেন, ডাকাত ভূলে গেল। কেন? 
মূলে কি ছিল! প্রেম। আমাদের কেবল স্বার্থ, 
চারদিকেই স্বার্থের ছড়াছড়ি। মায়ে ছেলেতে 
পর্যন্ত স্বার্থ ! 

ঠাকুরের কাছে অস্ষিণীবাবু এসেছেন একদিন। 
ঠাকুর জিত্তাসাঁ করলেন, গিরিশবাবুকে জানো? 
অশ্থিনীবাবু বললেন,_কোন্‌ গিরিশবাবু ? থিয়েটার 
করে? মদ খায় যে, সে? ঠাকুর অমনি বলে 
উঠলেন, _আহা খাঁক না, কত দিন খাবে? 

জীবনে এই শিক্ষাটিই নিতে হবে, দোষ না 
দেখা__অহৈতৃকী ভালোবাসা । শুধু শুনে কি হবে 
যদি মনটাকে ঠিক করতে না৷ পারি? শুধুই শোনা, 
ও তে! একটা রোগ হয়ে দীড়িয়েছে। স্মরণ 
মনন ধ্যান করতে হবে। সর্বদা মায়ের জীবন, 
ঠাকুরের জীবন সামনে রেখে চলতে হবে। যা! 
ফুটে উঠেছে গুদের জীবনে সেটি ধরতে হবে। 
আমরা চলছি উল্টো পথে, মায়! বাঁ অজ্ঞানের 
ষুদ্্ গণ্তীর মধ্যেই আমাদের জীবন কেটে যাচ্ছে। 
বিরাটের প্রকাশ হচ্ছে না, তাই এরা আসেন ॥ 
ডেকে বলেন__না, এ পথ নয়। 

শীস্ব পড়ে কাচা! আমির নাশ হুয়ন! ) মহাজনজর 
জীবন সামনে রাখলে তবে কাঁচা আমিটা বায়। 
মায়ের কথা কি বলৰঃ চোখে ভাসছে শুধু তার 
চেহারাটি; তীর মুখখানি মনে পড়ে, কি প্রেম_-' 
কি নিঃস্বার্থ ত্যাগ ! বন্ুর মধ্যে আপনাকে দেখাই 
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আত্মার বিস্তার; তাই তো মায়ের মধ্যে এত প্রেম, 
এত ত্যাগ। একটির সঙ্গে আর একটির ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক, একটির সঙ্গে আর একটি ঘুক্ত। এই 
প্রেম, এই অহৈতুকী ভালোবাসার কথা শুধু শুনলেই 
হবে নাঁ_ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষব-_১ম সংখ্যা 


নারমাত্! গ্রবচনেন লত্যো! 

ন মেধা ন বহুল! শ্রুতেন। 
খালি শুনে এ প্রেম পাওয়] যাবে না। এঁকে 
গ্রহণ করতে হবে নিজের মধ্যে । নিজেকে বিস্তার 
করতে হবে ব্হুর মধ্যে, সকলের মধ্যে । 


শ্যামদেশের শ্যামলিমায় 


(ভ্রমণ-কথা ) 
ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ, এমএ 


১৯৫৪১ ১৭ই আগস্ট মঙ্জলবার, ভোর ৫-২০ 
মিনিটে কে. এল. এমের বাঁস এল। আমি তৈরী 
ছিলাম--গৃহকর্তার কাছ থেকে বিদায় নিক্বে গাড়ীতে 
উঠলাম। নীরব নির্জন পথে অন্ধকার ও আলোর মাঝে 
চলল বাদ রেস্ুনের মিলাভন এয়ার পোর্ট, ১০১২ 
মাইল দুর । ঠিক ছয়টায় পৌছে গেলাম। ওরা থেতে 
দিল লেমন-স্কোয়াস। শুক্কপরীক্ষা্ন কোন হাজামাই 
হ'ল না-_ঠিক সাতটায় বিমান ছাড়ল। 

বনরাজিনীল1 সমুদ্রব্লো- পাহাড় ও প্রান্তর পার 
হয়ে উড়ো! জাহাজ ব্যাঙ্কে নামল ঠিক বেলা নয়টায়। 
থাই-ভারত লজে যাওয়ার জন্ত কে. এল. এমের 
বাঁসকে বললাম । তার! নিয়ে চলল পুতিন ঠিকানায় 
--সেখানে দৈবাৎ এক ভারতীয়ের সঙ্গ দেখা হল। 
স্বামী হয়ণ্ভানন্দ রেছুনে যে ঠিকানা দিয়েছিলেন__ 
সেটিই ঠিক ; তখন বাস চলল সেখানে । পৌছাতে 
সাড়ে দশট! বাজল। 

এখানে আই. এন. এর দেবনাথ দাশ মহাশয় 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমাদরে সংবধন! 
করলেন) দূতাবাসের রায় চৌধুরীকে আমার 
আগষনবার্তা ফোনে জানিয়ে দিলেন_-তারপর শেঠ 
জগত্রামের ওখানে ছুপুরের খাওয়া খেতে নিয়ে 
চললেন। শেঠদী এখানকার ধনী ব্যবসায়ী । 
ওখান থেকে পণ্ডিত রঘুবীর শর্মার দোকানে এলাম। 


পগ্ডিতজী থাই-ভাবত লঙ্জের পরিচালক । মানি 
চমৎকার। 

বিকালে এলেন কে. করুণ! এবং রায়চৌধুরী । 
তাঁর! ছঙ্গনেই দূতাবাসে কাজ করেন। তারা 
কয়েকটি বৃতার আয়োজন করলেন। সন্ধ্যায় 
রদুবীর শর্মার বাড়ীতে পরিপাটা ভোজ হল। 

বুধবার ১৮ই আগস্ট। রাজেন্দ্র পাণ্ডা থাই- 
ভারত লঙ্জের কাজকর্ম করে। মান্রটি ভাল। 
সকালে আমাকে দঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে চলল। 
প্রথমে আমর! দেখলাম ওয়াট-পো-_ ওয়াট হল মঠ। 
এখানে ঘুমন্ত বুদ্ধের প্রতিমুতি রয়েছে । তথাগত 
এনেছিলেন যে সদাচরণ এবং সৎজীবনের বাণী, 
দেশের ও কালের ব্যবধান ভেঙে তা সর্বকালের 
এবং স্বদেশের হয়ে উঠেছিল, শ্তামদেশে তার 
বিপুল পরিচয় পাওয়া যায়। 

তারপর খেয়া-ঘাটে গেলাম। ঘাটের ছুধারে 
ৰাজার, বাজারে নান! অচেন! ফল দেখলাম-_- ওপারে 
ওয়াট অরুণ-_“অরুণ মঠ__কলনাদিনী ভটিনীর 
তীরে প্রভাতের আলোকে শীস্ত ও সমাহিত মঠ 
খুবই ভাল লাগল। সেখান থেকে মেমোরিয়াল 
বিজের উপর দিয়ে বামে বাসায় এলাম। ১১টায় 
রঘুবীরজীর দোঁকান হরে তার বাড়ীতে মধ্যাহ্ন 
ভোব্বন করলাম সানন্দ তৃপ্ডিভে। ওভার সীজ, 


মাঘ, ১৩৬৩ ] 


ব্যাঙ্ক থেকে চেক ভাঙ্গিয়ে বি. ও. এ. সি. এয়ার 
লাইনে যাঁওযার ব্যবস্থা করে বাসা এলাম 
আড়াইটায়। থাই-তারত লের গ্রস্থাগারটি মোটা- 
মুটি ভাল। তাদের অনেক বই এনে জড় করেছি 
বিছানায_-বসে বসে সেগুলি পড়লাম । 

বিকালে প্রীবুক্ত দেবনাথ দাশ ও আমি একটি 
বৌদ্ধ বিহায়ে গেলাম। সমাধি শেখাবার আয়োজনটি 
ভাল করে দেখলাম । এই সমাধি লাভের প্রচেষ্টার 
মধ্যে যেন এক শ্তিন্তার ও পরাজয়ের ভাব 
রযেছে--আমার কাছে এটা তত ভাল লাগল না। 
সন্গ্যাস ও ত্যাগ ভাল, কিন্তু সেটা যদি জোর 
করে হয়, তবে সেটা মানুষকে করে নিভাঁব এবং 
মৃতকল্প। যিনি মঠের অধিনায়ক তাঁর নাম ভিক্ষু 
বিমলধর্স, তিনি আলাপী এবং উদ্দার। 
বললেন_-ভারতবর্ষ ও শ্যামের মধ্যে সাংস্কৃতিক 
এক্য ও সংযোগ স্থাপনের চেষ্! একাস্তভাবে কর্তব্য । 
তিনি আরও জানালেন যে ভারতবর্ষ থেকে যদি 
শিক্ষার্থী আসে, তবে তার! তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে 
দেবেন। আলাপের সময় বন্ধুবর করুণ] দোভাধীর 
কাঁজ করলেন । রি 

বৃহম্পতিবার। আজ সকালে একাই চললাম। 
থাই-ভারত লঙ্জে আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে, 
তারই নিমস্্রণের ভার রাজেন্রের উপর। প্রথমে 
গেলাম ম্বাধীনতা-তোরণ দেখতে। ন্বাধীনতার 
ঘুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছে, তাদের স্মৃতির জন্ 
এই আযোঁজন। বিস্তৃত স্থানে হুন্দর মন্তমেন্ট-_ 
সেখান থেকে বোভরনিবেশ মঠ ও স্বর্ণ মন্দির 
দেখে বাসায় ফিরলাম। শ্বর্ণ মন্দিরকে ওরা বলে 
ওয়াট সাকেত। 

শুক্রবার সকালে উঠে মর্মর মঠে গেলাম--একে 
এর! বলে ওয়াট বেনচাম! বোপিতর। একটি ছেলে 
ৰাসের নাম ও নগ্বর বলে দিস। ভারই সহায়তায় 
বাত্রা স্থগম হল। সেখানে গিয়ে ভিক্ষু আননোর 
সঙজে দেখা । ভিক্ষু সব তন্ন তগ্গ করে দেখাঁলেন। 


শ্যামদেশের হ্ামলিষায় 


৩৫ 


তারপর গেলাম 17300065  0£ 9001781 
081181০) থাই সংস্কৃতি প্রচারের কেন্ত্র। 

বিকালে ৫টায় ব্ৃতা দিলাঁম__ফিয়া অনুমান 
রাজধন সভাপতি হলেন। ইনি ভি. লিট। সরকারি 
নানা কাজের শেষে বর্তমানে তিনি বিশ্ববিস্তালয়ে 
অধাপকতা করছেন। আমার বক্তৃতাটি জন- 
প্রিয় হয়েছিল। 

শনিবার সকালে উঠে গেলাম ওয়াট রাজ- 
বোপিতর ও ওয়াট রাজ প্রদদিস্থ দেখতে । প্রথমটিতে 
রয়েছে মুক্তা খচিত দরজা-_দ্বিতীয়টি খের জাতির 
তৈরা। পথে চলবার পুর্বে একটি চীনার দোকানে 
টিকিট কিনে চিঠি পাঠালাম দেশে এবং জাপানে। 
তারপর দেখলাম রাঁ্জপ্রাসাদের সংলগ্ন মঠে 
পান্নার তৈরী বুদ্ধমৃতি, এখানে রামায়ণের স্বন্দর 
চিত্রাবলী আছে। তারপর রাজপ্রাসাদ দেখার 
জন্ গেলাম। সেখানকার ছারীর! বলল-_পাঁবলিক 
রিলেশনস্‌ বিভাগ থেকে অন্গমতি আনতে হবে। 
সেখানে দৌড়ালাম, তারা বলল, ৩* টিকল দক্ষিণা 
লাগবে-তাই ফিরে এলাম। এসে শুনলাম আজ 
ভারতীয় দূতাবাস থেকে লোকজন প্রাসাদ 
দেখতে আসবে, আমি যদি তাদের সঙ্গে যাই 
তাহলে অন্বিধা হবে না। বসবার ঘরে 
তাদের অপেক্ষার রইলাম। দূতাবাস থেকে এল 
দেশাই, তার পরিবার ও কয়েকজন ভারতবাসী। 
একজন ছিল বোষ্ধেওয়ালা---সে এসেছে 
ন8082091:0 কোম্পানীর পক্ষ থেকে। ওদের 
*সঙজে ভিতরে গিবে রাজপ্রাসাদের অরষ্টব্য বিষয়গুলি 
দেখে নিলাম। 

বেলা ছইটায় বৌদ্ধ বিহারে বক্তৃতার ব্যবস্থা 
হয়েছিল--আমি ইংরেজীতে বলে গেলাম মার 
দুতাবামের করুণা তার অগ্বাদ করে চললা। 
করুণার এ বিষয়ে অভ্ভুত ক্ষমতা । এই বিহারের 
অধ্যক্ষ সংঘের পক্ষ থেকে বই উপহার দিলেন। 

খই-ভারত-লঞ্জের সঙ্জেই ভারত-বিস্তালয়, 


৩৬ উদ্বোধন 


সেখানে আজ জন্মাষইমী উৎসবের বিরাট আয়োজন । 
স্তামপ্রবাসী বহু ভারতীয় সমবেত হলেন এবং বৈচিত্র্য- 
ময় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উতৎস্ব সমাপ্ত ভল। 
তারপর নিকটের এক ঝবিষুমন্দিরে গেলাম__ 
সেখানকার পৃজারী ব্রাঙ্গণ। 

রবিবার ২২শে আগ্ট। আজ সকালে ঘরে 
বসে রাধ।কৃষ্ণনের ভারতীয় দর্শন পড়লাম। 
সাড়ে দশটায় এলেন আসাম থেকে ছুলেশ্বর 
কোঙার--ভগ্রলোক এম্‌-এ, বি-টি [0০৪০০ থেকে 
বৃত্তি পেয়ে এখানে গব্ষেণা করতে এসেছেন। 
১৯টাক্ধ এলেন সংখবাঁসী প্রথমে ন্যশিনাল লাইব্রেরী 
দেখাতে নিজকে গেলেন_ তারপর বৃদ্ধা রাজকুমারী 
পুণা দিস্কুলের ওখানে গেলাম-তিনি নিজের 
চেষ্টায় পাত্ডিত্য লাভ করেছেন। আমি 
আমেরিকার যে বিশ্ববিষ্ালয়ে অধ্যাপক হয়ে 
চলেছি রাজকুমারী সেখানে ছিলেন, সেখানকার 
ছু'চারটি গল্প বললেন। বিকালে খুব বৃষ্টি 
হল। সন্ধ্যায় দূতাবাসের রায় চৌধুরীর বাসায় 
নিমন্ত্রণ ছিল। আমরনাথজী তীর গাড়ী করে 
দাশগুপ্র, দেবনাথ দাশ এবং আমাকে নিয়ে চখলেন। 
আহারের বেশ চমৎকার আয়োজন হয়েছিল। 
বিদ্বেশে একদিন দেশের মত করে খাওয়া! গেল 
শ্চৃতিতে এবং হাস্তমুখর আলাপ আলোচনার সাথে। 
বাসায় ফিরতে রাত হল। 

সৌমবার পুরাতন রাজধানী অযোধ্যায় যাওয়। 
স্থির ছিল। রঘুবীরজীর ভাইপো! বিজয় যাবে আমার 


সাথে। খুব ভোরেই এল ছেলেটি, তার সাথে. 


সামলো মোটর রিকসা) করে বড় ষ্টেশনে গেলাম। 
সাতটায় গাড়ী ছাঁড়ল। থাইজ্াতি প্রথমে ইয়াংসী 
নদীর অব্বাহিকায় বাস করত-_তারপর শত্রর 
প্রতিবন্ধকতাঁয় ওর! নেমে আসে তাদের প্রতিঠিত 
নান-চাও রাজ্য ছেড়ে শ্রামদেশে_ চাঁও ফিরা নদীর 
প্লারে ধারে ওরা নেমে আসে এবং একাদশ শতাব্দীতে 
সুক্থাই নগরে ওদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এক 


[ ৫৯তম বর্-_-১ম সংখ্যা 


শতাবীর পরে ফ্রা চাও উথং এক নুতন রাজবংশ 
প্রতিষ্ঠা করে অযোধ্যান্থ রাধানী স্থাপন করেন। 
১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বর্মারাজের অত্যাচ'রে এখানকার 
রাজা পলারন করেন এবং তার এক অনুচর 
ব্যাঙ্কে রাজধানী স্থাপন করেন। 

গাঁড়ী চলল-_ছুধারে দিগন্তবিদ্কত ধান্তক্ষে'এ ) 
শ্তাম শোভা দেখে এদেশের শ্যাম নাম সার্থক 
বলে মনে হছল। চলতে চলতে মনে হুল এই সবুজ 
মাঁয় যেন দক্ষিণ বাংলার প্রতিচ্ছৰি। 

বেল! নয়টায় অযোধ্যা! পৌছে গেলাম । &্রেশনের 
পাশেই নদী_ খেয়ার সে নদী পার হয়ে রাত্য। ধরে 
ছেঁটে গেলাম রঘুবীরের পরিচিত ভগবান দাসের 
ওখানে__-ওরা৷ চা খাওয়াল। তারপর আমরা প্র!চীন 
রাজপ্রাসাদের ধংসাবশেষ দেখতে রওনা হুলাম-_ 
কিছুই নেই--শুধু ইতত্ততঃ বিঙ্গিণ্ত পাথরের ভাঙা 
ভাঙ। টুকর! অতীতের এহ্বধের সাক্ষ্য বহন করছে। 
একটি মা মন্দিরের মাঝে বুদ্ধমূর্তি আছে_এ 
মন্দিরটিও আস্ত নেই। 

বাসায় ফিরে সন্ধ্যা ছয়টায় এখানকার অভি- 
জাত প্রতিষ্ঠান শ্তাম-সমিতিতে বক্তৃতা দিতে 
গেলাম_ লোকজন বেশী হয় নি) জন কুড়ি পঁচিশ, 
তৰে তারা শহরের বিশিই গণ্যমান্ত ব্যক্তি । 

মজলবার সকালে ভারতীয় দূতাবাসে গেলাম-_ 
তথ্ন দূতাবাসে রাষ্্ীদূতের পদে কেউ ছিলেন 
ন1॥ শেঠী বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, বেশ আলাপী ; কোকাকোলা 
থাওয়ালেন, ভারতবর্ষ সন্ধে এক সেট বই দিলেন। 
সে বইগুলি থাই-ভারত লজে দিয়ে এলাম, এতে 
প্রচারের কাজ হবে। 

ওখান থেকে রঘুবীরের দোকানে গিয়ে কিনলাম 
ঝাঁপি, পুতুল ও কুরুনি। শ্রীদুক্ত দাশ দেশে 
ফিরবেন, তিনিই সঙ্জে করে নিষে যাবেন। 
দেবনাথবাবুর সৌজন্তে এখানকার শ্বতিচিহ কিছু 
দেশে পাঠানো সম্ভব হল। 


মাখ, ১৩৬৩ ] 


সংঘবাসী এলেন ৪-১৫ মিনিটে--এদের একটি 
বৌদ্ধসত| আছে, তিনি তার সহ-সভাপতি 
সেখানে বক্তৃতার আযোজন করেছিলেন। আমি 
অমিতাভের অমেক্ প্রভাবের কথা বললাম । ফিরে 
এলাম লে । রাতে রঘুৰবীর খুব খাওয়ালেন। 
ওদের যাত্রী-প্রশস্তির খাতায় লিখলাম একটি বাংল! 
কবিতা, অবশ্ত তার ইংরেজী অন্বাদও সঙ্গে সঙ্গে 
করে দিলাম । রঘুবীর খুব খুশী হয়ে বললেন__ আবার 
যেন আসি। সে আমন্ত্রণ গ্রহণ কর! এ জীবনে 
ঘটবে কিন! জানিন!, কিন্তু শ্তামদেশে ফিরবার ইচ্ছা 
বারবার মনে জাগে, কারণ বঙ্গদেশের ব্যবধানে 
শ্তামে রয়েছে সংস্কৃতভাষার এবং ভারতীয় সংস্কৃতির 
অনেক নিদর্শন । শ্যাদেশের রাঁজাঁজের নাম__এ্রথম 
রাম, দ্বিতীয় রাম) যোধ্যা, লবপুরী, বামায়ণের 
চিন্রাবলী বুঝিয়ে দেয় যে এখানে একদিন রামায়ণ 
আপন অথণ্ড আধিপত্য বিস্তার করেছিল । 

বুধধার খুব সকালেই উঠলাম; স্নান ও 
প্রাতঃককৃত্য সমাধা করে চা খেয়ে মোটরে 
বি. ও, এ. সি, অফিসে এলাম-শ্রীবুক্ত দেবনাথ 


ভোমার ₹পা ৩ 


দাশ ব! ছুলেশ্বর কোর কেউই সঙ্গে আসতে 
পারলেন না। অফিসে পৌছা'লাম ৭-১৫ 
মিনিটে--অফিস খুলবে ৮্টায়; কাজেই পাঁশের 
দোকানে বসে রইলাম । এখান থেকে বাসে করে 
এরোড্রোমে পৌছলাম ৯-১৫ মিনিটে । 

বিমান ছাড়ল ১০-২৫ মিনিটে । বিমান থেকে 
দেখলাম গ্রামের শ্তামল কান্তি। মনে জাগল এই 
দেশের মানগষের প্রেমময়, মধুময় ব্যবহার? 
সংঘবাঁসী এবং করুণা কি সঙ্জন এবং অমায়িক! 
আমার কয়েকদিনের প্রবাঁসজীবনকে তারা 
আনন্দে শিক্ষায় পরিপূর্ণ করে রেখেছিলেন। 
তাদের সেই মৈত্রী ম্রণ করে হায় পুলকিত 
হয়ে উঠল। 

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগল শ্তামে ভারতের 
স্বাধীনতার জস্ট বীর সুভাষচন্দ্র এবং তার সহকর্মীদের 
বীরত্ব ও ত্যাগের কথ|। শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাশের 
সংস্পর্শে সেই অতীত মহাগৌরবের কাহিনী কিছু 
কিছু শুনেছিলাম, বিমানে সেই সব কথা ভাবতে 
ভাবতে কি ধেন এক ক্বপ্রে মগ্ন হয়ে পড়লাম ! 


তোমার কপাঙ্গ 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


কেমম ক'রে মিলল কৃপা-জনে জনে আজ শুধায়। 
জানি চরণচিহণ শুধু, চরণদিশা কেউ কি পায়? 
কেমন ক'রে চোখের জলে 
ভয় ভাবনা যায় যে গলে, 
অভিমানের ছলাকল। লাজ পেয়ে নাথ, যুখ লুকায়__ 
দেয় দেখিয়ে তোমার কৃপা শুধু সরল প্ররার্থনায়। 





* জম্মাষ্টমীর দিন রচিত 


৩৮ উদ্বোধন 


( ৫৯তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


স্বজন কারা_নিত্য সাথী-_তীর্থপথে ধরে হাত, 
কার নাম উধাঁর সাধন-__দেখায় কপার স্ুপ্রভাত। 
মনের মানুষ আসে কাছে 
কেমন ক'রে মনেব মাঝে, 
মিথ্য। মিতা কার! ভাবের ঘরে ঢুরি করতে চায়__ 
দেয় দেখিয়ে তোমার কৃপা শুধু সরল প্রার্থনায় । 


সত্য ভেবে অসত্য যেই করি ঘোষণ রোখ ক'রে 
ছুঃখ আসে আকাশ ছেয়ে-কৃপার আলো যায় স'রে। 
কুতর্কে হায় হারিয়েছি কী-_ 
অন্থুতাপে দেখতে শিখি, 
দূরে গিয়েও কেমন ক'রে আবো কাছে পাই তোমায়__ 
দেখ “দখিয়ে তোমার কৃপা! শুধু সবল প্রার্থনায় 


তোমার কৃপার মহাপ্রসাদ_-যে পেয়েছে সেই জানে, 
হাসির আলোয় কানন! কালোয় তাবি অভয় পাই প্রাণে । 
তোমার জন্মদিনে প্রিয়, 
ডাকি--তুমিই চিনিষে দিও 
কপার স্বরূপ__যার বরে আজ চাই শুধু ঠাই চরণছায়, 
বাশির সবে বৃন্দাবনেব পাই ঠিকান। নিদিশায় ॥ 


ন্বামীজীর দান 
পথিক 


স্বামীীর বিশেষ অনুরাগী কোন পণ্ডিত 
একদিন হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, স্বামীর বিশেষ 
দানকি? আমি ব্লিলাম, জগতের উপর তীছার 
কি প্রভাব তাহ! বল! আমার অদাধ্য ; এজন 
আমার জীবনে স্বামীজীর কি দান, তাহাই মাত্র 
কথক বলিতে পারি। তবে ০সই বর্ণনায় দেশের 
ইতিহানে তাহার দান কি, ভাহারও সামান্ত ইঙ্গিত 
পাওয়া যাইতে পারে। 


ভাব-বিনিময় 

স্বদেশী বুগের পূর্বে (১৯*৩-১৯০৪) ইংরেজের 
নিকট সংকুচিত হওয়া, নত হওয়া, ইংরেজের শ্রেষ্ঠত 
এবং সর্ববিষন্ে অধিনায়কত্ব মানিয়। লওয়! আমার 
মত অনেকের শ্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। 

শ্বদেশী ধৃগের সুচনায়, আোত, একেবারে উল্ট। 
বহিতে লাগল-_অর্থাৎ যাহা কিছু আমার দেশের 
তাহাই সমগ্রতাৰে ভাল এবং যাঁহা কিছু ইংরেজের 


মাঘ, ১৩৬৩] 


তাছাই মন্দ_-এই ধাঁরপ| জন্মিতে লাগিল। বল! 
বাহুল্য, এই ভাব নিছক ভাবপ্রবণতা। আমাদের 
দেশের বিশ্মদ্ব কি, শ্রেষ্ঠতাই বা কি, দোষ ত্রুটি 
কোথায়-__বিদেশীর শ্রেষ্ঠতা কোথায়, নৃনভাই বা 
কিসে, তথ্ধিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকার, উক্ত 
ছ্বিবিধ অপদসিদ্ধাস্ত হইয়াছিল । 

স্বামীলগীর রচিত “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” পিরিব্রাঞ্ক” 
ও “ৰর্তমান ভারত? নামক গ্রন্ত্রয়, এই কালে পাঠের 
সুযোগ হওয়ায় পাশ্চাত্যের ব্হ স্দগুণ আমাদের 
নিপ্রত্ব করা আবগ্তক বুঝিলাম। অপরপক্ষে সু 
ভিত্তির উপর দাঁড়াই! পরিক্ষার অনুভব করা 
সম্ভব হইল যে সংকুচিত হওয়া, নত হওয়া, সর্ববিষয়ে 
শ্রেঠত্ব মানিয়! লইয়া, পাশ্চান্তোর অনুসরণ করিবারও 
চেতু নাই। পাশ্চাত্যকে দিবার মত এক অতি 
আবশ্যকীয় অমূল্য বস্তব আমাদের আছে, অধিকন্ধ 
অনেক বিষয়ে আমরাও দাত! হইতে পারি। 

আদান-প্রদানের ব্যাপার সঠিক ধরিতে 

বুঝিতে পারিলেই, পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও 
মেলামেশ! সহজ হইবে, এবং বহু অনর্থ হইতে নিদ্কৃতি 
পাওয়া যাইবে । পরস্পরকে ভুল বুঝিয়াই সর্বাপেক্ষা 
অধিক মনোমালিন্ত ঘটে। অতএব যিনি তুল 
বুঝিবার মহাবিপদ হইতে নিষ্কৃতিদানের সহায়ক 
তিনি মহাত্মা। যেমন জাঁতিগতভাবে, তেমনি 
ন্যক্তিগতভাবেও, যাহারন্দের সহিত মেলামেশ! 
করিতে হয় তাহাদের চিন্তাধারার সহিত সম্যক্‌ 
পরিচয় হইলেই অনেক অনর্থ হইতে মুক্ত 
হওয়া সম্ভব। 

এই উভয় ক্ষেত্রে স্বামীভীর দান অমূল্য । 


শান্্রানুঈীলনে দিগদর্শন 
শিক্ষকবিহীন অবস্থার যোগহ্ত্র বা পাতঞ্জল 
দর্শন পড়িতে গিয়া আমার মত অনেকেই 
স্বামীজীর রচিত “্রাজ-যোগণ” গ্রস্থকে শিক্ষকরূপে 
পাইয়াছেন। এত বড় সুদক্ষ শিক্ষক পাওয়! 


স্বামীজীর দান ৩৯ 


মহাভাগ্য ! জটিল বিষয় সরল করিতে উপলদ্ধিমান্‌ 
স্বামীজী তীহার গুরুদেবের ক্কায় সদক্ষ | 

উপনিষদ্‌ পাঠকালেও আচার্ধবিহীন অবস্থায় 
ভাগ্যবলে স্বামীর “বেদান্ত চিন্তা” (১০811 
০1) ৬০৫91742) নামক পুম্তক হাতে আসিল। 
এই গ্রন্থ পাঠে জীবনের উদ্দেস্ত পরিস্কুট হইল। 
কিছুকাল পরেই তাহার “ধর্মবিজ্ঞান” (9০15005 
ঢ1১11930)7 06 7২511১102) পাঠের সুবিধা হয়। 
এই ছুই গ্রন্থ আমার “বেদান্ত” পাঠের শিক্ষক? 
্রন্থদ্বয়ের প্রীপ্তনতা, গাভীর্ধ্য ও প্রাণবত্তা শিক্ষা 
ব্যাপার সহজ ও নিভূ্ল পথে চালিত করে। 

বস্ততঃ স্বামীজীর রচিত পুস্তকাদির সহামতা ন! 
পাইলে শাস্ব্ের যথার্থ মর্শ অনেকেই ঠিক ঠিক 
ধরিতে বুঝিতে পারিবেন না। উদার ও উপলন্ধি- 
সম্পন্ন ব্যক্তিই শাস্থাধ্যাপক হইবার যোগ্য, কিন্ত 
এবংৰিধ আচার্য সুছূর্লভ। এ 

শাস্বাধ্যর়ন জীবনের ভিত্তি দৃঢ় করিয়! উহাকে 
সুন্দর শোতন এবং অতীব আননাময় করিয়! তোলে। 
এখানে স্ব মীর নিকট খণ অপরিশোধ্য। 


প্রাচ্চ ও পীশ্চাত্ত্য-উভভয় দর্শনে সুপণ্ডিত 
কোনও সাধুকে এক সভায় বলিতে শুনিলাম, 
প্বামীজীর গ্রন্থ পাঠের সুবিধা না পাইলে আমি 
শান্্রমর্ম বুঝিতে পারিতাম না ।” 


বাংল। ভাষার অনুশীলন 


মনোভাব প্রাঞ্রল ও পরিফাররূপে প্রকাশার্থ 
বাংলাভাষার কিঞ্চিৎ অন্শীলনকাঁলে স্বামীতীর 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” পরিব্রাজক” বর্তমান ভারত'ঃ 
কয়েকটি কবিত| এবং কয়েকখানি পত্র -পাঠের 
সৌভাগ্য হইযাছিল। পড়ির! বুঝিলামঃ এ সাধারণ 
ভাষা নয়_-এ যেন কেহ আবেগপূর্ণভাবে ছন্দে 
কথা কঠিতেছে! এমন রচনাতঙ্গী প্রাণে আঘাত 
করিয়। উন্মাদনা আনয়ন করে! গভীর ভাব, 
অকপট ও প্রাঞ্জল প্রকাশ-_ধেন বাঁধাহীন নিঝরের 


৪৯ উদ্বোধন 


প্রবাহ! ফলে, অকপটভাবে আত্মপ্রকাঁশের একটি 
বিশেষ প্রণালী খু'জিয়া পাইলাম। 


চরিত্রই আধ্যাত্মিকতা! মতবাদ বা 
পুজাপদ্ধতি গৌণ 

চরিত্রই আধ্যাত্মিকতা-_-ইহা! স্বামীজীর জীবনা- 
লোচনাষ্ এবং তাহার বক্তৃতা পাঠে প্রথম সুস্পষ্ট 
হইল। এমন কিঃযে ব্যক্তি আদৌ মিথ্যা ব্যবহার 
করে না, অহংকারী নহে, সর্বদ1 সংযমী_-সেই 
প্রকৃত ধামিক_-তা সে সাধনভজন জপতপ করুক 
বা! না করুক-_ইহা বিশ্বাস হইল। 

কে কী কার্ধ করিভেছে-__এ প্রশ্ন অবান্তর , 
কে ভাবশ্ুন্ধ, তাহাই মাত্র মারকথ! | এই মহৎ ও 
উদার তত্ব স্ব'মীজী শুনাইলেন। 

ত্বামীজীর জীবনে, প্রচারে ও রচনায়-__চরিত্র- 
বলই যে আধ্যাত্মিকত|। তাহা বিশদভাবে হদয়ঙ্গ ম 
করা যায়। 

শাস্বর্নিত পিদ্ধের লক্ষণঘকল, জীবনে আচরণ 
'করিয়৷ নিজন্ব করাই আধ্যাত্মিক সাধনা; ইহা 
তিনিই প্রথম ধরাইয়। দিলেন। ধর্মচর্চা-_পোবাকী 
কাপড়ের ন্ায়__কথনও, কদাচিৎ ব্যৰহাধ ব্যাপার 
নহে, অত্যন্ত আটপৌরে ব্যাপার। সকল 
চিন্তাম ও কার্ধে ইহার নিরন্তর অন্রশীলন আবশ্তক। 
এই ভাব তাহার জীবনীলোচনায় ও গ্রন্থাদি পাঠে 
বুঝিতে পারিলাম। 

সৎসাহস, পবিত্রতা, সংযম, স্থার্থত্যাগ, 
কতৃন্থাভিমান-শৃন্যতা চরিত্রবান ব্যক্তির লঙ্গণ। 
স্বামীত্ীর সৎসাহস ছূর্জয়, পবিত্রতা অনন্সাধারণ, 
সংঘম ও স্বার্থত্যাগ এবং বিশেষভাবে কর্তৃত্বাভিমান- 
শৃন্ততা অতুলনীয় ! 

ধর্মযাঁজকঃ ধর্ম প্রচারক এবং ধর্মজীবন গঠনকল্পে 
উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে উক্ত গুণাবলী কিছুটা 
বিকশিত থাকিলে সামাঞ্জিক জীবনের তিক্ত! ও 
ঈর্ষাছেষ অনেক হস পাইত। 


[ €৯তম বর্--১ম সংখ্যা 


সর্বগীবে দেবত্ব 

শানে পড়িয়াছি “সর্ব খবিদং ব্রহ্ম” যাহা 
কিছু আছে সকলই বর্ষ; কিন্ত--প্রত্যেক জীবের 
মধ্যেই যে সমভাবে "দেবস্ব" (ব্রক্মভাব ) বিদ্যমান 
এই তত্ব আপামর সাঁধারণের মধ্যে গ্রচার করিয়া 
উজ্জল করিয়াছেন ম্বামীজী। তাহার পূর্বে 
কেহই এই তত্ব এত প্রবলভাবে এবং অকুষ্ঠিত মনে 
খুলিয়া বলিতে পারেন নাই। প্বনের বেদাস্ত“কে 
তিনি বিচিত্র ও বনু বিবদমান সমাজে আনিবার 
বিপুল প্রয়াস করিয়াছেন। নানাভাবে, চতুর্দিকে 
লোকসেৰার ব্যাপার দেখিয়া! মনে হ্ম্ব, তাহার 
প্রচার ক্রমশ: সফল হইতেছে। 

আমর! অল্লাধিক কলেই আত্মবিস্ৃত। নিজ 
নিজ দেবভাবে বিশ্বাস নাই। আত্মপ্রত্যয় জন্মান 
মহৎ কার্ধ। আত্মবিশ্বত জীবকে ও আত্মবিশ্বৃত 
জাতিকে আত্মপ্রত্যয়ী করিবার স্ুমহত দায়িত্ব ষিনি 
গ্রহণ করিয়াছেন তিনি দেব-মানব। স্বামীজীর এই 
অবদান শ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞান দানই সর্বোত্তম | 

লোকসেব! ও সৎকার্ধের মধ্যে যে বহুবিধ ফাঁকি 
থাকিতে 'পারে, তাহা স্বামীজী বিশেষভাবে উল্লেখ 
করিয়াছেন যাহাতে সাধক, কর্মী ও সেবকগণ সতর্ক 
হইতে পারেন! 

প্রকৃত লোকসেবকের মনোভাব কীদৃশ, তাহ! 
তিনি নিজ জীবনে আচরণ করিয় পরিপ্কুট করিয়া 
শিক্ষা দিয়াছেন। দেশবানীর প্রতি কি দরদ 
তাহার ছিল সে সম্বন্ধে একটি মাত্র ক্ষুদ্র ঘটনা 
উল্লেখ করিলেই তাহ! স্পষ্ট হইবে। 

ইংলগু ও আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন 
কালে এডেন বন্দরে জাহাজ থামিলে, স্বামীজী 
পাশ্চাত্যদেশের শিষা ও শিষ্যানহ ভ্রমণকালে, 
উহ্াদিগের সহিত কথোপকথনের মধ্যে, উহাদ্দিগকে 
কিছুই না বলিয়া, হঠাৎ সমীপন্থ একট 
দোকানে প্রবেশ পূর্বক ভারতীয় দৌকানীদিগের 
সহিত মহা আনন্দে নান! বিষয়ক আলাপ করিতে 


মাঘ, ১৩৬৩ ] 


লাগিলেন-_-উহাদের ধূলিধৃূসরিত চাটাইয়ের উপরই 
ব্িয়! উহছ্াদেরই থেলো হু'কায় তামাকু সেবন 
করিতেছেন! অনেকক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত করিয়া 
শিশ্যন্দের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাহারা অবাক্‌ 
হইয়া পূর্বস্থানেই গাড়াইয়া ছিলেন। উহাদ্দিগকে 
সন্োধনপূর্বক স্বামীজী বলিলেন, “দেখ বাঁপুঃ দেশের 
লোক দেখিলে আমি আত্মহার! হই যাই ঃ 
রীতিনীতি, ভদ্রতা ও আদব-কারদার দিকে খেয়াল 
থাকে না।” স্বদেশবাসীর প্রতি প্রবল অন্থরাগ 
ঢাকিয় চাপিয় চলা তাঁহার পক্ষে অস্বতাবিক। 
নারীজাতি ও সাধারণজন 

মাতৃজাতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা এবং তথাকথিত 
নিয়শ্রেণীর প্রতি দরদ যদি আজ যতকিঞিৎ আমাদের 
হইয়। থাঁকে। তাহা শ্বামীজীর প্রভাবে। উক্ত 
ছুই ভাবের পুরটসাধনে অনেক মনীষী সহায়ক 
হইলেও পত্তন স্থামীদ্রীই করিয়াছেন। বিশিষ্ট 
নেতারাও এ বিষয়ে তাঁার প্রভাবে গ্রতাবাদ্বিত। 
স্বামীজীর গুরুভাই এবং সহকর্মী পৃজনী়্ স্বামী 
অথগ্ডানন্দজী একদিন রাজনীতিক্ষেত্রে ধাঁহার! 
নেতৃস্থানীয় তাহাদের কিছু প্রশংসা ' করিয়া 
্মবশেষে কহিয়াছিলেন, আমর! বনে জঙ্গলে প|হাঁড়ে 
পর্বতে যে কঠোর তপন্তা করিয়।ছিলীম, তাহার ফল 
হইতেছে এই জাতীয় জাগরণ। 

নারীর ন্যাধ্য অধিকার-গ্রাপ্তি এবং পণ্ডিত 
ও অপমানিত জাতির মঙলদাঁধনের বিপুল প্রয়াস 
দেখিয়া স্বামীজীর অন্কতম খুরুত্রাতা! স্বামী তুরীক়্াননন 
মহারাজ বলিতেন__“নেতাঁর! শ্বাীজীর আরব্ধ 
কার্ধই করিতেছেন।” 

বস্ততঃ স্বামীজী যাহ! ুত্রাকাঁরে বলিয়া এবং 
সবেমাত্র সুচনা করিয়া! গিয়াছেন? তাঁহার পরবর্তিগণ 
সেই সকলেরই বন্বিস্তার করিতেছেন । 

মাতৃজাতি ও জনসাধারণ, এতছুভগ্বের উন্নতির 
অঠ স্বামীজীর ব্যাকুলত! অতীব অপাঁধারণ। সারা- 
অগতেই ইহাদের প্রতি অবহ্লো অতাধিক। তাই 


৬ 


ত্বামীজীর দান ৪১ 


কি তিনি নারীজাতি এবং জনসাধারণের মৃত্তিমান্‌ 
দরদী হইয়। আসিয়াছিলেন? 

ব্যথিতের দুঃখে তাভার হৃদয় মধিত হইয়াছিল। 
শূত্র-সমন্তা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন এবং যাতৃ- 
জাতিকে স্বাভাবিক মহত্বে প্রতিষিত করিবার 
জন্স, তিনি ব্যাকুল হইয়! দেশদেশীস্তরে ঘুরিযা 
বেড়াইয়াছেন-_গিরিগহবরে তপস্তা করিতে যাইয়াও 
স্থির থাকিতে পারেন নাই। 

স্বামীজী-প্রতিঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে, জনসাধারণ 
ও মাতৃজাতির ছুঃখময় অবস্থার উন্নতি- প্রচেষ্টা এক 
খআপরিহার্ধ বিধি) বিদেশে থাকাকালে যতবার তিনি 
অনুন্থ হইয়া পড়িয়াছেন, ততবারই তাহার শিষ্য ও 
সেবকগণকে বলিয়াছেন, “কখনও ভুলিও না, নারী 
ও জনসাধারণ |” 

আমেরিকা হইতে ক্ষেত্রীর রা্ার নিকট, 
ফনোগ্রাফ সহায়ে শ্বামীজী যে বাণী প্রদ্দান কবিয়'- 
ছিলেন, তাহাতেও এ একই কথা। এ সমন্ব 
তাহাকে নূতন করিয়া ভাবনা চিন্তা করিতে হয় 
নাই। যাহা হৃদয়ে পূর্ব হইতেই দৃঢ়মুদ্রিত ছিল, ' 
স্বতই তাহা! বাণীরূপে প্রকাশ পাইয়া ছিল। 

কিভাবে মাতৃজাতির নূতন শিক্ষা-দীক্ষা হইবে? 
তৎসশ্বন্ধে তিনি সুত্র/কারে তীহার সুম্পষ্ট অভিমত 
ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এক কথায়, আত্মজ্ঞান 
লাভের জন্ত যে সকল নৈসণিক ও আরোপিত 
প্রতিবন্ধক বিদ্ধমান। মে সকলের সমূলে উচ্ছেদ 
করার ভন্ই শিক্ষা আবগ্রক। ইহাই ছিল 
তাহার সিদ্ধান্ত । তাহার দৃষ্টি সুদুয়প্রসারী, উদার 
এবং অগ্রগামী । প্রাচীন হইলেও যাহা! কল্যাণকর 
তাহা রক্ষণীয়, তাহা রাখিতে তিনি দৃঢসংকল্প ছিলেন 
এবং অতীতের সহিত যাহাতে বর্তমানের যোঁগধান্না 
অবিচ্ছিন্ন থাকে, সে দিকেও তাহার বিশেষ দৃি 
ছিল। ছুই একটি উদ্দান্রপ দিলে এই ভাব 
পরিফার হইবে। স্ত্রীজাতির ক্বাধীনত! ও শিক্ষার 
বহুল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ধার! অনুযায়ী 


৪২. 


পতির প্রতি একনিষ্ঠ সৌহার্য ও পতির 
পিতামাতা ও আত্মীর়স্বজনের দছিত মিলি 
মিশরিয়! সংসারযাত্র! নির্বাহ করিবার রীতি পরিত্যক্ত 
না হইয়া! যাহাতে অক্ষুঞ্জ থাকে সে দিকে তীহার 
প্রথর দৃষ্টি ছিল। নির্জনে আত্মচিস্তারত! কিংবা 
পরহিতপরায়ণা নারী তাহার নিকট ত্যাগ, পবিত্রতা! 
ও সরলতার প্রত্তীকরূপে প্রতিভাত হইতেন। 
আধুনিক পদার্থবিষ্ভা (১০০০৪) প্রভৃতি 
স্বী-শিক্ষাঁয় অত্যাঁবশ্তকঃ কিন্তু প্রাচীন অধ্যাত্মবিষ্তাও 
আয়ন্ত করিতে হইবে। অধ্যাত্বুবিদ্তা অক্ষু্ রাখিয়। 
বিজ্ঞানাদি অবনত পঠনীয়। ইহাই ছিল স্থামীজীর 
অভিমত। শারীরিক শ্তিবৃদ্ধিঃ আজরক্ষায় স্থুপটু 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ-_-১ম সংখ্যা 


হওয়ার জন্ত যথোচিত বিধাঁন। বালকদিগের ভ্ঞায় 
বালিকার্দিগেরও সমভাবে আবগ্তক। কিন্তু তাহাদের 
কোমলতা যেন কদাপি নষ্ট না হয়, ইহা অব্ত 
্টব্য) বীরের দৃঢ়তার সহিত মাতৃহদয়ের 
ন্নেহশীলতার একত্র অবস্থিতি--ভিনি অতীব বাঞ্ছনীর 
মনে করিতেন। 

এ বিষয়ে স্বামীজীর শেষ অভিপ্রায় ছিল, নারী- 
শিক্ষা ঠিক কিরূপ হইবে, নারীই তাহা নিধারণ 
করিবে। এখানে পুরুষের অধিকার নাই। 

জননাধারণকে কিতাবে উতদ্ধ করিতে হুইৰে 
তাহারও বিস্তারিত ইঙজিত ম্থামীজী দিয়াছেন 
পত্রালীর ছত্রে ছত্রে। 


সাধু 


কাজী মোঃ হাশমৎউল্লাহ এমএ, বি-এল্‌ 


সবল্লাহার, হল্পনিদ্রা» হ্বল্লভাষা আর 
সাধু যে সংকল্প করে অভ্যাস সাধা'র। 
চিত্ত হস্জ শক্তিশাণী হেন সাধনায় 
বিত্ত তাঁর! জগতের, ন্মন্ত ধরায়। 


অন্তর একাগ্র রাখে প্রভুর চরণে-_ 
কল্যাণ প্রেরণ! জাগে শত রূপায়ণে_ 
ক্বতই সাধনধারা বহে অবিরত 

মজজিয়া মজায় ধর! দেবতার মত। 


ক্ষণেকের সাধুসঙ্গ জীবনে সম্পদ__ 
বন্মন! অর্চনা! হ'তে শীঘ্র দিদ্ধিপ্রদ। 


উনবিংশ শতাব্দীর মানস-ভূমি 


শ্রীপ্রণব ঘোষ, এমএ 
( পূর্বাছবৃতি ) 


ভারতবাসীর সাধারণভীবনেও অধ্যাত্মচেতনার 
সার এত গভীরভাবে ঘটেছে যে, দৈনন্দিন 
ববীবনের অজশ্র দৈন্ভ সত্বেও তাদের এতিহ 
্ব্যমন়্। তাই “পশ্চিমের দরিদ্র জনসাধারণের 
তুলনায় ভারতবর্ষের দগ্জিদ্রর/ তো দেহশিশ, 
স্বামীজীর এই উক্তিটির যথার্থতা সত্বন্ধে অরবিন্বৰাবু 
যতই সন্দিহান হোন কথাটি অতি সত্য। তৰে এই 


দেবশিশুরা যখন অধ্যাত্ব-সম্প?টুকুও হারাবে তখন 
কি হয় বলা কঠিন। এই দরিগ্জ জনসাধারণকে 
বিষ্াবুদ্ধিতে সমুন্নত করে পরম সত্যের অভিমুখী 
করে তোলাই ছিল স্বামীজীর আদর্শ । অরবিন্দবাবু 
লিখেছেন-_“ম্বামী বিবেকানন্দ নিজস্ব মতের শ্রেষ্ঠতা 
প্রমাণ করেছিলেন এই বলে বে, তাদের (পাশ্চাত্যের) 
ধর্মের ইতিহাস রয়েছে এবং থাকবেই, কারণ মান্য 


সাথ, ১৩৬৩ ] 


তার অই! ; কিন্তু হিনুধর্মের ইতিহাস নেই, থাকতেও 
পারে না, কারণ তা ঈশ্বরের শ্রীমুখনি:স্যত।” 
একথা! তিনি কোথায় পেয়েছেন তা জানাবার 
প্রয়োজন বৌধ করেন নি। অপৌরুষেস বেদ সমন্ধে 
স্বামীজীর স্পষ্ট উক্তি, ৮1১ [71003 1785 
15061%60. 0১61: 1611101 00001 15৮61৪- 
000, 0১৩ ৬৩৫৪৪, 1199 7০010 00৪0 06 
5098 ৪06৪ 10001 10881017106 8170 
51000036200. 3/% 09 2৫ 6225 170 
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(17১65 

সুতরাং বেদ অর্থে অনন্য অধ্যাত্ম-জ্ঞান, যা যুগে 
ঝুগে সাধকহৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। বেশির ভাগ 
ধর্মই কোন বিশিষ্ট দেবমানবকে আশ্রয় করে গড়ে 
উঠেছে, কিন্ধ হিন্নধর্মের মূল উৎস, কোন ব্যক্তি নয়, 
অনন্তজ্ঞান বেঘ। বেদ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকাননের 
ব্যাখ্যার উপরে নির্ভর করেই সকল দেশের সকল 
কালের সাঁধকদের বতীন্ত্রি় অন্ভভূতিকে আমর! 
শরন্ধা করতে পারি। এই মনোভাবের উপরেই বু 
শাখাবিশিষ্ট হিন্দুধর্মের ও ভারতসংস্কৃতির এক্যবোধ 
প্রতিষ্ঠিত। 

স্বামীজী উনিশ শতকের লামাজিক আন্দোৌলন- 
গুলিকে খুব বেশী মর্ধাদা দেন নি। তার কারণ 
ব্যাখ্য। করতে গিয়ে লেখক মনে করেছেন--“তার 
(শ্বামীজীর ) মতে ধর্মই ভারতের সমাজ জীবনের 
মূল উৎস। এইজস্ই পূর্ধগামীদের সমাজসংস্কারমূলক 
আন্দালনকে তিনি সমর্থন তো করতে পারেনই 
নি, হুনঞরেও দেখেন নি।* প্রথমেই বিবেচ্য 
শ্বামীজী কোথাও ধর্ম ও সমা্ফে এক করে 
দেখেছেন কি ন! এবং সমীগসংস্কারকদের প্রতি তার 
'সন্জর' না থাকার হেতু কি। এ বিষয়ে স্বামীীর 
মতাষত পাঠকদের সাঁদনে তুলে ধরছি-_ 


উনবিংশ শতান্বীর মানস-ভূমি * ৪৩ 
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উনবিংশ শতাব্দীর বেশির ভাগ সংস্কার-আন্দোঁলন 
(সহমরণ-নিবারণ। বিধব!-বিবাহ, স্ত্রী-শ্বাধীনত! ) 
__এ সবের উপযোগিতা শ্বীকার করে নিষেও 
স্বামীজী প্রশ্ন করেছেন, এ সমন্তই তে! উচ্চবর্ণের 
সমস্তা। দেশের শতকর1 ৭* জন সাধারণ মানুষের 
জীবনকে এই সমস্ত! স্পর্শ করেছে কি? নিয়বর্ণের 
মানুষের ওই সব আন্দোলনের হীরা কী উপকার 
ইয়েছে? তাই স্বামীজীর প্রশ্ন” ..... /17615 
816 0938 ৮৮1১০ ৮7৪01 1500? ড/1018 
816 075 09001 7? .. ..71030 9011026 076 
120 00105 006805 001 15815186155 10০90, 
পাঃণু 076 125/ 111 106 00100 0010110%, 

শিক্ষার বিস্তার না হ'লে সমাজের সংস্কার উপর" 
থেকে চাপিয়ে দেওয়া! হবে-_জাতির অন্তরে তা 
প্রবেশ করতে পারবে না। 

সুতরাং ধর্ম এবং সমাজকে স্বামীজী কোথাও এক 
করে দেখেন নিঃ সমাঁজসংস্কারের প্রয়োজনীয় তাকেও 
অন্বীকার করেন নি। কিন্তু কেবলমাত্র হিন্দুলমাজেই 
গলদ রয়েছে এমন অশ্রদ্ধের অত্যুক্তিকে অস্বীকার 
করেছেন। আঅভীতের এবং বর্তমানের ভারতবর্ষের 
যে ছুটি ছবি আমাদের চোখে ভাসে, শ্বামীজী 
ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচেতনার আলোকে তার মধ্যে 
প্রাণের যোগ দেখতে পেয়েছিলেন। ভারতের 
সর্বপ্রকার অধংপতন সত্বেও ধর্মের মধ্যেই তিনি 
জাতির পুররুজ্জীবনের সম্তাবন! দেখতে পেয়েছিলেন। 
অব ইউরোগীয জ্ঞান্-বিজ্ঞান্রে সহায়তার এঁহিক 
জীবনের উদ্তি চেয়েছেন, কিন্ত তার লক্ষ্য আধ্যাত্মিক 
উর্য়ন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাঁঅনারাযণ বন্গ। 


৪৪ উদ্বোধন 


কেশবচনত্ প্রমুখ পূর্বগামী দকলেরই লক্ষ্য এক। তবে 
কর্ম প্রচেষ্টার সর্বাধিক প্রকাশ ঘটেছে স্বামীজীর মধ্যে। 
অরবিন্মবাবু বলতে চান--ফে স্বামী বিবেকানন্দের 
মানস-পরিমগ্ুল এবং রামমোহন-বিস্তা সাগরের 
মানস-পরিমগ্ডল "সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের"-_কিন্ত 
ইতিহাসের সাক্ষ্য_ওই পূর্ববপ্তা যুগের অভ্যন্তরেই 
স্বামীজীর সম্তাবন! নিহিত ছিল। ইউরোপকে যাঁরা 
সর্বাংশে গ্রহণ করেছিল, তারা মুষ্টিমেয় অন্ুকরণ- 
কারী। আমাদের কোন জাতীয় নেতাই ইউরোপের 
সব কিছুকে গ্রহণ করেন নি। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ 
গুণাবলীর সঙ্গে ভারতের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সমস" 
সাধনই ছিল তাঁদের আঁদর্শ। এই সমঘক্র-সাঁধনাই 
সে যুগের সঙ্কেত। 

কিন্তু অরবিনাবাবুর চোখে পড়েছে শুধু 
"ইউরোপীপ্ছ সাহিত্য ও দর্শন থেকে পাওয়া 
সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, সামাজিক আদর্শ, ব্যবহারিক 
জীবনাচরণের সাবভৌম অঙ্গীক(র '..* ” তাঁর মতে 
শ্বামীজীর মানস-পরিমগ্ুলে এদের আর কোন 
মূল্য নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে “ইংরেজী শিক্ষা- 
দীক্ষা এবং ন্যায়শাস্্রাির অধার়ন-নধ্যাপনা থেকে 
যে বুদ্ধিবদী যুক্তিবাদী মানস গড়ে উঠেছিল” তাকে 
স্বামীজী নাকি অন্বীকার করেছেন। এই প্রসজে 
লেখক স্বামীণীর নিয়োদ্ধ ত লেখার বাঁকা অক্ষরের 
অংশটুকু উদ্ধত করে দেখাতে চেয়েছেন যে, যুক্তি 
ব! বুদ্ধির চর্চাকে তিনি এড়িয়েই গেছেন। ম্বামীজী 
দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশে বলছেন; ভালবাসার 
প্রেরণাই দেশপ্রেমের প্রথম কথা । বুদ্ধি বা যুক্তির 
চেয়ে প্রেমই বিশ্বরহন্তের চাবিকাঠির সন্ধান দেয়। 

পু 13611555 10. 0000100370১ 2100. 1] 2180 
10876 10 ০0%/2 18681 ০0: 08101001810, 
00055001089 21515099891 00858 
6 


৮/152 15 ঠা 2165015000৮ 15507 2 


80119517500, 5৮ ভি] হিট 
1681. 


16002521689 51215 2170. 05251650195, 


[ €৯ভম বর্ব_১ম সংখ্যা 


13৮৫ 05021 0০ 82260097165 11511706601, 
[০96 012015 ঠ76 2,03৫ 01210551016 22665 5 109 
15 0৮6 ৫262 0211 0৮6 56095 ০ 06 
6০], (1109150016১ 700 ০০৪]০- 
[0০9 


০০ 6৪1 09000111103 ১7. 17111190301 


170/01562, 


0 16000776155 ৮/০৫10-109 080:100 ! 


07০ 09067306103 ০৫ ৪০৭8 ৪70 ০0৫ 88863 
18৮৩ [80020.6 20০১(-0001 176191)10001 00 
101:0168-৮ 

এই উদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে পড়লে 'এই মনে হয় 
থে দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে শ্বামীজী হৃদয়ের অনুভূতিকে 
প্রথম স্থান দিয়েছেন। এই জলন্ত দেশপ্রেমও 
তে! মানুষেব স্ব'ধিকার-প্রতিষ্ঠার যুক্তির উপরেই 
দাড়িয়ে আছে৷ স্বামীঙ্গী বলেছেন; বুদ্ধি বা যুক্তির 
দৌড় বেশীদুর নয়, হৃদয়ের পথেই অনুপ্রেরণা 
আসে। একটি অনুচ্ছেদের সামান্ত অংশ তুলে 
দিষেই আরবিম্দবাবু শ্বামী বিবেকানন্দ সম্থন্ধে এমন 
মন্তব্য করেছেন যা সত্যবোধকে পীড়া দেয়। 

যুক্তিবাদী মনন সম্বদ্ধেও স্থামীজীর চিন্তাধারার 
পরিচয় তার রনাবলীর নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। 
যদি দেখতে ন! পাই 'চাহলে লজ্জার কারণ ঘটে। 
একটি মাত্র উদ্ধাহরণ তুলে দিচ্ছি-_ 
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স্বামী বিবেকানন এই যুক্তির পন্থ। অনুনরণ 
করেই ছুর্গতি মান্ষকে প্রথমে অন্ন, তারপরে শিক্ষা 
এবং তারপরে জ্ঞান দান করতে বলেছেন। 
কিন্ত একথাও ম্মরণীয়, প্রচলিত শিক্ষার অভাবেই 
অধ্যাত্মস্তানেরর অভাৰ ঘটে ন[। যুগ ঘুগ ধরে 
এ দেশের নিঃসম্ঘগ সাধারণ মালষের মধ্যে অধ্যাত্ম 
সাধনার ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে । মধ্যযুগের 


মাঘ, ১৩৬৩ ] 


বেশির ভাগ মরমিয়া কবিই এই নিরক্ষর সাধারণ 
মানবসমাঞ্জ থেকে উদ্ভুত । বাংলাদেশের বাউল 
গানও কোন পণ্ডিতের রচনা নয়। 

ভারত ও ভারতবাসী সন্থন্ধে স্বাধীজীর ধারণ! 
কি বুঝতে ন| পেরেই অরবিনাবাবু লিখেছেন 
প্রাজ| রামমোহন প্রভৃতির মধ্যে যে কালদচেতন 
দূরদৃষ্টি এবং প্রবাহিত হতে-থাকা ব্যবহারিক জীবন 
সশ্বন্ধে নিভূলি উপলব্ধি আমর! লক্ষ্য করেছি, 
বিবেকানন্দে তার কোনিরপ স্বাক্ষর নেই।” কোন 
" মন্তব্য পেশ করার আগে আমরা £ব্যবহারিক” 
জীবনের ক্ষেত্রে শ্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্জীর ছুটি উদাহরণ 
তুলে ধরছি-_তিনি চিঠিতে পিখছেন__ 

শশী তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। 
যদ্দি কার্ধে পরিণত করিতে পারিস তবে জানৰ 
তোরা মরদ, আর কাজে আসবি। **'** গোটা 
কতক ক্যামেরা, কতকগুলে! ম্যাপ, গ্লোব, কিছু 
01১67010813 (রাসায়নিক দ্রব্য) ইত্যাদি চাই। 
তারপর একটা মস্ত কু'ড়ে চাঁই। তারপর কতক- 
গুলে! গরীব গুরবে! জুটিয়ে আন! চাই। তারপর 
তাদের /১৪৫:০০০]০ঘ১ 0৩98:99৮ ( জ্যোতিষ, 
ভূগোল ) প্রভৃতির ছবি দেখাও আর 'রামব্কষ্ণ 
পরমহংস” উপদেশ কর- কোন্‌ দেশে কি হয়, কি 
হচ্ছেঃ এ ছুনিস্বাটা কি, তাঁদের যাতে চোখ খুলে 
তাই চেষ্টা কর পু'খি-পাতড়ার কর্ম নয়-_সূখে মুখে 
শিক্ষা দাও।” (পত্রাবলী প্রথম ভাগ পৃঃ ১৯৭) 
উচ্চ তাংশটুকুর মধ্যে লক্ষণীয়, স্ামীজী ব্যবহারিক ও 
পারমার্থিক উভয় ধরণের শিক্ষার কথাই বলেছেন। 

'পরিক্রাজক” বইটিতে স্বামীজী যে ভবিষ্যৎ 
ভারতের ছবি একেছেন, আজকের দিনের 
ব্যবহারিক জীবনৰোধসঞ্জাত গণ-আান্দোলনের তাই 
তো প্রকৃত রূপ--ণতোঁমর! ( ভারতের উচ্চবর্ণের ) 
শৃক্কে বিলীন হও, আর নূতন ভাঁরস্ভ বেরুক। 
বেরক লাজল ধরে, চাঁবার কুটার ভেদ করে ; জেলে, 

* স্বামী রামকৃষ্কানদ্দ। 


উনবিংশ শতাবীর মানস-ভূমি ৪৫ 


মালা, মুচি, মেথরের ঝুঁপড়ির মধ্য হতে। বেরুক 
মুদির দোকান থেকে, ভুনাওর়ালার উন্ননের পাশ 
থেকে, বেরুক কারখান1 থেকে, হাট থেকে, বাজার 
থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত 
থেকে । এর! সহশ্র সহম্র বসর অত্যাচার সয়েচে, 
নীরবে সয়েচে,_তাতে পেয়েচে অপূর্ব সহিষ্ণুতা । 
সনাতন ছুঃখ ভোগ করেচে -_তাতে পেয়েচে অটল 
জীবনীশক্তি।” উনবিংশ শতাববীর শেষ মুহূর্তে 
এই দর্শন কি “কাল সচেতন দুরদৃষ্টি'র স্পঞ্ 
খবক্ষর নয়? 

স্বামীজীর “পরিব্াজক', “প্রাচ্য ও পীঁশ্চাত্ত্য” 
এবং 'পত্রাৰলী' পড়বার পরে কেউ যদি অরবিন্দ 
বাবুর মন্তব্যটি পড়েন-_প্ধর্মসম্পর্কহীন ব্যবহারিক 
জীবন সম্বন্ধে তার (শ্বামীজীর ) অনুসন্ধিৎস! খুবই 
সামান্ত, নেই বললেই চলে-_” তিনি অনায়াসেই 
বুঝবেন এ মন্তব্যের মূল্য কি। বন বিচিত্র 
ব্যবহারিক জীবনকে শ্বীকার করেও অধ্যাঞ্ 
আদশেই তিনি ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি দর্শন 
করেছেন। ভারতের ইতিহাসের এই অধ্যাত্মবা্দী 
ব্যাখ্য। শুধু ্বামীনী নয়, ভারতের গ্রত্যেক মনীষী 
ও মহাপুরুষ করে গেছেন। এ ব্যাখ্যাকে কেউ 
অন্বীকার করতে পারেন, তা শ্বীকার করি। কিন্ত 
একটা! প্রশ্ন তবু থেকে যাবে, অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যা 
যর্দি অচল হয়, বস্তবাঁদী ব্যাখ্যাকেই ৰা চিরসচল 
মনে করার কারণট| কি? অধ্যাত্ববাদের অনুরক্তি 
অনেক সম্জ গৌড়ামি জনে বটে, কিন্তু যে 
বস্তবাদী দর্শন জীবনের গভীরতম প্রশ্ন ও বেদনার 
কোন উত্তরই দিতে পারে না, তার প্রতি 
অন্ধবিশ্বাসও সমান গোৌঁড়ামি। বস্তবাদই একমাত্র 
সত্য দর্শন এমন কথা আজও প্রমাণিত হয় নি! 
ভারত যে চিরস্তন চরম সত্যকে উপলন্ধি করেছিল, 
অরবিন্দবাঁবু তাকে বস্তজগতের নিয়ত পরিবনশীল 
সত্যগুলির সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। 5৫ 
1৪:00) (5003 26. 20877” ম্বামীজীর এই 


৪৬ উদ্বোধন 


সংক্ঞাটিই ব্যবহারিক জগতের পরিবর্তনশীল সত্যের 
সজে অপরিবর্তনীর মূল সত্যটির পার্থক্য সুত্রাকারে 
বুঝিয়ে দেয়। অরবিনাবাবুর মতে স্বামী বিবেকানন্ন 
প্র্ম এবং অধ্যাত্ম মুক্তিচিন্তাকে অক্ষয়, অপরিবর্তনীয়, 
পরম জাতীয় প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছিলেন ।” এবং 
তাঁর সঙ্গে নাঁকি “কালের গরজের সম্পর্ক খুব কমই 
ছিল।” আমাদের দেশের জাতীয় জীবনের প্রেরণ! 
যে আধ্যাত্মিক এ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন 
এখানে নেই, কারণ সেটা দৃষ্টিতঙ্গীর ব্যাপার। 
কিন্ত ধর্ম আর মুক্তিচিন্তা ঠিক এক জিনিস নয়। 
ভারতবর্ষে জীবনের উদ্দেস্তাকে ধর্ম, অর্থঃ কাম, মোক্ষ 
এই চার ভাগে ভাগ কর! হয়েছে। মোক্ষের স্থান 
সর্বশেষে এবং সবার উপরে। ধর্ম আর মোক্ষ এক 
জিনিস নয়। ধর্ম ক্রিখামুল) ইহলোকে ব! পরলোকে 
স্ুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ 
খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্ত খাটাচ্ছে; আর মোক্ষমার্ণ 
শেখায় সুখের জন্ত কর্ম করাও দুঃখ, দাঁসত্বঃ বন্ধন। 
মোঁক্ষ নিয়ে যায় প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ইহ- 
পরলোকের সুখ দুঃখের পারে। ভারতের ইতিহাস 
থেকে শ্বামীজী বুঝেছেন “এককালে এই ভারতবর্ষে 
ধর্মের আর মোক্ষের সামঞ্জন্ত ছিল। বৌদ্ধধর্মের 
পর হতে ধর্টা একেবারে জনাদৃত হ'ল, খালি 
মোক্ষমার্ণই প্রধান হ'ল। যদি দেশশদ্ধ লৌক মোক্ষ 
অনুগীপন করে সে ত ভালই ; কিন্ত ভোগ না হ'লে 
ত্যাগ হয়না, আগে ভোগ কর--তবে ত্যাগ হবে” 

তাহলে দেখ! যাচ্ছে ধর্ম এবং মোক্ষসাধনা এক 
নয়। ভোগেই ভোগের সমাপ্তি নয়_ত্যাগের মধ্যে 
ভোগের পরম অবসাঁন। ভোগে অতৃপ্ত মানুষই 
চিরদিন ত্যাগের মধ্য দিয়ে সত্যলাভের আদর্শকে 
শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিয়েছে। আধ্যাত্মিকতার এই 
চেতনা কোন এক বিশেষ কালে উদ্ভূত হয় নি, এই 
চেতনা তো চিরদিনই মা্গষের মনে জেগেছে, 
জাগছে, ভবিষ্যতেও জাগবে। এইজন্ডই এ চেতনাকে 
স্বামীজী "অক্ষয়, অপরিবর্তনীয়, পরম জাতীয় 


[ ৫৯তম বর্ব--১ম সংখ্যা 


প্রেরণারপে গ্রহণ করেছিলেন।” এই প্রেরণার 
বশেই বৃদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্ত প্রভৃতি চিরন্মরণীয় হয়ে 
রয়েছেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপীয় 
বস্তবাদ সত্বেও আমাদের এই অন্তরের পরম 
প্রয়োজনের দিকটি শূন্য ছিল বলেই আমর! 
আমাদের অতীত ইতিহাসে সভাকে খুজতে 
গিয়েছিলাম। এই আত্মানুসন্ধানই বিশেষভাবে 
উনিশ শতকের শেষাধের পকালের গরজ”__ 
নিজেদের সর্বস্ব বিসর্জন দ্বওয়াট! অথবা! ইউরোপের 
বস্তবাকে সর্বাংশে শ্বীকার করাট! তখনকার কালের : 
গরজ নম্ব। এই আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়েই 
আমর! নিজেদের প্রতি শ্রপ্ধ। ও বিশ্বাস ফিরে পেয়ে 
“ভারতীয় হয়ে থাকতে পেরেছি । নইলে ইংরেজী 
শিক্ষার ফলে মেকলের হ্বপ্ুই আমাদের পরিচন্ 
হয়ে ধাড়াত--”৪ ০1983 ০ 7875003 [00191 
1 1010909 214. ০০910077100 150181151) 10 
03053, 10 01010191738 17 1001515 970 12 
10511606৮ উনিশ শতকের গোঁড়া থেকে 
আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্মমতকে 
জানবার জন্টে এদেশে এবং ইউরোপে আগ্রহ 
প্রকাশ পেতে থাকে । ভারতবাঁনী এবং বিশ্ববাসীর 
এই জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার দায়িত্ব শ্বামীজী অতি 
সুষ্ঠুভাবে পালন কয়ে গেছেন। বাইরের সভাতার 
বত চাঁকচিক্ই থাক অন্তরের ত্যাগ ও শাস্তির 
উপরে প্রতিষ্ঠিত না হলে যে আমরাও আগ্রেয়- 
গিরির উপরেই নব সভ্যতার নগরী প্রতিষ্ঠা করে 
বসবো-এমন আশঙ্কা তার ছিল। সেইজন্ঠই 
অধ্যাত্মসত্যকে ভিত্তি করেই তিনি নুতন ভারত 
গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্ধ সেবন্ত তিনি 
হিন্ুধর্ণকে একমাত্র ভিত্তি করে জাতীয় এঁক্য 
প্রতিঠা করতে চেয়েছিলেন এমন কথা মনে কর! 
ভুল, অথচ লেখক এই ভুলই করে বসেছেন। 
স্বামীতীর জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে তিনি কত 
খানি ভুল চোখে দেখেছেন তার প্রমাণন্বরূপ উদ্ধ তি 


মাধ, ১৩৬৩ ] 


দিই_“্তিনি (ম্বামীজী) সম্ভবতঃ একথা কখনও 
উপলদ্ধি করেন নি থে, উনবিংশ শতাব্ধীর শেষাধের 
ভারত শুধুমাত্র হিন্দু-ভারত নয় ; বৌদ্ধ, মুসলমান, 
খুষ্টান এবং বন্ধ অগণিত জাতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের আবাঁস-স্থল এই ভারতবর্ষ। এ 
পরিবেশের হিন্দুধর্মের ভিতিতে 'জাতীক্ন এঁক্য, 
প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম তাই হিন্দু ভিন্ন অন্য সম্প্রদ।য়কে 
কুন না করে এবং দুরে না সরিয়ে রেখে পারে না। 
তন্ববিচারে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ! প্রতিপর করা সম্ভব 
হলেও সমস্ত ভারতকে তার নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে 
আসায় কাধক্রম একট! অবাঞ্ছনীয় সাম্প্রদায়িক রূপ 
পরিগ্রং এবং এক্যের পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতা স্ষ্টি ন! 
করে পারে না, মান্থষের মানবতার স্বীকৃতি সে 
ধর্মে যতই থাঁক না কেন।” ম্বামীজী ভবিষ্যৎ 
ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কোন্‌ আদর্শের কথ! বলেছেন 
তার নিজের কথায় দেখ! যাক__ 
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উনবিংশ শতাবীর মানস-ভূমি ৪৭ 


হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় এঁক্য প্রতিষ্ঠার কথা 
স্বামীজী কোথাও বলেন নি বরং তিনি সকল মতের 
শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সমঘক্র করতেই বলেছিপেন। তার 
গুরু৪ বলেছেন “বত মত তত পথ” তিনি 
তার ব্যাখ্যা করেছেন।_5503 ৪৪ 2001 
81975 0: 06087, 1067 575. 2 52801 11, 
[50 85009 21111001, 0]1 07০ 01006 00258 
ড91,61) €৮210০026 ০6 0819 ৪৪. 3600, ০৪01) 
1001510021৮ (৬০1 ৬]]]) তিনি বুঝেছিলেন, 
সব ধর্মই মূলতঃ এক অধ্বৈত ভাবের উপর 
'্রতিষ্ঠিত। সেই এক্যবুদ্ধিকে তিনি সমাজে ও রাষ্ট্রে 
প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে 
রামকৃষ্-বিৰেকানন্দ-প্রচারিত সমগ্বর-ধর্ম আচরণ 
না করাতেই সাম্প্রদারিকতা দেখ! দেয়) আর এই 
সাম্প্রদারিকত! রা্জনীতি-সঙ্জাত। আদর্শ বিশ্বধধ্য 
সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তি ম্মরণীয়-__”[£ 0707০ 13 
৪০] 10106 ৪ 100150132] 18118101010 70031 
0706 ৮7010], 11] 179৮৩ 20 19081619210 
015০5 07 1100০ 7 ৬1010 11110610021 
1109 006 0০9৫ 1৮111 10155052070 17036 
9া। ৮10] 31105 0000) 0১৪ 0911023 06 
চ09009 220 06 00030 010 82170 200 
81017673 811159 5 15100 1] 0০: 1১9 
া91)1090108] 0: 304017181, 000100680 0 
1০9001060505 086 005 ৪0], 105] ০6 
511 00585, 80৭7 81011] 179৮০ 17007130806 
290 06৮61011000. 

রাজনৈতিক কার্ধকলাপের মধ্যেই শ্বামীজী কেন 
ভারতবর্ষের উন্নতির স্ভাবনা দেখতে পান নি--এ 
নিয়ে অভিযোগ করে লেখক বলছেন__“তীর নিকট 
রাজনীতির অর্থই হলো, বস্তবাদী জীবনদর্শনের 
উপর জাতির জীবন ও সংস্কৃতি প্রতিন্তিত করা। 
ক্রিগ্ধ ইতিহাস তাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে বলে 
তার বিশ্বাস বে, বন্ততিত্তিক সভ্যত1 কখনো! ধাচে 


৪৮ উদ্বোধন 


ন1।” ইউরোপীয় পলিটিক্যাল উন্নতি যেখানে 
অপর দেশকে শোঁধণ করেই সমৃদ্ধ হচ্ছে, সেখানে 
রাজনীতিকেই উন্নতির সোপান বলে আকড়ে ধরার 
সার্থকতাটা কী? আর বন্তরতিত্তিক সভ্যতার চেয়ে 
অধ্যাত্মতিত্বিক সভ্যতা ষে বেণী টেকে, সে কথ 
তো গ্রীস আর ভারতকে দিয়েই ইতিহাস প্রমাণ 
করেছে। ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি স্বীকার 
করেও আধ্যাত্মিক উন্নতিব পথে আগিয়ে যাওয়াই 
ভারতের আদর্শ। এ আদর্শ উপলব্ধি করতে ন! 
পেয়েই অরবিন্দবাবু মন্তব্য করেছেন__-“এই তব- 
জান চলমান জীৰনের বোধ থেকে আসে নি, অথব1 
সঠিক সামাজিক সম্পর্ক নিধর্শরণের পথেও নয় । 
এবং আসেনি বলেই জাতীয় জাগরণের বিবেকানন্দীয় 
পরিকল্পনার ব্যবহারিক উপযোগিতা বিন্দুমাত্রও 
নেই।'** তাই বিশ্বাবিজয়ের তাঁর অধ্যাত্য পরি- 
করনা এবং রামকুঞ্চ মিশন ভারতের জাতীয় 
জীবনের মূলগ্রবাহ থেকে দূরে গেল, তার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ যোগস্ুত্রও আর কিছু রইল ন|।” 

চলমান জীবনের বোঁধ থেকে যে একমাত্র 
বস্তবাদী অভিজ্ঞতাই সঞ্চিত হয়, একথা বেনীর 
ভাগ ভারতীয় দার্শনিক চিরকালই অস্বীকার করে 
এসেছেন, বরং ভীরা বলেছেন বন্তই বুঝিয়ে দেয় 
যে বস্তর ছারা অমৃতত্ব লাভ কর! যায় না। আর 
"্লঠিক সামাজিক সম্পর্ক নিধণরণ” বলতেই ব! কী 
বোঝায়? সমান্দের বিশেষ একটা অবস্থাতেই ধর্ম- 
চেতনার উদ্ভব হয় এবং পরবর্তীকালে ধর্মের আর 
উপযোগিতা থাকে না_-এমন কোনো যুক্তি? 
তাহলে বলতে হয়, সে ধুক্তিও মানব-অভিজ্ততার 
দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। যন্ত্রের জটিলতা 
যতই বাড়,ক, সভ্যতার জয়টাক যতই নিনাদিত 
ছোঁক, বস্তবাদী এই হস্র-সভ্যতা মানুষের অন্তরের 
শান্তি-পিপাঁসা মেটাতে পেরেছে কি? তার জস্ 
প্রয়োজন -_-আত্মোপলন্ধি। এদিক থেকে ভেবে 
দেখলে নিফাম সেবাধর্মের মধ্য দিয়ে মোক্ষ-সাধনার 


[ ৫৯তম বর্-_১ম সহ্য 


যে আদর্শ দ্ামীজী প্রচার করেছেন সে আদর্শ সঠিক 
সামাজিক সম্পর্ক নিধাঁরণের পথেই দেখ! দিয়েছে। 
মুক্তির পরম আদর্শকে মনে রেখেই আমাদের 
সেবাধর্মকে গ্রহণ করে বিশ্বের কল্যাণে আত্মনিয়োগ 
করতে হবে। 
ডট 006 1015 82৩,-16 ০০ 0212001 
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তারতীয় জীবনের মুলপ্রবাহ। সামাজিক ৰা 
বাজনৈতিক আন্দোলনগুপি সে তুলনাগ্ন বহিরঙ্গ এবং 
নিয়ত পরিবর্তনশীল। এ সব আন্দোলনে জড়িয়ে 
না পড়ে রামকৃষ্ণ মিশন জাতীয় জীবনের এই মুল 
প্রবাহকেই সমৃদ্ধ করে চলেছেন। ধর্মের সে রাজ- 
নীতির জগাখিচুড়ির বিষাক্ত পরিণাম সবদেশের 
ইতিহাসেই পাওয়া যাৰে। ব্যবহারিক জীবনেও 
স্বামীজীর সেবাধর্মকে গ্রহণ করতে পারলে ভারতের 
বর্তমান জীবনধারা! বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। ইউরোপীয় 
রাজনৈতিক শিক্ষা তো মানুষকে দলগত স্বার্থে 
বিভক্ত করে চলেছে। 

স্বামীজীর চিন্তাধার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
এর পর অরবিন্দবাবু আর একটি মারাত্মক ভুল 
করেছেন-_“ম্বামী বিবেকানন্দ নরেজ্্নাথ দত্তর 
নিরিকল্প সমাধিলাঁতের আকাঙ্ষা জাতির সম্মুখে 
অন্থসরণীষ আদর্শরূপে তুলে ধরলেন। .*'ব্যক্তিগত 
ক্ষেত্রে শুধু নয়, জাতীয় ক্ষেত্রেও জীবন-সাধনার 
লক্ষ্য যেখানে এই, সেখানে তারত স্বাধীন কি 
পরাধীন, ইংরেজ দেশ শাসন করবে, কি করবে না 
অথবা তাদের এ দেশে থাকাটা বাঞ্চনীয় কিন! 
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_-এসৰ সমন্ত! মূল্যহীন। হ্বামী বিবেকানন্দের 
দেশাত্ববোধ উচ্ছ্বাসে অস্থির হওয়! সত্বেও তাকে 
কখনো বৃটিশ শাসণ থেকে মুক্ত হওয়ার স্বপন 
দেখায় নি।” এই ধরণের মন্তব্য যেখানে বিশিষ্ট 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে আসেঃ সেখানে এই 
মন্তব্যের সারবন্তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন 
আছে। প্রথমতঃ নিবিকল্প সমাধি ভারতের অধ্যাত্মু 
জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ; স্থতরাং জাতির সামনে সে 
আদর্শ তুলে ধরে স্বামীজী কিছুমাত্র ভূল করেন নি 
কিন্তু এই আদর্শ যে সকলেয় জন্বে, এমন কথ! 
তিনি বলেন নি। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে__ 
কি ভাবে তীব গুরুদেব তাঁকে শিখিয়ে্ছিলেন_-এ 
শ্রেষ্ঠ সুখ ত্যাগ করে বহুজনহিতায় জীবন 
সমর্পণ করা আরও উচ্চ আদর্শ । 

তবে উচ্চ আদর্শের ধুয়া! ধরে ধীরে ধীরে দেশ 
তমোগুণসমুদ্রে নিমজ্জিত হতে চলেছে, এ কথ! 
তিনিই ভালোভাবে বুঝেছিলেন । তবু ভাঁরত- 
বাসীকে মনে করিয়ে দ্িষেছেন “ত্যাগের অপেক্ষা 
শাস্তিদাতা কে?" অনস্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক 
পথিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। ইউরোপের 
এত উন্নতি সত্বেও তাঁর ব্যর্থতার শ্বরূপটি 
স্বামীজী ভোলেন নি-"9০০181 1ভি 1 09 
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বন্তবাদী চেতনার মর্সাত্তিক বিয়োগনাঁটোর এমন 
ঈত্য পরিচয় খুব কম লেখকই দিতে পেরেছেন । 
ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের এই বেদনা ও ব্যর্থ তাঁকে 
উপলব্ধি করেই খ্বামীজী ভারতবাঁসীকে অধ্যাত্ম- 
চেতনাসঞ্জাত শাত্তির আদর্শে বিশ্বকল্যাণে আত্ম- 
নিয়োগ করতে ৰলেছেন। এইখানেই তীর বিশ্ব- 
বিজয়ের পরিকল্পনার সার্থকতা । ইউরোপীয় 
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বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরে ভারতের ইতিহাসে সেই 
সাধনাই হয়ে এসেছে। স্বদেশীধুগ থেকে আর্মড 
করে এ দেশের নেতৃবৃন্দ স্বামীজীর কাছেই বিপ্লবের 
অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন__ইতিহান সে কথ! ভোলে 
নি। স্বাধীনতা এবং স্বাধিকার-প্রতিষঠ! যে স্বামীর 
অন্তরের সুর, এ কথা কে না জানে? তিনিই 
কি হলেন নি, £7195001. 13 0১৪ 90190 ০৫ 
2১০5০, ! তিনিই কি গেছে ওঠেন নি, ৪ঠা জুলাই 
আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে__”0া, 
ওত, 0০-85 0:9৮ 51)590650 110010 1” 
ধর্মসমদ্বয়েরও মূল ভাব ধর্মের ত্বাধীনতা। সকল 
ধর্মের মূল সত্যে পৌছেই সর মানুযকে একতাবন্ধ 
করা সম্ভব। বৈচিত্র্যকে বথাধোগ্য মধাদ| দিয়েই, 
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অন্তনিহিত এঁক্যে পৌঁছুতে হবে। অধ্যাতববাঁদের 
চিরন্তন সত্যে এই প্রতিষ্ঠাই তাঁর কে অমিত 
তেজ ও চিন্তায় অমিত বীর্ধ এনে দিয়েছে। 
অরবিন্দবাবুর মতে__“অধ্যাত্ববাঁদ তার সে শক্তি। 
বীর্য ও উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে।” যে 
অধ্যাত্ববাদের দ্বার! বৃদ্ধ থেকে বিবেকানন্দ অবধি 
এত মহামানবের আবির্ভাব সম্ভব হ'ল তার শক্তি, 
বীর্ঘ ও উপযোগিতায় বিশ্বাস করবো» না! তগন্ত,পে 
পরিকীর্ণ মৃতপ্রায় ইউরোপীয় সভ্যতাকে বিশ্বাস 
করবে! ? ভোগসাম্যকে অন্তরের আলো'কে উপলব্ধি 
না করে বাইরে থেকে জোর করে চাপালে কী দশ! 
ঘটতে পাবে, তা সাম্যবাধী রাষ্ট্রগুলির একনায়কত্ের 
পরিণাম দেখেই বুঝতে পারা যায়। প্রাচ্যের 
এই অধ্যাত্স-অন্ুভূতি নিয়েই নৃতন মত্যতা গড়ে 
উঠতে পারে। 

ভারতের ব্যবহারিক রাষ্ট্রিক জীবনধারাকে কোন্‌ 
পথে পরিচালিত করতে হবে সে বিষয়ে সংশয়ের 
অবকাশ আছে। হ্ব/মীজী ভাঁরতবাসীকে তার আত্ম- 
তত্বে প্রতিষ্ঠিত হত্তে বলেছেন_তার প্রতিষ্ঠিত 
রামকুষ্ মিশনে তারই সাধনা । ধর্মনাধনার ক্ষেত্রে 
নিজের পন্থায় গ্রতিঠিত থেকেই যে অপরাপর 
পন্থার প্রতি বিন শ্রদ্ধার স্বীকৃতি দেওয়া চলে- 
রামক্ৃষ্চ মিশনে তারই প্রকাশ। সমাঁজনীতি বা 
রাজনীতি যে পথেই চলুক জীবনের মুলসত্যকে ধরে 
থাকতে হবে; স্বামীজীর কাজই ছিল ভারতের 
প্রাণশক্তিবে উদ্দ্ধ করে দেওয়া, তারপর অগ্থান্ত 
আবর্জনা আপনি সাফ হয়ে যাবে । অরবিন্বাবু 
মন্তব্য ক.র ছন-_-বিৰেকানন্দ যে আন্দোলনের 
হুত্রপাত করলেন, তা ভারতের ব্যবহারিক রা্রিক 
জীবনধারার মূল প্রবাহের বাইরে।” কিন্ত ভারতী 
জীবন্ধারার মূলপ্রবাহ তে! কেবলমাত্র রাজনীতিতে 
মীমাবদ্ধ নয়। বথচ এই সীমাবদ্ধতাকেই ভারতীয় 
জীবনসাধনার সার্থকতা ধরে নিয়ে তিনি আরে! 
বলেছেন-_-“সমভবতঃ প্রথমবারের বিদেশ-প্রবাসের 


[ ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


সমহটাতেই বিবেকানন্দ তাঁর ভাঁবী কার্ধক্রমের লীমা- 
বন্ধত উপ্ব্ধি করতে পেরেছিলেন। 
সালের একটি পত্রে তিনি লিখেছেন, 4] 1785৩ 20 
৪8001010023 165৮০00. 0:910106 10015198518” 
বিশ্ববিজন্বের সংকল্পের পাশাপাশি এ কথগুলে! 
নিতান্তই বেমানান” কেন বেমানান? বিশ্ববিজয় 
সন্ধে স্বামীজীর ধারণ! আগেই আলোচনা করেছি। 
বস্তবার্দের অত্যাচারে উদ্ধান্ত গ্রতীচ্যের জন্য অধ্যাত্ম 
শান্তির বাণী প্রচারই শ্বামীজীর বিশ্ববিজয়। 
পারমাথিক ক্ষেত্রে, একজনকেও সেই শান্তির পথে 
এগিয়ে নিয়ে যেতে পারাও বড় রকমের লার্থকতা। 
একটি 'পল' থেকেই সমগ্র ইয়োরোপ গ্রাষ্টের বাণী 
শুনেছে। 

ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে যে আমাদের অনেক 
কিছুই নতুন করে শিখতে হবে সে বিষস্তে স্বামীজীর 
সন্দেহ ছিল ন1। সেই সঙ্গে পাশ্চাভ্যকেও গ্রহণ 
করতে হবে ত্যাগ ও শাস্তির বাণী। স্বামীজীর 
দৃষ্টিতে এমনি কবেই ব্যক্তিজীবন ও বিশ্বজীবনের 
সংযোগ ঘটেছে। তিনি চেয়েছিলেন একদল 
আদর্শ যুবক যাঁদের দ্বারা তিনি স্বদেশে ও সারা 
বিশ্বে নবজ্জাগরণ এনে দিতে পারবেন | তীর বিশ্ব- 
বিজয় আধ্যাত্মিক অর্থেই গ্রহণীয়। বাঞ্তিকে গড়ে 
তোলার যে সঙ্কল্প তিনি করেছিলেন, তার ছারা তিনি 
বিশ্বকেই উদ্ধদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। “উনবিংশ 
শতাবীর সাংস্কৃতিক পটভূমি” প্রবন্ধটিতে অরবিন্দ- 
বাবু সুন্দরভাবে উনবিংশ শতাব্ধীর শিক্ষিত সমাজের 
মানস-হিধাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরাধীনতার 
বিরুদ্ধে বিঘ্বোহী মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেঞ্জের 
শুভবুদ্ধির প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস কেমন করে 
আমাদের শিক্ষিত সমাজের টিত্তকে দোলায্িত 
করেছিল, সে কথা তিনি নাঁন! উদাহরণ সাঁহাধ্যে 
ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের এঁতিহা থেকে 
কোন কিছু যে নেবার আছে একণ। তাঁর একবারও 
মনে হয় নি। তাই গ্রন্থশেষে মন্তব্য করেছেন_ 


১৮৯৫ 


মাথ, ১৩৬৩ ] 


প্ৰর্তমান কাল ও ইংরেজকে অস্বীকার করেও 
ইংরেজের কাছ থেকে যেটুকু বস্ত-আরাধনা ও 
বুদ্ধিবাদ সমাজ-মানস আয়ত করেছিল, তাই নতুন 
বাংলা, নতুন ভারতবর্ষ জম্ম দিয়ে গিয়েছে। 
প্রাচীনের আকর্ষণ তার এখনে কাটে নি 
অবশ্ত, কিন্ধু পুরাতন অভ্যাসের মতোই ত! 
হৃদয়সম্পর্কহীন, নিপ্রাণ।” বেশ বোঝা যায়, 
উনিশ শতকেই স্বার্মীজী বন্তরভিত্তিক সভ্যতার 
যে সঙ্কট দেখতে পেয়েছিলেন, বিশ শতকের 
মাঝামাঝি এসে লেখক অজ্ঞাতসারে সেই আবর্তেই 
পড়েছেন ! 

বস্ততঃ আধুনিক জীবনের সমস্তাভোগ ও 
ত্যাগের সামঞ্জন্তসাধনের সমস্তা। ইউরোপের 
বস্ততিতিক সভ্যতার লর্ধবাপী কর্মচাঞ্চল্যের 
আদর্শকে স্বীকাপ করে সন্ত থাকলে ভারতবর্ষ 


সমালোচন! £5 


ইউরোপের মতোই সঙ্কটের সম্মুখীন হুবে। 
অধ্যাত্ব-চেতনাসঞ্জাত যে ধব শাস্তি (তাকে নির্বাণই 
বলি, আর মোক্ষই বলি), তার মধো এসে যদি 
সব কর্মধারা না মেলে, দি কামনার নিরন্তর শত 
মানবাত্বার পিপাসাকে কেবল বাঁড়িয়েই চলে-_ 
তাহলে মহাযুদ্ধের মঙ্লভূমিতে প্রতিছন্দী সভ্যতা! 
নিশ্চিহ হয়ে যাবে । একথা মনে রাখতেই হ*বে-__ 
“ত্যাগের অপেক্ষা শাস্তিদাতা কে? অনস্ত কল্যাণের 
তুলনায ক্ষণিক এঁহিক কপ্যাণ নিশ্চিত অতি 
তুচ্ছ।” উনবিংশ শতাবীর সাংস্কৃতিক পটভূমিতে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার এই সংঘাত এবং 
সম্মেনের কথাই রয়েছে। এই ছুই সত্যতার 
মহামিলনের মধ্যেই ভবিষ্যতের সমুজ্জল সম্ভীবন! 
নিছিত। উনবিংশ শতাবীর মানস-ইতিহাসে সেই 
সম্তাবনারই শুভ-স্চন!। ( দমাণ্ড) 


সমালোচন। 


স্বামী বিবেকানন্দ ও প্রীন্ীরামকৃষ্- 
লগ্ঘঘ-_শ্রীহুক্ত। সরলাবাল! সরকার প্রণীত।' প্রকা- 
শক-_বেঙ্গল পাঁবলিশা” কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা 
14২২৪ মূল্য ৪0০ | আচার শ্রীযুনাথ সরকার 
লিখিত পরিচয়-সন্বলিত। 

ব্ধীয়সী লেখিক| বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা। 
প্বামী বিবেকানন্দ ও তাহার কোন কোন গুরুত্রান্চার 
ও ভগিনী নিবেদিতার প্রতি তীহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা 
আলোচ্য গ্রন্থখানিতে পরিশ্ফুট | 

শ্ররামকৃষ্ণমজ্বের শুচনা ও ক্রমবিকাশ 
বিবেকানন্দ-জীবনের সহিত ওতপ্রোজভাবে জড়িত, 
তাঁই লেখিকা! শ্বামীনীর জীবনবৰিকাশের পটভূমিকারর 
্স্থারস্ত করিয়! বিষয্সবস্তকে ন্যাব্য মর্ধাদ। দিয়াছেন। 
স্বামীজীর ভারতত্রমণ ও পরবর্তী জীবনের প্রেরণা- 
লাভ সম্পর্কে অতিপ্রয়োজনীয় অনেক ঘটনা বাদ 
গিঙ্বাছে, এদিকে অপ্রয়োজনীয় বু বিষয় সবিস্তারে 


লিখিত। আসেরিকায় ও ইংলণ্ডে সংগ্রামশীল 
প্রচাঁরকের চিত্রাঙ্কনের পর ভারতে তাহার আদর্শ 
রূপাফিত করিতে তাঁহাকে যে কঠোরতর সংগ্রাম 
করিতে হইয়াছে তাহারও সার্থক চিত্র ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। ভারতের নবজাগরণে রাঁমক্কষ্ণ মিশনের 
প্রভাঁৰ ও স্বামীতীর মহাঁগ্রয়াণের পর উহার প্রসার 
নিপুণভাৰে বর্ণনা করিয়া! ১৯২৬ খুঃ মহা সম্মেলনের 
পর লেখিক! গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। কিন্তু প্রসঙ্গ 
হইতে সহস! প্রসঙ্গত্তিরে যাওয়ার জন্ত বহু স্থলে 
ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হইয়াছে এবং নান! অপ্রাসঙ্গিক 
বিষয় আসিয়! স্বল্নপরিসরে ভিড় করিয়াছে । এত 
খু'টিনাটি কথার উল্লখ ইহাতে আছে যে বছ 
ক্রুটিবিচ্যিতি ঘটয়াছে-_যাহাতে নূতন পাঠকগণ 
বিভ্রান্ত হইবেন। ইহাদের অনেকগুলি হয়তো! 
ছাপার ভুল, তথাপি অন্ত ভুলও যথেষ্ট আছে, চোখে 
পড়্িয়াছে এমন কতকগুলি ভূল নিমে দেওয়া হইল । 


৫২ উদ্বোধন 


পৃষ্ঠ] ১, “স্বামী মাধবানন্দ যে জীবনী পিখিয়া- 
ছেন,' তিনি গ্রকাঁশক মাত্র (পৃঃ ৫ দ্রষ্টব্য ), পৃঃ ৫ 
পঙক্তি ১*--উক্ত জীবনীতে সতেরে! জনকে 
সন্ন্যাসী শিল্ঞ বল! হইয়াছে কি? ইহার! সকলে 
একদিনেই সন্প্যাসগ্রহণ করেন নাই। 

পৃঃ ৩২১ ১৮৯৪ খুঃ এই সময় তিনি নিউইয়র্ক 
বেদান্ত সৌসাইটি নামে একটি সমিতি গঠন করিযা- 
ছিলেন।” পৃঃ ৪২--১৮৯৬ খুঃ এ সমিতি স্থাপনের 
কথা আছে। 

পৃঃ ৭৬- স্বামীজীর ভ্রাতা মহেত্রুবাবু লিখিতে- 
ছেন “১৮৮৫ খৃং * বাবার হঠাৎ মৃত্যু হয়, এ ঘটনার 
কাল ১৮৮৪ খুঃ। 

পৃঃ৮১পং ১৩১ শশ্বামীলীর €টি,পলিকেনে? 
নামক এক শিশ্য”_€টি-প্লিকেন'_মাঁড্রাজ শহরের 
একটি পাঁড়া। 

পৃঃ ৮৩-পং ২৫ £ “আলমবাঁজারের' এই শব্জটি 
্রক্ষিপ্ত। এ পৃষ্ঠায় পং ২৬: “ইহার আনুষঙ্িক 
সমুদয় মঠকেই। মঠের নিয়মাবলীতে আছে ইহার 
অধীনস্থ সমুদ্র মঠকেই”, এই পরিবর্তন করা হইয়াছে 
কেন? 

পৃষ্ঠা! ৯৪3 শ্বামীজীর ছুইজন শিশু . তাঁহার 
সহিত প্রেরিত হন” _ স্বামী অথগ্ডানন্দ প্রবজ্যাক্রমে 
একাই মহুলায় গিষ্বাছিলেন, ছুতিক্ষ-সেবাকাধ আরস্ত 
হইলে প্র স্বামীজীর ছইজন শিব্য প্রেরিত হন। 
পৃঃ ৯৬,-১৮৯৭ খুঃ গভর্ণমেণ্টের জমি দেওয়ার 
সংবাদ স্বামী রামককধগনন্দকে কে দিয়াছিল জানা 
নাই। সাঁরগাছিতে অনাথ আশ্রমের পঞ্চাশ বিঘ! 
অমি হয় অনেক পরে ১৯১২ খুঃ | এ পৃষ্ঠায় স্বামীজীর 
পত্রথানির তারিখ জুলাই ২৯শে নয়, ২৪শে। 
, পৃঃ ১১৪ পং ২৪ বিরজাহোমের সময 
শরচ্ন্্রকে পাহার! দিতে পাঠানোর কথ! তাহার 
শ্থামি-শিষ্য-সংবাদে' নাই । 

পৃ ১২১ পং ২১২২ 2 মঠের নিয়মাবলীতে 
মুদ্রিত শুদ্ধপাঠ 'তীহার চরিত রামকষ্চরপ মুষায় 


[ ৫৯তম ব্ব_-১ম সংখ্যা 


প্রকুষ্টরূপে দ্রুত হয় নাই”) আলোচ্য পুস্তকে মুদ্রিত 
অর্থহীন অভিনব পাঠ লেখিক! কৌথা হইতে সংগ্রহ 
করিয়াছেন? 

পৃঃ ১৪৭) পং ১: একই দিনে? নয়, নিবেদিতা 
বিষ্ভালয় পরদিন প্রতিটিত হয়। সে বাঁর কালীপুজা 
হইস়/ছিল ১২ই নভেম্বর নয়) ১৩ই নভেম্বর | 

পৃঃ ১৬৫, পং ২৯২ এখানে “বৃদ্ধ মানে 
শ্রীরামকৃষ্ণ ; লেখিকার ব্যাখ্যা 'বৃদ্ধ অর্থাৎ পুজা 
অর্চন! সম্থন্ধে চিরদিনের সংস্কার'-_উত্ভট কল্পনা! 

পৃঃ ১৮৭, পং ৪ £ শুধু মিশনই রেজেছি হইয়া- 
ছিল, মঠ নয়। পং৬, মঠ মিশনের ওয়াকিং কমিটি 
এই স্ময় (১৯১৯ খুঃ) গঠিত হয় নাই। মহা- 
সম্মেলনের পর গঠিত হয় ১৯২৬ খুঃ। (পৃঃ ২১২, 
পং ১ ভরষ্টব্য ) পং ১৩, “এক বিভাগের তার লইলেন 
সভাপতি ব্রহ্ধানন্দ স্বামী, অন্য বিভাগের ভার লইলেন 
সেক্রেটারী শ্বামী সারদানন্দ'__ একথা ঠিক নহে। 

পৃঃ ১৯১১ পং৭£ কানীতে অতৈত আশ্রম 
স্কাপন করিবার চেষ্ট! চলিতেছে" হইতে পারে নাঃ 
কারণ তখন্‌ উহ! প্রতিষ্ঠিত। 

পৃঃ ১৯৪১ পং ১২৪ “মায়ের বাড়ীতে উদ্বোধন 
কাধালয় ও প্রেস স্থাপিত হয়'__শেষাংশটি ভুল। 

পৃঃ ১৯৬, পং ৫৮: ঘটনা অন্তরূপ। স্বামী 
সারদানন্দকে গতর্ণর কলিকাতায় দেখ! করিতে 
ডাকিয়াছিলেন_-বিছ্েতে” নয়। “প. পি লায়নের 
সহিত" নয়- মিঃ গুর্লের সহিত কলিকাতাতেই 
তাহার কথাবার্তা হয়। 

পৃঃ ২৯১১ পং১৭: রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প 
বিস্তালয় ( বেলুড ) পৃথক হেডিং হইৰে না, এটি 
একটি শাখা কেন্দ্র 

পৃঃ ২৯৪, পং২ঃ দসক্াসী মহাসম্মেলন” নয় 
-_শুধু মহাঁসন্মেশীন হইবে, পং ৩১--২, দুইটি ৰাক্য 
পরস্পর বিরোধী। 

পৃঃ ২০৬) পং ১৬--১৮ ২ বিবরণ ঠিক হয় নাই। 

পৃঃ ২১২ প্রথম পড.ক্তিতেই কার্যকরী সমিতির 


মাথ। ১৩৬৩ ] 


উদ্দেপ্তের উল্লেখ থাক! উচিত ছিল। ২১৫ পৃঃ 
বিবৃতিপত্রের ৩ অন্নচ্ছেদধে উহ! পাওয়া! যাইতেছে। 

পুস্তকখানির বিয়ের গুরুত্ববশতঃ পৃষ্ঠা ও পঙ-ক্তি 
ধরিয়া ঘটনা ও বিষয়ের ত্রান্তিগুলি প্রদশিত হইল। 
এই প্রকার ইতিহাসধর্মী পুস্তকে ব্যজির নাম ওদ্থান- 
কালের ভূল গুরুতর ভুল__ আগে পৃষ্ঠ! পরে পতি 
উল্লেখ করিয়া গ্ীব্বপ কয়েকটি তুলও সংশোধিত হইল। 

পৃঃ ৫1১৫ বিশ্বেশ্বরানন্দ _বীরেশ্বরানন্দ, ৩৩১৪ 
জ্যোতিমাতা--বতিমাতা, ৪৩২৯ ম্বামীজী- ট্টাডি, 
৪৯।১৬ দে্বসেনা দেবসেন, ১৩১৭ সারদানন্দ 
-স্দানন্দ, ১৫৬২৯ বৌল্ডগেট-_ব্রজেট, ১৯৪।২০ 
সাস্বনানন্দ_শীস্তানন্দ, ২০৩৩ কৃণ্টীনা- কৃষ্টীন, 
২০৫1৪ জ্যোতিশ্বরানন্দ__যতীশ্বরানন্দ। ৩৭১৭ 
মঠ-কাশী অছৈত আশ্রম, ২**।২৩ ময়ালপুর-_ 
মায়লাপুর, ২৯০২৯ মুন্সীগঞ্জ __সুট্ঠীগঞ্জ, ১৭৯২৯ 
ছই মাঁস-_হুই সপ্তাহ হইবে। 

তুল আও অনেক আছে, খাসল্যভয়ে উদ্ধত 
হইল না। এই সকল ক্রুটি হেতু পুশ্কথানিকে 
প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায না, যদিও অল্পের 
মধ্যে ইহাতে অনেক কথা সংগ্রহ করা হইয়াছে; 
বইএর ছাপা ভাল, কিন্ত অক্ষর ছোট ও কাগজ 
সাধারণ। অনেকগুলি ছবি থাকার পুস্তকটি 
চিত্তাকর্ষক হ্ইয়াছে। 

আগামী বৎসর রামকৃষ্ণ মিশনের বাট বৎসর 
পূর্ণ হইবে, তছুপলক্ষ্যে স্বামী গস্ভীরানন্দ ইংরেজীতে 


স্বামী অবিনাশানন্নজীর দেহত্যাগ ৫৩ 


মঠ মিশনের একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন। এবং 
মায়াবতী অতৈত আশ্রম হইতে উ€া শীঘ্রই প্রকাশিত 
হইবে। অন্থুদন্ধিৎস্থ পাঠক উহা! হইতে সংঘের 
অনেক তথ্য অবগত হইবেন। 

পরিশেষে একটি কথা না বলিন্বা' থাঁকিতে 
পারিলাম না। ভূমিকায় “অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ ও 
কর্মবিবরণীর সাহায্যের উল্লেখ আছে। এর সাহায্যের 
পরিমাঁণ এত অধিক যে, সকল বইগুলির নাম 
থাফিলে ভাল হইত। দেখা যাইতেছে, সাধারণের 
অপ্রয়োজনীয় ও প্রকাশের অযোগ্য মঠ মিশনের 
বিস্তর ভিতরের খবর বইখাঁনিতে আছে। উছাও 
কি শ্ররামকুষ্ণ-সারদা-মঠের স্বামী ত্রিপুরানন্দের 
প্রদত্ত? সে ক্ষেত্রে লেখিকার তরী মঠের উৎপত্তির 
ইতিহাস স্মরণ করা উচিভ ছিল। ধিনিই উহা দিয়া 
থাকুন, এ সকল খবর কিরপে সংগৃহীত হইয়াছে, 
পুত্তকে তাহার একটু বিবরণ থাকিলে উহাদের 
বিশ্বস্তত! সম্বন্ধে ধারণা হইত। লেখিক! এগুলি 
ম$ মিশনের কৃপক্ষের অচুমোদনক্রমে ছাপিয়াছেন 
এরূপ কোন স্বীকৃতি ভূমিকায় নাই। ইহাতে" 
শিক্টাচারের প্রশ্ন ছাঁড়া, স্বামীজী-গ্রতিষিত সংঘের 
প্রতি তাহার শ্রদ্ধা কতট! প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও 
বিবেচ্য । গ্রন্থশেষে উদ্ধত--স্বামী নির্মলানন্নকে 
লিখিত পত্রগুলিও পুম্তকের উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে মনে 
প্রশ্ন জাগায়। পরবর্তী সংস্করণে এই সকল বিষয়ে 
মনোযোগ বাঞুনীয়। 


স্বামী অবিনাশানন্দজীর দেহত্যাগ 


আমরা গণ্ভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, 
প্রবীণ সম্গ্যাসী হ্বামী অবিনাশানন্মজী (শ্রীরামরুষ- 
সজ্বে 'শিবুদা' নামে পরিচিত ) গত ১লা পৌষ 
(১৬ই ডিসেম্বর, ”৫৬) রবিবার বেলা ৭টার 
সময় ৭* ব্থসরূ বয়সে বিশাখীপত্তন্ম্‌ কে. জি. 
হাসপাতালে নশ্বর পাঁঞ্ভৌতিক দেহ ত্যাগ 
করিয়াছেন। কিছুকালি যাবৎ তিনি রক্তচাঁপবৃদ্ধি 


প্রভৃতি রোগে ভুগিতেছিলেন। অবস্থা সঙ্কটাপন্ন 
হইলে ২৩শে নভেগ্বর তীহাকে হাসপাতালে তরি 
করা হয়। 

স্বামী অবিনাশানন্দদী বহুগুণদম্পর ছিলেন, 
এবং অনেকগুলি তারস্তীয় ভাঁষ! জানিতেন। প্রথম- 
জীবনে ভিনি কালিকট জ্যামোরিন কলেজে অধ্যা- 
পক ছিলেন এবং কিছুদিন মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ “হিন্দু” 


৫৪ উদ্বোধন 


পত্রিকার সহ-সম্পা্কের কাজও করিয়াছিদেন। 
১৯০৯ থুষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ শ্রীরামক্ষ্জ মঠের ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে আগিয়! ১৯১৯ খুঃ পুজ্যপাদ স্বামী 
্র্ধানন্দ মহারাজের নিকট মম দীক্ষা! লাভ করেন। 
তিনি পরবর্তী তিন বৎসর (১৯২০-২২) সুথাট 
জাতীর মহাবিগ্ভালযের অধ্যক্ষ ও উত্তর প্রদেশের 
কাংড়ী শুরুকুল বিশ্ববিদ্ঠালফের অধ্যাপক ছিলেন। 
১৯২৬ থুঃ উতকামণ্ড আশ্রমে শ্রামৎ স্বামী শিবাঁনন্দ 
মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া! উতকামগ্ড, 
মায়াবতী, সিংহল, ফিজিদ্বীপপুঞ্জ ও বিশাখাঁপত্রনম্‌ 
প্রভৃতি শাখাকেন্দ্রে বু কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মভার 


[ ৫৯তম ব্ব-_১ম সংখ্যা 


লইয়। অধিনাশীনন্দঙ্জী জীবন অতিবাহিত করিয়া- 
ছেন। প্ররামকু্চ শশতবারধধিকী এবং শ্রীত্রীমা- 
সারদাদেবী-শতবর্ষ-জয়স্তী উপলক্ষ্যে যথাক্রমে 
প্রকাশিত “ভাঁরতসংস্কৃতির উত্তরাধিকার (0৮1- 
0018] 17150105555 ০0£ 10019) এবং “ভারতের 
মনীর়সী নারী” (07621 /০0106) ০৫ [না ) 
নামক অমূল্য গ্রন্থঘয়ের প্রকাশনার সহিত তিনি 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এতদ্যতীত শতবর্ষ- উৎসব - 
পরিকল্পনা-রচনাতেও তাহার দান চিরম্মরণীয়। 
তাহাব দেহমুক্ত মাতা ভগবৎপদে শাশ্বত শাস্তি 
লাত করিয়াছে। 


শ্ীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বেলুড় মঠে শ্রীন্রীমা পারদাদেবীর 
জন্মোুসব-_গত ৮ই পৌষ রবিবার ( ২৩শে 
ডিসেম্বর) শুত কৃষ্ণাগ্তমী তিথিতে শ্রীশ্নমা 
সারদাদেবীর ১*৪তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বেলুড় 
মঠে সমস্ত দিনব্যাপী আনন্দোংসব অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। প্রত্যুষে মঙ্জলারতি, তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণ - 
দেবের ও শ্ী্রমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজা ও 
ছোমাদি অমিত হয়। প্রায় ৭৫৯০ নরনাপী 
বসিয়া প্রসাদ পান। 

শ্ীপ্রীমায়ের বাড়ীতে উ্সব -৮ই পৌষ, 
শী্ীদারদাদেবীর সুদীর্ঘ শেষ একাদশ বৎসরের 
বহু পুণ্যস্থৃতি-বিজড়িত বাটীতে ( ১, উদ্বোধন লেন) 
শ্শ্রমায়ের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব 
অনুচিত হয়। ব্রাক্ষমুহূর্তে মঙ্লারত্ির পর সমবেত- 
কণ্ঠে বেদপাঠ ছারা উৎসবের শুভারস্ত হয় । অতঃপর 
বিশেষ পু, চণ্তীপাঠ, শরিশ্রামায়ের কথা+পাঠ 
হোম, ভোগারতি দিবসব্যাপী উতৎদৰ অন্ুঠিত হইতে 
থাকে। প্রায় ১৫** ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পরেও বু ভক্তের 
সমাবেশ হয়। 


শ্রীসারদা মঠে শ্রীস্রীমায়ের জন্সভিথি-_ 

গত ৮ই পৌষ, রবিবার ্রীসারদা মঠে 
( দক্ষিণেশ্বর ) শ্রশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবীর শুভ 
জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সমস্ত দিন ব্যাঁপিয়! বিশেষ 
পুজা এবং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 

তোর ৫টা হতে ব্রক্ষচারিণীগণের দেবীহৃক্ত 
পাঠ এবং উপনিষদ আবৃত্তির সঙ্গে উৎসব আরম 
হয়। ৭॥টা হইতে যোড়শোপচার পূজা এবং চণ্তীপাঠ 
কালে ভক্ত মহিলারা সমবেত হইতে থাকেন। 

মঠপ্রাঙ্গণে একটি নাতিবৃহৎ স্থশোভিত মগ্ডপে 
শ্ী্ামার প্রতিকৃতি পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত করা 
হইয়াছিল। বাগবাঁজার নি-বদিতা বিছ্ঠালয়ের ছাত্রী- 
গণ ৮ট। হইতে ১০টা| পর্বস্ত ভজন করে। তারপর 
জনৈকা ব্রহ্গচারিণী সুদীর্ঘ ২ ঘণ্টা ধরিয়া প্রত্রীমার 
জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন? 
সমবেত ভক্তমণ্ডলী সাগ্রছে নিবিষ্টচিত্তে উহাতে 
যোগদান করায় একটা সুন্দর শান্ত পরিবেশ স্থ্ট 
হইয়াছিল। স্গাক্ধিকা ছবি বন্যোঁপাধ্যায় ছুইটি 
মাতৃসঙ্গীত গাহিয়! সকলকে আনন্দ দান করেন। 
দৃক্ষিণ কলিকাতার “দেৰ গীতালীসঙ্ঘ* কতৃক নাম- 


মাত, ১৩৬৩ ] 


সন্কী্তনে উৎসব-প্রাঙ্ণণ মুখরিত হয়। প্রায় আট 
শত ভক্ত মহিল! এবং বালক বালিক। বসিয়া প্রসাদ 
পাঁন। সন্ধ্যারতির পর শান্তি ও আনন্দের মধ্যে 
উত্সবের পরিসমাপ্তি ঘটে। 

কল্পতরু উৎসব__কাশীগুব উদ্ভানবাটাতে, 
যেখানে ভগবান শ্রীরামরুষ্জ ১৮৮৬ গ্রীষ্টান্দের ১ল] 
জান্ুআরি ভক্তবুন্দকে দিব্যতাবাবেশে ম্পশ দ্বারা 
“তোমাদের চৈতন্থ হোক" বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া- 
ছিলেন, তাহারই পুণ্যস্থতিতে গঠ ১লা জান্ুআরি 
মজলবার “কল্পতরু দিবস” উদ্যাপিত হয়। পরবতী 
ছুই দিন ২র! ও ওরা বিশেষ পুঙ্গা, হোস, শ্রশীচণ্তী- 
পাঠ, প্রসাদবিতরণ, ধর্মসভা' শ্রীীকথামৃত-ব্যাখ্যা, 
রামারণ গন প্রভৃতি সুটুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 
গ্রথম দিন বৈকালে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন 
স্বামী বোধাত্মানন্ন, বক্তা! ছিলেন স্বামী অজযানন্দ ও 
অধ্যাপক শ্রী্মমিষকুমার মজুমদার । ন্ুপ্রসিদ্ধ 
রামায়ণ গায়ক শ্রীমৃত্যুয়্ চত্রবর্তী এতছুপক্ষ্যে দুই 
দিন রামায়ণ গাঁন করেন, প্রথম-দিন ভিরত-মিলন? 
এবং দ্বিতীক্ব দিন “দক্ষতজ্ঞ' | দ্বামী পুণ্যানন দ্বিতীযব 
দিন শঈশ্রগাকুরের বাল্যলীল। অবলম্বনে সঙ্গীত 
সহযোগে কথকতা এবং স্বামী গুকারানন্দজী শেষ 
দিন শশ্র্রীকথামৃত” ব্যাখ্যা করেন। কাশীপুর 
উগ্যানবাটীতে কয়েকদিনের উৎসবে বহু সহস্র ভক্ত 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশন সংবাদ ৫৫ 


যোগদান করিয়াছিলেন, নগরীতে আননের সাড়া! 
পড়িয়া! গিয়াছিল। 

কাকুড়গাছি যোগোগ্ঠানেও “কল্পতরু” দিবস 
উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব বিশেষ 
পৃজ।॥ হোম, ভোগরাগ ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে 
অনুষ্ঠিত হয়| 

উদ্বোধন কার্ধালরে স্বামী পারদানন্দ 
মহারাজের জন্মোসব-_২৩শে পৌষ ( ৭ই 
জান্থমারি ) সোমবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে পৃজ্যপাঁদ 
শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শুভ জন্মতিথি 
উদ্যাঁপিত হয়। বিশেষ পুজা, বেদ ও শ্রীন্রণ্তী 
পাঠ, হোষ, ভোগরাগ, পৃজ্যপাদ সারদানন্দ 
মহারাজের জীবনী-পাঠ, ভজন ও প্রসাঁদ বিতরণী 
উতৎমবেব অঙ্গ ছিল। 

বারাণসীধামে শ্রীপ্রীমতাঠাকুরাণীর 
জন্বোতসব-_বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে 
প্রশ্মাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব ৮ দিন ( ২৩শে 
হইতে ৩*পে ডিসেম্বর ) ধরিয়া! সমারোহের সহিত 
অনঠিত হয়। যোড়শোপচারে পুজা, হোম। 
বেদপাঠ, ভজন, তুলসীদ্বাসী রামায়ণ পাঠ, কীর্তন, 
কথকতাঃ ধর্মস্ভায় বক্তৃতা ও মায়ের জীবনী 
আলোচন!, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি এই উৎসব 
কর্মস্চীর অস্তভূক্তি ছিল। 


শ্তীরামরুষ্ণ মই ও মিশঢনর নবপ্রকাশিত পুভ্ত্ 
ড6৭81098228281)9- আচার্য শ্রীরামাছজের “বেদার্থসংগ্রহ” গ্রন্থের ইরেজী অমুবাদ। 
মূল সংস্কৃতও প্রেদত্ত। জনুবাদক-_এস্‌. এস্‌. রাঘবাচাঁর, এমএ। স্বামী আদিদেবানন্দ লিখিত মুখবন্ধ 
ন্ষিবি্ট আছে। প্রকাশক- শ্রীরামরুষ্ণ আশ্রম, মহীশূর। পৃষ্ঠ-১৯৬+৮/১ ; মূল্য-_৩॥৯ 
ভক্তিপ্রসজ-__শ্খ/মী বেদাস্তানন্দ প্রণীত ও শ্ররামরুধ। মিশন টি. বি. হ্যানাটো রিয়ামঃ 
রাঁচি হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-১৭৪ ১ মুল্য--১1*। 
দেবধি নারদ বিরচিত ভক্তিসত্রের মূল, অন্বয়ার্থ, অনুবাদ এবং শ্রীরাঁমকূষদেবের উপদেশ 


অবলম্বনে হুত্রগুলির মনোজ্ঞ ব্যাথ্যা সম্থলিত। 


০19509859. [7022181১92- শ্থামী শাহানন্দ অনুদিত; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, 
মান্্রীজ-৪ হইতে প্রকাশিত । পৃষ্ঠা--৬২৩-+৬*) মূল্য-৮২ টাকা । 

দেবনাগরী হরফে মুল সংস্কৃত অন্বয়ার্থ, ইংরেজী অহ্বাদ এবং ব্যাখ্যা সম্থলিত। স্বামী 
বিমলানন লিখিত ৫৮ পৃষ্ঠার তথ্যপূর্ণ একটি বহুমূল্য ভূমিকাও আছে। 


বিবিধ 


নানাস্থানে শ্রীন্রীমায়ের জন্মোৎসব-_ 
জননী প্রীপ্রীসারদাদেবীর ১০৪তম জন্মোৎ্সব বিভিন্ন- 
স্থানে সাড়ম্বরে ও নুুভাবে অনুঠিত হইয়াছে। 
নিম্নলিখিত স্বানসমূহের বিস্তৃত উৎসব-বিবরণী পাইয়! 
আমরা আনন্দিত হইয়াছি £_তেজপুর (আসাম ), 
খেপুত ও বলরাঁমপুর ( মেদিনীপুর )। 


মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের জন্মোসৰ 
_গত ২৭শে হইতে ৩*শে ডিসেম্বর বারাসভ শহরে 
শ্রীমৎ শ্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মস্থানে তাহার 
১০১তম শুভ জন্মেত্মব ষোড়শোপচারে পুজা, 
শিব্মহিমন্ডেত্র ও চণ্তীপাঠ চণ্তীর কথকতা, ছায়া 
চিত্রে শ্ররামরুষ্ণ-জীবনী আলোচনা, রামনামকীর্তন 
ও ভজন, শোভাযাত্রা, কালীকীর্ভন, শ্রীরামকষঃ- 
পুথিপাঠ, জনসভায় বক্তৃতা ও প্রসাদ বিতরণ 
প্রভৃতি সমারোহের সহিত উদ্যাপিত হইয়াছে । 


প্রলোকে উপেন্দ্রকৃষ বন্দ্যোপাধ্যায় 
-_-গত ২৯শে ডিসেম্বর, শনিবার রাত্রি ১*টার সময় 
কলিকাতায় ১২১ রাঁমকাস্ত বনু স্ট্রাটে ভ্রাতার বাঁস- 
ভবনে ৯* বৎসর বয়সে উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় পরলৌকগমন করিয়াছেন। বাল্য কাল হইতেই 
তিনি বেলুড় মঠে যাতীয়াত করিতেন। তিনি 
জত্রীমা়ের নিকট সন্তরদীক্ষা লাভ করেন এবং মঠে 
“বাহাদুর নামে পরিচিত ছিলেন। উদ্বোধন” 
পত্রিকার প্রারস্তিক যুগে তিনি উহার সহিত 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং পুজ্যপাঁদ ত্রিগুণাতীত মহারাজের 
ও স্বামী শুন্ধানন্দের বিশেষ গ্রিয়পাত্র ছিলেন। 


ংবাদ 


আমরা তার লৌকাস্তরিত আত্মার চিরশাস্তি 
কাঁমন৷ করি! 

পরলোকে ধীরেন্দ্রনাথ রায় _বিগত ওরা 
জানুআরি রাত্রি ১ ঘটিকার সময় কাশীপুর 
রামকৃষ্ণ মঠে কল্পতরু উৎসবক্ষেত্র হইতে কাশীপুরে 
স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার কিছুক্ষণ পরেই নড়াইল 
জমিদারবংশের পরমভক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রয় ইহলীল! 
সংঘরণ করিয়াছেন। প্রথম জীবনেই ইনি 
শ্রীরামরুষ্ণের অন্তর শিষ্যদের সংস্পর্শে আসেন 
এবং শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য 
হইয়াছিপেন। বেলুড মঠ ও রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির 
সহিত তাঁহার নিকট সম্পর্ক ছিল, বরাহনগর 
রামকষ্ণ মিশনের তিনি ছিলেন আজীবন সভাপতি । 
তাহাদেরই প্রদত্ত প্রায় দশ বিঘা! জমির উপর 
এ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। ধীরেনবাবু অরুতদ!র থাকিয়া 
চ্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল রামরুঞ্চ মিশনের 
নানাবিধ কল্যাণকর্মে ব্রতী ছিলেন। ১৯২১খুঃ তিনি 
অনহযোঁগ আন্দোলনে যোগদান করিয়! ত্বদেশীব্রত 
গ্রহণ করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে 
কিছুকাল বিধানসভার সদস্ত ছিলেন। সরল 
অনাড়ম্বর জীবন, উচ্চচিন্তা, কল্যাণচেষ্টা ও চরিত্র- 
মাধুর্ধের অন্ত তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। এই 
ভক্ত ও নিফাঁম কর্মীর আত্মা চিরশাস্তি লাভ করুক 
ইহাই আমাদের একাত্ত প্রার্থনা। 


ভ্রমসংশোধন-__১৬ পৃষ্ঠা 'বন্মাননা-শিবাননদ প্রসঙ্গ 
প্রবদ্ধের ৪র্থ পগু.ক্তিতে “রমাকাস্ত' স্থানে “রামকান্ত” হইকে। 





বিজ্ঞপ্তি 2 


আগামী ৯ই মাঘ, ২২শে জান্থআরি মঙ্গলবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের 


জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও সর্ব অনুষ্ঠিত 


হইবে। 





লীলাবতরণ 


অজোইপি সন্নবায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোইপি সন্‌। 
গ্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্বমায়য়া ॥ 


অবজানস্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানস্তেো! মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ 


রলেশোইহধিকতরস্তেযা মব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
ভাবাক্তা হি গতিছ্ঠিখং দেহবন্তিরবাপাযতে ॥ 


-_শ্রীমদ্ডেবদগীতা, 81৬, ৯১১, ১১৭৫ 


জন্মহীন ঈশ্বরের মাঁনবশরীরে জন্মগ্রহণ, বিশ্বব্যাপী ভগবানের পৃথিবীতে অবতরণ ও অবস্থান, 
আপাতবিরোধী মনে হয) কিন্ধ যুগে যুগে দেশে দেশে অপার্থিৰ উদ্দেস্তে অলৌকিক শব্তিসম্প্ন 
মহামানবগণের আবির্ভাব ধরতিহাসিক ঘটন! । অধিকাংশ লোকই ইহার মর্ম বুঝে না_কিস্তু মানুষের ' 
নিজের কল্যাণের জন, উন্নতির জন্থই' ইহা! বুঝিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। গীতা মুখে শ্রভগবান্‌ শ্বযং 
আত্মপ্রকাশ করিয়া! বলিতেছেন £ 

আমি জন্মরহিত, বিকাঁর-রহিত আত্মা সর্বভূতের ঈশ্বর, তথাপি আমার সত্বরজত্তমোগুধণময় 
প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া! যোগযায়াশজিতে আমি জন্ম পরিগ্রহ করি। 

আমি যখন মানুষ দেহ ধারণ করিয়া সি সংদার-মায়ামুগ্ধ ম'নব আমার হুিস্থিতিলয়কাঁরী 
ঈশ্বরভাব এবং তদতীত পরষাত্মভাব বুঝিতে ন| পারিয়া আমাকে তাহাদেরই মত গ্রকৃত্তির অধীন 
সাধারণ মানুষ মনে করিহা! অবজ্ঞা করে ; আমার সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হয় না। 

অব্যক্ত নি? নিরাকার ব্রহ্মভাবের সাপককে সগুণ সাকার ঈশ্বরভাবের উপাসক অপেক্ষা 
অধিকতর ক্রেশ স্বীকার করিয়া! সাধন! করিতে হয়ঃ কারণ দেহবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে নিরাকার 
ভাবে স্থিতিলাভ করা অতিশয় কঠিন। 

তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে অরূপের সাধনা! অপেক্ষা ঈশ্বরের কোন রূপের ধ্যান করা 
সহজ; মানুষের পক্ষে শ্রাীভগবানের কোন মানবমৃতি অবলম্বন করিয়া সাধনায় অগ্রসর হওয়াই 
ত্বাভাবিক। ঈশ্বর যখন মানবদেহে ব্বতীর্দ হন--তখন সেই দেবষানবের দ্িব্যজীবন ও চরিত্র 
অনুপ্যান করিষা তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া! বহু সাধক তাহার সভা লাভ করেন এবং স্ব স্ব জীবন 
সার্থক করিস! জগংকেও ধন্ত করেন। 


কথাপ্রসঙ্গে 


নৃভন মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ 

শীতের কুছেলী ভেদ করিয়া তপত্তাপুত শিব- 
রাত্রির পর ফ্ান্তনের শুক্লান্বিতীয়ায নৃতন চন্দ্রকল! 
বহিয়া আনে এক নবজীবনের মামন রণ, পরিপূর্ণতাঁর 
এক সুম্পষ্ট সস্তাবন! । 

সহশবৎসরব্যাপী নানা খাত-প্রতিঘাতের 
ছর্ষোগে ঘনায়মাঁন অন্ধকারে ভারত প্রতিভা নান! 
স্থানে সাধক ম্হাপুরুষদেব জীবন ও সাধনার মধ্য 
দিয়া তারকার মতো! জলিতেছছিল, এবং দিগৃদর্শনে 
সহায়তা করিয়া জাতীয় জীবনাদর্শ অব্যাহত 
রাখিয়াছিল। কিন্তু রাত্রিশেষে খন তারকাও 
নাই, হর্ষও উঠে নাই_নুতন দিনের আলোর 
জন্ত মানুষ যখন রুদ্ধশ্বাসে গ্রতীক্ষমাণ, চারিদিকে 
শ্ুতিগোচর হয় শুধু বিহগের কল-কাকলি-_এমনি 
শুভ মুহু'্ত ভারতের পূর্ব দিগন্তে দেখা দিল 
উধার অরুণোদর ! 

ফাল্গুনের শুরলাপ্বিতীয়ার ক্ষীণচন্দ্ররেখ! আভাস 
দিয়া গিয়াছে এক পরম পরিপূর্ণতার! মানব- 
সমাজকে, তথা তাহার নিয়ামক ধর্মকে থণ্ডুবিথণ্ড 
করিয়া! নহেঃ আগামী ধুগের শাস্তি উন্নতি কল্যাণের 
জন আজই একান্ত প্রয়োজন, এক অথণ্ড মানব- 
সমাজ--এক উদার-ভাব-সমদ্বয়ে গ্রথিত। গ্রীতির 
বন্ধনে আবদ্ধ একটি মানব-পরিষার। একের 
ক্ষতিতে সকলের ক্ষতি__-একের সার্থকতায় সকলের 
সার্থকতা» চাই এই সমগ্র-ভীবন-বোধ--যথা! মাঁনব- 
শরীরে তথা মানব-সমাজে। 

উধার অরুণরেখার সোনার কাঠির স্পর্শে সহ 
বংসয়ের নিদ্রা মোহ আলন্ত কাটাইয়া জাগিয! 
উঠিল -একটি দেশ--একটি জাতি, জগৎকে নূতন 
ৰাণী শুনাইতে--যে বাণী চিরপুজ্লাতন, যে ৰাদী 
তাহার এ্রচারিত সেই আত্মার মতই অজর অমর 
অক্ষয়_-সর্বব্যাপী ও সর্বশকিসম্পন্ন ! 


রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিঠিত্ত হুইবার পর 
পাশ্চাত্য শক্তি যখন শিক্ষার মাধ্যমে ভারতে তাহার 
কষ্টির অভিযান শুরু করিয়াছে,ঠিক তখনই রাজধানী 
হইতে দু'র_শিক্ষার কেন্দ্র হইতে অতিদুরে, 
পাশ্চাত্য নগর-সভ্যতার বিষবাপ্প-বিনিনূক্ত পল্লী- 
জননীর শ্তামল কোলে ভারতা তমা! দেহ পরি গ্রহ 
করিল--বর্তমান বুগের ছুই মশা প্রয়োজনে, প্রথম 
ভারতকে রক্ষা! করিতে হইবে জড়বাদী ভোগ- 
সর্বস্ব জীবনাদর্শের গ্রাস হইতে; দ্বিতীয়__ জাগ্রত 
ভারতের মাধ্যমে জগৎকে শিখাইতে হইবে অধ্যাত- 
বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নূতন জীবনাদর্শ । 

অপূর্ব অদ্ভুত এই আবির্ভাব! সন্য-জগতের 
দুটির অন্তরালে বাড়িয়া! উঠিতে লাগিল একটি 
কিশোর, তথাকথিত শিক্ষা ও সভ্যতার ম্পর্শমুক্ত-_ 
কিন্তু জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্ত-সন্বন্ধে সর্বদা সচেতন। 
অভাবনীয় অশ্রতপূর্ব সাধনাপরম্পরায় যৌবন 
কাটাইয়! প্রোঢাবস্থান়্ যখন তিনি এই সভ্যতার 
মর্মস্থলে আবিভভূতি হইল্েন--তখন তাহার জীবনকে 
কেন্দ্র করিয়া যে শক্তি সঞ্চিত হুইয়াছে-_তাহাই 
সঞ্চারিত হইয়া হুচনা করিয়া গিয়াছে এক 
নৃতন সমাজাদর্শের _ যেখানে দেহ-কেন্্রিক ক্ষণিক 
ভোগন্থথকে অতিক্রম করিয়া মানুষ চাহিতেছে 
অতীল্ত্িয অনুভূতির অঞ্চল আনন্দ; যেখানে 
ব্যক্রি-কেন্দ্রিক সংকীর্ণ সাশ্রদাযহিকতার সীমা 
লংঘন করিক! সমাজ চাছিতেছে এক উদার 
উন্নত ভাবাদর্শ | 

শররামকুষণ 'পুরুষঃ পুরাণ: তিনিই আবার 
নূতন মানুষ ! শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন সেই পুরাতন 
কথা-_কিন্তু নুতনভাবে, নূতন ভাষায় ! শ্রীরামকৃ- 
জীবনের তন্বও অতি প্রাচীন, কিন্তু তাহার সাধনার 
পদ্ধতি অতি নবীন, পর্ববেক্ষণ-পরীক্ষামূলক 
বিজ্ঞানসম্মত পথেই তাহার আধ্যাত্মিক সাধনা ও 


ফাল্তুন। ১৩৬৬ ] 


অন্ভূতি। তাহা যদি না হইত তবে তিনি নযবূগের 
অনোহরণ করিতে পারিতেন না। 

সাধনার শেষে যখন তাঁহার অন্তঃশক্তি ৰাহিরে 
প্রসারোনুখ তখন তিনি চলিয়াছেন-_বেলঘরিয়ার 
উদ্যানে নববজের ধর্মগুরু কেশবের সন্ধানে, তাহার 
'মন ভুলাইতে' |] কেশবের মন ইয়ং বেজপ' এর 
মানসকেন্ত্র। ইতিহাস-অনভিজ্ঞ শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে 
সম্পূর্ণ সচেতন আসন ভবিষ্যৎ সঙ্ন্ধে। কেশবের মন 
তুলিল ভাবমগ্র পুরুষের তআনন্দপূর্ণ হালি দেখিয়া, 
অন্তমু্ধী মনের বঠিঃসচেতন দৃষ্টি দেখিযা। কেশবের 
আচরণে মুগ্ধ হইয়া, তাহার তনায়তা দেখিয়! যখন 
শ্রারামরুঞ্চ বুঝাইয়। দিলেন, সমবেত ব্যক্তিদের 
মধ্যে কেশবই 'লেব্র-খস| বেঙাচি'র মত জলে স্থলে 
থাকিতে পারেন,_ অর্থাৎ সংসারে ও ঈশ্বরে উভয়ন্র 
মন দিতে পারেন, তখন তাহার কথার অর্থগৌরবে 
ও অগ্তু্টির ক্ষমতায মানুষটির নূতনত্ব অন্গভব 
করিযা 'ইযং বেঙ্গল" সেদিন সত্যই মুগ্ধ হইয়াছিল। 
দক্ষিণেশ্বরের এই পাগলটির প্রতি তাহাদের আকর্ষণ 
বাড়িতে লীগিল। কলিকাতার অধিবাসীরা সানন্দে 
সকলকে আহ্বান করিয| গাহিয! উঠিল £ 

“এসেছে নতুন মাস্ুষ_দেখৰি যদি আয় চলে!” 
যাহারা আসিল__ তাহারা দেখিল-_এক নূতন 
মান্ষ-সর্বদা ভাবে বিভোর- শীশ্বরকথায মত্ত 
কামকাঞ্চন-সম্পর্ক-শৃন্ঠ ! সকল মতের সকল পথের 
সাধক এই নূতন মানুষটিকে তাহাদের অতি আপন 
মনে করিয়। ভালবাসে। 

তাহারা শুনিল__দৃতন মানুষের নূতন কথাঃ 
হ্যা। ঈশ্বরকে দেখ! বায়, আমি তাকে দেখেছি, 
তীর সঙ্গে কথ! কয়েছি | তাহারা শুনিল নৃতন কথা 
--পসিকল ধর্মই সত্য, সফল মত সকল পথ ঈশ্বরের 
চ্ছাতেই হয়েছে) আমারটি ঠিক, আর তোমারটি 
তুল--এইরূপ ষতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়।+ 

এই সব অপূর্ব কখ|য় বজহৃদয়-গোমুখখী হইতে 
যে ভাবগজাধার! প্রবাহিত হইল-_সেই গঙ্াবতরণের 


কথাপ্রসঙ্গে ৫৯ 


প্রবল প্রপাত জটাতারে ধারণ করিবার জঙ্ত 
প্রয়োজন হইল আর একটি নৃতন মানুষের । তিনি 
দিলেন অখণ্ডের তর হইতে_জ্যোতি্সয় 
ধ্যানলোক হইতে ! 

্রীরামকুষ্* জগৎকে উপহার দিয় গেলেন-নর- 
ধি নরেন্দরনাথ, যাঁহার মাঁধ্যমে জগৎ শুনিবে-_ 
তাহার মহাবাণী, বুঝিবে তাহার অপূর্ব জীবনের 
উদ্দার গভীর মর্ম! আর রাখিয! গেলেন_এই 
বহিঃপ্রকাশের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফন্তুর মতে!» 
দৃষ্টির বাছিরে বৃক্ষমূলের মতো, সর্বশরীরে আনৃশ্ 
প্রাণশক্কির মতো_ত্তাহারই উদ্বোধিতা_-তাহারই 
সাধনশক্তির জীবস্ত জাগ্রত প্রতিমা_ শ্রসারদা 
দেবীকে_তীহার দেব-মান্বতার শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান । 

ক পু ক ০ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ব এক দিক দিয়া যেমন চির 
পুরাতন, অন্ত দিক দিয়। নিত্য নূতন) অতি সহজ 
সরল, অথচ অতি কঠিন গভীর গম্ভীর ! সহঞ্জতাই 
ইহার নৃতনত্ব নয, নূতনত্ব ইহার সরলতায়, এবং 
স্থগভীর ব্যাপকতায়! 

ঈশ্বর আছেন' একথ| ত আমর! বাল্যাবধি বহু 
মুখে বছভাবে শুনিয়।ছি, বু শাঞ্জে পড়িশাছি,_ 
অর্ধসংশযে বিশ্বাস করিয়াছি, কিন্তু রখন শ্রীরামকৃষ্ণ 
মুখে শুনি_হ্যা গোঃ ঈশ্বর আছেন, তাঁকে 


দেখা যায-আমি তাকে দেখেছি- যেমন 
তোমাকে দেখছি, তখন সংশযসংকুল যুক্তিবাদ 
ভামিয়। যায়। 


'তুমিও তাকে দেখতে পাবে তবে তার জন্ত 
চাই ত্যাগ তপন্তা সাধন ভজন। ইহারও কত 
কাহিনী পুরাণের পাঁতাষ পাঁতায বর্ণিত। নৃতন 
আশার কথা গুনাইলেন শ্রীরামকৃষ্_কন্দিতে 
অন্পগত প্রাণ, বেশি কঠোর সহ হয় নাব্যাকুল 
হয়ে কাদলে তিন দিনেই হয়।” এরই তীব্র 
ব্যাকুলতাঁয় সাধন! তীহার নিজ জীবনেই প্রদর্শিত, 
শাস্স-নি্িউি পথে নুদীর্ঘ সাধনার পূর্বেই তীব্র 


৬৯ উিযোধন 


ব্যাকুলত! সহায়ে মাতৃ দুগ্ধ-পিপাঙ্থ শিশুর মতো! 
য্যাকুল কাতর আহ্বানেই তাহার জগজ্জননী-দর্শন-- 
নুতন করিয়া প্রমাণ করিয়াছে, “বড় দ্রশনে 
তার না পায় দরশন,-_কিন্ধ কাতর ব্যাকুল 
আহ্বানে ঈশ্বর-দর্শন সম্ভব | 

“একং সদ্‌ বিপ্রা বছধা বদত্তি। 4] 20 
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81908--এ কথাও পুরাতন; কিন্ত সেই এক সত্যের 
বিডি প্রকাশ_সাধশার দ্বারা একই ভীবনে অন্তরের 
অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, পরমপিতার ভবনের 
সব ঘরের সংবাদ রাখেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী 
অন্কেও তাহার মনের মত ঘরে, তাহার ইঞলোকে 
লইয়া যাইতে পারেন,-_যার যা ভাব তাহাকে সেই 
ভাবেই আগাইয়। দিতে পারেন_-এরূপ মানুষ 
পৃথিবীর ইতিহাসে নৃতন মানুষ! 

শ্রারামকৃষ্ণ কেমন মানুষ__বলিয়া বুঝাইতে গেলে 
মনে পড়ে তাহারই কথিত কয়েকটি গল্পের নায়ককে, 
তাহাদের ভিতরেই যেন তিনি নিজের শ্বরূপ 
নুক্কায়িত রাখিয়া গিয়াছেন। 

বু পরিচিত বহুরূপীর গল্প । বহুরূপীকে কেহ 
দেখিল লাল, কেহ নীল, কেহ সবুজ, কেহ হলদে ; 
প্রত্যেকেই সত্য দর্শন করিয়াছে, প্রত্যেকেই ভিন্ন 
দর্শন করিয়াছে। তর্ক-বিবাদের পর সকলে 
উপনীত হইল সেই বৃক্ষ-সঙ্গিণানে, যেখাঁনে তাহার! 
বহক্কপীকে দেখিয়াছে। সেখানে বৃক্ষতলবাসী 
একটি সাধু স্বীয় দর্শন ও অনুভূতি হারা তাহাদের 
ঘআংশিক-সত্য-দর্শনজাপ্ত তর্কের অবসান করিয়া 
বলিলেন_'ছ্যা আমি এই গাছতলায় সর্বদা থাকি-_ 
সেই বহুরূপীকে সর্বদা দেখি_সে কখন লাল, কখন 
নীল, কথন সবুজ, কখন হলদে, কখন আবার তার 
কোন কুঙই থাকে না! 

এই ঈশ্বরাশ্রয়ী, সদ ভগবন্ডিন্তীনিমগ্স, বিভিন্ন 
সময়ে বহ্রূপী লত্যের বিভিঙ্নরপপ্রষ্টী সাধুই 
জ্রী়ামকষের ভাবমু্ত ! 


[ ৫৯তম বর্ষ-_২য় সংখ্যা 


শহরের উপকঠে এক অদ্ভুত রঞ্জক আসিয়াছে ) 
একটি পাত্রে রঞ্জন জুব্য রাখিয়া সে সকলকে ডাকিয়। 
বলিতেছে, “ধৌত পরিস্কীত বস্ত্র রঙ করাইয়া লও, 
যার ষেরঙে ইচ্ছ1।” আশ্চর্ঘ, একের পর এক-- 
একই পাত্র হইতে গ্রত্যেকেই নিজ নিজ কুচি 
অনুযায়ী কাপড় রঙাইয়া লইতেছে । ধোঁত বন্ধ 
শুদ্ধ মন) বিভিন্ন রঙ ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টভাব, কিন্ত কে এ 
আভুত রগ্তক1? কি তার এ অদ্ভুত রঞ্জন দ্রব্য ? 

বুঝিতে বিলম্ব হয় না উপমার অন্তরালে নিজেকে 
লুকাইয়। শ্রীরামরুষ্ণ_-নিজেরই সময় মুর্তি প্রকাশ 
করিয়াছেন! জীবনের শেষে নরেন্রের সন্দেহ 
নিরসনে আত্ম প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন “নে রাম, 
যে কৃষ্চ--সেই এবার একাধারে রামককষ। | নিজের 
কোন নুতনত্ দ্বাবি তিনি করেন নাই; তিনি 
পুরাতন সত্যের নবতম বিকাশ, বনুধা অনুভূত 
সত্যের সমস্থিত মুর্তি, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ চিরপুরাতন 
হুইয়াও নিত্য নুতন! 

জ্ীক ষ০-€চতন্থয 

মধ্যযুগের অন্ধকারে বহিরাগত নানা জাতি যখন 
ভারতদেহ অধিকার করিয়া ভোগে প্রমত্তঃ ভারতের 
কৃষ্টি ও ধর্ম লাঞ্ছিত, অবমানিত, বুঝি বা লু হইবার 
উপক্রম, তখন শ্রীভগবানের অমিয় প্রকাশ শচৈতন্ত- 
চন্্র সেই ঘনঘোর অন্ধকারকে বিদুরিত করিয়া 
ভারতকে সচেতন করিয়াছিলেন শ্বধর্ম রক্ষা করিতে। 
যুগোপযোগী ভাবপ্রবণ ভক্কি-ধর্ম প্রচার করিয়াই 
তিনি বন্কাবেগে সমাগত উগ্র বিশ্বাসপ্রবণ পর- 
মতাসিষু ধর্মের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। 

শংকরাচার্ধ-প্রবতিত অদ্বৈত বেদাস্ত জঞানমার্গের 
শেষপ্রান্তে অনুভূতির তুঙ্গ শীর্ষে অবস্থিত তুষার- 
শিখরের মতো । কিন্তু সাধনচতুষ্টহীন সাধারণ সাধক 
সে পথের শেষে যাইতে না পারিয়া অহ্ৈততদ্বের 
বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া যখন “ঝহং ব্রদ্ধাম্তি' মহা- 
বাকের মছাভাবকে অহংকারে পধবদিত করিয়া 
বসিল, আবার ওদিকে বৌদ্ধধর্মের নান! সম্্রদায় 


ফাস্তন, ১৩৬৩ ] 


উচ্চতর রীতিনীতি ভুলিয়া! কতকগুলি তঙ্ত্রে 
আচারে দেশকে ভরিয়া তূলিতেছিল, তখন ভারতীয় 
সাধলায নিশ্চ় একটি শৃশ্তের উদ্ভব হইয়াছিল। 
দক্ষিণ ভারত হইতেই ব্জাচার্ধ রামানুজ ও মধ্ব 
ভক্তির তরঙ্গ তুলিয়া এ শুন্ত পূর্ণ করিতে প্রথম 
প্রয়ানী হন, কিন্ত উগীকে মহাভাৰ ও প্রেমানুভূতি 
দিয়া পরিপূর্ণ করিলেন শ্রীকুষচৈতন্ত ভারতী। 
তিনি ভারতকে দ্বিলেন-_তার শ্রীকষ্চ-বিষয়ক 
চৈতন্ত। ভারত চিনিল--তাহার স্বরূপ কি, তাহার 
প্রাণপুরুষ কে, বুঝিল বু'গোপযোগী ধর্ম কিঃ বুঝিল 
ধুগ-ুগব্যাপী তাহার সাধনার মর্মই বা কি। 
বছুবিস্কৃত ও বহুবিরত তত্ত্রপাধনার ধার দিয়া 

ন| গিয়া, দর্শনের ছূর্ভেস্ত তর্কজালে জড়িত ন৷ হইয়া 
সহজ সরল জনসাধারণের জন্থ তিনি প্রচার 
করিলেন সহজ সরল ভক্তিধর্ম, কলিহুগপাবন নামধর্ম। 
“শিক্ষার্টকে"র প্রধান শিক্ষার তিনি বলিলেন £ 

নামমকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি 

শুত্রার্পিতা নিয়মিতঃ শ্মরণে ন কালঃ। 

এতাঁদৃশী তব ক্কপা ভগবন্মমাপি 

ছর্দেবনীদৃশমিহাজনি নাঁচুরাগঃ ॥ 
হে ভগবান, তোমার বহু নাম তো তুমিই করিয়াছ, 
প্রত্যেকটি নামে নিজের সমস্ত শক্তি টালিয় দিয়াছ, 
যে শক্তির বলে জীবের সংসারযোহ কাটি! যায়_- 
যে নাম করিলে ভববন্ধান টুটিয়া যায়) যে মাত্র 
নামটুকু আশ্রয্ন করে সেই বার্থ ভক্ত হুইয়া জীবন 
ধন্ত করিতে পারে। তোমার এই নাম ব্মরণ 
করিবার নিয়মিত কোন স্থান-কাল নাই-_যখন 
যেখানে খুশি অগ্রাগভরে নাম করিলেই হইল; 
তোমার এত রুপা, তুমি নিজেকে এত সহজলভ্য 
করিয়াছ, কিন্ত হায়! আমার এমনি ছূর্ভাগ্য যে 
তোমার এত নামের একটিতেও আমার অনুরাগ 
হইল না। 

জীবের ভাব নিজেতে আরোপ করিয়া প্রেম- 

স্বরূপ প্রেমাবভারের এই আক্ষেপ, এই আতি-_ 


কথাগ্রসঙ্গে ১ 


জীবকে শিখাইবার জন্ত। “আপনি আচরি ধর্ম 
জীবেরে শিখায়__এই আদরশও যে তীহারই মধ্যে 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 

শ্রীকষ্চৈতস্থের এই নাম-ধর্ম, উচ্চ সংকশর্তন 
আপামর জনসাধারণকে আকর্ষণ করিল ঈশ্বরের 
দ্রিকে, ধর্মের অবনতির গতি রুদ্ধ হইল। যাঁহাদের 
ধর্ম ছিল না-তাহার! পাইল নুতন সহজ ধর্স, 
উচ্চবর্ণের অত্যাচারে ও ছূর্যবহারে যাারা অন্ত ধার্মর 
আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেছিল তাহার! বৈষব ধর্সের 
আশ্রয়ে হিন্দুসমাজেই থাকিয়া গেল। যাহাবা স্বীয় 
স্বার্থে ধর্মকে বিকৃত করিতেছিল তাহার! সমাজ 
কইতে ত্দুরিত হইল, যাছারা যুক্তি, তর্কের গোলক- 
ধাধায় পথ হারাইয়। ঘুরিতেছিল, তাহার! প্রশত্ড 
সরল রাজপথে উপনীত হইয় লক্ষ্যবস্ব দেখিতে 
পাইয়া শ্বচ্ছন্দমনে অগ্রমর হইতে লাগিল। জর 
যাহার! অযথা ভারতের ধর্মকে আক্রমণ করিতেছিল, 
এদেশের ধর্মভাব বুঝিতে না পারিয়াঃ তাহাকে হীন 
মনে করিয়! তাহার উচ্ছেদ-সাধনই নিজেদের 
পবিত্র ব্রত মনে করিতেছিল তাহারাও স্ন্ধ হইল) 
ভাঁবিতে শিথিল বুঝিতে শিখিল--এদেশের 
ধর্মেরও মূলমন্ত্র ঈশ্বরে তক্তি বিশ্বাস ও শরণাগতি-_ 
এ গুলি প্রত্যেক ধর্মেরই সাধারণ সম্পদ কোন 
ধর্মের নিজদ্ব সম্পত্তি নয়। নাম বিভিন্ন হইলেও 
ঈশ্বরতব বস্ত এক। মধ্যধূগে এই ভক্তির ধর্ম, 
প্রেমধর্ম নানাভাবে নানা নামে-_ ভারতের উত্তর 
দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম সর্বত্র প্রচারিত ও আচরিত 
হইয়। ভারতের ভাবজগতের এঁক্য প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে। 

সংকটকালে বুগধর্ম রক্ষা করিয়া শ্চৈতন্ত 
শ্রীভগৰানের 'ধ্মগোগ্া নাম সার্থক করিয়াছেন । 
সেই রাত্রির তনান্ধকারে চৈতগ্চন্ত্রের উদয় ন! 
হইলে ভারতে ধর্মের কির সভ্যতার ও সাহিত্যের 
কি দশা হইত-_তাহা অগ্রমানের অতীভ। কিন্ধ 
ভারতাত্মা অমর। ভাই বথাসময়ে চৈতপ্চজ্ররূপে 


২ উদ্বোধন 


উদ্দিত হইয়া অমৃতক্ষরণ ছারা ত্রিক্মাগ তাঁরতকে 
পুনরুজ্জীবিত করিয়! অনন্তধাত্রার পথে তাহার দেহে 
প্রাণে তিনি নব শক্তি সঞ্চারিত করিয়। গিয়াছেন। 
জাতি ও জাতিচ্ডেদ 

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানকংগ্রেসের বার্ষিক 
অধিবেশনে নৃতত্ব'ও পুরাততু বিভাগের সভাপতি 
অধ্যাপক শ্রীনিবাস তাহার পাণিত্যপূর্ণ অভিভাষণে 
ভারতে জাতিভেদের নূতন ও পুরাতন রূপ গগ্বন্ধে 
বিশ্মঘণ মূলক আলোচনা করিয়া ইহার ভবিষ্যৎ 
কুফলের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকধণ করিয়াছেন। 
তাহার মতে, জাতিভেদ যদি দূর করিতেই হয় 
তো সংস্তরে ইহাকে অন্বীকার করিবার সময় 
আসিয়াছে, এক জায়গায় অস্বীকার করিম] অন্থত্র 
ইহাকে স্বীকার করিলে চলিব ন!। 

তিনি . বলিতেছেন, _'জাতিভেদের প্রতি 
সকলের এমন একট নীরব সমর্থন আছে যে-_ 
ধাহারা জাতিভেদের এগচণ্ড বিরোধী তাঁহারা ও ইহ!কে 
সর্বত্র সমাজ-বৃ্ডির মৌলিক উপাদান বলিয়া হ্বীকার 
" করেন। অনেক নেতার মতে, ষে সকল ধর্- 
সম্প্রদায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির চেষ্টা 
করিতেছে-_- তাহাদের ক্ষতিকারক মনে করা 
উচিত নয়। রাঁজনৈতিকরা চান-_জাতিভেদ উঠিয়া 
যাক্‌, কিন্তু ইহার ভোট সংগ্রহ শক্তি সমন্ধে তীহাঁর। 
সচেতন ; এই থানেই উন্ভয় সংকট ! সমাধানের পথে 
প্রথম প্দক্ষেপ__জাতিভেদের ব্যাপকতা! স্বীকার 
কৰা, এবং ইহার অন্তর্নিহিত স্বরূপ বুঝিতে পারা ।” 

ইতিহাস আলোচন!র সত্রে তিনি বলিয়াছেন,_ 
প্রুটিশপূর্ব বুগ-অপেক্ষা গত শতাবীতে জাতিভেদ 
শ্কিশালী হুইয়াছে। সার্বজনিক বয়স্ক ভোটাধি- 
কারে অনগ্রসর উপজাতিদের রক্ষাকৰচ এই ভেদ- 
ভাবকে আরও শক্তি দিয়াছে। প্রধান রাজনৈতিক 
দলগুলির বিধোধিত উদ্দেশ্ত-_ 'পাতিহীন শ্রেণীহীন 
সমাজ? । তাহার সহিত আধুনিককাঁলে এই জাতি- 
ভেমতাবের শিসঞ্য বড়ই বিসনৃশ লাগে।” 


[৫৯তম বর্ধ-_২র সংখা! 


বৃটিশপূর্ব ভারতে জাতিভেদ আঞ্চলিক 
সীমায় নিবন্ধ ছিল। একই অঞ্চলে বিভিন্ন বৃতি- 
অনুসারী বাজিগণ নিজেরা জাতীর বন্ধনে আবদ্ধ 
থাকিয়৷ অপরাপর বৃত্তি-অনুসরণ কারী জাতির 
সহযোগিতায় সমাজ-জীবন গড়িয়। তুলিত। বৃটিশ 
অধিকারের পর রেল টেলিগ্রাফ ও পাশ্চাত্য শিক্ষা- 
দীক্ষায় পূর্বেকার সীমা ভাঙিয়া গেল। বৃটিশ 
শাসনে নূতন আইন ও নূতন বৃত্তি--নৃতন অর্থ- 
নৈতিক পরিবেশ স্প্টি করিয়া প্রাচীন সমাজব্যবন্থা 
ওলট পালট করিষ! দিল। কিন্তু তাঠাতে জাতিভেদ 
দুর্বল হব নাই, কারণ যাহারা নৃতন শিক্ষার্দীক্ষ! লাভ 
করিয| ধুগোপযোগী বৃত্তি অন্থমরণ করিয়! নৃতন 
ধনী হইল__তাহার। পূর্বজাতির মধ্যেই সমাজের 
উচ্চম্তরে উঠিতে লাগিল। 

ব্রাহ্মণ, কাযস্থ ও বণিকশ্রেণীর ব্যক্তিরাই সর্বাগ্রে 
পাশ্চাত্ত। শিক্ষা ও রীতি আয়ন্ত করিয়! চাকুরি, 
শিল্প ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে উন্নত্তি করিতে লাগিল-- 
তাহারাই শিক্ষিত নূতন মধ্যবিত্ত সমাজ গঠন করিল। 
বৃটিশ কিন্ ইহাদের চাহিযাও চাহে নাই) তাই 
মানবিকতার নাম করিয। তাহার! অনুন্নত জাতিদের 
জন্ত রক্ষাকবচ স্ট্টি করিযা, সংখ্যালঘু সম্প্রদাফকে 
বিশেষ সুবিধা দিয়! ভেদনীতির হুত্রপাত করিল; 
ইচ্ছা অনিচ্ছা নেতৃবর্গও ইহাতে জড়াইয| 
পড়িলেন, শাসন ব্যবস্থাঘ ইহাঁকে মানিয। লইলেন। 

বর্তমান ভারতে সকলেই চায়-_-অল্পৃশ্ঠতা দুরীকৃত 
হউক, অবহেলিত নিম্নবর্ণের সকলের সহিত সমান 
স্তরে এক হুইয1 যাক,-_কিস্ক এই উদ্দেশ্য সধনের 
জন্ত যে উপাষ অবলঙ্থিত হইয়াছে তাহাতে নাম 
পরিবর্তন হইলেও তাহাদের ঝবস্থার বিশেষ 
পরিবর্তন দেখ! যাইতেছে না। 

ভঅস্পৃন্ঠ' না বলিয়। হরিজন” বলিলাম--এবং 
তাহাদের জঙ্ পৃথক কলোনি করিয়া সেই ত সত্য 
ও শিক্ষিত সমাজ হইতে তাহাদের দুরেই রাখিলাম। 
নিয়বর্ণ না বলিয়| “পশ্চাৎপদ' বলিয়া তাহাদের জন্প 


ফান্তন, ১৩৬৩ ] 


যে বিশেষ স্বিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছে--তাহা কি 
তাহাদের এ নামের মধ্যেই জাবদ্ধ থাকিতে প্রলু্ 
করিতেছে না? 

জাতির সবাঙগীণ উন্নতির পথে, সমাজে 
সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা স্থাপনের পথে, যদি জাতিভেদই 
প্রধান অন্তরায় বলিয| পরিগণিত হছয়-তবে আবার 
“তপনীলী, “অনুন্নত” 'অনগ্রসর' উপজাতি" প্রভৃতি 
নূতন নুতন নামাবলী স্যট্টির কি প্রযোজন? 
বুটশের দাযন্রূপ এই ভেদব্যবস্থা কতদিন 
ভীয়াইয| রাখিতে হুইবে এবং কেন? ইহাতে কি 
জাতি দিন দিন ছূর্বল হইতেছে না? ইহাতে কি 
অনগ্রসর” নামাঙ্কিত ব্যক্তিবর্পদকে সুখন্থবিধা 
লাভের আশায় দীর্ঘকাঁলের জন্য অনগ্রসর থাকিততেই 
প্রকারাস্তত্র উৎসাহ দেওয| হইতেছে না? ইহাতে 
কি অনুন্থত নয--এমন ব্যক্তিকেও সুবিধার জন্ত 
বিশেষ তালিকায় নাম লেখাইতে প্রলুদ্ধ কর! 
হইতেছে না? উদ্ুক্ত প্রতিযোগিতায় হুযতো 
তাহারা ছইদিন পিছাইয। থাকিবে, কিন্তু তৃতীয দিন 
হইতে নিশ্চয তাহাদের সঞ্চিত শক্তি সহায়ে বধিত 
গতিবেগে তাহারা আগ।ইযা চলিবে; স্থোপার্জিত 
অগ্রগতি তাহাদের স্থায়ী ও যথার্থ উন্নতি আনিম়| 
দিবে। 

জাতি হিসাবে “পম্চাৎপদ” প্রভৃতি নাম না 
রাখিযা, এবং সেইভাবে সাহাধ্য-ব্যবস্থা ও জাতীয় 
সেবায় নিযোগ-ব্যবস্থা না করিয| শিক্ষ1, জমি, 
স্বাস্থ্য, ব্যস আয় গ্রভৃতিয় ভারতম্যে প্রয়েজন 
ক্ষেত্রে সাহায্য করিলে এবং জাতীয় সেবার সকল 
ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে যোগ্যতম ব্যক্তি নিধুক্ত করিলে 
জাতীয় জীবনের মান এবং কর্মের ও কর্মক্ষমতার 
মাঁন-_অবশ্তই উন্নত হইবে ; এবং সঙ্গে সজে জান্তির 
এক্য এবং দেশের সামগ্রিক উন্নতি দ্রুত সাধিত 
হইবে। তোদনীতিপরায়ণ বিদেশী-শাসক-নিরিত 
প্রকোষ্টগুলি তাডিয়া দিলে ত সকল নামান্কিত 
বাকিরা ভারতীয় জনতার সহিত মিশির! ধাইবেঃ 


কথাগ্রসঙগে ৬৩ 


এবং আসর অগ্রগতির শ্রোতে তাহার! আপনিই 
আগাইয়া যাইবে। তথাকথিত উচ্চ-জাতি ব্রাঙ্ষ- 
কায়স্থের এখন আর এমন অর্থ নৈতিক সামাজিক 
শক্তি নাই যে তাহারা ইহাতে বাধা দিতে পাঁরে। 
সমগ্র দেশে অধিকার-সাম্যহারাই খগুবিখণ্ড জাতি- 
ভেদ বিগলিত বিলুপ্ত হইয়! নূতন এক শক্তিশালী 
মহাজাতির অভ্যুদয় হইতে পারে; নতুবা নানাবিধ 
জাতিভেদবোধ, প্রাদেশিকতা এবং নিত্যনৃতন অর্থ- 
নৈতিক স্বার্থৰোধের ছগ্নবেশে এ নকল ভেদভাৰ 
আবিভূতি হইয়া জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ করিবে, 
জাতীয় জীবনের রক্তধার| বিষহু্ই করিবে। 

প্রান্তিক জাতিবিভাগকে রাজনীতির ক্ষেত্রে 
টানিয়া না আনিয়া ইহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়া যদি 
আমর! সমাঞ্জ হইতে ইহার দুষিত ভেদভাবটি 
দূরীভূত করিতে পারি তবেই বলাণ, নতুৰ! 
অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ও প্রতিক্রিয়ায় একই 
মাছের অঙ্গ গ্রত্যঙ্গরূপ বিভিন্ন জাতি পরস্পরকে 
বিদ্বেষ করিয়া সমগ্র জাতীয় জীবনকেই হূর্বল ও 
কলুষিত করিবে যাহার ফলে ভবিষ্যতে দেশ ও জাতি 
আরো থণ্ড বিথণ্ড ৪ইতে বাধ্য; তাহার আভাষ 
বিভিজ্জ স্থানেই দৃষ্টিগোচর হইতেছে, যথা ভারতের 
পূর্বপ্রান্তে নাগা সমস্তা॥ ছোটনাগপুরের আদিবানী- 
আন্দোলন ও দক্ষিণে দ্রাবিড়-চেতনা । এই সকল 
খণ্ডচেতনার মূল কারণ অন্থসন্ধান করিয়! যদি যথা- 
সময়ে ক্ষুদ্রকে অতিক্রম করিয়া খুহতের ভাৰ 
তাহাদের মধ্যে আমর! সঞ্চারিত করিতে না পারি 
তবে মহাজাতির স্বপ্ন হ্বপ্রেই পর্যবসিত হইৰে। 

তরঙসংকুল ঘটনাসমুদ্রে জাতীয় তরণী ঠিক পথে 
চলিতেছে কিনা, শ্বামী বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতার 
দিগ দর্শন হুইতে তাহা আমর! বুঝিতে চেষ্টা করিৰঃ' 
এবং প্রয়োজন হইলে দিক পরিবর্তন করিয়া! সেই 
লক্ষ্যে তরণীর মুখ ঘুরাইতে হইবে। 

স্বামীজীর ম্পঞ্টোক্তি £ “জাতিবিভাগ বথার্থ কি, 
তাহ! লক্ষে একজন বোঝে কিনা ননেহ। পৃথিবীতে 


খ৪ 


এমন কোন দেশ নাই_যেখানে জাতি নাই। 
ভারতে আমরা জাতিবিভাগের মধ্য দিয়! উছার 
অতীত অবস্থায় গিয়া থাকি। জাতিবিভাগ ও 
মূরস্থত্রের উপরই পপ্রতিষ্ঠিত। ভারতে এই জাতি- 
বিভাগ করার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে সকলকে ব্রাহ্মণ 
করা ত্রা্দণই আদর্শ মাহষ( বদি ভারতের 
ইতিছাস পড়িয়া দেখ, তবে দেখিবে এখানে 
বরাবরই নি্নজাতিকে উন্নত করিবার চেষ্ট! হইয়াছে। 
অনেক জাতিকে উন্নত করা হইয়াছে এবং আরো! 
অনেককে হইবে। শেষে সকলেই ব্রাহ্মণ হইবে। 
কাহাকেও নামাইতে হইবে নাঁ,_ সকলকে উঠাইতে 
হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিবিভাগের 
চেয়ে ভারতের জাতিবিভাগ অনেক ভাল। 
ভাবতীয় সমাঙ্জ স্থিতিশীল কবে? ইহা সর্বদাই 
গতিশীল। তবে আধুনিক জাতিভেদ ভারতের 


উদ্বোধন 


[ ৫০তম বর্ষ--২য সংখ্যা 


উপ্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক; উহা সঙ্কীর্ণভা 
ও ভেদ আনয়ন করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর 
একটা গণ্তী কাটি! দেয়। চিন্তার উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে উ€ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।+ 

চিন্তার উন্নতি শিক্ষাসাপেক্ষ ) এমন কোন 
সামাজিক ব্যাধি নাই, যাহা শিক্ষার মোহন স্পর্শে 
বিদুরিত না হয়। অন্পৃশ্ততা ও জাতিভেদ দুর 
করিবার জঙ্ঠ ও নিষেধাত্মক ৰা রক্ষাকবৰচমুলক পন্থা 
অপেক্ষা ব্যাপক শিক্ষাপ্রচারের প্রশস্ত রাজপথই 
যে প্রকষ্টতর, এ কথ। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাজ্রেই 
স্বীকার করিক্| থাকেন। ভারতের আসন্ন 
জন্জাগরণ মানসনয়নে প্রত্যক্ষ করিযাই কি স্বামী 
বিবেকানন। বলিয়া যান নাই-__'উচ্চবর্ণেরা! শুন্তে 
বিলীন হইয়| যাঁও, এ মামনে তোমার উত্তরাধিকারী 
ভবিষ্যৎ ভারত ! 


কেন? 
'অনিরুদ্ধঃ 


নিষ্পনদ মর্সর-দেছে উঠিছ কি কোন প্রাশ-বাশী 
গঙ্গার কল্লোল সনে? স্থিরাসনে বসি বদ্ধপাঁণি 
কোন্‌ সিদ্ধি অভীপ্নায় রহ আজ-_জাগে কৌতুহল । 
অর্ধ-নিমীলিত আখি আজো কি গো হতেছে বিহ্বল 
মর্তের বেদনা বহি? অথবা কি শুধুই পাষাণ? 
শুধুই কল্পনা-রাশি আমাদের স্তুতি পূজা গান? 


কত তো! কাদিয়! গেলে তপস্তায় করি' ্দীণ দেহ 
কি যে তব প্রাণে ব্যথাঃ কেন ব্যথা- বুঝল কি কেহ? 
বুঝিল কি কেন এলে, কি রাখিলে ভবিষ্যৎ লাগি 
"কন মাতৃ-অন্ক ছাড়ি শত শত সাজিল বৈরাগী? 
তবু মিউল ন। সীখ? তবু এই মানুষের হাটে 
দুর্ল5 সঞ্চয় দিতে অধাঁচিত ফির ধাটে বাটে? 
কেহ তো দর্শক নাই, কেন তবে আর নৃত্য-গাওয়া 
ব্যাকুল গুভীক্ম। লক্ষে কেন বর পবপ)লে চা)ওয়।? 


যাও যাঁও রামনষ ফিরি যাঁও আপনার হানে 
মায়ার একান্ত উধ্বে” বস গিয় স্বরূপের ধ্যানে। 
এ পৃথিবী নছে তব গে, এ পুথিবী বড়ই নিষ্ুর 
যত (দিবে, রূঢ় প্রত্যাথাতে হবে তুমি ততই বিধুর। 
তোমার সারল্য গ্লেহ আত্মভোলা লোকহিতৈষণ! 
শুধুই আনিবে টানি তুর স্বার্থ নির্দয় ব্ঞচন!। 


জানি তুমি বোধিসত্্ব ছাঁড়িবে না হেথ। নিজ পণ। 

যত ক্ষরে হৃদয়-রুধিব তত তব বাডে আতর 

মানব-কল্যাণ প্রতি । তাই আজো নাহি অবসর 

মর্মর-মুরতি তাই প্রাণবান--কতই মুখর ! 

যে আসে তাহারে কয়, “আছি, আছি তোদেরি 

তো তরে 

তোদের মূঢৃতা দস্ত দৃষ্টির অন্ধত| যদি সবে 

আমাক নকলে চছি। আমার নযুন-লৌক দিয়। 
যদি ধুয়ে দিতে পারি কাঝে। কালি, ঝয়েছি বসিয়ি। 
তাই স্বর-নদীতটে ) এই মোর জীবন-আকৃতি 
বালক-সজীবে ডাঁকি দিয়াছি যে এই প্রতিশ্রতি।* 


স্বামী প্রেমানন্দের ছুইখাঁনি পত্র 


(জনৈক ব্রন্মচারীকে লিখিত ) 
(১) 


৬কাশীধাম 

শ্লেহভাজনেযু ৪,১২,১৯১৬ 

ন-__তোঁমার শরীর নর্মদাতীরে ভাল আছে জেনে সুখী হইলাম। যেখানে থাক, প্রভু 
তাঁর ভক্তদের দেখবেনই দেখবেন। তুমি যখন লিখছ জববলপুরে 9189৩ ( প্লেগ ) আরস্ত হয়েছে 
তখন আমাদের এ স্থানে গমন উচিত নষ। যদি শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হয় তথায় কোন সময় 
লইয়া যাইবেন। শ্রীঘুক্ত শৈ_র কথ শুনিযা অতিশক্প আনন্দিত্ত হইলাম। ভগবান তাহাকে 
শুদ্ধ ও পবিভ্রভাবে পূর্ণ রাঁখুন_ইহাই প্রার্থনা। যদি হুবিধা হয় শৈ-কে আগামী বড় 
দিনের ছুটিতে এখানে আঁপিবীর জন্থ বালিও)। বৌধহয্ধ উর সময়ের 'মখে) বুক হাঁিমহায়াজ 
আলমোঁড়া হইতে এন্বানে আসিবেন। তাঁর দেহ তত ভাল নয়, আবার তার উপর আমাশয় 
হযেছে লিখেছেন। 

ঠাকুর চরাচব স্বত্র পরিব্যাপ্ত, ধে যেখান হুতে তাঁকে ডাকিবে সেই প্রভুর অনন্ত 
কৃপা লা করিবে। অশরীরী ভগবাঁন ভক্তের জন্ত দেহধারণ করিয়! অবতীর্ণ হন। অশ্ষে 
ছুখকষ্ট অকাতরে আমাদের জন্ত সহা করেন_এসব প্রত্যক্ষ করেছি, অনুভব করেছি। 
তাঁকে একান্ত মনে অন্তরে অন্তরে ডেকে ধাঁও-_তবেই শাস্তি পাবে, দ্দান্দ পাবে। বল! 
ভাল, মিহিজামের মত বাঁডাবাড়ি করিও ন। কলির জীব, ন্ধিক ভাঁব্ভক্তির বেগ ধারণ 
করতে পারবে না। সময়ে আহার করবে, নিয়মমত নিদ্রা াবে। কখনও কখনও তাল 
সাধুদের সঙ্গে আলাপ পবিচয় করবে। তর্ক করা ভাল নয়, ওতে ভক্তির হানি হয়। 
বৃথা তর্ক সর্বত্র পরিত্যাজ্য । 

অভিমান ত্যাগ করা অতি কঠিন। নজর রাখবে যাতে এঁ মহাবৈরী নিকটে আসতে 
ন! পার়ে। উহা ব্রূপী_কত রকম বেশেই যে মাশ্ুষের মধ্যে প্রবেশ করে তার শেষ নাই। 
সাবধান-_ খুব সীধধান | 

আমার দেহ এখানে ভালই আছে ও শিবানন্দ মহারাজ হুম্থ আছেন। শ্রীযুক্ত মহারাজ 
বাঙালোর হইতে কণ্তাকুমারী দর্শন জন্ত গিয়াছেন।.' এখানকার কুশল। তুমি কেমন থাক মাঝে 
মাঝে জানাবে। তুমি আমাদের ্েহাশীর্বাদ জানিবে এবং শৈ- প্রত্ৃতি ভক্তদের আমাদের ভালবাস! 
ও সাদর সম্ভাষীদি জাঁনাইবে। হও অতি মহত, হও অতি উদার। 

ইতি-_শুভাকাঁজ্জী 
প্রেমীনন্ 


৬৬ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষব-হয় সংখ্যা 
(২) 
শ্ীপ্রগুরুপদ মঠ 
ভরসা বেলুড় 
১২.৩,১৯১৭ 
নেহভাজনেযু 


যুক্ত ন_, তুমি ভাল আছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। এখন মঠে আনেক লোক, 
তাই বলি তুমি কিছুদ্দিন ৮কাণীধাঁমে বাঁ কর, আমাদের ইচ্ছা । একান্ত স্থান_এ সময়ে 
মঠে আদৌ নাই বলিলেই হয। তুমি চঞ্চল হুইবেনা এ সময়। আমাদের মনে ভগবদ্ভক্তি- 
বিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই যখন নাই তখন কাঁধাকে ভয় করিব? কেন করিব? ভালবাপায় 
জগৎ জয় হয়, বিশ্ব জয় হয়। চাই পবিত্র নিফাম ভালবাসা । এ ভালবাসাই ভগবান, ভক্তিবিশ্বাস। 

শরৎ মহারাজের সজে গত শনিবার লাট সাহেবের দেখ! হয় লাটভবনে। এক আঁদনে 
বসাইয়! কথা হয় প্রায় ছুই ঘণ্টা । বিশেষ খাতির করেছিল ।"* জঙ্জ উডরফ কল্য মঠে আমিরাছিলেন 
সন্ত্রীক,. খুব খুশী হই গিয়াছেন বোঁধ হয়। তোমরা সকলে কেমন আছ? আমার ভালবাস! 
মকলকে জানাইবে এবং তুমি জাঁনিবে। ভগবান তোমাদের পবিভ্রতায় পূর্ণ রাখুন-_ইহাই প্রার্থনা । 


জীযুক্ত তুরীয়ানন্ স্বামী ও শিবাননদজী ভাল আছেন, আর সকলেও ভাল। মাঝে 


গিয্কাছিলাম মেদিনীপুর । ইতি-_ 


শুভাকাঞ্ী 
প্রেমানন্দ 


ধ্যান ও প্রার্থন৷ 
স্বামী পবিভ্রানন্দ 


'আমাদের সব প্রার্থনাই কি পূর্ণ হয়? 
কোন না| কোন সময প্রায় সকলের মনেই এই 
প্রশ্ন জাগে। এক ব্যক্তি শ্ররামকৃষ্ণকে একদিন 
ঠিক এমন প্রশ্ুই করিয়াছিলেন; প্রত্াত্তরে তিনি 
বলেন, “আমি একশত বার বলিব যে, প্রার্থন| পর্ণ 
হয়।” ধাহাদের প্রত্যক্ষ উশ্বরামুভূতি হইয়াছে 
তাহারা বিনাঘিধায় এইরূপ আশ্বাস-বাঁণীই উচ্চারণ 
বরিবেন। তাহারা বলেন, আমর! যাহা চাই তাহা 
অকেশেই পাইতে পারি। এখন দেখিতে হুইবে 
প্রার্থনার কত প্রকার ভেদ ও স্তরবিন্তান আছে, 
কি কি শঠ পালিত হইলে ঈশ্বর আমাদের সকল 
পরার্থনাই পূর্ণ করেন, এবং সীঁধু-সম্তগণের এই 


ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, নিজ নিজ জীবনে আমরাও 
উপলব্ধি করিতে পারি। 

প্রথম প্রশ্ন £ প্রার্থনা কি, এবং কিরূপেই ৰা 
ইহা পূর্ণ হয়? দর্শনের ভাষায় বল! যাইতে পারে, 
তীব্ধ চিন্তার দ্বাযা আমরা ব্যক্তিত্বের গভীরে 
প্রবেশ করি, সর্বব্যাপী সত্তার সহিত একীভূত 
আমাদের হদয়স্থিত সত্য বস্তকে ম্পর্শ করি। 
যে বিশ্বমন হইতে জগতের যাবতীয় বসত শক্তি 
আহরণ করিতেছে তাহার সহিত আমাদের মন 
একীভূত হইয়া! যায়, এবং সেই বিশ্বমনই আমাদের 
আকাজ্িত প্রশ্্রের উত্তর দেন। 

ভক্তিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা সেই একই 


ফান, ১৩৬৩ ] 


সত্যবস্তকেঃ সাকাররূপে কল্পন! করি, এবং বলি, 
আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এবং 
তিনিই আমাদের প্রার্থনা পুর্ণ করিতেছেন। 
আমাদের ধারণা-অনুযায়ী ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্‌, 
অতএব তিনি সমস্ত প্রার্থনাই পূর্ণ করিতে সক্ষম। 
আমরা তাহাকে আমার্দের পিতা অথবা মাতা-রূপে 
কল্পনা করিয়া থাকি। মনুষ্য-সমাজে কল পিতা- 
মাতাই যেমন তীহাদের সন্তানকে গ্লেহ করেন, 
এবং তাহাদের সকল অভাব দূর করেন, তেমনি 
ঈশ্বরের নিকটও আমর! যাহা চাহিব, তাহা নিশ্চয়ই 
পাইব) তিনি আমাদের কোন আভাবই অপূর্ণ 
রাখিবেন না। 

প্রার্থনা কত প্রকার হইতে পারে? আমর! 
প্রার্থনাকে তিন শ্রেণীতে বিভজ্জ করিতে পারি। 
প্রথম প্রকার আবেদনমুলক, ইীতে আমরা ঈশ্বরের 
নিকট “এই দাঁও, এ দাও” বলিয়া! প্রার্থনা করি। 
দ্িতীর প্রকার প্রশংসামূলক । ঈশ্বর চন্দ্র, সুর্য, ছয় 
খতু প্রতৃতি সষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তাহার প্রশংসা 
করি। তৃতীয় প্রকার প্রার্থনায় আমর কেবল 
ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপস্থিতিই প্রার্থনা করি। শেষোক্ত 
প্রার্থনাই সর্বোৎকৃষ্ট 

অনেকে চীৎকার করিয়া গ্রার্থন! করিয়া থাকেন, 
ঈশ্বর যেন নিশ্চই তাহাদের কথা শুনিতে পান। এক 
সময়--যখন আমি কলিকাতায় কোন এক আশ্রমে 
থাকিতাম, তখন ঠিক পাঁশের বাড়ীর এক ভদ্রলোক 
প্রতিবেশিগণের যথেষ্ট বিরক্তি উৎপাদন করিয়| 
রাত্রিকালে জগন্মীতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। 
উচ্ঃস্বরে আমরা! যাহা খুশি বলি না কেন, তাহাতে 
কিছু আসে যায না, অন্তরের সহিত যেটুকু বলিব 
সেইটুকুই ঈশ্বরের নিকট গ্রাহা হইবে। সাধনার 
প্রারস্তে_সাধরণতঃ আমর! বাক্যের ছার! প্রার্থনা 
করি, ক্রমে বক্যের যে কোনই প্রয়োজন নাই 
আমাদের তাহ বুঝিবার ক্ষমত! জন্মায় । অষ্টাদশ 
শতাবীর শ্রীষটধর্মের জনৈক মরমী সাধকের মতে £ 


ধ্যনি ও প্রার্থন! ৬৭ 


আত্যন্তরীণ প্রশীস্তিই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা; তখন 
বাহিরের গ্রহণযোগ্য সকল বস্ত হইতে, আমাদের 
চিত্ত সরিয়! আসে পবিত্র নির্জনতায়, জলন্ত বিশ্বাসে 
এবং বিনীত আত্মনিবেদনে। সাধক তখন 
ধশ্বরিক সান্লিধ্যলাভের জন্ত ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা 
করে। পবিত্র আত্মার, মূল্য প্রভাব লাত করাই 
তাহার একমাত্র লক্ষ্য। অবিরত অধ্যৰসায়ে লভ্য 
এইরূপ অনুভূতির জন্ত তুমি যখন একান্তে সরিয়া 
আল, তখন চিন্ত! করিবে--তুমি যেন দেই তরশ্থরিক 
সাস্সিধ্যে উপস্থিত হইয়াছ, এবং তোমার সমন্ত দৃষ্টি 
কেবল তীহাতেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। মনে 
করিবে _তুষি তাহার হস্তে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ 
করিয়াছ এবং তিনি যাহা দ্বিবেন তাহাই গ্রহণ 
করিতে প্রস্তত আছ। সেই সঙ্গে ধীরভাবে, 
তোমার চিত্তকে অপূর্ব প্রশান্তি এবং স্তন্ধতায 
ভরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে। ' তোমার সমস্ত 
যুক্তি-তর্ক বিসর্জন দিবে, এবং স্বেচ্ছা কোন 
কিছুর উপর চিত্তকে নিবদ্ধ করিবে না সে বস্ত 
তোমাগ নিকটি যতই ভাল এবং কল্যাণকর বলিয়া 
মনে হউক না কেন। অনাব্শ্তক কোন চিন্তার 
উদয় হইলে, মনকে ধীরভাবে সরাইয়! লইবে এবং 
এইরূপ বিশ্বাদ ও ধৈর্ব-সহকারে . সেই এরশ্বরিক 
সান্নিধ্য অনুভব করিবার জন্ত অপেক্ষা করিবে। 
সকল ধর্মশাস্ত্রেই প্রার্থনার নির্দেশ আছে, তবে 
প্রার্থনার কয়েকটি বিশেষ প্রকাঁর ভোদকে অধিক 
মূল্য দেওয়। যাইতে পাঁরে। যেমন বেদে বিভিন্ন 
দেবদেবী অথবা একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের নিকট, 
বহু প্রকার প্রার্থনার ইঙ্গিত আছে। বেদের জ্ঞান- 
কাও উপনিষদে ধ্যানের উপর বিশেষ জোর দেওয়! 
হইয়াছে। ধ্যান হইল অবিচ্ছিন্ন তৈলধাকার 
স্তায় চিন্তকে সেই সত্যবস্থর সহিত বুক্ত রাখা। 
স্মগ্র আধ্যাত্মিক জীবন-ৰিকাশের এই যে সার 
কথ! উপনিষদবের একটি গ্লোকে উক্ত হইয়াছে ঃ 
সন্ত স্থল এবং হুঙ্ম দেহের ধিনি অধিকর্ত! 


৮ উদ্বোধন 


এবং যিনি আমাদের হৃদয়ে আসীন, তাহাকে আমর! 
মনের ছারা জানিতে পারি। যিনি সমাহিত চিত্তের 
দ্বারা তাঁহাকে দন করিয়াছেন, তীহাঁর নিকট 
সেই সর্বব্যাণ্ড কল্যাণপ্রদ্দ অজরামর অথণ্ড সত্তার 
মহিমা উদ্ভাসিত হয়। 

এই অংশে প্রার্থনার কোন উল্লেখ নাই। 
উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যখন আমরা হদয়স্থিত 
ঈশ্বরের "জ্ঞান লাভ করি তখন দেখি-_-তিনি 
কল্যাঁণমূর্ঠিতে সমগ্র বিশ্ব চরাচর আচ্ছন্ন করিয়! 
রহিয়াছেন। অবশ্ত এথানে এই 'জ্ঞান” কথাটি 
সাঁধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কারণ বুদ্ধিবৃত্তির 
স্বারা আমরা যে কোন জ্ঞানই লাভ করি না কেন, 
তাহা অন্ঞানের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। 
সেই সত্য বস্র জ্ঞান সাধারণ মানুষের মন ও বুদ্ধির 
অভীত। “তাহা হলে মনের ছারা, আমরা তাঁহার 
জ্ঞান লাভ করি* এই কথাটির অর্থ কি! 
উপনিষদ এগ্থলে সেই সর্বকনুষমুক্ত শুদ্ধ মনের কথ। 
বলিতেছেন, যে মন আধ্যাত্মিক সাধনায় উৎসর্গী- 
ক্ৃত। যে মুহূর্তে আমরা হ্ৃদরস্থিত চরাচরব্যাপ্ত 
সেই অথণ্ড সন্তার জ্ঞান লাভ করি, সেই মুহূর্তে 
আমরা নিজেদের জন্মমৃত্যুর পারে, অবিণাশী আত্মা 
বলিয়া অনুভব করিতে থাকি। উপনিষদ এই 
ভাবটিকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন, অবশ্ঠ 
ছ'এক স্থলে প্রার্থনার কথাও বলিয়াছেন । 

বুদ্ধও আবেদনমূলক প্রার্থনা অপেক্ষা এই 
ধ্যানের কথাই বেশি বলিয়াছেন। কিন্ত মূলত: 
ধ্যান ও প্রার্থনায় কি কোন প্রভেদ আছে? 
উপনিষদ্বেরই প্রতিধ্বনি করিয়! বলিতে পারি, 
হদয়স্থিত সত্য বস্তুতে চিত্ত সন্নিবদ্ধ করাই ধ্যান। 
আবার সর্বোত্তম গ্রার্থনান্ব আমর! সেই একই 
অন্তনিহিত জ্ঞানাতীত সত্যবস্তকেই সাকাররূপে 
কল্পনা করি, এবং তাহাকে লাত্তভ করিবার এবং 
স্বাহারই ইচ্ছায় পরিচালিত হইবার প্রার্থনা ্ানাই। 
আধ্যাত্মিক উন্নতির এ পর্যায়ে আমন্পা কখন 


[ ৫৯তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


জাগতিক বা৷ বৈষরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করি 
না। তিনি আছেন-_এইটুকু জ্ঞানই তখন যথেষ্ট। 
অর্থাৎ প্রার্থনা এবং ধ্যান, সেই অথণ্ড সন্ভারই 
নিকট উপনীত হইবার বিভিন্ন পথ মাত্র। সর্বোচ্চ 
স্তরে উভয়েই সমান। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারেঃ আমাদের মধ্যে কয় 
জন বুদ্ধের মত বা! উপনিষদের আদর্শে ধ্যান করিতে 
পারে। অধিকাংশ ব্যক্তিই বহু শিক্ষার পর ধ্যান 
করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। অবশ 
ধাহাদের চিত্তে সেই সত্যবস্ত প্রতিফলিত হইয়াছে, 
তাহারা শ্বভাবতই সেই উচ্চভাবে অবস্থান করেন। 
ৃষ্াসতত্বরূপ-_ শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ধ্যানমপ্ থাকিতেন 
তখন তাহার চিত্ত উচ্চ-জ্ঞানভূমিতে বিচরণ করিত, 
এবং তিনি কেবল আত্মার সহিত একীস্ভৃত হইয়া 
যাইতেন। সেই অময় বহিজগতের সহিত তাহার 
কোন রূপ যোগ থাঁকিত ন!? কিন্ত তিনি বখন 
আবার সাঁধারণ-জ্ঞানভূমিতে ফিরিয়া আসিতেন, 
তখন জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। 
শ্রপামকষ্জের স্ায় একাগ্রচিত্ব ব্যক্তি, দ্বৈত এবং 
অধৈত--উভয় তূমিতেই বিচরণ করিতে পারেন। 
কিন্ত সাধারণ সাধককে, বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম 
করিয়া ধ্যানী হইতে হয়। 

একটি সংস্কৃত কবিতায় সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভ 
করিবার পূর্বে চারিটি সোপান অতিক্রম করিবার 
কথা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমাবস্থাপ্ন কিছু কিছু 
ধর্মাচরণ করিতে হয় যেমন-_সন্ধ্া, পৃজা প্রভৃতি ; 
ইহাধর্সের বাহ রূপ। পরবর্তী; অবস্থায় ভগবদন্থরাগের 
জন্ট প্রার্থনা করিতে হয়, এবং সেই সঙ্গে তজন 
সঙ্গীত । তৃতীয় পর্যারে ধ্যান, অর্থাৎ চিন্তকে 
বিশেষ একটি চিস্তাঁর নিবদ্ধ রাখিবার অভ্যাস সাধন 
করিতে হয়। চতুর্থ অবস্থায়, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ 
উপস্থিতি সন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিতে হয়। 
এঁ অবস্থায় আমাদের ধ্যান করিবার কোন প্রয়োজন 
থাকে না) বস্বতঃ ধ্যান করা তখন অসম্ভব হইয়া 


ফাল্তুনঃ ১৩৬ ] 


পড়ে, কারণ যে লক্ষ্যে পৌছিবার জন্ত আমাঁদের 
এই উদ্তম, তাহাই আমরা লাভ করিয়াছি। 

এই লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে, আমাদের 
কতকগুলি শর্ত অবপ্তই পালন করিতে হইবে। 
জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রেই বিশেষত বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা এইরূপ কতকগুলি শর্ত মানিতে হয়। 
বার্থ প্রণালী অনুসরণ এবং শর্তগুলি যথোপধুক্- 
ভাবে পাঁলন করা না হইলেই ফঙললাভে তারতম্য 
ঘটে। খধিগণ যখন নিজেদের অভিজ্ঞতালব জ্ঞান 
হতে বলেন, 'প্রার্থনা সহজেই পুর্ণ হয়” তখন 
তাঁহ'র! ধরিয়া লন-_শর্তগুলি ইতঃপূর্বেই ধথাধথরূপে 
পালিত হইয়াছে। 

প্রথমতঃ প্রীর্থনাকাঁলে যথার্থ ব্যাকুলতা আনা 
চাই। সাধারণ লোকে প্রার্থনা করে না এবং 
প্রার্থনায় তাহাদের কোন আস্থাও নাই, কারণ 
তাহারা অহঙ্কার ছাড়া থকিতে পারে না। যতক্ষণ 
আমরা মনে করি__জানাঁদের নিজেদের চেষ্টতেই 
আমরা সব ক্ছি করিতে পারি, ততক্ষণ আমাদের 
প্রার্থনার সাহাষ্য নিশুয়োজন ; এবং প্রয়োজনীয়ত! 
উপলদ্ধি করিতে না পানিলে প্রার্থনা পূর্ণ হইবার 
কোন আশ! নাই। জন্তরের অন্তস্তল হইতে প্রার্থনা 
করিবার জন্ত ব্যাকুলত! আনিতে হইবে । 

মনম্তত্বের দৃষ্টিভ্গীতে যে দুইটি প্রধান সমন্তা 
মানষকে পীড়িত করে, তাহাদের মধ্যে প্রথমটি 
হইল অস্হারভাব এবং দ্বিতীয়টি হইল পাপবোধ। 
যদি প্রকৃতই আমাদের এই বোধ জন্মে 
যে, জীবনের সমস্ত কিছুই কোন স্থির লক্ষ্যে 
পৌছাইয়! দিবার পূর্বেই আমাদিগকে অসহায় অবস্থায় 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়! যায়, তখনই আমরা! একটি 
নির আশ্রয়ের জন্ত ব্যাকুল হই। পাপবোধের 
ক্ষেত্রেও এ একই কথ! সত্য বলিয়! বিবেচিত হয়। 
প্রতি পদে সত্য ও শাস্তি হুইতে ভ্রষ্ট হুয়া বখন 
বিজি ও নিরাশায় আমাদের হৃদয় পূর্ণ হয়, 
তখন আমরা এমন একটি জাশ্রয়ের জন্ ব্যাকুল 


ধ্যান ও প্রার্থনা ৬৯ 


হই--যাহ! আমাদের শক্তি জোগাইবে, তখন 
প্রার্থনার জন্ট যথার্থ ব্যাকুলতাঁর উদয় হুইবে। 

এ প্রয়োজনীরতা অনুভূত হইলেই আমরা 
একাগ্র হই। যখন আমাদের এই জ্ঞান হয় যে 
এমন একটি শক্তি আছে, যাহা আমাদের আয়ত্বের 
মধো--তথনই আমাদের প্রচেষ্টা একনিষ্ হয়। 
অনেকের নিকট “ঈশ্বর” সামান্য একটি শব্দ মাত্র, 
কিন্ত গ্রকৃত উপাসক যতক্ষণ না তাঁহাকে উপলব্ধি 
করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ তিনি বিচ্ছেদের 
নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। যখন এই 
প্রকার ব্যাকুলতার উদ হইবে তখনই আমর! 
আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি করিতে পারিব। নিদারুণ 
বেদনার জালায় জীবন যখন আমাদের নিকট ছুবিষহ 
হইয়া উঠে_তথ্ধন বুঝিতে হইবে, সেই শ্রেয় বস্ত 
নিশ্চয় আমর! লাভ করিব। বস্ততান্ত্রিক জগতেও, 
সাফল্য লাভ করিতে হইলে ঠিক এইরূপ ব্যাকুলতার 
প্রয়োজন হয়। অকপটে আমর! যাহা চাহিৰ 
তাহাই পাইব। চিত্ত খন দু হইয়াছে এবং যথেষ্ট 
পরিমাণ শক্তিও ব্যয় করিয়াছি, তখন ফল আমরা 
নিশ্চয়ই লাভ করিব। সে সময় স্বতঃপ্রবৃন্ত হইয়া 
কিছুই করিতে হুয় না। কেবল প্রাগস্েই কিছু 
উদ্চমের প্রয়োজন, তাহার পর তীব্র আকাঙ্ছা 
জাগ্রত হইলে অবশিটুকু আপনিই হইয়! যাষ। 

অপর আর একটি শর্ত হইল-প্রার্থনার 
নিয়মাহবতিতা। প্রতিদিন একটি নিদিষ্ট সময়ে 
প্রার্থনা কর! উচিত। প্রশ্ন উঠিতে পারে “ঈশ্বর 
সর্বত্রই বিরাজমান এবং কালাতীত, অতএব যে 
কোন স্থানে, যে কোন সময়ে তাহাকে ইচ্ছামত 
প্রার্থনা করা চলিবে না কেন?” কিন্তু প্রকৃত 
বিষ হইল, যদ্দি অন্য আমর! প্রাতরাশের পত্র 
প্রার্থনা করি, এবং আগাঁমী কল্য শব্যাগ্রহণের 
প্রাকালে, এবং তৃতীয় দিনে কর্মস্থলে কাজের ফাঁকে, 
তাহ! হইলে প্রার্থন ক্রমশ: বাহু হইয়া পড়ে। 
উপরি-উক্ত পদ্থায় অগ্রগতির আশ! অভি অন্ন। 


ণঞ উদ্বোধন 


মনকে নিয়মনিষ্ঠ করিতে হইবে, এবং প্রার্থনার 
অভ্যাস অন্গুণীলন করিতে হইবে । অনেকে বলেন 
তাহার! প্রার্থন! করিতে পারেন না। প্রত্যু্তরে 
তাহাদের এই কথাই বলা যাইতে পারে, নিরাসক্র 
ভাবে প্রার্থনার চেষ্টাটুকু মাত্র করিতে হুইবে। 
ইহা ছাড়া অন্ত আর কোন পথ নাই। 

অধিকন্তু স্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সারাদিন ধরিয়। 
প্রার্থন! করিতে হইবে। প্রাতঃকাঁলে অধ-ঘণ্টার 
অন্ত পবিত্রভাৰ অবলঘ্ন করিয়া বাঁকি দিন তাহার 
বিপরীত আচরণ করিলে চলিবে না। সর্বসময় 
আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার 
চেষ্টা করিতে হইবে তাহা না হইলে আমাদের 
সকল গ্রার্থন| বাহাড়ন্থর়ে পর্ধবদিতি হইৰে। 

উপর্ত, প্রার্থনার আমাদের আস্থাবান্‌ হইতে 
ছইবে। অবশ বিশবাস--একবারেই আসে না। 
প্রথমে কিছু অবিশ্বাস লইস্াই দৈনিক নির্দিষ্ট সময়ে 
প্রার্থনা করিতে থাকিলে ধীরে ধীরে বিশ্ব 
জন্মাইবে। ইহ! একপ্রকার আধ্য।ঘ্মিক বিকাশ, এবং 
যাহার! নিত্যশুন্ধ প্রত বিশ্বাসীর সঙ্গ করিয়াছে, 
তাহারা প্রকৃতই ভাগ্যবান্‌। ধর্মোপদেশের অস্তনিহছিত 
সত্য যে খষি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহার সঙ্গ 
করিলে আমাক্ের অবিশ্বাস দূরে পালায়। সাধুসজ 
ছাঁড়াও__ আমরা আমাদের আআধ্যাত্বিক জীবন 


[ ৫৯তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


বিকশিত করিবার চেষ্টা করিতে পারি এৰং বিশ্বাসও 
লাঁভ করিতে পান্ধি। 

অনুশীলনের দ্বারা বিশ্বাস বধিত হয়। আমাদের 
আস্থা যতই বাঁড়িবে, আধ্যাত্বিক নিংমপাঁলনেও 
আমর! ততই একনিষ্ঠ হইব। যতই ফল লাত 
করিতে থাকিব, ততই আমাদের আকাঁজ্'া বাড়িবে। 
উধাকালে পূর্বাকাঁশের রক্তিমাভা যেমন হর্ধোদয়ের 
পূর্বাভাস ঘোষণা করে, তেমনি আধ্যাত্মিক 
উন্নতির সাঁমান্ততম স্বরণে, চরম সত্যের অস্তিত্ব 
সমন্ধে আমর! বিশ্বাসবান্‌ হই, এবং সেই সতা বস্ত 
লাভ করিবার জন্ত নব প্রেরণ! লাঁভ করি। একনি 
ও অকপট চেষ্টার আমরা চরম লক্ষ্যে পৌছিতে 
পারি, পূর্ণতার আব্বাদ লাভ করিতে পারি। 

কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়-_ এতক্ষণ তাহাই 
আমর! আলোচন! করিলাঁম। প্রীর্ঘনায় কি হয়? 
ইহা দ্বার আমর! ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করিতে পারি। 
কিন্তু কেবলমাত্র কলাকৌশলের দ্বারাই সবসময় 
উন্নতি করা সম্ভবপর হয় না। বন্যা হইলে চতুদ্দিক 
জলে ভাদিয়। যায়, তখন আর কুপ খনন করিবার 
প্রয়োজন হয় না। তেমনি গভীর আধ্যাতিক পিপাস! 
এবং অকৃত্রিম অনুরাগ জাগিপে কলা-কৌশল অনা- 
বশ্তক হইয়! যার়। আমাদের সমস্ত অন্তর ঈশ্বরানুভূতির 
অন্য ধাবিত হয় এবং সত্যব্স্ত লাঁত করে। 


পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়, ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়, 


ভাবেব চেয়ে মহাভাব, প্রেম বড়। 


চৈতন্তদেবের প্রেম হয়েছিল। 


_শ্রীরামকষ 


যতগ্রকার অবস্থা আছে, তন্মধ্যে ধ্যানাবস্থাই জীবের শ্রেষ্ঠ অবস্থা । যতদিন 
বাসন! থাকে, ততদিন যথার্থ স্থখও আসতে পারে না। যখন কোন ব্যক্তি ধ্যানাবস্থ। 
হইতে সমুদয় বন্ত সাক্ষী-ভাবে পর্যালোচনা করিতে পারেন, তখনই কেবল তাহার 


প্রকৃত সুখলাভ হয়। 


ইতরপ্রাণীর সুখ ইন্জ্িয়ের উপর নির্ভর করে। মানুষের সুখ 


বুদ্ধিতে, আর দেবমাঁনব আধ্যাত্মিক ধ্যানেই আনন্দলাভ করেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ 


“লহ মোর প্রণতি আভূমি” 
অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পঞ্চতীথ 


অরুণের অকণিম! দিলে দেখা, পূর্বদিগঞ্চলে 

অমার আধার ভেদি, মাতৃমন্ত্র গেয়ে উচ্চরোলে। 
অগণিত মানবেরে জাগাইতে এসেছিলে তুমি, 
অমরার প্রিয়পু্র ! লহ মোৰ প্রণতি আভূমি ॥ ১ 


আধাট়েব সন্ধ্যাকাশ-_ লুপ্ত ববি-শশি-তারাগণ২_ 
আনিল আধাব চক্ষে । দৈশ্য-আতি-ব্যথা অনুক্ষণ 
আশ্রিতের বক্ষ হতে বিদূরিলে নিজগুণে স্বামি, 
আশ্রিতপালক প্রভো লহ মোর প্রণাতি আভূমি ॥ ২ 


ইহধামে এলে যবে কৃপা করি ত্যজি দিব্যধাম 
ইতরজনের লাগি, হ'ল তাৰা পূর্ণমনস্কাম । 
ইতিকথা শুনিবারে এল ছুটি কত জ্ঞানী গুণী 
ইন্দিরার প্রাণধন ! লহ মোর প্রণতি আভূমি ॥ ৩ 


ঈশান হে! এসেছিলে লয়ে সঙ্গে তোমার ঈশানী, 
ঈক্ষণে যাহাব জানি মুছে যায় সর্বক্রেদপ্নানি, 

ঈর্ষা দ্বেব মলিনত। দূব করি কোলে নিলে টানি 
ঈপ্গসিত সেবকজনে ; লহ দেব! প্রণতি আভূমি ॥ ৪ 


“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্‌ নিবোধত” বাণী 
উমানাথ ! দিলে কর্ণে মানবেব; জাগালে আপনি । 
উদ্ধার করিলে সবে অহৈতুকী কৃপাদৃষ্টি দানি, 
উত্তুর্জ আলো কতীর্থে লহ মোর প্রণতি আভুমি ॥ ৫ 


উষার আলোক নামি সুবিশাল জলধির বুকে 
উমিমাল! সাথে দোলে, হেরি তোমা আপনার সুখে । 
উধবগ হইয়া ধায় ধোয়াইতে ব্রীচরণখানি 
উমিলা-প্রাণের প্রাণ ! লহ মোর প্রণতি আভূমি ॥ ৬ 


৭২ 


উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্য--ংয় সংখ্যা 


খাতন্তরা প্রজ্ঞাদেবী পেয়ে পূজা নানা উপচারে 
ঝধিগণে দেখা দিয়। করে বাস তাদের অস্তরে। 
খাহিক হে! সেই দেবী এসেছিল সারদারূপিণী 
খাষিরাজ ! তব সাথে; লহ দৌহে প্রণতি আভূমি ॥ ৭ 


এল ছুটে বিবেক রাখাল-_লাটু হরি--শরৎ সারদা 
এল কত ভক্ত যাৰা, জন্মে জন্মে সঙ্গে ছিল সদা । 
একান্ত আপন জানি সকলেবে বুকে নিলে টানি 
এ অধমে কর কৃপা ; লহ লঙ্ প্রণতি আভূমি ॥ ৮ 


একান্তিকী শ্রদ্ধা ভক্তি কাঁরে বলে, কিবা শুদ্ধ মন-_ 
এশীশক্তি কি সে বস্তু, জানি নাই ওহে তপোধন্‌। 
এতিহা হারায়ে গেছে, ফিরিতেছি আমি দিবা-যামী 
এহিক স্টথের লাগি , ক্ষমি, লহ প্রণতি আভূমি ॥ ৯ 


ওপাবে আলোর তীর্থ, এপাবেতে ঘন অন্ধকার 

“ওঠ চল” বলি কেবা লয়ে যাবে পন্থুরে এবার । 

“খানে ষে তোর ঠাই, কেন মিছে কাদিস বাঁছনি ? 

ওহে নাথ! কে বলিবে? লহ দেব! প্রণতি আভূমি॥ ১০ 


উদ্ধতা মাৎসর্য ঈর্ধা। ক্রোধ আব ক্রুরত। নীচতা 

দা সীন্য, আধিবাধি নাশিয়াছে চিত্তের স্থিত | 

ওুষধ প্রদানি তীব্র, কর দূর যত পাপ-প্লানি 

ওচিতোর কবহ বোধন, লহু মোর প্রণতি আভূমি ॥ ১১ 


তিনি মানুব হয়ে--অবতার হয়ে_-ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেবা তারই 


সঙ্গে আবাব চলে যায়। বাউলের দল হঠাৎ এলে ;--নাচলে, গান গাইলে, আবার 
হঠাৎ চলে গেল । এলে। গেল, কেউ চিনলে ন।। 


_শ্ত্রীরামকৃষঃ 


পরমহংসর্দেব ও সংসার-জীবন 
ডাঃ এস্‌. আহাম্মদ চৌধুরী 


এই সংসার-জীবনে মানুষের দুঃখকই্ট তাবনা- 
চিন্তা অভাব অভিযোগ রোগশোক এই সকলের 
বিরুদ্ধে সতত সংগ্রাম করে চলতে হচ্ছে। এই যে 
বেঁচে থাকাব সংগ্রাম এই তে! জীবন ! এমন ছুঃখমক্ 
সংসারে বাঁদ কবা বিড়গ্বনা ছাড়া আর কি? তবু 
“কথলকে আনি ছাড়ছি, কম্বল তে! আমায় ছাঁড়ছে 
না” ৰলে গল্পের সেই ভল্ুকের মত সংসারে 
আমর! জড়িরে আছি । অষ্টপাশ যেন বেতের ক্কাট!, 
সর্ব শরীবে আকড়ে ধরে আছে। ঠাকুব তার 
খ্বাভাবিক সরস কথায় উটের উপম৷ দিয়েছেন, 
“উট কাটা ঘাস খেতে খুব ভালবাসে । নুখ 
দিয়ে দব্‌ দব কবে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, তবু সে 
াট| ঘাস থাচ্ছে। সংসারী লোক এত কষ্ট ভোগ 
করছে, তবুও তার চৈতন্যোদয় ইচ্ছে না” 

এই সংসারে শাস্তি কোথায়? এখানে এলাম 
কেন? স্ত্রকর্তা কি তবে নটর? আমাদের ছংথ 
দেওয়াই কি তার উদ্দেশ্ত 1 মন যখন এই সকল 
কথার বিচার করতে বসে তখন তার ক্ষুদ্র গণ্ডিব 
ভিতরে এই নকল কথার সমাধান খু'জে পার ন!। 
নিরাশার আোতে ভেসে যায়। কিন্তু যনকে বারা 
আরও উধ্বে” চালিত করে সকল কারণের মূল 
কাঁরণ ভগবানের সাথে যোগ করেছেন, তারাই 
এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, সমস্তার সমাধান করে 
গেছেন। পরমহংসর্দেব কথাট! এমন সুন্দর করে 
উপম! দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, বিহ্বান ও মূর্খ উভয়েরই 
তা বোধগম্য। তিনি বলেছেন, “সংসার শুধু 
কর্মক্ষেত্র, এটা চিরস্থায়ী বাসস্থান নর়। এখানে 
কাজ করে স্বধামে অর্থাৎ ভগবানের কাছে ফিরে 
যেতে হবে। যেমন পাড়াগায়ে বাড়ী, কলকাতায় 
কর্ম করতে আস1।* কর্ম কি? যা কিছু ভগবানের 


৩ 


উদ্দেশ্তে করা যায় ভাই কর্ম। শ্রগীতার কথায়-_ 
কর্মের ফল আঁকাজ্ষা না করে, ভগবানে তা সমপর্ণ 
করে কর্ম করতে হবে। এ ছাডা অন্ত ভাবে অন্ত 
কোন উদ্দেশ্যে কাঁঞ্জ করলে তাহা অকর্মে পরিণত 
হৰে; যেন ভশ্মে স্বৃতাহুতি। কোরানে আল্লা 
বলেছেন, “আমি জীবকে আমার উদ্দেশ্তে। আমার 
আরাধনা-জ্ঞানে কর্ম কর! ছাড়া অন্ত কোন উদ্দেশ্তে 
সি করে জগতে পাঠাইনি।” তাই প্রত্যেক 
কাঁজের প্রারভে “বি, শিষ্লাহ” অর্থাৎ "আল্লার 
নামে আরম্ভ করিতেছি” এই কথা বলে কাজে 
হাত দেওয়ার নির্দেশ আছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন__ 
“আমায় দিয়ে তোমার লীলা হবে 
তাই তো আমি এলাম ভবে” 

এমনি ভাঁৰে ভগবাঁনে সমর্পণ করে কাঁজ করলে 
জীবের ভাবনা অহংকার কমে যায়, কর্মে উৎসাহ 
হয় এবং সাফল্যে আত্মাভিমান ও বিফলতায় অবসাদ 
বা নৈরাশ্তয আসে না। ঠাকুর বলেছেন, “সংসারে 
বাড়ীর দাসীর মত থাকবি) মনিবের ছেলেকে সে 
বলে আমার হিরি”, আমার 'যছু', কিন্ত মনে 
মনে জানে যে, এর! তার কেউ নয়। মনিব্রে 
বাড়ীতে চাকরি করে, কিন্তু মন পড়ে থাকে তার 
দেশের নিজ বাড়ীতে । হাঁস আর পানকৌড়ী জলে 
থাকে, কিন্তু জল তাদের গায়ে লাঁগে না। পাঁকাল 
মাছ কাদায় থাকে, কিন্ত ভার গায়ে কাদা লাগে না। 
সংসারে চিনিতে বালুতে মিশে আছে। পিপড়ের 
মত চিনিটুকু বেছে নিতে হবে।” 

ঠাকুর ছুতোরের মেরের উপমা দিয়েছেন, 
*ও দেশে ছুতোরের মেয়েরা এক হাঁতে 
টেঁকিতে ধান নেড়ে দেয়, চিড়ে কোটে? 


৭৪ উদ্বোধন 


আবার সময় সময় উননের কাঠ ঠেলে দিচ্ছে। 
ছেলেকে মাই দিচ্ছে, আবার পাঁওনাদারের 
কাছে পয়সা নিচ্ছে। এত যে কাজ এক সঙ্গে 
করছে তবু মন রয়েছে মুশলের দিকে ।” ও 
দিকে একটু অন্থমনস্ক হলে হাত থেতলে যাঁবে। 
নষ্ট মেয়ের উপম! দিচ্ছেন, “নষ্ট মেয়ে সারাদিন 
সংসারের কাজ করছে, কিন্ত মন রয়েছে উপপতির 
দিকে । এমনি করে ভগবানের দিকে মন রেখে 
নিলিগ্রভাবে সংসারে থাকতে পারলে তবেই 
সংসারের দুঃখ কষ্ট মনকে স্পর্শ করতে পারে না। 
এমনি ভাব মনে আনতে পারলে তবেই ভক্ত প্রব্র 
রামপ্রসার্দের ভাষার খলা যায়-- 
“এই সংসার মজার কুঠি 
আমি খাই দাই আর মজ! লুটি” 

তা না হলে “এই সংসার ছুখের টাটি।” বদ্ধ 
জীবের সংসারজীবনকে ঠাকুর তাই আমড়ার 
সাথে তুলনা করেছেন, “আমড়ার শুধু অশাটি আর 
চামড়া, থেলে হয় আন্নশূল। তিনি বলেছেন, “মন 
নিয়েই কথা । মনের যেমন ভাব, যেমন লাঁভ। 
মন ধোঁপ! ঘরের কাপড়ের মত। যে রঙে রপ্রিত 
করবে সেই রই ধারণ করবে ।” কোরান বলেছে 
“আল্লার রঙে রঞ্জিত হও |” যীশুধ্বীস্ট বলেছেন 
৮8০0৩৫0০623 10 0) টি 1059৪0, 1৪ 
7০:6০ অর্থাৎ স্বর্গীয় পিতা ভগবানের গ্চায় 
সর্বঞণসম্পন্ন হও, ইহাই আসল ৪0170 (দীক্ষা) । 
যদদি বলা যায় "হে বঙের মালিক, তোমার নিজের 
বঙে আমায় রডিয়ে দাও” তবেই দোলপুঞ্জার আবির 
মাখা সার্থক হুয। 

কচ্ছুসাধনার দরকার, তীব্র বৈরাগ্য ব্যাকুলতা! হলে 
তবেই তীর দ্ধ! হর়। তীর কৃপা হলেই ত সকল 
ছুঃখের শেষ হয়। পরম্হংসদেবের ভাষার “যেন 
বনুকালের অন্ধকার ঘরে হঠাৎ কেউ আলো জেলে 
দিল।” মনকে আত্মমুখী কল্পতে না! পারলে 
সংসারের দুঃখ কষ্টে নিবিকার ভাব হতে পারে না। 


[ ৫৯তম বর্ষ-_২য় সংখ্যা 


স্বামী শিবানন্দ বলেছেন, “তুমি মনের দৃষটিতজি 
পরিবর্তন করে ম্থখকে দুঃখে এবং ছুংথকে দুখে 
পরিণত করতে পার।” তাই সংসারমুখী মনকে 
বিবেকরূপ লাগীমে বেধে জ্ঞান ও প্রেমের দিকে 
টেনে আনতে হবে। সংসারী লোকের কি কোন 
গতি নেই? ঠাকুর তাই ভঞ্ অধরকে আশার বাণী 
শুনাচ্ছেন £ “সংসারে থেকে হবে না কেন? তিনিই 
পিতা-মাতা স্্ী-পুত্র-কন্ঠা। দীন ছুঃখী গতিবেশী হয়ে 
তোমার সেবা গ্রহণ করছেন। জীবের সেবায় তারই 
সেবা করা হচ্ছে, এই ভ্ঞান নিয়ে সংসারে সকল 
কাজ করে যাবে । মাঝে মাঝে তাঁর কাছে নির্জনে 
প্রার্থনা করবে, মা, আমার কর্ম কমিয়ে দাও। 
এক হাত তাঁর পাদ্পন্চে রাখবে, আর এক হাতে 
সংসারের কাজ করবে। যখন অবসর পাবে তখন 
ছুখানি হাতই তাঁর চরণে রাখবে। তাঁর গ্রতি 
ভালবাসা এলে সংসারের সখ আলুনি লাগবে ।” 
সংসারের ছঃথখ ও যাতনা মনকে ম্পর্শ করে আর 
বিচলিত করতে পারবে না । মনকে যে এই ভাবে 
নিলগিপ্ত করে সংসারের কাঁজ করে যেতে পারে কর্ম 
তার বন্ধনের কারণ হয় না। শ্রীগীতার সার কথা 
এই নিষ্কাম কর্ম । কর্ষে কতৃ-ত্বাভিমাঁন থাকলে সে 
কর্ম ছঃখের কারণ হয়। কিন্ত তোমার কাঁজই 
আমি করছি, আমার আবার ইচ্ছ। কি? তোমার 
ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। ঠাকুর বলতেন “আমি বঙ্, 
তুমি যন্্রী ; আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনিয়ার। যেমন 
করাও তেমনি করি।” আগুনের তাপে চাল, ডাল, 
আলুঃ পটল উননের উপর হাঁড়ির মধ্যে লাফালাফি 
করছে কিন্তু উননের নীচে থেকে জালাঁনি কাঠ 
টেনে নিলেই সৰ নিম্তব্ধ। ঠাকুরের এই কথার 
ভাবটি মনে রেখে কাঁজ করলে কাঁজ করতে বেশ 
উদ্দীপনা হয়, সেই উদ্দীপন ব্যাখ্যার বস্ত নহে, 
অনুভূতির আনন্দ | মনে সেই আনন্দ এলে সংসার 
আর ছুঃখময় থাকে না। সংসারী লোকের পক্ষে 
ঠাকুরের কথামৃত তাই নবজীবন-রসায়ন-স্বরূপ। 


দৃক্ষিণেশ্বর 


শ্রীন্থধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


দক্ষিণেশ্বর দক্ষিণেশ্বর 
স্মৃতির মূর্ত তীর্ঘধাম এ 
শা্তধন্মের  মহাশীচস্থান 


হোথা জগন্ময়ী জগ-বিধাত্রী 


শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়-খদ্ধির 
“মা? মহামন্ত্রের অমৃত-ঝঙ্কাব 


পাবনী গঙ্গার মুক্তি-কল্লোল 
শ্রীমন্দিরে মাব অভয়া মৃতি, 


জ্ঞান ও ভক্তির 
মিলন-ক্ষেত্ 


পঞ্চবটাতল 
সর্বধর্ণেব 


সাকার-ভক্তের ভক্তি-মার্গের 
নিত্য-সত্যের সর্বতত্বে 


সত্রী-দণ্তীর ব্রহ্মানন্দের 
সকল ভান্তের মহারহস্তের 


সাম্যসন্ধির, 
্রাহ্ম-বৌদ্ধের 


ধর্মধাম এ 
শৈব-শাক্তের 


শ্রীরামকৃষ্ণের 
নিত্যধাম এ 


আগ্ভাশক্তির 
হোথায় চিন্ময় 


সিদ্ব-পীঠ এ 
বহে অনর্গল 


রম্য তীর্ঘেব 
দ্বাদশ মন্দির 


আল্ল মঙ্গল 
সর্বপস্থার 


জ্ঞানানুরক্তের 
এক্য-মন্ত্ের 


বেদ ও চণ্তীর 
সাম্য-এক্যের 


মৈত্রী-গীঠ এ 
জৈনশ্থীষ্টের 


লীলায় ভাস্বর, 
চিরাবিনশ্বর 
দক্ষিণেশ্বর ! 
হোঁথা অধিষ্ঠান 
মহাযোগেশ্বব, 
দক্ষিণেশ্বর ! 
সাধন-সিদ্ধির 
নিতি-নিরস্তর, 
দক্ষিণেশ্বব | 


মর্মে দেয় দোল 
মাঝে মহেশ্বর, 
দক্ষিণেশ্বর ! 
বতি মুক্তির, 
সাম্যে ভাম্বর, 
দক্ষিণেশ্বর 
জ্ঞানের স্বর্গের 
মহাধামেশ্বর, 
দক্ষিণেশ্বর ] 
ছন্দোবন্ধের 
তথ্যে ভাখখর 
দক্ষিণেশ্বর ! 
ভিন্ন পন্থীর, 
হোথা একেশ্বর 
দক্ষিণেশ্বর ! 


বিবেকানন্দের তিনটি ফটো 
অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বস্তু, এম্‌-এ 


বিবেকানন্দ কেবল পুরুষশ্রেষ্ঠ নন, সুপুরুষেরও 
শ্রেষ্ঠ । এ যুগে ভারতের অগ্রগণ্যদ্দের মধ্যে 
নুপুক্ুষের অভাব ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ, স্থভাষচন্দ্র ও 
জহরলালের কথ! মনে আসে; তবু বিবেকাননের 
মুতিতে একটা বিশেষত্ব আছে। 

মানব-এশ্বর্ষের একটা বড় খশ্বর্ধ দেহরূপ। 
কেবল বৈষ্ঞব নম্বৎ সব মানুষই গুথমে রূপ দেখে 
ভোলে। ধারা নরোভম, তার! যখন দেবোতম হয়ে 
দাড়ান, তখন তাদের অর্চনার একট! ধারা বয়ে 
যায় এ রূপসাগরের দিকে । কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে ঘিরে 
ভারতের শিরিচেতনার পরিস্কৃতি। প্নীরদ নয়ন” 
চৈতন্তের রূপের বন্দনা করেছেন টষ্ণব কৰি 
অপরূপ ভাষায়। 

বিবেকানন্দের রূপের সক্মাতিসক্ম বর্ণনায় আসা 
. আমার উদ্দেশ্য নয়। আমরা তাকে দেখিনি। 
তাঁকে দেখেছেন এমন লোকও বিরল হয়ে আসছে। 
একজনকে বলতে শুনেছি, “আর কিছু মনে নেই, 
শুধু মনে আছে ছুটি বআশ্চর্ধ কমল চোখ।” অন্য 
একজন বললেন, “বিকৃত করছিলেন, পিঞ্জরা বদ্ধ 
সিংহের মত পায়চারি করে ফিরছিলেন গ্ল্যাটফর্মের 
এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রান্ত পর্ধস্ত, মেঘধ্বনির 
মত গম্ভীর অথচ দঙ্গীতময় কঠ গুকুগুরু করে 
উঠছিল ।” 

আমার বক্তব্য অন্যতর। বিবেকানন্দের খুৰ 
বেশি না হলেও কতকগুলি ফটো আছে। তার 
মধ্যে তিনটি সর্বাধিক পরিচিত। পরিব্রাঙ্গক, হিন্দু 
সঙ্গ্যাসী এবং ধ্যানস্থ-_ এই ব্রিমৃতিতে বিবেকানন্নকে 
আমর! পথে ঘাটে ঘরে সর্বএ দেখে থাকি। আরে! 
নান! উৎকৃষ্ট ছবি তার আছে, আরো ুদৃত। তবু এ 
তিনটি ছবিই জনচিত্তে স্থান পেয়েছে। 


জনতার বিচারবুদ্ধির উপর আমরা আস্থা রাখি 
না, বিবেকানন্দের বিপুল প্রত্যাশা! ছিল কিন্ত 
তাদেরই উপর। তারাও ভালবেসে শ্রদ্ধা করে 
তাঁর যে তিনটি ছৰিকে নির্ধাচন করেছে, তাঁর মধ্যে 
বিবেকানন্দের চরিত্র সম্বন্ধে তার্দের বিচার ও 
সিদ্ধান্তের ঘোষণা আছে। সে সিদ্ধান্ত অত্যাশ্চর্ঘ- 
রূপে সত্য ৷ বিবেকানন্দ-জীবনের সংন্দিগুতম টাক! 
ভার এ চিত্র তিনটি। 

হুবহু প্রতিকৃতি, বিশেষ করে ফটোগ্রাফ এতই 
ব্যক্তিগত, যে তার মধ্যে আমরা সাধারণতঃ কোনো 
ব্যপ্তনা অন্থভৰ করি নাঁ। সেই কারণে বড় 
আর্টিস্ট যখন প্রতিকৃতি আকেন, তখন তাঁর মধ্যে 
তিনি অতিরিক্ত কিছু যোগ করে দেন। তাদের 
আকা প্রতিকৃতি সত্যকার শিরচিত্র হয়ে ওঠে। 
ফটো! সম্বন্ধে একথা! বল! চলে না। ক্যামেরার চোখ 
মিথ্যে দেখে নাঃ কিন্ত সত্য দেখে কি? অন্ততঃ 
নর্বাঙগীপ সত্য? পরমাশ্র্ধ, ৰিবেকাননোর ক্ষেত্রে 
জড় ক্যামেরা! সত্য দর্শন করেছে । বিবেকানন্দের 
ফটো প্রতীকচিত্র হয়ে উঠেছে। 

প্রতীকচিত্র আমর! তাকেই বলব, যখন ছবি 
নিছক মানুষটিকে নয়, ব্যক্তির অতীত একটা 
ভাঁবকে ফুটিয়ে তোলে। ব্যক্তিগত মা্ষটি সম্বন্ধে 
আমাদের ধারণা ৰা সংস্কার যা কিছু আছে, সব মুছে 
দিয়ে গ্রতীকচিত্র নিখিল মানুষের চিরন্তন হৃদয়।- 
বেগের কাছে আবেদন জানায়। খুব পরিচিত 
মাহথষের ছবি হতে সাধারণভাবে এই নৈর্ব্যক্তিক ভাঁব 
জাগান কঠিন হয়। শিল্পীর মডেল তাই অজ্ঞাত- 
কুলশীল। সে একটা মানুষ মাত্র। বিবেকানন্দের 
মত পরিচিত মাঁচ্য ভারতে কম আছে। তত্রাচ 
তীর ছবি জনচিত্তে একট| বিশেষ ভাব উদ্দীপিত 
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করে। এইখানেও তার সম্থব্ধে জনতার রায় : 
বিবেকানন্দ যতখানি জীবন, ততখানি আইডিদ্বা। 
এইবার উপরোজ্জ বক্তব্য ছুটিকে সংযুক্ত করতে 
হবে_ছৰি তিনটি কেন ভ্রীবনভাষ্য এবং সমভাবে 
ব্যক্তি-পরিচ্ছিন্ন ভাবপ্রতীক । 
প্রথম পরিক্রাজক। যথার্থতঃ বিবেকানন্দের 

প্রথম প্রকাশ পরিব্রাজকরূপে ; বিলে নয় নরেন 
নয়। নরেন্ত্র নয়-বিবেকানন্দ। এ নামটিও 
পবিক্রা্ষক অবস্থায় নেওয়া! । তাঁর পূর্বে 

এখনো! বিহার কল্পজগতে 

অরণ্য রাজধানী, 

এখনে! কেবল নীরব ভাবনা 

কর্মবিচীন বিজন সাধন! 

ৰসে বসে শুধু আনমনে শোনা 

আপন মর্মবাণী | 
বিবেকানন্দ যখন পথে বেরিয়ে পড়লেন আপন 
মানসগুর থোক নিজ্ঞান্ত হয়ে, তখন তিনি ষ্টার 
হাতের শেষ ছোঁয়াটুকু পেয়েছেন। বিবেকানন্দ 
পরিব্রাজক হবেন না? যে অকুলান্ত মহাসাগরের 
তল থেকে বিবেকানন্দ-মছাদেশের জন্ম এবং তা যে 
কারণে__সেই মহাকারণই তাকে এ সমুদ্র-গভীরের 
অপার শাস্তি ও স্তব্ধতা থেকে বঞ্চিত করেছে। 
ধারণ করতে হবে, বহন করতে হবে, তাই তো! 
বেদনাক্ষুক বারিধি হতে হিমাঁলয়শীর্ষ ভারত- 
উধ্বশঙ্গের মুক্তি) রাসকৃষ্জ-সাগর হতে 
বিবেকানন্দের উন্নয়ন । পৃথিবীতে ছুঃখ আছ্ছে, 
কাম! আছে, আছে নিউুর শাসন ও নিঃদীম 
অত্যাচার ; বিবেকানন্দ তা জানেনঃ কিন্ধ পথে 
নেমে জনতার জন হয়ে তা৷ বুকে বিধে উপলব্ধি 
করতে হবে, তাই বিবেকানন্দ ভারতের পথে। 
আর 'এই উপলন্ধি যেন খণ্ডিত না হয় আসক্তি ও 
অভিমানে, বিকারে বা বাঁসনায়_-ভারতসততীর পূর্ণরপ 
মন্যাসের সত্যদর্শনের আলোকে গ্রহণ করতে হবে-_ 
বিবেকানন্দ তাই পর্ধটক নন, তিনি পরিভ্রাক্তক। 


বিবেকাঁননের তিনটি ফটে| ৭৭ 


আরো এক কারণে প্রথম পরিপ্রুট বিবেকাননদকে 

পরিক্রাজক-রূপেই পাই। নরেন্দ্রের বড় ইচ্ছা! 
ছিল সমাধি-সমুদ্রে ডুবে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সবলে 
তাকে ব্যক্কিমুক্তির গহন থেকে ছিন্ন করে 
আনলেন। বিশ্বের মধ্যে বিবেকানন্দকে বিশ্বরূপ 
দেখতে হবে, শুধু আপনার মধ্যে নয়। পরিরব্রাজক- 
রূপে সেই নবসাধনার সুত্রপাত। কর্মসমুদ্রেব তরজ 
চূড়ায় দাড়িয়ে পরবর্তীকালে একদিন স্বামী 
দীর্ঘশ্বাম ফেলে বলেছিলেন, “সেই কৌীন, মুগ্ডিত 
মস্তক, তরুতলে শয়ন, ভিক্ষান্ম ভোঙ্জন। হায় ইহারাই 
এখন আমার তীব্র আকাজ্মার বিষ”-_কর্মযোগীর 
কঠোর বৈরাগ্যের জীবন এই কালেরই ; আবার 
তীর্থে তীর্থে বৈদাস্তিক তীর ক্ষুধার্ত নারায়ণকে যখন 
দেখছেন-__ সেই পরম প্রেমিকও প্রকাশিত হয়েছেন 
এখনই ; বিবেকানন্দের এই ছুই রূপই সত্য; 
এবং পরির্রাজ্ক অবস্থায় সবচেয়ে সার্থক ভাবে উভগ্বে 
মিলিত হয়েছে ; তার পরে বা পূর্বে নয়। হয়ত 
কখনে! কর্মী বড়, কখনো বা! ধ্যানী। 

কেবল এ ছুই রূপই নয়, আরো একটি 
প্রকাশ- সেই চিরসংগ্রমী--সেও এসেছে এই 
লগ্নে; ভারতের গ্রামে তীর্ঘে নগরে জলদ-মনীষা 
বিবেকানন্দের জয়ধবজ! উড়েছে। নরেন্ত্র জয় করে, 
বিবেকানন্দ করে উপলন্ধি। তাই বলি পরিব্রাজক 
হ'ল বিবেকানন্দের প্রথম সম্পূর্ণায়ব মু, হয়ত 
শেষও। 

এইবার দেখতে বলি সেইরূপ- দাঁড়িয়ে আছেন 
এক সন্ন্যাসী, পদপল্লব থেকে মুত্ডিত মণ্তক অবধি 
স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেহ, করোদ্ত চিরসলী বটি, ঈষৎ 
পাস্থাকৃত উন্নত মুখ, উদার আখি স্মদূর দিগন্তে 
বিলগ্র-_এ রূপ কি শুধুই বিবেকাননোর ? 

“তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে 

চলেছে মানব যাত্রী ষুগ হতে যুগান্তর পানে 

ঝড় ঝঞ্চ! বদ্রাঘাতে, জালায়ে ধরিয়া! সাবধানে 

অন্তর-প্রদীপথ্থানি।” 
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বিবেকানন্দ কি সেই লক্ষ্যে, সেই পথে এসে 
দাড়ান নি? বিবেকানন্দ কি বিলীন হয়ে যাচ্ছেন 
না “পতন-অভ্াদয়-বন্ধুর-পশ্থা”র 'ুগনুগ ধাবিত যাত্রী 
দলের মধ্যে? এ পদধবনি, এ ভ্রমণ-যঠির মৃদুস্থির 
আঘাত কি অনা'দিকালের বিচিত্র পথচলার এঁকতানে 
মিলিত হচ্ছে না? 

এ পন্ষিব/জক মুঠি চিরস্তন যাত্রীর 1 

স্মরণে আনবার চেষ্ট। করছি পথ-চলার শ্রেষ্ঠ 
ছবি আর কি আছে আমাদেব। বাস্তব ও 
কারনিক! 

বুদ্ধের কথা মনে আপে, মনে আসে শঙ্কর এবং 
চৈতন্ের কথা । তাদের ভারত-পরিক্রমণের সঙ্গে 
বিবেকাননের ভারত-পর্টনের প্রভ্দে আছে। 
বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্য আগে সিদ্ধ হয়েছেন, এবং সেই 
সিদ্ধির দুর্লভ সত্য জনে জনে বিতরণ করতে 
ভারতের পথে পথে ফিরেছেন। বুদ্ধ তাই পথ 
চলেন যখন, পরম বরাঁভয় ও করুণার মুদ্রায় দক্ষিণ- 
করতালু পৃথিবীর পানে উত্তোলিত উন্মুক্ত থাকে। 
শঙ্করের চিত্রের কথা মনে করতে পারছি ন/ঃ কল্পনা 
করতে পারি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার ছ্ঃসহু 
দীপ্থিকে, সে যেন জলম্ত জ্যোতিফের মর্ঠ্যবেষ্টন। 


আর ছুই ব্যন্থর আন্দোলিত আকুলতা উধ্বে” 


উচ্ছৃসিত করে সংবিৎ-হারা ছুটে চলেন যিনি, 
তিনিই প্রেম-দরহ গ্রচৈতন্ত ! 

এরা নয় বিবেকানন্দই যথার্থ পরিব্রাজক, 
কারণ এ তাঁর সাধনার ক্ষণ। গুরুর নিকটে আত্ম- 
সিদ্ধি যদি ব! হযে থাকে, ভারত-সিদ্ধি অথবা বিশ্ব- 
সিদ্ধি তথনে! তাঁর হয নি। বিবেকানন্দ যে পরবর্তী 
জীবনে বলেছিলেন, আমি অশরীরী বাণী (] ৪70 
& 5০1০৩ 71000 & 02 )--সে কথ| তিনি 
বলতে পারতেন না, যদি এ বাণীর শরীরী রূপকে 
প্রত্যক্ষ না করতেন সমগ্র ভারতদেহে। এর জন্য 
তাঁকে সন্ধান করতে হয়েছে কাঁশ্টীর থেকে কণ্তা- 
কুমারিক!, বঙ্গ থেকে গুজরাট ; এই পরিক্রমার 


[৫৯তম বর্ষ--২য সংখ্যা 


পথেই দেখ! যায়-রাজা ধার পায়ের তলায় 
লুটিয়ে আছে, তাঁকেই আবার পাঠ গ্রহণ করতে 
হয়েছে নর্তকীর নিকটে । 

ও তে! গেল অতীতকালের চিত্র, পরিভ্রাকের 
নিকট কালের ছবি মেলে কি? প্রথমেই যেটির 
কথা! মনে আসে সেও আটিস্টের কল্পনার ধন-__ 
নন্দলালের আঁক! গান্ধীজীর ভাণ্তী-অভিবান চিত্র। 
হাম যব যাত্রা শুরু করেঙ্গে, তব তামাম হিন্দুস্থান 
উথল যায়েক্গে-_-আত্মবিশ্বাসের আযস্কঠিন মুর্তি 
প্রতিটি পদক্ষেপে পড়ে আর ভারত উথলে 
উলে ওঠে-_-সে ছবি নন্দলালের; সেই কটিমাত্র 
বন্তাবৃত যষ্টিসঙ্থল। ঈষৎ নত দুর্গমপথযাত্রীর অত্রান্ত 
চিত্ত। এ ছবি যত অপূর্ব হোক, যথাযথ পরি- 
ব্রাকের নয়। ছুঃপাধা এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্তাকে 
লাভ করবার যে স্থকঠোর দৃচতা ফুটেছে প্রত্যেকটি 
দেহসন্ধি এবং মাংসপেশীতে-_সে দৃঢ়তা! এবং তপস্তার 
কাঠিন্ঠ পরিকব্রাজকেরও আছে--সেই সঙ্গে আরে| 
আছে মুক্ত আকাশতলে আত্মবিকীরণের উদার 
প্রসঙ্গতা। পরিব্রাজক পথ চলবেন, ভূমিতলে 
আমন পাঁতবেনঃ ডুৰে যাবেন নিশীথিনীর গভীর 
গন্ভীরে, উত্থিত হবেন অরুণোদয়ের সঙ্গে, চলতে 
চলতে ঘনপ্রসন্ন কঠে আবার ভাক দেবেন গৃহস্থ 
প্রাজণে-_ভবতিঃ ভিক্ষাং দেছি। বিবেকাননের 
মুতিতে সেই প্রকাশ। 

আরও একটি ছবি, সে এখনও শিল্পীর তুলিতে 
ধরা পড়ে নি-_-সমর্থ প্রতিভার গ্রতীক্ষান্জ রয়েছে 
এক শ্রেষ্ঠ অভিযাত্রীর ভাবরূপ। দুরে বহুদূরে এ 
নদী ছাড়াইয়া, এ পাহাড় পর্বত অরণ্য ছাড়াই 
এ আমাদের দেশ'__সে যেন এক অশরীরী কণ্ঠ 
বৃহৎ ঘণ্টাধ্বনির অন্থমরণের মত মনপ্রাণ উচ্চকিত 
করেছিল একদা-_আমার দেশ আছে দূরে অনেক- 
দুরে__অতএব পথিক চল। এ আমার মাটির 
দেশ, এ আমার স্বপ্রের দেশ। কত দিবসরাত্রির ছার 
অতিক্রম করে এ আনন্দলোকের সিংহদুয়ারে উত্তীর্ণ 


ফান্তুন, ১৩৬৩ ] 


হতে হবে-_-ণওরে বিহঙ্গ। ওরে বিহঙ্গ মোর এখনি 
অঞ্ধ বন্ধ কোরো না পাখা”হিনি ডাকছেন তার 
দূরাগ্ণত কণ্ঠই শুনেছি, দন করিনি তাকে, সে 
বাণীরূপের সঙ্গে চিরযাত্রীর নৃি কি সংযুক্ত করতে 
পারি না? 

স্বামীজীর দিতীম্ন চিঞ্--আমেরিকায় হিন্দু 
সক্ন্যামীর ;) মোছিতলাল যে বিবেকানন্দের কথা 
লেছেন,-_“পুরুষধিংহ, জগত্তের মহত্ম মহাকাব্যের 
নান্তক হইবার উপযূজ, তাহার চক্ষে অলদর্টি, কণে 
পাঁঞ্জন্ঠ” স্বাধীজী-চরিত্রর সেই দ্বিতীয় প্রন্কাশও 
এই রূপে । বিপ্লবী সল্ন্যাসী পূর্নপ্রভার আত্ম প্রকাশ 
করেছেন। আমেরিকার মানগষ সে অপহ্‌ রূপ 
দেখে বলেছে__সাইক্লোনিক হিনু-মঙ্ক ৷ ভারতের 
মন্ধধ বলে, “মু্মহেম্বরমুজ্জলভাঙ্কর”। ভাষা 
ভিন্ন, কিন্তু বক্তব্য এক। এইরূপেই বিবেকানন্দ 
সর্বাধিক মনোহরণ করেছেন। পশ্চাত্তবিজয় এবং 
পাচ্য প্রতিষ্ঠা এর পরেই ঘটেছে। পরিব্রাজক 
সুতিব পরে কোন্‌ দৈবৰলে এই বিজয়ী রাজবেশ, তা! 
আমাদের ধারণার অতীত, অথচ বিবেকানন্দের 
কথা চিন্তা করতে-_মংঝের আর কোন “চেহারার 
কথ! মনেই আসে না। 

বিবেকানন্দ জীবননাট্যের ক্লাইম্যাক্সও এইথানে। 
পণিত্রাঞজক বিবেকানন্দকে প্রথম এব" শেষ সম্পূর্ণায়ৰ 
প্রকাশ বলেছি। পরিক্রাক জীবনের অস্তে সন্ন্যাসী 
সংগ্রামীরপে দেখা দিলেন। সংগ্রামীরূপের চূড়ান্ত 
অভিব্যজ্ি এ বৈশাখী বদ্ধার মৃতিতে। কর্মী 
নেতা যোদ্ধ! বিষেকানন্দ সহজ শিখায় জলে উঠেছেন 
এখানে । আগ্নের পর্বত যেন সচল হয়ে পৃথিবী 
পর্ঘটন করেছে। অতংপর হ্বাভাঁবিক ভাবেই আসবে 
শাস্তভাব, জীবনের সত্য লক্ষ্য সঙ্থন্ধে নবভাবনা__ 
তাঁই সংগ্রামী হতে সন্ন্যামীতে প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ 
ঝটিকোতর শান্ত শুক সমুদ্র। ভারতে প্রত্যাবর্তন 
কররি পরেও যে বিবেকানন্দ “কলম্বে৷ থেকে 
আলমোড়া' গর্জন করে ফিরেছেন, সে অভ্যাসবশে 


বিবেকানন্দের তিনটি ফটো ৭৯ 


-আরে! সঠিকভাবে_নিছক প্রয়োজনবশে। 
ৰাহতঃ উন্মাদনার স্পন্দন বজায় থাঁকলেও অন্তরে 
শৰিপুল বিরতির” সন্ধ্যাসলীত শুরু হয়ে গিয়েছে। 

এইবার চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করতে বলি। 
অপরূপ! অপরূপ! সেই বীরমূতি ! পরিব্রাকের 
সমতুল মিলবে, ধ্যানী বিবেকানন্দের সমতুল মিপবে, 
মিলবে না ঝঞ্ধীরূপী বিবেকাঁননের । স্পধ? ঘোষণা! 
করে বলা চলে এ চিত্র দ্বিভীয়রহিত। এ বীরমৃতি 
কোথায় এ দেশে? এ সমুন্নত উষ্ীষ, দীপ্তাযবত 
নয়ন, নুদূঢ চিবুক, বিশাল আঁনন, এ বিস্তৃত বক্ষ__ 
বক্ষোপরি স্থাপিত বুগল বাহু_অমেয় দর্প ও 
মহিমার একি তুঙ্গ মুতি | ভারতে বীরের অভাব 
ঘটেছে ইদাঁনীংকালে, বীরমূৃতির ততোধিক । 
বিবেকানন্দের একটি চিত্র শৃনস্থানের অনেকখানি 
পুরণ করেছে। বিশাল হৃদয়ের উচ্ছাসকে পিষ্ট 
করে ছুই বানর বেষ্টনী, মুখ ঈষৎ সাচীকুত, পঞ্ম- 
নয়ন সম্পূর্ণ উক্ত, অধরোষ্ঠ সঙ্গ্ধ অথচ মেঘ- 
মন্দ্রিত হতে উন্মুখ-_ 
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“মহা 5010009] 0091 ৯৮০৬৪ আসছে__নীচ 
মহৎ হয়ে যাৰে, মুর্খ মহাপত্ডিতের গুরু হয়ে যাবে 
ভার রুপায়--উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ 
নিবোধত |” 

এ মহাক্ষ-বিবেকানন্দ-চিত্র যে ৰীধের প্রত্তীক 
চিত্র, তা আর ন! বললেও চলবে। আমাদের 
আলোচ্য বিবেকানন্দের তৃতীয় এবং স্বশ্ষে চিত্র 
হ'ল ধ্যানমুতি। 

ভারতে বুদ্ধের ধ্যানমুর্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ) এবং 
তার পরেই সম্ভবতঃ বিবেকাননোর । দেবতা 


৮৩ 


শিবকে বাঁদ দিলে ভারতের শির-চৈতগ্তকে 
সর্বাধিক উদ্্ধ করেছে ছুটি মান্য-_কৃষ্ণ ও বুদ্ধ। 
একটি আকর্ষণ করেছে রসচেতনার পথে, অন্থটি 
ধ্যান্গভীরতায়। ভারতীয় সংস্কৃতির দৃ্টিতে এ 
ছই রূপই সত্য। কদম্থতলে এবং বোঁধিদ্রমতলে 
ছুই পুরুষশেখর আমাদের আনন্দিত করে বিরাজ 
করছেন যুগ হতে যুগান্তরে। 

ভারতীয় শিল্পদৃষ্টি যে ধ্যানদেহকে গৌতমদেছে 
আবিদ্ষার করসে সে কিছু আশ্চর্য নয়। ভারতে 
বে।ধিপ্রাণ্ড মহাঁপুরুষের অভাব কোনদিন ঘটেনি। 
কিন্তু বুদ্ধ একজনই । অর্থাৎ বুদ্ধ আর কিছু নন, 
কোনো মানবীয় সত্তা নন, তিনি বোধিদেহ। বুদ্ধের 
বোঁধি ধ্যানে-সেই ধ্যান তচগধারণ করে বুদ্ধ হর়েছে। 
সন্দেহ হয় বুদ্ধ রক্তমাংসের কোন মানুষ কি না! 
পতিত মানুষের ভন্ত তাঁর অমেয করুণা, মৈত্রীর 
বাণী-শতদূল নিয়ে ভারত-পরিক্রমণ 1 জানি-_ 
সবই মানি। কিস্থ সে করুণা কি অপার্থিব নয়? 
এ যে মানুষটি ভারতের পথে পথে পরিভ্রমণ 
করছেন, তাঁর চরণ কি মৃডিক স্পর্শ কবেছে? 
বুদ্ধের যেন ধ্যানসঞ্চরণ_ত্তার যে উপদেশ, সে 
এ ধ্যানলোক থেকেই আসছে; নইলে বাস্তব 
সমাজবিধিকে অস্বীকার-_সর্বমানুষের জন্ত বাসনা- 
ত্যাগের পরমা নিবৃত্তির নিররশি? 

তাই বুদ্ধ ধ্যানদেহে সর্বোদ্ম। 

তারপরেই বিবেকানন্দ, কেন? 

অপরূপ ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন তার 
এক সমাধি দর্শন। বূপলোকের পারে অবপলোকে 
যে সপ্ত খাষি সমাধিস্থঃ এক জ্যোতির্দেহ শিশু 
ধ্যান ভাঁডিয়ে তীদের একজনকে মত্ত্যূমিতে 
আকর্ষণ করে এনেছেন। 

রামরষ্ণ সেই শিশু, বিবেকাঁনদ সেই ঝষি। 

শিশু খধির ধ্যান ভাঙিয়েছে,-ধ্যানোখিত 
বিবেকানন্দ কর্মী ভক্ত সংগ্রানী প্রেমী। 

খ্কষি আবার সমাধিতে হারিয়ে যাঁষেন, গিয়েছেন 


উদ্বোধন 


[ ৫৯ভম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


অচিরকালে। তীর সত্যরপ £ মৌনগন্তীর 
পরমহংস শ্রীমৎ বিবেকাননা ! 

বুদ্ধের এবং বিবেকাননের ধ্যানমুর্তি পাশাপাশি 
রাখতে ইচ্ছা হয়। স্চ বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধের সে কি 
কশকঠিন স্তব্ধতা-উধব-মুখখখী অভীপ্নার বাহুল্যহীন 
আধার। বিবেকানন্দের বিশাল গম্ভীর মূর্তিঃ 
হিমগিরির মৌনমহিম! । এমন কেন হয়! বুদ্ধের 
যে নির্ধাণ, ছু'খহীন সর্বশূন্ততায় নিঃশেষ বিলয। 
বিবেকাঁননের নিবিকল্প সমাধি-চিরানন্দ অমৃত- 
স্বরূপে আত্ুসংহরণ। প্রাপ্তির চরম লোকে হয়ত 
উপলব্ধির পার্থক্য নেই, কিন্তু মর্ত্যসাধনায় সাধন 
পথের ভিন্নতা থাকে । তপন্তার সেই বিশ্ষেরপই 
আমরা সাধকের ভাবরূপে আরোপ করি। যেমন 
বুদ্ব-বিবেকানন্দের ধ্যান, তেমন চৈতন্ত-রাঁমরুষ্জের 
দিব্যোন্মাদ । 

নিবাত নিষষম্প আত্মস্তব্ধ বিবেকানন্দ ধ্যানাসনে 
উপবিষ্ট ) তুষারশিখরের মত তাঁর উদ্ীষ ; শৃজ্জচ্যুত 
আতশ্বিনীর মত স্বন্ধ ও বক্ষোবিলগর উষ্গীধ-প্রান্ত ; 
বিশাল বিস্তৃত প্রান্তরতুল্য দেহাব্যব, এ বিস্তারকে 
আকার 'দনি করে ছুই বাঁহতট 7 বাহ্প্রান্তে শিখিল 
মুক্ত করতলের পদ্প প্রসম্নতা-উপরে অন্তমুত্ধী 
নয়নের শান্ত সংহরণ_-এ মুর্তি ধ্যানী বিবেকানন্দের 
ন! ধ্যানী ভারতের? অনাগত যুগের শিলী- 
বিবেকানন্দের ধ্যানদেহে্র প্রত্যেকটি রেখা অনির্বা্ধ- 
ভাবে একই বিন্দুতে কেমন করে মিলিত হয়েছে, 
সেই আশ্চর্ধ সামগ্রস্তই দেখবেন না-_বিবেকানন্দের 
ধ্যানরূপে ভরতরূপকেও আবিফাঁর করবেন তিনি । 

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিবেকাননের ক্ষেত্রে 
পর্বত চাঁহিল হুতে বৈশাখের নিরুদেশ মেখ।+ 
কিন্ত বিবেকানন্দের জীব্নকাব্য--সে তো কোন 
রোমার্টিক কৰির রচনা নয় যে 'অন্ত কোথা, অন্ত 
কোনোখানে' থেকে কোন একস্বানে সে তার স্থান 
খুজে পাবে? ঝঞ্চারূপী বিবেকানন্দ ফিরে আসবেন 
আপন চিরনৈংশব্যের আগন”পরে। তীর সেই 


ফান্তন, ১৩৬৩ ] 


নিজ নিকেতনে" প্রত্যাবর্তনের ছাক্কা-ইতিহাস 
তাঁরই পত্র-মুখে শুনতে ইচ্ছা করে : 

২৪শে জানুমারি, ১৮৯৫-_-গ্রাণ ঢেলে 
থেটেছি।"'**বন্তৃতা ও অধ্যাপনাতে বিতৃষ্ণা 
এস যাচ্ছে ।'****একটি লেখবার খাত! আমার 
আছে। এটি আমার সঙ্গে পৃথিবীময় ঘুরছে। 
দেখছি সাত বৎসর পূর্বে লেখা রয়েছে__“এবার 
একটি একান্ত স্থান খু'জে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় 
পড়ে থাকতে হবে ।” কিন্ধ তাহলে কি হয়, এইসব 
কমভোগ ৰাকি ছিল। 

১ল! ফেব্রু লরি, ১৮৯৫_ হৃদয় শান্ত হও, 
নিঃসঙ্গ হও । **** জীবন কিছুই নয়, মৃত্যু ভ্রম মাত্র। 
এই সব বাহ! কিছু দেখিতেছ সে সকলের অস্তিত্ব 
নাই, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, হৃদয় ভয় পাইও না, 


চাদ ও পৃথিবী ৮১ 


নিঃসঙ্গ হও। তগিনি, পথ দীর্ঘ এবং সময় অল্প, 
আবার মন্ধ্যাও ঘনাইরা আসিতেছে" আমায় শী 
গৃহে ফিরিতে হইবে। 
চি চু ফী 

নিশীথ রাত্রির স্তব্ধ আসনে নীলাকাশ! “নি তত্র 
হুর্ধো ভাতি ন চন্দ্রতারকমূ।” অমাব্যাপ্ত আকাশ, 
আকাশব্যাণ্ড তপন্তা । বিবেকানন্দ তপোঁমথ ! এই 
বিবেকানন্দই কি একদা! বৈশাখের মেঘ হতে চেয়েছে, 
হয়েছে কি ঝঞ্চা বজ বিছ্যৎ? কবি, তোমার বীণা 
থামাও ; নন্দী, তোমার প্রহরা সরাও ) ঘুমাও ঘুমাও 
তরু লতা! পশু পাখী, অনি্র্ধাপ সত্য শুধু জাগো! 
পরিনির্বাণের পূর্বে বিবেকানন্দের শেষ প্রার্থনা-_ 
“ভগবান সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলে 
মায়ামুক্ত চোক, ইহাই আমার চির প্রার্থনা ৷ 


চাদ ও পৃথিবী 
শ্রীরবি গুপ্ত 


যাত্রী আমি, বন্থুন্ধরা, বাসি তোমায় ভালো 
আধার তব তাইতে! করি আলো! ! 
গোঁপন সুরে নামিয়৷ আসি, 
ছড়াই গানের লহরর[শি, 
বর্ণ-শিখার বর্ণে মুছি তোমার ছায1] কালো। 


গহন রাতে মেঘলোকের তোরণথানি খুলি” 
মন্ত্রে সোনার বুলাই পরশ তুলি! 
অচিস্তনের বন্িবুকে-- 
চল! মোদের যুগে যুগে, 
কোন্‌ সে আলো! মতি লভে ধন্য করি ধূলি 
অচিস্তনের যাত্র|-পথে আমি তোমার সাথী 
উজ্জল করি তাইতে? তোমার রাতি। 
নিদ্রাহরা! সঙ্গীতনে 
নগিগ্ধ কিরণ-বিচ্ছুরণে 
নীরবতার গোপন-তারে স্বপ্রমাল! গ্াখি। 
কত কালের এই যে মোদের মিলন-অন্ভিসার-__ 
পার হয়ে যাই কালের পারাবার ! - 
হে পৃথিবী, বক্ষে তব 
আনি মধুর দীষ্তি নব, 
লহ পাঁবক-লগ্নে আঙ্গি আপন অধিকার । 


রড 


তোমায় ঘিরে তাধার রাতের বাধন যত মিছে, 
থাক না তারা থাক না পড়ে পিছে । 
মুক্ত তোমার মুক্তি-পথে 
আসে উদয় শ্বর্ণ-রথে 
কোন্‌ গভীরের খোলে দুয়ার ছড়ায় স্বরভি যে? 
বিত তোমার তোমার মাঝেই, ফেরাও সেথা আখি 
গহন-মণি আনি তোমার লাগি 
অতন্দ্র এই চলার তালে 
চাই যে রবি তোমার ভাঁলে-_ 
অকুল খেয়ায় একলা তরী--সঙ্গী বে তাই জাগি » 


যাত্রী ওগে! বন্থন্ধরা, বাসি তোমায় ভালো” 
আধার তব তাইতো করি আলো! 
গোপন সুরে নামিয়! আসি 
ছড়াই গানের লহুররাশি 
হবর্ণ-শিখার বর্ণে মুছি তোমার ছাঁয়! কালো । 


্ীপ্রীবিফু্রিয় 


শ্রীমতী উষ! বস্তু, এম্এ 


লক্্মীরূপা শরীষ্রবিষুপ্রিয়! শ্রপ্রগৌরাঙ্গদেবের 
পডতী। তিনি ছিলেন সতীকুস-চুড়ামণি। প্রাচীন 
ইতিহাসের আবরণ উন্মোচন করলে দেখতে পাই 
সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা, চিন্তা, প্রভৃতি মহীয়সী 
নারীগণ সতীত্বের দিব্য বিভায় প্রদীপ্ত হয়ে 
রয়েছেন, কিন্ত তারা কেহই শ্রুশ্ীবিষুতপ্রিয়াকে 
অতিক্রম কবে যেতে পারেন নি। তিনি ত্যাগ, 
ধৈর্য ও সহিষ্তার মূর্ত বিকাশ__অনাৰিল পবিত্রতার 
উজ্জল প্রতিমা । মনে হয় জগতের বত মধুরিম! 
তিল তিল করে সংগ্রহ করে বিধাতা বিষুপ্রিঘাকে 
হট করেছিলেন। তিনি সমন্ত নারীকুলের 
আদশস্থানীয়া । ত্বার অশেষ গুণের মাধুর্ধে তিনি 
অপরূপা । ন্যান্ি পৌরাণিক নারীদের মত তাঁর 
চরিত্রের সম্যক আলোচন! হয় নাই। মুগ্ধ ভক্তগণ 
চিরদিনই এই মহীয়সীকে তাদের অন্তরের নিভৃত 
মন্দিরে পুজা করেছেন। কিন্ত বিষুপ্রিয়ার 
জীবনের অমুতময় আনন্দকাহিনী দ্বল্পমংখ্যক 
লোকেই জানেন। জনসাধারণ আজও এই আনন্দ 
হতে বঞ্চিত। 

শ্রবিষুপ্রিক়ার জীবন যেন একখানি করুণ 
কাব্য-_একট! চাপাকাঞ্সাঃ একটা বুকফাটা দীর্ঘ- 
শ্বাস। সনাতন মিশরের কন্ঠ বিষুপ্রিয়া ছিলেন 
অপরূপ লাবপ্যৰততী, লঙ্জাবভী ও ভক্তিম্তী। 
একদিন গার ঘাটে শচীর্দেবী এই সৌন্দর্মরী 
কিশোরীকে দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি বাড়ী ফিরে 
গিয়ে প্রিয়তম পুত্র নিমাইয়ের সঙ্গে বিষুপ্রিযার 
বিধাহের প্রস্তাব করে পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের 
নিকট লোক পাঠালেন। তখন নিমাইয়ের অগাধ 
পাণ্ডিত্যের যশোগাথায় সমখ্ব নবদীপ নগরীর 
আকাঁশ বাভাল মুখরিত। নিমাইকে জামাতারপে 
লান্ভ করার সৌভাগ্যে উৎফুল সনাতন মিশ্র সানন্দে 


শচীদেবীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। যধাসময়ে 
যথোচিত আড়গ্বরে নিমাই ও বিষুঃপ্রিয়্ার বিবাহ 
শুসম্পন্ন ল। বিবাহের পরে বিষুপ্রিয়া বেশী দিন 
স্বামীকে নিজের কাছে পান নাই। যতটুকু তিনি 
পেয়েছিলেন ততটুকু সময্সেরও অধিকাংশ ভাগ 
নিমাই নাম-সংকীর্তনে মাতোয়ারা থাকতেন; 
কখনও কখনও কীর্তন-রসে বিভোর হয়ে যেতেন। 
ভগবদ্তক্তিতে গ্তার নয়নধুগল হতে দরদর ধারা 
অশ্রু ঝরে পড়ত-_ 

নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞচনে 

পুলক মুকুল অবলগ্ব। 
স্মেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চু়ত 
বিকশিত ভাব-কদশ্ব॥ 
কি পেখলু' নটবর গৌর কিশোর । 

কিশোরী বধু স্বামীর এরূপ ভাব দেখে বিহ্বল হয়ে 
পড়তেন। শচীদেবীর কাছে গিয়ে বধূ উপস্থিত 
হতেন। বিষুপ্রিঠ অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু ঘরের 
ৰু। সকলের সম্মুখে নিজেকে প্রকাশিত করবার 
কোন অধিকাঁর তাঁর ছিল না। তাই বিকশিত 
কুম্মের মত যোড়শী বিষুপ্রিয়া নিজের অন্তরের 
রড়ীন কামনা-বাসলার স্বপ্রকে সবলে অবদমিত ক্করে 
যে সংযমের পরিচক্প দিয়েছেন, জগতের ইতিহাসে 
তা ৰিরল। বীর অবরুদ্ধ বেদন! সহা করে 
বিষুঃপ্রিয়া কত বিনিদ্্ রজনী প্রিয়তমের প্রতীন্মায় 
চোঁখের জলে একাকী রাত্রি প্রভাত করেছেন। 

শ্রীপ্নগৌরাঙগদেব লোকশিক্ষার জস্থ পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি মানবের চিত্রক্ষেত্রে 
ভক্তিবারি সেচন করে প্রেম ও করুণার শশ্ত 
ফলিয়েছেন। তিনি সর্বত্যাগী, তিনি সঙ্গী! 
তিনি প্রেম-করুণা-ত্যাগের মুর্ত অবতার। তীর 
ত্যাগে সেদিনের জগতের গ্লানি বিদুরিত হযেছিল। 


ফাস্তন, ১৩৬৩ ] 


কিন্তু নিখাইয়ের সক্প্যাস-ধর্ম-অবলঘ্নে শচী ও 
বিক্রিয়ার অন্তরে যে নিষারুণ আঘাত লেগেছিল-_ 
সেই বেদনার ছৰি গ্রকাশিত করা কঠিন। ভাবী 
অশুভের ছায়া তীর! ছ'জনেই যেন চারিদিকে 
দ্বেখতে পেলেন । বিকুপ্রিয়! পাগলিনীয় স্তায় সিক্ত 
বস্্ে বাঁড়ী ফিরে শচীদেবীর কাছে গিষে অধীর 
হয়ে কাদতে লাগলেন। শচীদেবী সঙ্গেহে বধূকে 
কাছে আকর্ষণ করে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। 
তিনি বললেন--মআমি চারদিকেই আজ অমঙ্গল 
দেখতে পাচ্ছি। মায়ের অনুরোধে নিমাই কয়েক 
দিন মার সংসারে বাস করেছিলেন। এই কড্েকটি 
দিনের মধুর স্তি অভাগিনী বিষুঃপ্রিক্মার বেদন!- 
কাতর অন্তরের এক অমূল্য সম্পদদ। সংসার 
পরিত্যাগ করবার পূর্বরাত্রে নিমাই শ্রীমতী বিু- 
প্রিয়ার আকাজ্কা পরিপূর্ণ করলেন £ বিষুপ্রিক 
মালা ও চন্দন দিয়ে প্রিফুতমকে সজ্জিত করলেন ; 
নিমাইও বিষুতপ্রিয়াকে অপরূপভাবে সাজালেন। 
এইভাবে গভীর সুখে রাত্রির মধ/তাগ অতিবাঁছিত 
হ'ল। গ্বামি-সুখ-গরবিনী বিুপ্রিয়া শ্বামীর কোলে 
মাথা রেখে গভীর ঘুমে নিমজ্জিত," সেই গভীর 
নিশীথে নিমাই বিষুপ্রিয়াকে ছেড়ে ধীরে ধীরে 
বহির্গত হলেন আপন অভীষ্ট-সাধনার পথে । খোলা 
স্বারপথে বাতাস যেন আকুল আর্তনাদ করে উঠল। 
বৃক্ষ-পত্রের মর্মরধবনি যেন করুণন্থরে শোক প্রকাশ 
করে কেঁদে উঠল। কলম্বনা গঙ্গার আত যেন 
থেমে গেল। ত্রিযামা-সুন্দরীর নক্ষত্রের কঠছার যেন 
অকম্মাৎ খসে পড়ল। বিষুপ্রিয়া চমকে জেগে 
উঠলেন। দেখতে পেলেন-__উন্ুক্ত দ্বার ও শৃষ্ত 
পালক্ক! বিষুৎপ্রিয়ার মাথায় যেন বদ্রাঘাত হ'ল। 
আলুলাগ্গিতকুন্তলা শ্রীমতী কাঁদতে কাদতে শচীদেবীর 
বারের কাছে এসে বসে পড়লেন। শোঁকাকুল! 
মাতা প্রদীপ জেলে বধূর সঙ্গে পথে বাহির হয়ে 
নিমাই! নিমাই!” বলে কাদতে লাগলেন। 
সমজ্ত নদীয়া নগরী যেন বিষাদের সমুষ্ধে পরিগত 


শ্রশবিষুণ্রিয়া 


ও 


হাল। বিছুপ্রিয়া পার্থিব বিলাসিতা সমস্তই 
পরিত্যাগ করলেন-_ 
"যে দিন হইতে গোরা ছাড়িগ নদীরা, 
তদবধি আহার ছাড়িল বিষুপ্রিয়! ॥” 

কিন্ত প্রিয়বিরহে বিষুপ্রিয়ার আকুলভাবে 
ক্রণন করবার অবকাশ কোথায়? পুত্রবিরহে 
কাতরা শচীর্দেবী বধূর কান্গায অধিক শোকে 
অভিভূতা হবেন-এই ভয়ে বিশ্ুপ্রিয়া আপন 
দুঃখের দুর্বার বেগ সবলে অন্তরে চেপে শচীবেবীর 
পাশে এসে দঁড়ালেন। সেই স্ত্ধ পাঁষাঁণ- 
প্রতিমার ভাঁবলেশধীন মুখ দর্শন করলে পাঁধাঁণও 
গলে যায়। 

নিমাই সন্গ্াসধর্স গ্রহণ করলেন। ভক্তগণ 
এই নবীন সন্যাসীর প্রেমে মুগ্ধ । ভক্তগণের 
সকাঁতর অনুরোধে শ্রীশ্ীগৌরাজগ বৃন্দাবন যাঁবার 
পথে সকলকে দর্শন দিতে শীস্তিপুর এলেন। 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রশ্ন করলেন-_পপ্রভু! সকলেই আসতে 
পারবেন তো?” 

প্রীণৌরাঙ্গ উত্তর দিলেন--*বিনি আসতে চান 
তাঁকেই আনবে । আমি সকলের নিকটই আনলে 
সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করৰো।” অকম্মাথ নিষু্রিয়ার 
কথা শ্রগৌরাঙজদেষের মনে উদয় হ'ল। কিছুক্ষণ 
তিনি কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করলেন। তারপর 
ধীরে ধীরে তিনি বললেন---“যে আসতে চায় তাকেই 
আনবেন, কেবল একজন ছাড়া ।” সজলনয়নে 
নিত্যানন্দ এই বাঁ! নবস্বীপে প্রচার করে দিলেন-_ 
“মহা প্রভু সকলকে যেতে বলেছেন-_কেবল একজন 
ছাড়া” এই নিষ্ঠুর আদেশ শুনে সমত্ত নবদীপ- 
বাঁসী নির্বাক্‌ বিশ্বে স্স্তিত হয়ে গেল। 

শ্রচৈতস্থদেবের আগমন্‌-বার্তা সমত্ত নগরে 
প্রচারিত হ'ল। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হ'ল 
আনন্দের সুর । পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ। বৃক্ষণ্তা 
আনন্দে মুখর হয়ে উঠল। নবদীপের আবাল-বুদ্ধ- 
বনিতা শ্রীগৌরাজদেবের দর্শন-মাঁনসে শাস্তিপুরে 


৮৪ উদ্বোধন 


বাৰার জঙ্ প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁদের প্রাণের নিমাই 
ফিরে এসেছেন। শচীদেবীও তীর প্রিয়তম পুত্রের 
জন্য আনন্দ-ব্যাকুল অন্তরে ধাবিত হলেন। শুধু 
একটি নারী_অবগুঠনব্তী তরুণী বধূ অশ্র'দজল 
নগ্পনে দীড়িয়ে রইল। তাঁর যাঁওয়ার কিংবা দর্শনের 
অধিকার নেই, কারণ নিমাই সন্স্যাসী। শীস্তাহ্থসারে 


[ ৫৯তম বর্ষ-_২য় সংখ্য 


তার বিষ্ুপ্রিয়াকে দর্শন করা নিধিদ্ধ। বেঙনাহতা 
নারী সেদিন চোখের জলে বক্ষ ভাসিয়ে লুটি্বে পড়ে 
ছিল মাটিতে । যতদিন বেচেছিলেন ততঙ্ধিন স্বামীর 
পাকা পৃজ! করে তার ধ্যানে মগ্ থেকে তিনি 
জীবন কাটিয়েছিলেন। এই মহীয়সী নারীর জীবনের 
ইতিকথ| বড়ই করুণ, বড়ই মধুর! 


ক্রীরামরুষ্-উপদেশের একদিক 


অধ্যাপক শ্রীবাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ 


শ্রীরামকৃষ্-মুখনিঃস্থত অমৃতবাণী আমাদের হতাশ 
প্রাণে আশ|। আনে এবং অবিশ্বাসীর অন্তরেও 
সঞ্চারিত করে গভীর বিশ্বাম। আবার তা ভক্তি 
ও ত্যাগ-বৈরাগ্ের সুপ্ত বহ্িকে উদ্দীপিত করে, 
অনেককেই সাধকের আকাজ্ষিত অগতে যাবার 
প্রেরণা দেয়। ধারা সাধনপথে প্রথম পদক্ষেপ 
করেছেন, কিংবা ধারা সেই পথে কিছুদূর এগিয়ে 
গেছেন তাদের শুভ-যাত্রাপথের সুপেয় প্রাণবারি 
হয়ে উঠেছে এই তাষারাপে প্রবাহিত ভাব-মন্দাকিনী। 
তাই শ্রীরামক্কষ্চ-উপদেশের আধ্যাত্মিক মূল্য ক্বতই 
নিধারিত। তাঁর উপদেশের পারমার্থিক মুল্য 
আপনা-আপনিই ব্যাখ্যাত হয়েছে, নানা সহজবোধ্য 
গল্প ও উদ্দাহরণের সাহায্যে । যেখানে কোন 
গল্প-উপমা নেই, সেখানেও তার উপদেশ কোন 
টাকাকারের ব্যাথ্যার উপর নির্ভর না করে সাধারণ- 
বুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষের অন্তরে উপলব্ধির গভীর স্তরে 
পৌছে যায। শ্রীরানকষ্ণাবতারে শ্রতগবানের 
যুগোচিত বানীপ্রচারের এইটিই হচ্ছে বিশিষ্ট ধার! । 
তাই যুক্তি তর্ক ও উদ্বাহরণের দ্বারা শ্ীরামরৃষ্ণ- 
উপদেশের ভত্বমূল্যনিধরণের কোন অৰকাশ বা 
প্রয়োজন দেখতে পাই না। তবে তার উপদেশা- 
বলীর একটি দ্রিক সচরাঁচর আমাদের সচেতন 
লক্ষের ৰাইরে থেকে যাঁ। সে ব্ষিয়ে আলোচন! 
করার নুযোগ আছে বলে মনে হয়। 

কাব্য-সাহিত্য পড়তে ও আলোচন! করতে 


গিক্পে দেখা যায় অনেক শক্তিশালী কবি তার রচনার 
ভাঁষাসম্গদ্দকে কাব্যের মুল প্রয়োজন সিদ্ধ করেও 
অন্ত কাজে লাগাতে পেরেছেন । শ্রেষ্ঠ কবির রচন! 
প্রবাদবাক্যরূপে ব| অন্ত আকারে কাব্যের বাইরেও 
মান্গষের ব্যবহারে এসেছে। কি কালিদাসের 
নন যয ন তন্থৌ» ভারতচন্ত্রের মন্ত্রের সাধন কিংবা 
শরীর পাতন। মধুস্থদনের “একে একে নিৰিছে 
দেউটি? প্রভৃতি অসংখ্য উদ্াহরণ এই কথাই প্রমাণ 
করে যে রচগ্িতার প্রতিভা তার রচনাকে ব্যাপকত্তর 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থে ও প্রয়োজনে মানুষের ব্যবহারে 
এনে দেয়। শ্রীরামকষ্ণদেবের উপদেশাবলী পা& 
করলে অনেক সময়ই উক্ত বিষয়টি আমাদের মনে 
পড়ে যাঁয়। আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যে শ্রশ্রঠাকুরের 
অযতষাণী তক্ত ও সাধকের পরম পাথেয় হয়েছে; 
আবার এই মূল উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করেও তা অনেফ 
উল্লেখযোগ্য গৌণকার্ধ সফল করেছে তাও আমর! 
পরম বিনম্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে পারি। ত্যাগীশ্বর 
শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগবৈরাগ্যের আদর্শকে উজ্জলন্তম বর্ণে 
ফুটিয়ে তুললেও সংসারী ভক্তের! তাঁর কাছে পেয়েছে 
পরম প্রশ্রয় ও আশ্বাস। কিন্তু চিত্তাকর্ষক বিষয় 
হচ্ছে এই যে তাঁর উপদেশ সংসারীকে শুধু 
আধ্যাত্মিক উন্নতিয় পথেই সাহাধ্য করে না; তার 
উপদেশের কথাগুলি থেকে দংসাঁরে বেচে থাকার 
মত মানসিক বলও সংসারীর! পেয়ে থাকে। 
তার উপদেশের বন্ধ গুল আছে যেখানে তার প্রধান 
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উদ্দেশ্ত মানুষকে তত্বজাঁন বিতরণ করা, কিন্ত ভার 
মধ্যে এমন অর্থও প্রকাশ পায় যা ভালভাবে হদয়জম 
করতে পারলে যাচুষ একজন শ্রেষ্ঠ সংসারীরূপে 
সমাজে বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারে। কবিদের 
রচনায় আনুষঙ্গিক অর্থের মতো ঠাকুরের উপদেশের 
এইপ্রকার অর্থগুলিও যে নগণ্য নয় তা বিশেষ 
বিবেচনা করলে বুঝতে পারা যায়। এগুলির দ্বার! 
মাছষ জীবনযুদ্ধে পায় উৎসাহ বৈষক্ধিক উন্নতিতে 
পায় প্রেরণা এবং হতাশ! ও হীনম্মন্তত! থেকে পেষে 
থাকে চিরস্থায়ী মুক্তি। তার এই প্রকার অসংখ্য 
অমূল্য উপদেশের কয়েকটি উদ্াহরণের উল্লেখ করলে 
বন্তব্) সুস্পষ্ট হবে। 

তিনি বলেছেন-_“লজ্জ! ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে 
নর়। * * * যাঁরা হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্যগীত 
করতে পারবে নাঃ তার্দের কোনকাঁলে হবে না। 
ঈশ্বরের কথায় লঙ্জা কি, ভয় কি1%* *” 
দেখতে পাচ্ছি এই উপদেশের তাৎপর্য সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যাখ্যাত হচ্ছে তারই নিজের কথায়। লঙ্জ!- 
সন্কোচার্দি সাধনপথের কত বড় বিন তাই তার মুখ্য 
ব্তব্য। কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয় এই যে, লঙ্জা- 
স্বণ।-ভয় আমাদের সাংসারিক উন্নতির পপেও যে 
বিস্ুন্থরূপ হুদ, গৌণ হলেও সেই অর্থ এখানে 
উল্লেখষোগ্যতভাবে ফুটে উঠেছে। বিস্যাদি-লাত বা 
জাগতিক উন্নতিলাত করতে ইচ্ছুক মানুষ কত 
সময়েই মনের লজ্জা-দ্বণা-ভয়ের জন্ত অভীষ্ট বস্তকে 
আয়ত্তাধীন করতে পারছে নাঁ_-এ উদ্দাহুরণ অহরহই 
আমাদের নজরে পড়ছে । সে-ক্ষেত্রে ধর্মোপদেশের 
জন্ উচ্চারিত বাণী_-'গজ্জ! ঘ্ুপ! ভয়, তিন থাঁকতে 
নয় লৌকিক জীবনেও মান্ববকে শিক্ষা দিয়ে 
জনকল্যাণ সাধন করে থাকে। 

আবার কখনও তিনি বলেছেন__“বিষস্ী 
লোকদের রৌক্‌ নাই। হোলো! হোলো» না! হোলো! 
শা হোলো। জলের দরকার হয়েছে কৃপ খুড়ছে। 
খুড়তে খুঁড়তে যেমন পাথর বেরুলে, মনি 
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সেখানটা ছেড়ে দিলে! আর এক জায়গায় খুঁড়তে 
বালি পেয়ে গেল, কেবল বালি বেরোয়; 
সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে খু'ড়তে আরম্ত 
করেছে, সেখানেই খুড়বে, তবে তে! জল পাবে। 
ক * ক ক্যা মিথ্যে বলে জেনেছে, রোক্‌ করে 
তৎক্ষণাৎ তত! ত্যাগ কর। যখন আমার ভারী ব্যামো, 
গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাদ 
বল্পে স্বর্পটপটি খেতে হবে) কিন্তু জল খেতে 
পাবে নাঃ বেদানার রস থেতে পার। সকলে 
মনে করলে জল না খেয়ে কেমন করে আমি 
থ/কবেো ! আমি রোঁক্‌ কল্লাম॥ আর জল খাবে! না।” 
--ধর্মকথ| শুনে এবং সৎপথে চলার নির্দেশ পেয়েও 
বিষয়ী ব্যক্তির! ইচ্ছান্থুযা়ী কাজ করতে পারে ন!। 
এক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে বড় অভাব সংকল্পের 
দৃঢতার। শ্রীরামকৃষ্ণ গল্প বলে এবং নিজের জীবনের 
উদ্দাহরণ দিয়ে ভক্তকে উপদেশ দিয়েছেন ফেই 
রোক্‌ বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে। কিন্ত এই সমস্তা 
তো! কেবল অমৃতপথের পথিকদের নয়। সংসারে 
থেকে ভগখনকে আশ্রয় করার অন্ত যে অবিচল 
নিষ্ঠ। প্রয়েজন। যে কোন উচ্চাকাঙ্ষাকে রূপ দেবার 
জন্তই তার উপযোগিত| স্বীকার করতে হয়! 
জাতি, সমাজ ও দেশকে উন্নত করার ইচ্ছা 
থাকলেও অব্যবস্থিতচিত্তত! এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অভাব 
আমাদের সফলকাম হতে দিচ্ছে না_-এর পরিচয় 
কি আমরা অনেক সমযেই দেখতে পাই না? যা 
য! মন্দ, আণ্ুভ ও জীবনপথের কণ্টকম্বূপ তাঁকে 
দিত .মখিত করার দু়সংকল্প করতে কি আমর! 
কুঠিত হই না? শ্রীরামকূষ্ের উপদেশের অভিব্যজন। 
এদিক দিয়ে আমাদের প্রভূত সাহাষ্য করে। 

“কেউ কেউ মনে করে আমার বুঝি জ্ঞানভ্তি ” 
হবে না, আমি বুঝি বদ্ধজীব। গুরুর কপ! হলে 
কিছুই ভয় নাই।” এই উপদেশ দিয়ে প্রীয়ামক্চ 
ছাগলের পালে প্রতিপালিত ব্যান্র-শাবকের গল্প 
বলেছেন। কি ভাবে একটি বাথ এসে সেই 
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ঘাস-থেকো বাথকে রক্তের ত্বাদ, তথা ব্যাত্রত্বরূপ 
বুঝিয়েছিল__এ গল্প ভক্তদের কাছে খুবই পরিচিত। 
গল্প বলার পর তিনি আবার বলেছেন_-ণ্তাই 
গুরুর কৃপা হলে আর ভয় নাই। তিনি জানিয়ে 
দেবেন, তুমি কে, তোমার ন্বরূপ কি।” এই 
স্বরূপবোধ ৰা আত্মোপলবি শুধু ঈশ্বরত্বরূপ-উপলব্ধি 
নয়? এই উপদেশে পরমেশ্বর-নিমিত আমাদের দেহ 
ও জীবন কত কর্মক্ষম তা উপলব্ধি করবার প্রেরণা 
আমর! পেয়ে থাকি । মানুষ নিজ ক্ষমতা! সম্বন্ধে 
আস্থাশীল নয় বলেই জীবনযুদ্ধে তাকে পশ্চাৎপদ 
হতে হয়। সদৃগুরু বা আদর্শ শিক্ষক আমাদিগকে 
সেই বিশ্বজয়ী ক্ষমতায় বিশ্বাসী করে তোঁলেন। 
এই বিশ্বাস অর্থসম্পদ ও জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে 
আমাদের ধাঁরণাতীত সাফগ্য এনে দেয়। স্বাঁমীজী 
পরবর্তীকালে বলেছেন যে, আমাদের অন্তনিহিত 
ূর্ণত্বকে বিকশিত করে দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষা । 
তিনি বলেছেন, আত্মশক্তিতে অবিশ্বীসই হচ্ছে 
নাস্তিকতা । “বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস--আপনার 
উপর বিশ্বাস--ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।” 

সাধনরাজ্যে ক্রমোন্গতিতে ভক্তদের প্রেরণা 
দেবার জন্গ শ্রীরামরুষ্। কাঠুরের গল্প বলেছেন। 
জনৈক ব্রহ্মচা্সীর উপদেশে কাঠুরে এগিয়ে গিয়েছিল 
বলে ক্রমে ক্রমে মুল্যৰান বস্তর সন্ধান পেয়েছিল। 
নিষ্ঠাসহকারে এগিয়ে গেলে ভক্ত পরমবস্ত লাভ 
করেন--এই হচ্ছে এই উপদেশের প্রধান তাৎপর্য। 
কিন্ত এগিয়ে গিয়ে সংসংরী ব্যক্তিও লাঁতবান্‌ হয়। 
মানুষের অফুরন্ত কর্মশক্তির ছেদ টাঁনতে .নেই। 
এই কর্মময় জীবনে কর্মের সফলতাঁর সীমা পরিসীম! 
নেই। তাই ধএগিয়ে পড়ো”__এই উপদেশ আশা! ও 
" উৎসাহের প্রেরণায় সকলকেই উজ্জীবিত করে দেয়। 

ঈশ্বরভক্ত সংসারীকে সংসারের নিবন্ধ পরিবেশে 
থাকতে শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব উপদেশ দিয়েছেন, 
সেগুলি বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নয়। যথা-_ 
পাকাল মাছের মত থাকা, নিজেকে বড়লোকের 
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বাড়ীর দাসীর মত মনে করা, ইত্যাদি । পথের 
অন্তরায়সমূহ দূর করার জন্ভই এই নুচি্তিত 
উপদেশগুলি দেওয়া হয়েছে । এগুলি বর্তমান ক্ষেত্রে 
আলোচ্য উপদেশগুলির মতো ছুইপ্রকার উদ্দেশ 
সিদ্ধ করার জন্ত কথিত হয়নি। কিংবা বল! চলে 
যে, এই উপদেশগুলিতে একাধারে দুই প্রকাঁর 
অর্থগৌরব পাওয়া যায় না। 
নিয়লিখিত বহুবিখ্যাঁত উপদেশগুলিতে আলোচ্য 

ই প্রকার গুণ বর্তমান : 

প্ড়ুব দ্াও। ডুব ন! দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ব 
পাওয়৷ যায় না, জলের উপর কেবল তাসলে 
পাওয়া যায় না।” 

ণ্যত মত, তত পথ ।” 

প্যাবৎ বাঁচি, তাৰৎ শিখি ।” 

পশ, ঘসা)” 

উদ্দাহরণের শেষ হবে না। তার এই ধরণের 
বহুমূল্য বাণী সংখ্যা ঘার! নির্দিষ্ট করা যাঁয় না। 

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের ৰাণীকে নিজ 
জীবনে রূপ দিয়েছেন। তাই উনবিংশ ও বিংশ 
খ্তান্বীর জনমানসে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের 
গুরুত্ব যে নিজন্ব মহিমায় উজ্্রল-_-ত1 আমরা ভাল- 
ভাৰে বুঝতে পেরেছি। শত-শতাবী ঈশ্বরোপাঁসনায় 
অভ্যন্ত তারতবাসী জড়বিজ্ঞানচর্া ও বৈষয়িক 
উন্নতিতে পিছিয়ে পড়েছিল। তাই গ্বামী্জী অরধ্ম 
ও নান্তিক্যের সামগ্রিক গ্রানি দূর করার দৃচ 
প্রতিজ্ঞাকে কার্ধে পরিণত করেছেন, আবার এদেশের 
মানুষের বৈষয়িক দৈন্তকে দুর করার জন্ উৎসাহের 
সিংহনাদ তুলেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই শ্রীরামকষণ- 
বাণী তার মূল প্রেরণা জুগিয়েছে। শ্রীরামক্ক- 
অবতারের এই ছুই বুগ প্রয়োজনই ছিল। তীর বহ 
উপদেশও তাঁই ছুইপ্রকার অর্থগৌরবে সমৃদ্ধ । সেই 
কারণে তার ভাবগম্ভীর বাণী ঈশ্বরভক্তফে যেমন 
পথ দেখায়--সৎপথাশ্রয়ী সংসারী ব্যক্তিকেও তেমনি 
জীবনযুদ্ধে জননী করে তোলে। 


বিশেষ্য ও বিশেষণ 
্রীদ্বারকানাথ জ্যোতিভূবিণ 


বিশেষ্য, তোমারে আমি খু'জি কতবার, 


নির্ণয় করিতে শত্তি হ'ল ন! আমার ; 
বাল্যে বিদ্যালয়ে গিয়। 
ব্যাকরণ হাতে নিয়া 

পড়েছি বুঝেছি কত শিক্ষকের কাছে, 


বস্তু, ব্যক্তি, জাতি, গুণ, দ্রব্য যাহ! আছে; 


সেইগুলি নাম” তব, 
এবে দেখি ভুল সব, 
বিশেষপে বিশেষ্য যে বুঝেছি তখন, 
কি আশ্চর্য ভ্রান্ত শিক্ষা পেয়েছি এমন । 


নয়ন মেলিয়া যাহ! দেখিৰারে পাই, 
সকলি তো বিশেষণ, বিশেম্য যে নাই 
সবাই কহিছে এসে, 
বিশেষ্য নাহিক দেশে, 
চন্্র-স্ধ নদ-নদী গ্রহ-তারাগণ-_- 
এক মহ' বিশেষ্ের নান! বিশেষণ ! 


ঘৃমস্ত তারকান্াঙ্জি জীরস্ত জোছনা-_ 


মধুর চাদিমা-নিশি নীলিম-বসন!, 
ললিত লতিকা দলঃ 
কুমন্থুমের পরিমল, 

শীতল সমীর চাকু, বালার্ক-কিরণ ; 

গভীর সাগর আর জীবের জীবন, 
শ্যামল পাদপ-দল, 
কাদস্ছিনী সচঞ্চল, 

সব সেই বিশেষ্যের বসু বিশেষণ__ 

গুণের বাচক তার নিখিল ভুবন । 


করিয়াছি আবিষ্ষার বিশেষ্য তোমারে, 
বিশেষণ-পরিপূর্ণ রাজ্যের মাঝারে 
তোমার সত্তার মাঝে? 
রহ্ষাণ্ড ডূৰিয়া আছে, 
একাকী পুকষ তুমি, একাই বিশেষা-_ 
এ জগতে তুমি দেব, জীবের নমস্ত। 


নয়ন যাহার আছে, প্রকৃতি আনন্দ ভরে 
দেখিতে সে পাইয়াছে ; তব গুণ গান করে, 
এক আদি অদ্বিতীল়্ বিশেষ্ক-নাগরে হে বিশেষ্য! বিশেষণ সকলি তোমার! 
অগণন বিশেষণ সদ] থেল! করে। তাই তব পদে করি কোটি নমস্কার। 
ছুই আমি 
শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


এক “আমি, নিশিপদিন মত্ত এক পুতুল খেলায়, 

আর "আমি, একা! এক] কেঁদে মরে মর্মের গভীরে । 
এক “আমি, তাঁকে ধিরে বূপরস প্রপঞ্চমায়ায়ঃ 

আর “আমি, নিশিদিন আমার সত্তারে খুজে ফিরে। 
এক “আমি,” কী বিশ্বময়! সে আঘার অন্তকে চেনে নাঃ 
আর “আমি, মনে ভাবে কবে হবে ওয় সাথে চেনা । 


শ্রদ্ধার শক্তি 


( একটি পুরানো গল্প অবলম্বনে ) 
স্বামী জীবানন্দ 


সন্তরান্ত ধনীর গৃহে এক মহাপুরুষ এসেছেন। 
লোকে লোৌকারণ্য। দলে দলে সকলে সাধুদর্শন 
করে ধন্ত হচ্ছেন। 

কিন্ত এ কী। কেবল ধনীরাই কি এই 
মহাপুরুষের রূপ! লাভ করবেন? যাঁরা গরীব তাদের 
ভাগ্যে কি দর্নও নেই? দরিদ্র পরান চাষীর 
মনে উঠল এই কথা। 

দুরে গাছের তলায় দীড়িয়ে চেয়ে থাকে পরান 
জনশোতের দিকে এক দৃষ্টে, আর ভাবে £ কত 
রয়েছে আমারই মত গরীব চাষী, তাঁতি, চামাব, 
মুচী, দিনমজুর। সর্বহারা রিক্তের দল না পায় 
পেট পুরে ছুবেল! ছমুঠে৷ থেতে, না পায় পরনের 
কাপড়। কিন্ধতা না হয় হুল, সাধুদর্শনে ধনী 
দরিদ্রের পার্থক্য থাকবে কেন? সুন্দর বসনভূষণে 
সুসজ্জিত সন্্রাস্ত লোকদের কি এখানেও একচেটে 
ব্যাপার ! 

দুরে পরানের ভাঙা কুটার। শ্রীশ্মের রৌদ্র 
আর বর্ধার -জল রোধ করবার ক্ষমতাও হাঁবিয়েছে 
এ কুটীর। উপরি উপরি ছুতিন ব্ছর অজন্মা, 
ক্ষেতে খড় হয়নিঃ তাই ঘরও ছাইতে পারেনি। 

কিন্তু গরীব হলে কি হয়! শিক্ষা-দীক্ষা 
না থাকলে কীৰুয়। পরানের ভক্তিবিশ্বা ছিল 
খুব । প্রাণে তীব্র অভিলাষ হল-__সাধুদর্শন করবেই। 
তার ফলে দারিদ্র্য ঘুচে যাবে, অভাঁব-ঘঅনটনের 
অবসান হবে। 

ঘঢ সঙ্কর কাধে পরিণত করবার জঙ্টে সুযোগ 
খুজতে থাকে শুভ মুহূর্তের । 

বহুদিন পর মুবৃষ্ি হয়েছে। বোধহয় মহা- 
পুরুষের আগমনের সুফল । সকলের দৃঢ় বিশ্বাস 
তাঁই। মরুভূমির মত শুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল মাটি 


ুর্ধের খরতাপে। ধরণী স্ুণীতল হয়েছে দেবতার 
অকুূপণ বর্ষণে । লোকের প্রাণে আর আনন্দ ধরে 
না, বিশেষ করে চাষীদের । এবার চাষ করলে ধান 
হবে প্রচুর । শঙ্তপূর্ণা হবে বনুন্ধর! | 

পরানের প্রাণও আনন্দে তরপুর। সে কাধে 
লাঙল, মাথায় বোধ! নিয়ে আর হাঁতে বলদ ছুটির 
দড়ি ধরে ক্ষেতের দিকে চলেছে আপন মনে গাইতে 
গাইতে- 

“মনরে কৃষি কাজ জান নাঃ 
এমন মানব-জমিন রইল পতিত 
আবাদ করলে ফলত” সোনা ।” 

হঠাৎ থমকে দীড়াল£ তার "বহুন্াকাজিক্ষত 
সন্ন্যাপী তারই ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলেছেন ? তবে 
তো ভগবান্‌ তার কথা শুনেছেন। 

আহা কি সৌম্যদর্শন ! অপরূপ রূপ-_নয়্ন 
জুড়িয়ে যায়। 

বলদ ছুটির দড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল, “চ্ছোরা ঘা 
খা, আমি আসছি ।” পরান ছুটে গিয়ে করজোড়ে 
প্রণাম করে সাধুর সামনে দীড়াল, যেন কিসের 
প্রতীক্ষায়। সাধুর দৃষ্টি আকুষ্ট হল তার উপর । 
পরানের বহুদিনের সাধ সাঁধুস্জ করবার, আজ 
সেই সাধ পূরণের স্যোগ এসেছে_-এ ম্বযোগ 
যাতে বিফলে না যায়, এই ভয়ে মাথার বোঝা! আর 
কাধের লাঙ্গল নাঁশাবারও তার অবসর হল না। 
আবেগ ভরে বলল+_-প্রতু, আমাকে কিছু উপদেশ 
দিনঃ যাতে আমার সব ছঃখ ঘুচ যায়।+ 

পরানের সর্বাঙ্গে ব্যাকুলতার তরঙ্গ থেলে 
চলেছে। সাধু দেখলেন, ব্যাকুলতা| যেন মূর্তি পরিগ্রহ 
করে তার সামনে উপস্থিভ। তিনি কত লোকের 
সংস্পশে এসেছেন এমনটিতে| দেখেন নি 3 বললেন, 


ফাল্তুনঃ ১৩৬৩ ] 


তুমি উপদেশ নেবে, উপদেশ কি তুমি পালন 
করতে পারবে? কত কাজের মাধ তুমি; 
সারাদিন চাঁসের কাজ, নয় ঘরের কাজে ব্যন্ত 


থাক। এই বুষ্টি হয়েছে এখন কাজ আরও 
বেন্দুছেঃ সময়মত আবাদ না| করলে যে ফসল 
হবে না।* 


পরান বল্ল”_-প্রভূ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, 
আমি ঠিক ঠিক আপনার উপদ্দেশ পালন করব, 
একটুও ক্রি হবে না । আমি অশিক্ষিত, দরিদ্র চাঁষাঁব 
ঘবে আমার জন্ম, ছোটবেলায় লেখাঁপড। শেখার 
ইচ্ছা ছিল খুব, কিন্ত সুযোগ হয়নি। অর বরসে 
বাপ ম! মারা গেলেন--লারা সংসারের ভার পড়ল 
আমাবই ওপর। তবু রামায়ণগান কীর্তন-ভজন 
কোথ। হচ্ছে শুনলে ছুটে যাই, য্দি কিছু মনের 
খোর” পাই, যদি মনের ময়লা কাটে । শুনে 
শুনে কত গান আমার মুখস্থ হয়ে গেছে, আপন 
মনে নির্জনে বসে সেই সব গান গাই অবসর সময়, 
আর কাঁজের সময়েও গানের সাথে সাথে কাজ 
করে চলি। মূর্থ আমি, আপনার কঠিন উপদেশ 
ধারণ! কববার যোগাতা আমাব নেই, ধাবা জ্ঞানী গুণী 
তাদের দে শক্তি আছে; তাই আমার উপযোগী 
করে এমন একটি সহজ উপদেশ দিন যাব মর্ম 
বুঝতে কোন কষ্ট না হয়। প্রাণও যদি যায় তবু 
আপনার উপদেশ পালন করব ।” পরানের মুখ 
থেকে এঁকাস্তিকতার সঙ্গে কথাগুলো বেরিয়ে এল । 
সন্ধ্যানী মুগ্ধ হলেন, বুঝলেন- জন্ম-জন্মান্তরের 
স্বককৃতির ফলেই এমন ব্যাকুলতাঃ এমন সরলতা, 
চরিত্রের এমন দৃঢ়তা সম্ভব হয়েছে। 

সত্যই আজ পরানের জীবনের মাহেন্রক্ষণ 
সমুপস্থিত। কথন যে কার ভাগ্য স্ুপ্রসন্ন হবে 
কে জানে? দুর্লভ মহাপুরুষের সংস্রয়! ছূর্লভতর 
তার কপ! ! 

ক্ষণকাল নীরব থাকার পর সাধু প্রসন্ন গন্তীর 
মুখে বললেন, 'মনের কথা শুনে! না)” পরান 

রর 


শ্রদ্ধার শক্তি 


৮৯ 


গুরুধ আদেশ শিরোধার্ধ করে নিল। সাধু চলে 
গেলেন তাঁর তীর্থধাত্রার পথে । 

“মনের কথা শুনে! না” আকাশে বাতাসে এই 
কটি কথা অন্রণিত, পত্রের মর্মর-শের মধ্যে 
যেন এই বাণীই প্রতিধ্বনিত। যে দিকে কান যাঁধ 
এহ একই ধ্বনি! কর্ণকৃহরে যে শব প্রবেশ করে 
তাই শ্রীপ্ক্র বাণী। ধন্ধ পরান, সার্থক তার জীবন! 

পরানের মন বলল, “এখনঠো তোর সাধুসলের 
বামনা পূর্ণ হয়েছে, এইবার কাধের লাঙ্গল নামা, 
মাথার বোঝা মাটিতে রাখ -_মার কতক্ষণ এভাবে 
পাঁকবি? পরান উত্তর দেয়_ওর মন, তোর 
কথা আর শুনবো না, এযে আমার গুরুর আদেশ। 
গুরুর কাছে আমি প্রতিজ্ঞ! কবেছি, তার উপদেশ 
কখনও লঙ্ঘন করব না। মন যুক্তি দেখা _ 
“কাজ না! করলে খাবি কি? ছেলেমেবে মানুষ 
করবি কি করে? চুপ করে দীড়িয়ে থাকলে কি 
হবে? জমিতে চাঁষ দিতে হবে, বীজধান ফেলতে 
হবে। এ দুবে বলদ জোড়া চরছে, ধরে নিষে 
এসে চাসে লেগে যা। হই! করে দডড়িয়ে থাকিস্‌ 
নে। সব লোক কাঁঞঙ্জ করে চলেছে, দেখতে 
প॥চ্ছিস্‌ নে |” 

পরান বলে, “তোর কথা আর শুনছি না, এই 
পঞ্চাশ বছর ধরে তোর কথামত চলে আসছি-- 
কিন্ত কীলাভ হণেছে আমার? থে ছুঃখ সেই 
ছঃখই তে! রয়েছে, ববঞ্চ আগের চেক বেড়েছে। 
তুই যখন ধা বলেছিম্‌ তাই করেছি, কখনও তো 
অবহেলা করিনি। তোর কথ! শুনে আমার কিছুই 
উপকার হয়নি। এখন থেকে আর তোর মতে 
চলৰ না।? 

ভামাক খাওয়! পরানের খুব প্রির়। যখনই, 
পরিশ্রাস্ত বোঁধ করে তখনই তামাক থায়। 
অনেকক্ষণ তামাক খায় নি খুব হচ্ছ! হুল তামাক 
খেতে। কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেতেই মিলিয়ে যায়, 
এমনি তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা । 


৯৭ উদ্বোধন 


বহুক্ষণ একভাবে মাথায় বোঝা, কাঁধে লাঙ্গল 
লিয়ে দাড়িয়ে থেকে তার পা অবশ হয়ে আসে; 
বিশ্রাম করতে ইচ্ছা! হয, কিন্তু গুরুবাঁক্যে অটল পরান 
স্থিরভাবে গড়িয়ে থাকে_যেন স্থুমেরুর মতো অচল! 
দ্বিগ্রহন্ধ অতীত হতে চলেছে, আঁহারেব সময় হল। 
ক্ষধা-তৃষ্ণাও পেয়েছে, ভ্রাক্ষপ নেই । বাড়ি যাবার 
উদ্ভোগ করে না। মন বলে, 'বাড়ি চল্‌।” মনের 
সন্কল্ল মনেই লীন হয়ে যায়, যোনে উৎপত্তি 
সেখানেই লয় ! 

এতো দেরি হচ্ছে কেন? অন্ন তো এমন 
হয় না,স্থী চিন্তিত হয়ে ছেলেকে পাঠিয়েছে। 
ছেলে এমে কত ডাকাডাকি করে। পরান কিনব এক 
পাঁও নড়ে না । একভাবে স্থির নিশ্চল হয়ে দাড়িষে 
থাকে, অগত্যা ছেলে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর 
দেয়। বাড়িব লোকের! ও পাড়াপড়শীরা_ব্যাপার 
কি-দেখুতে ছুটে আসে। পরানিকে নিয়ে যাবার 
জন্তে কত সাধ্য সাধন! করেঃ সবই বিফলে যাঁয়। 
সংসারের মায়! যেন তাকে আব বাধতে পাবে না। 
এইরূপে একভাবে তিন দিন তিন রাত্রি কাটল। 
পিপাসার কণ্ঠ শু, প্রাণমংশয় হবে নাকি? তবু 
নে বিচলিত হস্ব না। মন্ত্রের সান কিংবা শরীর 
পাতন! শরীরতো যাবেই, ছুদিন আগে আর ছুদিন 
পরে )--তবে গুরুর আদেশ-পালনে যাওষাই ভাল) 

ভক্ের দৃঢতায় আর গুরুবাক্যে নিষ্ঠায় ভগবানেব 
আসন টলল। ভক্কেরই যে ভগবান্‌! ভক্বাগ্ছা- 
কল্পতরু ভগবান লক্ষমীর্দেবীকে খান্যপানীয় নিয়ে 
গিয়ে পরানকে দিতে ব্ললেন। 

বৈকৃঠ থেকে স্বরং লক্গী আহাধ নিয়ে সামনে 
উপস্থিত। অহ! ভাগ্যম্‌! মা লঙ্গমী বললেন, 'বাৰা, 
তুমি তৃষ্ণায় কাতর, তোমার জন্য সুশীতল পানীয় 
এনেছি__এই নাও, আর এই খাবার থাঁও। তোমার 
ক্ষুধাতৃষ্ণ সব চলে বাৰে, মনে শাক্তি পাবে ।” 

দিব্যাভরণভূষিত! দেবীর হাতে অপূর্ব খ্াস্চপানীয় 
দেখে ক্ষুধার্ত পরানের মন খাস্গ্রহণে অভিলাধী 


[৫৯তম বর্ব--ংয় সংখ্যা 


হল। কিন্তু সে যে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করবে না, 
তাই লক্ীদেবীর অন্থরোধও রক্ষা করতে পারল না। 

লক্ষীর্দেবী তাকে আবার বললেন “আমার কথা 
শুনলে তোমার ভাল হবে বাৰাঃ শাননের মঙ্গলকে 
ছেড়ে কেন অনিশ্চিতের আঁশায় আছ ?” 

পরান কাতিরগ্রে বলেঃ “মা, তোমার কথা 
শোনবার জন্তে আমার মন অন্যন্ত ব্যাকুল কিন্ত 
কি করব উপাক্ন যে নেই |? 

মা লক্মী অবাক হয়ে বলেন, উপায় নেই, সে 
কি কথা?” 

পরান আবেগভরে বলে যায়, “মা, গুরু আমায় 
বলেছেন, “মনের কথা শুনে! না” আমি কেমন করে 
গুরুবাক্য লঙ্ঘন করি। প্রাণ যায তাঁও স্বীকার 
আমি গুরুর আদেশ অমান্ত করব না। তুনি 
অসন্তুষ্ট হয়ো না মা, আমি নিরুপাঁধ।” 

লক্মীদেবী এই অদ্ভুত ভক্তের অহূতপূ গুর্ু- 
ভক্তির কথা ভগবানের কাছে গিয়ে নিবেদন 
করলেন। ভগবান বিষ্ণু) তখনই চত্ুহুজি মুতিতে 
আহাঁধহস্তে উপস্থিত হলেন। পরান শ্রীভগবানের 
অপরূপ রূপ দরশনে মুগ্ধ হয়ে গিজ্ঞামা করে, “কে 
আপনি, কেন এখানে এসেছেন?” ভগবান্‌ উত্তর 
দেন, “দেখছ নাঃ আমি শ্য়ং বির! তে।মার ভাগ্য 
স্থগ্রসন্ন। তোমার গুরুভক্তিতে আমি মুগ্ধ, তোমার 
শ্রদ্ধার আমার চিত্ত পুলকিত । আনি তোমাকে 
বর দিতে এসেছি । তোমাব মন য! চীক়ঃ তাই 
প্রার্থনা কর। অতুল এশ্বধঃ অমিত বিক্রম, পুত্র 
পরিজ্জন যা তোমার ইচ্ছ। চাও, কোন প্রার্থনাই 
তোমার অপূর্ণ রাখব না। আর এই অমৃত তুল্য 
আছাধ গ্রহণ কর।" 

্া্গবানের দিব্য মুর্তি তার অমৃতনিষ্তন্দিনী 
বাণী ও স্গন্ধি থান পরাণের মন হরণ করল। 
আজ তিন দিন সে উপবাসী, পিপাঁপায় বুকের ছাতি 
ফেটে যাচ্ছে, পানীয়-গ্রহণের জন্য চিন ব্যাকুল হল। 
মন বলে, “পরান, অমৃত গ্রহণ করে জীবন ধন্ত কর । 


ফান্তন। ১৬৬৩ ] 


শ্রীগুরুর উপদেশ স্মরণ হতেই মনে মনে বলেঃ না 
কিছাতেই কথা শুনছি না, যা হয় হোক্‌।” পরান 
ভগবানকে মিনতি করে জানায, গ্াকুর আপনার 
আার্ধ পানীর ব্র কিছুই আমি চাই না। 
আমার মন এগুলি চায়, কিন্ত গুরুর আদেশ-__ 
€মনের কথা শুনো না*। আপনি আমাৰ উপর রুষ্ট 
হবেন না, আমি কিরূপ গুকুবাঁক্য লঙ্ঘন করি? 

ভগবান্‌ দেখলেন, গুরুগতপ্রাণ ভক্ত গুরুবাক্যে 
হিমাপ্রির মতো অচল অটল। কিন্তু এতাঁবে বেশীক্ষণ 
থাকলে প্রাণ তো থাকবে না। তাই প্রসন্ন হাণ্তে 
কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁরপরে 
তার বহু প্রশংসা করে বললেন, *গুরু যা বলেন তা 
তো শুনবে? তাতে তো কোন বাঁধা নেই।” 

পরান সানন্দে বলে ওঠে, “নিশ্চন়্ই, তিনি যে 
আমার প্রাণের চেরেও প্রির, তাঁর কথ। শুনব না 
তো কার কথা শুনব ।” 

এইবার ভগবান স্বযং ভাঁর গুরুকে নিয়ে এলেন। 
সাধু পরানকে প্রাণভরে আলিঙ্গন করলেন। গুরু- 
শিষ্য উভয়েরই দরদর ধারা প্রেমাশ্র নির্গত 
হচ্ছে। সম্মুখে শ্রুতগবান্‌ ম্বয়ং। কাঁ সুন্দর 
চিন্তবিমোহনকারী দৃশ্ত ! 

গুরু শিষ্যকে সম্বোধন করে বলেন, পরান, 
ধন তুমি, ধন্ত তোমার সাধন!, আজ তোমারই 
পুণফলে আমিও ভগবানের দর্শন পেলাম । এখন 


শন্ধার শক্তি ৯১ 


যাও, ন্নান করে এস।” 

গুরুভক্ত বীর গুরুর আদেশ পেয়ে তৎক্ষণাৎ 
গান করে এল। তখন গুরু শিষ্যের সঙ্গে ভগবানের 
পুজা করে প্রণাম করলেন__ 

নমো ব্রন্ষণাদেবার় গোত্ান্বণহিতায় চ। 

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায গোবিন্দ।য় নমো! নমঃ ॥ 

শিষ্য গুরুর আদেশে ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ 


করঙল। ভগবান গুরুশিষ্কে আশীর্বাদ করে 
অন্তছিত হলেন। গুরুশিষ্য উভয়েরই জীবন 
সার্থক হল। 


অশিক্ষিত কৃষকের প্রাণে গুরুর বাক্যে অচলা 
অদ্ধা ছিল বলেই তার পক্ষে ভগবান বিষুণ-প্রদত্ত বর 
এবং লক্মীদেবীব আহাধও প্রত্যাথ্যান করা সম্ভব 
হয়েছিল তথাপি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি ভক্তকে 
প্রত্যাথ্যান করা । গুরুবাক্যে অবিচলিত বিশ্বাসই 
অ্ধা, এই শ্রদ্ধাই সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার শক্তি 
দেয়। পরান মনের বশ্ততা অস্বীকার করে ষে 
মুহূর্তে বাসনাশুগ্ত হল, অমনি তাঁর নির্মল অস্থঃকরণে 
ভগবানের আবিভাব হল। 

বাসনাই তো সংসার ; বাসনার নাঁশেই সংসারের 
নাশ। বাসনার নাশ হলেই ভগবদর্শন হয়। 
গুরুনিিষ্ট পথে শ্রদ্ধা নিয়ে সাধনা রূরলে শিক্ষা 
দ্ীক্ষায় বঞ্চিত অতি সাধারণ মানুষও ভগবৎকপা- 
লাভে ধন্ত হয়। 


ঈশ্বরকে পেতে হলে খুব উদার সরল হতে হবে। বিষয়বুদ্ধি না গেলে উদার 
সরল হয় না। সরলতা পূর্বজন্মে অনেক তপন্তা না করলে হয় না। 


সরল হলে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়। 


সরল হলে উপদেশে শীত্র কাজ 


হয়। পাটকর! জমি--কাকর কিছু নাই; বীঞ্জ পড়লেই গাছ হয় আর শীঘ্র ফল হয়। 


_ জ্রীরামকৃষঃ 


অবতার 
৬যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্‌-এ, রায় বাহার 
( পূর্বাহবৃতি ) 


[বিগত পৌফ-মংখ্যায প্রকাশিত প্রব্ষটির প্রারগ্থে সম্পাদকীয় মন্তব্য জরষ্টব্য। 


ব্রিগুণাতীত ব্রহ্ম-বিনি দিকৃক!লের অতীত, 
স্থতরাং সর্বতোভাবে অচিস্তনীয় (কারণ মানবের 
চিস্তাশক্তি দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ) 
-তিনি পরিমিত মানবদেহে রোগ শোক জরা 
বাধক্যা্দি ভোগের জন্য কেন আবদ্ধ হইবেন? 
সাধুদিগের পরিত্রাণ, ছুষ্কতকারিগণের বিনাশ এবং 
ধর্ম-সংস্থাপনের জনক ? 

সাধুও ঈশ্বরের সৃষ্ট, অসাধুও ঈশ্বরের সৃষ্ট । 
যাহার উচ্চ প্রবৃত্বিগুলির এখনও বিকাশ হয় নাই 
সেই ত অনাধু ১ যখন বিকাশ হইবে, তথনই সে সাধু 
হইবে। সেই হতভাগাদের বিনাশের জন্ত স্বয়ং 
পরমেশ্বরের দেহধারণ করিবার কি প্রস্কোজন? আব 
যদি মন্ু্াব্ূপই ধারণ করিলেন, তবে দক্কৃতকারী- 
দিগকে সাধু করিয়া তাহাদের উদ্ধীবসাধন করিলেই 
তো! হইত, বিনাশে কি বেশী বাহাদুরি? অপাধুর 
সংখ্যা তো বেশী। সকলের বিনাঁশ করিতে হইলে 
তো ঠগ বাছিতে গ। উজাড় হইবে। পক্ষান্তরে, 
সাধুদিগের উদ্ধীর করা--তেল| মাথায় তেল দেওয়া, 
সেজন্ত তগবানের 'অবতীর্ণ হওয়ার কি প্রয়োজন? 

ভগবান যদি বহু শতাব্দী পরে পরেই অবতীর্ণ 
হনঃ তবে মধ্যবর্তীকানের যত সাধু ও অপাঁধু লোক 
তাহাদের উদ্ধারের ও বিনাশের জন্য কি ব্যবস্থা 
হয়? তাহাদের জনা যে ব্যবস্থা, অবতারকালের 
সাধু ও অসাধুদের জন্য সেই ব্যবস্থা হইলেই বা 
নতি কি? 

কেবল মাহ্ষের জঙ্ুই ভগবানের এত কষ্ট 
স্বীকার কেন? কাঁট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী আদি কত 
অনন্ত কোটা প্রাণী রহিয়াছে । পৃথিবীর মত কত 
অনন্ত কোটা গ্রহ রহিয়াছে । পরমেশ্বরের কাছে 


উঃ সঃ] 
সকলই সমান । মঙ্গয্া-অবতাঁর স্বীকার করিলে 
ভগবানকে পশু পক্ষী কীট সরীহপ ইত্যাদি সর্ববিধ 
অবতারই স্বীকার করিতে হয় । পৌরাণিক মতস্ত- 
কুর্মাদি অবতারও মমুত্টের উপকারার্থে হইক়্াছিল 
বলিয়! প্রকাশঃ তাহাতে মত্গু-কুর্মাদি প্রাণীর 
কোন উপকার হয় নাই। পৃথিবীর স্তাঁয় অঙ্গান্ট 
গ্রহে এবং সর্ববিধ প্রাণীর মধ্যে যদি তাহাকে জন্ম 
স্বীকার করিতে হয। তাহা হইলে পরমেশ্বরকে কেবল 
অব্তাররূপেই ঘুরিতে হয়। স্থষ্টির অগ্ঠ সমস্ত অংশ 
ত্যাগ করিয়া! পৃথিবীর কেবল মনুষ্যের প্রতিই 
তগবানের পক্ষপাতিত্ব কেন? 

আর তাহার অথগুনীষ্ন অপরিবর্তনীয় নিয়মেই 
তো ধর্ম সস্থাপিত রহিষাছে। এই অথগুনীর 
নিয়মেই তাহার লীল| চলিতেছে । যেধন যন্ত্র ঘারা 
কোন স্থানের বাযু নিষ্কাশিত করিয়! লইলে চতুর্দিক 
হইতে নৈসর্গিক নিয়মের বলে আপনিই সেই 
স্থানে বাু প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে,__যেমন ছুইটি 
তরল পদার্থ এক আধারে রাঁখিলে লঘুটি প্রথমতঃ 
নীচে থাকিলেও উপরে উঠিত্তে চেষ্টা করে,_ 
সেইবপ প্রাকৃতিক নিয়মে স্ট্টির ক্রমশঃ বিকাশের 
ষে বিধাঁন রহিয়াছে, কোনও কারণে বিদ্ব উপস্থিত 
হইলে, ( ভগবদগীতাঁর কথায়_ কোনও কারণে ধর্মের 
গ্লানি হইলে), প্রাকৃতিক নিয়মের বলেই যেখানে 
যেটির থাক] উচিত, সেটি সেইথানে আসিবে, এই 
নিয়মেই সমস্ত স্থষ্টি বিধিত আছে, আর এই নিয়ম 
বা বিধানের নামই ধর্ম। 

এই ধর্ম সনাতন- অর্থাৎ সৃষ্টির আর্ত হইতে 
প্রল্প পর্যস্ত একই ভাবে থাকিবে। জগতের প্রত্তি 
পরমাণু এই বিধানে বা ধর্মে চালিত £ যেমন অগ্নির 


ফান্তুনঃ ১৬৬৩ ] 


. ধর্ম দাহ করাঃ জলের ধর্ম সিক্ত করা, মেঘের ধম 
বর্ষণ করা, আলোকের ধর্ম গ্রকাঁশ করা, সেইরূপ 
জীবের ধর্স বিকাঁশের বা উন্নতির পথে অগ্রসর 
হওয়া এই বিকাশোন্খী প্রবৃত্তির প্কুরপেই ক্রমে 
কীটাপু হইতে জীবশ্রে্ মনুপ্থের ষটি হইয়াছে? 
এবং কালে মনুষ্য হইতেও মহত্তর জীবের সৃষ্টি 
হইবে। যে কার্য এই বিকাশ বা অভিব্যক্তির মুখ্য- 
ভাবে ব! গৌণভাঁবে অনুকূল, তাহাই পুণ্য কার্য; 
আর যাহা মুখ্যভাৰে প্রতিকূল তাহাই পাপ। 
ধর্মীধ্ম প্রভৃতি কথাগুলি সংকীর্ণভাবে সচরাচর 
মনুষ্ের কার্ধকলাপের প্রতি প্রযুক্ত হয়, কিন্তু জড় 
জগৎ এবং ইতর প্রাণিগণও যে, ধর্ম দ্বারা চালিত 
সে দিকে আগাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। জড় 
জগতের জড় ধর্মগুলি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচ্য 
বিষয়। চেতন জগতের ধর্মগুলি মনোবিজ্ঞানের 
আলোচ্য বিষয়। জড় জগৎ ধেমন অপরিবর্তনীয 
নিমের অধীন, চেতন জগৎ বা অন্তর্জগংও সেইরূপ 
অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন । কি জড় জগত, 
কি চেতন জগৎ, কোথাও ধর্ম অসংস্থাপিত হইতে 
পাঁরে না। এক মুহূর্ত অসংস্থাপিত হইলে তখনই 
সমন্ত স্থ্টি বিনষ্ট হইবে। যতর্দিন স্যট্টি আছে__ 
(স্ষ্টির আরম্ভ বা বিনাশ মন্থষ্যের চিন্তা-শক্তির 
অন্তীত)-_ততদ্দিন ধর্ম অসংস্থাপিত হইবার কোনই 
ব্মশঙ্ক! নাই। সুতরাং তাহা পুনঃ-সংস্বাপন করিবার 
জন্ঠ স্বয়ং ভগবানের মানবদেহ ধারণ করিয়া! অবতীর্ণ 
হইবার মাৰশ্তকতা কি? 

একটি লোককে ক্জন্ম কোন গৃহমধ্যে এমন 
ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে যে, সে জীবন- 
ধারণোপযোগী যাৰ্তীষ কার্ধই করিতে পারে, কিন্তু 
আকাশ দেখিতে পার না। সে হয়তো মনে করিবে 
যে আকাশে সুর্য নামক কোন পদার্থ নাই। যদিও 
লেকের মুখে শুনি অথবা নিজের অন্থমান ছারা! 
সে স্থির করে যে হুর্ধয আছে, এবং ভাহারই 
আলোকে দে গৃহমধ্যস্থ সকল পদার্থ দেখিতে 


আবতার ৯৩ 


পাইতেছে--তখনও হয়তো সে মনে করিবে যে, 
সর্ধটা মাঝে মাঝে নিভিন়্া' যাঁর, আবার জলিয়! 
উঠে। কিন্ত সুর্ধ নিভেও না, জলেও ন]|। 
অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীনে হুর্ধের উদয় ও অন্ত 
হইতেছে । আজন্ম গৃহবন্ধ ব্যক্তি তাহা প্রত্যক্ষ 
করে নাই, অথব| অনুমান দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারে নাই বলিয়াই হুধ!লোকের 
আবির্ভাবের ও তিরোভাঁবের ব্যাপার লইয়া! 
গোলযোগে পড়িয়াছে। সেইরূপ পরিমিতবুদ্ধি মাস 
আমরা সংসারের হ:খকই্, জালাধন্ত্রণা, রোগশোক, 
জরামরণাঁদি দেখিয়া! মনে করি--বুঝিবা ধর্ম এ জগতে 
নাই, বুঝিবা ভগবান অবতীর্ণ হইয়! আবার ধর্মকে 
কিছুদিনের জন্য জগতে স্থাপিত করিয়া দিয়! 
যাইবেন-ধর্মের কল কিছুদিন চলিবে যখন ক্রম 
ফুরাইবে, তখন ভগবান আগিয়া আধার দম দি! 
যাইবেন। ভগবাঁনের কলের শক্তি যে অফুরন্ত, 
এ কল যে চিরকালই চলিতেছে এবং চিরকাঁপই 
চলিবে, এ কল যে থামিতে পারে না, তাহা আমাদের 
মনে হয না। ভগবানের কল যদি থামিলই তবে 
তাহার ঈশ্বরত্ব কোথায় রহিন? বিশ্বকর্মার কলে 
খু'ত্ত নাই, মেরামতের দরকার হয় না। কঙের 
এমনই গুণ, যে ভগ্ন স্থান আপনিই জোড়া লাগে। 
যখন যেটির দরকার তাঁহ! আপনিই হয়। জন্মিবার 
পৃবেই মাতৃম্তনে থাস্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ 
হইবামাত্রই কি পশুপক্ষী, কি মানুষ সকল প্রস্থৃতির 
বুকেই সন্তান-ন্েহের আবির্ভাব হয়। কেবল 
ভাহাই নহে, মাঁচষের অব্যক্ত শক্তিগুলি ক্রমশই 
ব্ক্ত হইতে চেষ্টা করে। মাধ্যাকর্ষণ যেমন নৈসগিক 
নিয়ম, এগুলিও তেমনই টনসগিক নিয়ম । ষ্টি- 
রক্ষার জন্ত_ সট্টিবিকাঁশের জন্ত অনন্ত কৌশল। 

এই যে সৃষ্টির বিকাশোনুখ্তি, ইহা কোথায় 
গিয়া পরিণত হইবে, মানুষ তাহ! বলিতে পারে না, 
ভাবিতেও পায়ে না। যেমন পল্মকোরক হুইভে 
পদ্মের বিকাশ, যেমন বীজ হুইতে বৃক্ষের বিকাশ, 
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সেইরূপ স্পট ক্রমেই ব্যক্ত হইতে ব্যক্ততর হইতেছে। 
পূর্ণ অভিব্যজি কোথায় গন! দাঁড়াবে, ধাছার 
এই লীলা তিনিই তাহা জানেন। 

এ আগতে কিছুই স্থির নহে। জ্কলই গতিশীল। 
সাঙ্গংকাঁলের দীপশিথ।, নিশীথসময়ের দীপশিখ। 
গবং প্রভীতের দীপশিখ। একটি বস্ত নয়। প্রতি 
নিমিষে দ্রীপশ্রিখার পরিবর্তন হইতেছে; কিন্ত 
লোকে দেখে যে ঠিক একটি দীপই সন্ধ্য! হইতে 
প্রভাত পর্বস্ত অপরিবতিত-ভাবে জলিতেছে। নদীর 
স্রোতে প্রতি মুহূর্তে নূতন জলরাশি প্রবাহিত 
তইতেছে, কিন্ধু তুমি আমি দেখি যে, দশ বংসর 
পূর্বেও যে গঙ্গা ছিল, আজও ষেই গঙ্জ।। মানব- 
শরীরের পুরাতন পরমাণুগুলি প্রতি সেকেও্ডে 
অন্তহিত হইতেছে, আবার খাগ্ঠাদির সাহায্যে নুতন 
পরম!ণু তাহার স্থান অধিকার করিতেছে) অথচ 
আমার মনে হইতেছে যে, আমার শরীরটা কালও 
যাহা ছিল, আজও তাহাই রহিয়াছে । বনের 
পুরাতন যুক্ষগুলির স্থানে নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে, 
অথচ দশক মনে করিতেছে যে, বনট! বিশ বসর 
পূর্বেও যাহা' ছিল, আঁও তাহাই রহিয়াছে। 
জগতে সকলই গতিশীল সকলই পরিবর্তনশীল; 
্তা্গিয়। গড়িয়া পুরাতন সর্বদাই নৃতন হইতেছে। 
যাহা! কিছু অচল হইল, তাছারই তখন বিনাশ আন্ত 
হইল। শ্রষ্টা ষে উদ্দেশ্যে তাঁহার স্থ্টি করিয়াছিলেন, 
দে উদ্দে্ত পিন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্যস্টি-প্রবাহ 
প্রৰাহিত রাখিবার জগ্গ, স্যর বিকাশের জন্ত আরও 
নৃতন কিছু চাই। যাহা চাই ভাঁহারই আবার সৃষ্টি 
হইতেছে। স্যর প্রত্যেক পদার্থ প্রত্যেক বিষয 
কি জড় কি চেতন, সকলই মহাবেগে বিকাশের 

দিকে ছটিয়া চলিয়াছে, দীড়াইবার উপায় নাই। 
যে দীড়াইল, সেই পড়িল) যে পড়িল সেই মরিল। 
হয় চলিতে হইবে, নয় মরিতে হইবে। যে মরিল__ 
তাহার স্থানে তাঁহারই উপাদানে ব্জাবার নৃতন 
পদার্থের স্থষ্টি হইবে। 


[ ৫৯তম বর্ব-_২র সং্যা 


অপরিবর্তনীর সংপদদার্থ কেবল একটি । অন্ধের 
হস্তিদর্শনের সায়, মম তাহা কেবল অসম্পূর্ণরূপে 
অনুভব করিতে পারে। তাহার স্বস্নপ ধারণ 
করিতে মমুয্যবুদ্ধি অক্ষপ। কষ্ট পদার্থ দকলই 
অসৎ, অস্থায়ী, পরিবর্তনীল_মরণলীল। এই 
স্থিই ক্রমে বিকাঁশপ্রাণ্ড হইয়া! পূর্ণতার দিকে 
যাইতেছে। জগতের অন্থান্ত পদার্থ সন্বন্ধেও থে 
কথা, মন্য্ুসমাজ সম্বন্ধেও সেই কথা। মম্নয্যের 
একট! অপরিবর্তনীন়্ আদর্শ থাকিলে, সেইথাঁনে 
পঁছছিয়া মনুয্যুসমাজ স্থিতিশীল হইত। কারণ 
সন্মুথে আর নুতন আদর্শ নাই। কিন্তু কৃষ্টির নিয়ম 
সেরূপ নহে। স্ুট্টির অন্টান্ত অঙ্গের মত) মনুষ্য- 
সমাঞ্জও ক্রমে ৰিকাশপ্রাপ্ত হুইয়! পূর্ণতার দিকে 
অগ্রদর হইতেছে । যখনই এই বিকাশের বাধা 
হয়। যখনই সমাঞ্জের প্রাচীন--ম্থতরাং বান 
অবস্থার অনুপযোগী রীতিনীতিগুলি অপরিবতিত 
এবং অপরিমাজিত থাকিয়! বিষাক্ত রক্তের চার 
সমাজশরীরের ধ্বংস সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়, 
তখনই স্বাভাবিক নিয়মের বলে সেই সমাঁজে এমন 
কোন মহাপুরুষের উৎপত্তি হন, ধিনি স্বীয় জীবনের 
কার্ধ দ্বারা এবং উপদেশ দ্বার! চক্ষে অঙ্গুপি 'প্রদান- 
পূর্বক তাহার সমসাময়িক লোকদ্দিগকে উন্নতির 
পথ, বিকাশের পথ দেখাইয়! দেন। 

হিমাঁলয়ে এবং বন্দীকে যে পার্থক্য, দিবাকর 
এবং থগ্চোতে যে পার্থক্য, অশ্বথবৃক্ষ এবং দূর্বাঘাসে 
যে পার্থক্য, চকষুষ্মান্‌ ও জন্মান্ধে যে পার্থক্য, সেইসব 
মহাপুরুষ এবং সমসাময়িক অপরাপর মাচুষের 
মধ্যে সেই পার্থক্য। মহাপুরুষের মহাশক্তি দেখিয়া 
লোক মন্মুদ্ধের স্যায় তাহার পদ|নুসরণ করে। 
কখনও কখনও তাহার জ্ঞানের জ্যোতি এত প্রথথর 
থাকে যে, লোকের চক্ষু ঝলসিয়! যায়, লোঁকে 
তাহার দ্বিকে চাহিয়া সব অন্ধকার দেখে। সে 
মহাহুর্ধের দ্বিকে অনেকের চাহিতেই সাহস হয় না। 
খন লোকে তাহাকে বোঝেও না, চিনেও না? 
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তাঁহাকে আগুনে পোড়ায়, ক্রুশে বিদ্ধা করে, 
কারাগারে বন্ধ করেঃ দেশছাড়া করে। তারপর 
যখন সে মহাপুরুষ পাধিব দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
যানি, তখন লোঁকে ত্বাহার উপদেশ এবং কার্ধ একটু 
একটু বুঝিতে আরস্ত করে। তখন পৃথিবীর যত 
সমাট, যত সিজার, যত বাদশাহ তীহার একগাছি 
চুলের উপর, একখানা অস্থির উপর বাঁ একটি 
দত্তের উপর পিরামিড বা মন্দির নির্মাণ করিতে 
বলেন। তিনি যে নদীতে হান করিতেন, তাহার 
এক ফৌোট! জল মন্তকে দিধা মানুষ মনে করে 
থে, তাহার অন্তঃশ্ুদ্ধি বছিঃশুদ্ধিঃ সব হইল। তিনি 
গে স্থানে বসিত্কেন, তাহার ধূলি অঙ্গে মাথিয়! 
আঁমব পবিত্র হই ; তীহার উপদেশ বা জীবনচরিত 
থে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, সেই গ্রন্থের পৃজা আরম্ত কবি। 
এই সব মহাপুরুষ তথন স্বয়ং পরামশ্বরের অবতা'র 
বালয়া৷ গচারিত হন। ইহারা ইগদের সমসাময়িক 
মানুষের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর, অনেক বিকাশ- 
পাণ্ড। ইহাদের আবিঙাবও প্রীরৃতিক অন্থান্ঠ 
ব্যাপাবের মত অথণ্তনীয়্ নিয়মের অধীন। যে 
নিয়মে গ্রীঘ্মেক পর বর্ষ, নির্বাতের পর তুগুল ঝডঃ 
রাত্রির পর দিবস সেই নিয়মেই ইহাদের 
জআব্ভাব। যখন তাহাদিগের অত্যন্ত আবশ্তকতা 
যথন তীহারা না আসিলে সমাজ যায় যায়, তখনই 
তাহা আসেন। আর যদি আবশ্তক সময়েও 
না আসেন। তবে সে সমাজ পৃথিবী হইতে লুপ্ত 
হইয়া যায়। সে সমাজের যখন আর নিকাশ হইপ 
শাঃ তখন তাহার বিনাশ নিশ্কিত। এ সংসারে 
অপ্রখোজনীয় পদার্থের স্থান নাই। 

চিকিৎসক বলিয়া থাকেন যেঃ মন্ুষ্য-শরীরের 
এমনই গঠন যে, যাঁহ! কিছু শরীরের পক্ষে অপকা রী, 
তাহা বিদুরিত করিবার চেষ্টা স্ষ্টির নিয়মানুসারে 
গ্বতই হইয়া থাকে । সমাজশরীরে এই চেষ্টার 
বহিৰিকাঁশ__মহাপুরুধের আবির্ভীব। শরীরের বিষ- 
নিফাশিকা শক্তি বিষের পি অপেক্ষা দুর্বল হইলে 


অবতার 


৯৫ 


যেমন শরীরের বিনাশ নিশ্চিত, সেইরূপ আবগ্তক 
সসযে ম্হীপুরুষের আবির্ভাব না! হইলেও সমাঞ্জের 
বিনাশ নিশ্চিত। সে বিনষ্ট সমাজের স্থান শৃন্ত 
থাকিবে না। বিকাশের উপযোগী অন্য নীরোগ নৃতন 
সমাজ ভাহার স্থান অধিকার করিবে। স্থির এই 
যে অথগুনী্ নিয়ম, এই নব নব বিকাঁশ,_ইহাই 
ধর্ম। এই বিকাঁশশীলতা-দ্ূপ ধর্মের যখনই কোন 
গ্রতিবন্ধক হয়__অর্থাৎ যখনই ধর্মের গ্লানি এবং 
অধর্মের অভ্যুান হয়_ তখনই মহাপুরুষের আবির্ভাব 
হয়। বিনি শ্টা_তিনি কিরপে শ্বয়ং সৃষ্ট হছইবেন। 
তাছা বুঝ! যাঁয় না। জগদীশ্বর সকলই পারেন, 
কেবল একটা জ্িিনিদ পারেন না, তিনি তাঁহার 
উশ্বধ লোপ করিতে পারেন না ব্রশ্বধহীন 
জগদীশ্বর, বৃক্ষত্বহীন বৃক্ষ, ঘট ত্বহীন ঘট, ব্রিভূজতহীন 
ত্রিভুজ ইত্যাদির সত্তাই অসম্ভব) অন্ততঃ মনুষ্য- 
বুদ্ধিতে ইহাদের অস্তিত্বের ধারণ! হয় না। ঈশ্বর 
যদি সৃষ্ট হইলেন, তবে তাঁহার এ্রশ্বধ লোপ হইল; 
তিনি দেশকাঁলে আবদ্ধ হইলেন) তিনি ত্রিগুযণর 
বিষয়ীতূত হইলেন। 

জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে প্রতিদেশেই 
সময় সময্ন মগাপুরুষগণের আবির্ভাব দেখা যায়। 
তাহাদের উৎপত্তির আবগ্তকতা না! থাকিলে 
তাহাদের আবিরাৰ হইত ন!। বৈদিক কর্মকাণ্ড 
মূলক ব্রাহ্গণাধ্ষের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে যখন 
দেশ হইতে ব্রক্গজ্ঞান প্রান তিরোহিত, তৎন্থণে 
আড়ঙ্থরপূর্ণ যাগবঙ্গাদির বহুল অনুষ্ঠান হইতে আরস্ত 
হইয়াছে, যন্দ্রস্থলে ল্ক্ষ লক্ষ পশ্$ হত হইতে'ছ, 
পশ্রক্ে বসুন্বর! কর্দমান্ত, তখনই করুণ|ঘন বুদ্ধ- 
দেবের আবির্ভাব হইল) বিশ্বজনীন মৈত্রী বিঘো যিত 
হুইস্জা পৃথিবীময় একটা হুলস্কুল পড়িয়। গেল। 
আবার বীরাচারী তান্ত্রিকদের পাঁশব আচারে 
যখন দেশে সস্ভ-মাংসাদির আত বহিতেছে, 
প্রেম ও ভক্তি তিরোহিত, তখনই প্রেম্বনমুতি 
প্রীচেতন্তদেবের আবির্ভাৰ হইল। প্রেম ও ভি 


৯৬ উদ্বোধন 


শোতে নাস্তিকতা, পশুত্ব সব ভাসিয়া গেল। 
ইন্ছদী পুরোহিতদিগের বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমানে, 
জগজ্জদী রোমকদিগের দান্তিকতা, অত্যাচার 
এবং বিলাসিতায়, ষ্টোইক্‌ এবং ইপিকিউরিয়ান- 
দিগের শুফ দার্শনিক মতে যখন পাশ্চাত্য 
জগৎ শু সাংসারিকতার এবং ভক্তিবিশ্বাস- 
হীনতার চরম সীমার আসিয়া পহু-ছিয়াছিল, 
তখনই বীশুধ্বী্ট আবিভূতি হইলেন। আবার খ্রষ্ট 
ধর্ম যখন বাহ্ক্রিঘাকাণ্ডে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, 
আরবীয়দিগের পৌনত্তলিকতা অতি কদর্য আকার 
ধারণ করিল তখনই হুজরৎ মহম্মদের আবিভাব। 
ধর্মজগতে ইয়োরোপ-থণ্ডে-এইরূপে উইব্লিফ্‌, 
ইঞ্সেশিরাস, জ্রান্সিদ্‌, লুখার, গধেদলিঃ এবং ভারতে 
শঙ্করাচার্চ, নানক, কবীর, রামমোহন রায়, কেশব- 
চন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকাঁনন্দ_ বখন ধাহার আবশ্তক 
হইয়াছে, তীহারই আবির্ভাব হইয়াছে। চিন্তা- 
জগতেও সক্রেটিস, গ্যাপিলিও, কান্ট; রাঁজনীতি- 
ক্ষেত্রে ক্রমওয়েল। ওয়াশিংটন। নোঁপোলিয়ন, 
ম্যাটসিনি, গারিবলডি, উইলবারফোস? হাওয়ার্ড _ 
যথন ধাহার আবশ্তক হইয়াছে তাঁহারই ছআবিতাব 
হইয়াছে। তাহারা! সকলেই নৈসর্গিক নিয়মের 


[ ৫৯তম বর্- বয় স্তথ্যা 


ফলভূত মনু ; সমাজের উন্নতির জন্ত, বিকাশের জঙ্ 
মনুষ্য-সমাজ হইতেই উদ্ভৃত। 

মহাপুরুষদের যখন আবশ্যক হব তখনই তাহার! 
আবিভূতি হন--এ কথার অর্থ এই নয় যেও যদি 
যন্রভূমিতে অসংখ্য পশুহত্যা না হইত, তবে 
শাকাসিংহ জন্মিতেন না; যদি ফরাসী দেশে বহু 
শতাব্দী যাবৎ রাজা রাঁজকর্মচারী এবং আভিজাত- 
গণের অত্যাচার চরম সীমায় না পহু"ছিত-_যদি 
ফরাসী বিপ্লব না হইত, তবে নেপোপিয়ন নামক 
কোন ব্যক্রিরই জন্ম হইত না। যে কারণে 
শাক্যসিংহের বৃন্ধত্-প্রাপ্তির আবগ্ুক হইয়াছিল 
অথবা! নেপোলিযনের নররক্ুপাত কর! আবশ্তক 
হইয়াছিল, মেই সব কারণ না থাকিলে, তাঁহাদের 
জীবনচরিত হয়তো! তাহাদের সমপামগ়িক অপর দশ 
জনের হা হইত। তাহাদের যে শক্তির বিকাশে 
জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল সেই শক্তি তাহাদের মধ্যে 
অবিকশিত অবস্থায়ই থাকিত। সমাজের যে 
রোগেব চিকিৎসা তাহাদিগকে করিতে হইযাছিল, 
সমাজ রুগণ না হইলে-তাছাতে গ্লানি ন! 
হুইলে_ঠীহার্দের সে প্রতিবিধানশক্তির কথা 
জনদমাজে চিরকাল অপরিজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত। 


এই সধ সাধারণ লোকশিক্ষক অপেক্ষ। উচ্চতর মহত্তর আর এক শ্রেণীর লেকগুক পৃথিবীতে আসেন__ 
ধাহাব। ঈশ্বরের আবতার ! াহার! স্পর্শনাত্র ইচ্ছামাত্র আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করিতে পান্পেন। অতি নীচ জঘগ্ 
প্রকৃতির মানুষও ভাহাদের আদেশে নিমেষে মহাসাধুতে পরিণত হয়। তাহার! গাচাধদের আচার্ধ , মানুষের মধ্য দিয়া 
ভীহাথা ঈশ্বরের শ্রে্ট বিকাশ । ভীহাদের ভিতর দিয়! ছাড়া আমর! ঈশ্বরকে দেখিতে পারি না। ভাহাদের উপাদন! 
না| করিয়। আমরা পারি না, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই উপাসনার একমাজ পাত্র_ভাহাদের উপাসন! করিতে আমরা বাধ্য। 
**ত** যতক্ষণ আমাদের মনুষ্কদেহ ততক্ষণ মানুষের ভিতর দিয়াই মানুষের ভাবেই আমাদের ঈখুরকে পুজ। করিতে 
হইবে। যতই আমর কথা বলি না কেন, যতই চেষ্টা! বরি নাঁকেন ঈশ্বরকে মনুগ্তমূতি ছাড়! অন্ঠভাবে আমরা চিন্তা 


করিতে পারি না। 


__শ্বামী বিবেকানন্দ 


নবধা ভক্তি 
ক্বামী অচিন্ত্যানন্দ 


মনুষ্যঙঞ্ন্মের উদ্দেশ্ঠ শ্রীভগবানকে লাভ কর!_- 
একথা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংলদেৰ বার বার 
বলিয়াছেন। ভগবান লাভ হইলেই চিত্তের প্রসঙ্গত! 
আনন্দ বা শাস্তি লাভ হয়। শ্রীমস্ভাগবতে সত 
মুনিগণকে এই কথাই বলিতেছেন £ 

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মে! যতো ভক্তিরধোক্ষজে । 

অহৈতুক্য গ্রতিহতা যয়ত্মা স্থপ্রসীদতি ॥ 

(১২1৩-হতঃ) 

প্মহাঁভাগ মুনিগণ ! ভগবান নারায়ণে যে 
অতৈতুকী একান্তিকী ভক্তি, যাহার দ্বারা আত্মা 
বিশেষরূপে প্রসন্নতা লাভ করেনঃ তাহাঁই পুরুষের 
অরে ধর্ম ।* 

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে পকঠৈতুকী” ও 
প্অপ্রতিতত” এই দুইটি বিশেষণের উপর জোর 
দেও! হইযাছে। একান্তিকী ভক্তি ভগবানের 
গ্রতি ভালবাসা আনম্বন করে, ভালবাসা হইতে 
আকর্ষণ; ভগবানে আকর্ষণ মনকে সংসার হইতে 
সরাইয়া লইস্া যায়। এই আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইলে 
সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয়__অর্থাৎ মনুয্য 
সংসার-বাসনা ত্যাগ করিয়া বন্ধন হইতে মুক হয। 
স্বার্থ বিজড়িত নহে বপিয়া অঠৈতুকী ভক্তি 
ভগবানের সহিত গ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করে। এ 
গ্রীতি হওয়ায় ভক্ত ভগবানকে স্বস্বরূপে দর্শন করে; 
এবং ভগবদশনের ফলে যে জ্ঞান হয়, তাহ! লাভ 
করিয়া ভক্ত ধন্ হয়| শ্রীমগ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে :-- 

বাস্থদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ। 

জন্যত্যাড বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যরহৈতুকম্‌॥ 

(মিহখ-স্তঃ ) 

শীতগবান বাঁশ্থদেবে একাস্তিকী ভক্তি হইতে 
শীত বৈরাগ্য উৎপন্ন হয এবং অহৈতুকী ভক্তি: হইলে 
অচিরেই জ্ঞানের উদয় হয়!” 


প্রীকান্তিকী ভক্তি লাভ করার উপায় ও ক্রম 
গ্রহলাদবাক্যে শ্ীমস্তাগ্ৰতে সুন্দরভাবে বল! হইয়াছে, 
যথ| ২. 

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্টোঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌। 

অর্চনং বন্দনং দান্তং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌। 

(৭।৫।২৩-প্রহলাদঃ ) 

শরাবিধুঃর বিষয় শ্রবণ কীর্তন ও স্মরণ, তাহার 
চরণমেব! অর্চনা বন্দনা, তাঁছাতে দাহ্য ও সখ্যতা 
এবং তাগকে আত্মনিবেদন এই কয়টি উপায়ে 
্কান্তিকী ভক্তি লাভ হয়।” 

এই বিষয়ে আরও বলা হইয়াছে যথা $-- 

ইতি পৃংসাপিতা বিষ্ৌ তজিশ্চেন্সবলক্ষণ| | 

ক্রি্তে ভগবত্যন্ধা তন্সস্থে২বীতমুদ্তমমূ ॥ 

(*+181২৪-প্রহলাদঃ ) 

"এই নয় প্রকার ভক্কি যদি সাধক বিশ্বস্ত 
হৃদয়ে শ্রীভগবান বিষুুর প্রতি অর্পণ করে, তাঁহা 
হইলে তাহাকেই ( ভক্তিবিষয়ক ) উত্তম শিক্ষ! বলিয়া 
মনে করি।” 

সাধারণ দৃষ্টিতে কথাগুলির এই অর্থ হয়ঃ কর্ণ 
দ্বারা জাগতিক অন্য বিষয় গ্রহণ না! করিয়া শ্ীভগবান 
জচাতের ও ভক্তগণের কথা শ্রবণ, বাক্য দ্বার! 
বৈষয়িক কোন কথা না বলিয়া নারায়ণের গুণকীতন, 
মন দ্বারা সাংসারিক চিন্তা ত্যাগ করিয়! শ্রকফের 
পাদ্দপন্ম ও লীলা স্মরণ, হস্ত হার! জাগতিক বর্ম ন! 
করিয়া শ্রন্গবানের মন্দিরাদি মার্জনা করা, পরিফার 
পরিচ্ছন্ন রাথা ও তাহার বিগ্রহের সাঙ-সজ্জ! সাধন 
এবং তাহার ভক্তের সুখস্থাচ্ছন্দ্য বিধান দ্বারা তাছার * 
সেবা, উপচারাদি দিয়া তাহার বিগ্রহের এবং 
আসনাচ্ছাদনাদিদানে তাহার ভক্তের পূজা, সংগীত 
স্তব গ্থাতি সাহায্যে তাহার বন্দনা, তাঁহাকেই সর্ব- 
কর্মের প্রত বলির! গ্রহণ করিয়া সর্বক্ষণ তাহার 


৯৮ উদ্বোধন 


জন্ত দাসভাবে অবস্থান, জীবনে মরণে অন্তরে বাহিরে 
তিনিই একান্ত আপনার এই চিন্তা করিয়! তাহার 
প্রতি সধ্যতাঁৰ খ্বলম্ন) তাহা হইতেই জগ 
হইয়াছে, তিনি জীবন পরিচালিত করিতেছেন, 
শেষে তিনিই টানিয়! লইবেন, এই চিত্ত করিয়া 
তাহার কাছেই আত্মসমর্পণ | ইহাই নবধা ভি, 
ৰা ্কাস্তিকী ভক্তি লাভের নয়টি উপাহ। 
অথব! সাধক মনে করিতে পারেন, __শ্রাভগবান 
ভিন্ন আর কেহই সংসারে নাই, সংসারে যাহা কিছু 
শোনা যায় সব তীহারই বাণী, যাহা কিছু বলা যায় 
সব তারই কীর্তন, যাহা কিছু চিন্ত/ কর! যায় সব 
তীহারই বিষয়, অতএব নিত্য তাঁহারই স্মরণ 
হইতেছে, হস্ত দ্বারা যাহ কিছু করা যায় সব তাহারই 
সেবা, বিভিন্ন ব্যক্তি তঁচাঁরই বিভিন্ন মূর্তি অতএব 
যাঁহাকে যাহা দেওয়া হয় সব ত্রাহাকেই নিবেদন, 
সব তারই পূজা । এই ভা'বও ভক্ত সাধনা করিতে 
পারেন। 
শ্রীমন্তাগবতে এই নবধা! ভক্তির প্রত্যেকটির 
কথা বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে। যথা শ্রবণ- 
বিষয়ে £-- 
তৰ কথামৃতং তত্তুজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাঁপহম্‌। 
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীঘদাততম্‌ ভূবি গৃণস্তি যে ভূরিদা জনা: ॥ 
(১১।৩৩৯-গোপ্যঃ) 
“ছে নাথ। তোমার কথা অমৃতত্বরূপঃ সংসার 
ভাপে তণ্ত ব্যক্তির জীবনম্বরূপ, জ্ঞানীরাও ইহার 
গুণ গান করিয়! থাকেন, ইচ হৃদয়ের কালিম! নাশ 
করে। শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হয়, শান্ত হৃদয় ভক্তগণ 
চারিদিকে ইচাঁর প্রচার করেন, এই প্রচারই 
শ্রেষ্ঠ দান ত্বরূপ এবং ত্াহারাই অজশ্রদানকারী 
” ধাহারা ভগবৎকথা! গ্রচার করেন।” 
গৃহেঘাবিশতাং চাপি পুংসাং কুশলকর্মণাম্‌। 
মতবার্তাাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহ! মতা; 4 
(৪1৩১১৯-শ্রোতগবান্‌) 
গৃ্থে থাকিয়াও যাহারা অনিন্দিত কর্ম ভিন্ন অন্ত 


[৫৯তম বর্ব-_২য় সংখ্যা 


কর্ম করে না, এবং আমারই কথা কীর্তন করিরা 
কালফাপন করে, গৃহ তাহাদের বন্ধনের কারণ হয় না 
বলিয়া আমি মনে করি।” 
স্মরণ-বিষয়ে গোগীগণের প্রতি উদ্ধবের বাক্য 
স্মরণীয়। 
হো! যুয়ং নম পূর্ণার্থ। ভবত্যে! লোকপৃভিতা: । 
বানুদেবে ভগবতি যাঁসামিত্যর্পিতং মনঃ ॥ 
€ ১১1৪৭।২৩-উদ্ধব: ) 
"অহো সাধবীগণ ! শ্রীভগবাঁন বান্ুদেবে 
আপনাদের মন সমর্পিত হইয়াছে, আপনাদেরই 
মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে; আপনারাই সকলের 
পুজনীয়া |” 
পাদসেবন-বিষয়ে ভগবান কপিল দেবহৃতিকে 
ৰলিয়াছেন। 
*জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ। 
ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশত্ত্যকুতোভয়ম্‌ ॥ 
(৩/২৫।৪২-কপিলঃ ) 
"মা! জ্ঞানবৈরাগ্যধুক্ত তক্তিযোগ অবলহ্ন 
করিয়া নিজ কল্যাণার্থ যোগিগণ আমার ভয়শৃঙ্ত 
চরণধুগণ আশ্রয় করিয়! থাকেন।” 
অর্চন! বিষয়ে শ্রীভগবান স্বয়ং বলিতেছেন £ 
এবং ক্রিয়াষোগপথৈঃ পুমান্‌ বৈদ্দিকতাছিকৈঃ। 
অচ্,ভয়তঃ সিদ্ধিং মতো! বিনাত্যভীপ্সিতাম্‌॥ 
( ১১।২৭।৪৯-ভ্ীভগবান্‌) 
“কর্মযোগ, বৈদিক, তাঁঙ্তিক প্রভৃতি যে কোঁন 
পথ অবলম্বন করিয়! মনু যদি আমার অর্চনা করে, 
তাহা হইলে আমার কৃপায় উভয় লোকে (ইহলোক 
ও পরলোকে ) সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ।” 
ভগবানের শ্রাচরণবন্দনা-বিষয়ে আক্ুরের নিয়োক্ত 
কথাও অতি সুন্দর £ 
মমান্তামজগং নষ্টং ফলবাংশ্চৈ মে ভবঃ। 
যন্নন্তে ভগবতো। ফোগিধোয়াজ্বিপহজম্‌ ॥ 
(১০1৩৮1৬-অক্রুরং ) 
“যোগ্ীদের ধ্যানগম্য শ্ীভগবানের চরণকমলে 


ফাস্তন, ১৩৬৩ ] 


আমি আজ প্রণাম করিব, ইহাতে আমায় বাঁবতীর 
অমলল নষ্ট হইবে এবং মনুষ্য জন্ম সার্থক হইবে ।” 
উদ্ধব দন্ত ও সধ্য ভাবের কথা এইভাবে 
বলিয়াছেন £ 
“কিং চিত্রমঢাত তবৈতদশেষবন্ধে 
দাসে্ধনন্তশরণেষু য্দাত্ুসাত্বম্‌। 
যোহরোচয়ৎ সহ মুগৈঃ শ্বয়মীশ্বরাণাং 
শ্রীমৎকিরীট৩টপীড়িতপাঁদগীঠ ॥” 
( ১১২৯৪ -উদ্ধবঃ) 
পহে অচ্যুত! তোমার মিত্রতার শেষ লাই, 
এই জন্ত তোমার যাহার! দাস তাহারা আর 
কাহাকেও আশ্রপ্ধ করে না॥ আপনাতেই তন্ময় হইয়! 
থাকে, ইহাতে আশ্র্ধের কিছুই নাই। রাজা 
দিগেরও কিরীট আপনার আসনে লুণ্ঠিত হয়। 
এইরূপ নিখিলজনপুজ্য হইস্াও আপনি গ্ররামচন্্ 
অবতাবে স|মান্ত বানরের সহিত সধ্যস্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা! যায় যে আপনি সথ্য- 
ভাবের জন্ক কত ব্যগ্র।* 
সখ্যভাবের কথা আরও নুন্দর ভাবে ব্রঙ্। 
বলিতেছেন £ / 
অহে! ভাগ্যমহৌভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্‌। 
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণ ব্রহ্মদনাতনম্‌ ॥ 
(১১।১৪।৩২-ব্রঙ্মা ) 
“নন্দগোপ এবং অপর ব্রঙ্জবাসীদিগের আহ! 
কি সৌভাগা। আহা কতই না ভাগ্য! স্বয়ং 
পৃণত্িক্ষ সনাতন, নিরতিশয় ম্বন্বূপ ভগবান 
্রীরুষ্ণ তাহাদের সথা।” 
আত্মনিবেধন-বিষয়ে শ্ভগবান বলিতেছেন : 
মত্ত্যো যদ্দা ত্যক্তসমস্তকর্মা 
নিবেদিতাত্মা বিচিকীধিতে' মে। 
ভদামৃতত্বং প্রতিপাস্থমানো 
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ 
(১১।২১৩৪-প্তগবান্‌) 
“মস্ত বখন সমস্ত কর্মের কৃতত্ব ত্যাগ করিয়া 


নবধা তক্কি ৯৯ 


আমাতে আত্মনিৰেদন করে এবং মৎকর্তৃক 
নিয়েজিত হুইয়! আমারই কর্ম করিবার ইচ্ছা! করে, 
তখনই সে অমৃতত্ব লাভ করে এবং আমার আত্ম- 
স্বরূপ হইবার যোগ্য হয়।” 
এই ভাবে নবধা ভক্তি সহায়ে শ্রভগবানে 
ধকান্তিকী নিষ্ঠা হইলে সংসারের প্রতি মঙ্গয্যের 
অতি স্বাভাবিক ভাবে বৈরাগ্য হয়, এবং সে 
বৈরাগ্য অতি শীগ্রই হয়। তখন বিষয়ের কথা 
শুনিতেঃ বৈষৈরিক কথ। বলিতে, বিষয় চিন্তা করিতে, 
বিষরীর পৃজ| বন্দনা দাসত্ব তাহার সহিত মিত্রতা 
ও তাহার হত্তে নিজেকে সমর্পণ করিতে একেবারেই 
ইচ্ছা! হয় না। সে সকল কথা চিন্তা করিতেও 
তাহার ভাল লাগে না। উহার্দের প্রতি ঘোরতর 
বিতৃষার উদয় হয। এইরূপে স্থার্থবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে 
চলিয়! গেলে তখন অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয়। 
ইহাকেই লক্ষ্য করিয়! হৃত বলিরাছেন। 
অতে| বৈ কবগে! নিত্য তক্তিং পরময়া মু] । 
বাস্থদেবে ভগবতি কুর্বস্ত্যাআপ্রসাদনীম্‌ ॥ 
(১২২২-হতঃ)। 
“এই সৃকল কারণবশতই পণ্ডিতের! সানন্দে 
প্ভগবান বাস্থদেৰকে সেই প্রকার ভক্তি করিয়! 
মনের নির্মপত! সাধন করেন।” কোন হেতু নাই, 
্বা্থবুদ্ধিরূপ মলিন্তাঁর লেশমা্র নাই মনের এইরূপ 
ভক্তির ভাব, শ্রীভগৰানের উদ্দেশ্তে হইয়! থাকে। 
এই প্রকার ভক্তি হইলে সাধক অন্ৃভৰ করে-_ 
বাস্ুদেবপর! বেছা! বাস্থদেবপর! মথাঃ | 
বাস্দেবপরা যোগ! ৰাস্থদেবপরাঃ ক্রিয়া; ॥ 
(১২২৮-সতঃ) 
“ৰেদসমূহ প্রভগবানের ভাবই প্রকাশ করিতেছেঃ 
যজ্ঞ ও যোগ তাহাকে অবলম্বন রিয়া আর ক্রি: 
কর্মেরও লক্ষ্য তিনিঃ সব তাহাকে খিরিষা! ৷” 
বাসুদেবপরং জানং বাস্থদেবপর়ং তপঃ। 
বাহুদেবপরে! ধর্মে! বান্থদেবপরা গতিঃ ॥ 
(১/২২৯-সুতঃ) 


১৬৩ 


“জ্ঞানবিষয়ফক যাবতীয় ভাবসকলের মধ্যে 
ভগবানেরই প্রকাশ, লোকে সেই প্রকাশ উপলব্ধি 
করিবার জগ্ভই তপস্তা করিয়া থাকে, ধর্ম ভগবানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, যাবতীয় সাধনার গতি একমাত্র 
দেই ভগবান।” 

অতএব ধিনি যে ভাঁবে পারেন সেই ভগবানের 
আরাধনা করুন,-__এই কথা শ্রৃশুকদেব বলিতেছেন £ 

অকামঃ সর্বকামে! বা মোক্ষকাঁমঃ উদারধী:। 

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজজেত পুরুষং পরম্্‌॥ 
(২৩১০-শুকঃ) 

“কাম্যবস্ত্ লাভের ইচ্ছ'য় অথব! কোনও প্রকার 
বাসনার বশবর্ী ন! হইয়া, অথবা উদ্দারচিত্তে মোক্ষ 
মাত্র লাভের আকাজ্জার, তত (নিরন্তর প্রবাহশীল) 
ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া সেই পরম পুরুষ 
শ্রীতগবানের আরাধনা করিতে পারেন। ইহাতে 
তাহার পরম লাভই হইবে |” 

তখন শ্রাীভগবানের দর্শন লাভ হয় ও তাহার 
সছিত আলাপ করিবার সৌভাগ্য হয়, এ কথা 
কপিল তাহার মাতা দেবহৃতিকে বলিতেছেন £ 

পশ্যস্তি মে রুচিরাণাস্থ সন্তঃ 

প্রসন্ন বন্ত,ারুণলোচনানি। 
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি 
সাকং বাচং স্পৃহনীয়াং বঙ্স্তি।” 
( ৩২৫।৩৫-কপিলঃ ) 

“হে মাঃ! এই সকল লাধকগণ, রক্তিমবর্ণ- 
নয়ন-শোভিত সহান্তবদদ মমন্িত আমার মনোজ্ঞ 
দিব্য ও ব্রদান-সুর্তি দর্শন করিয়া থাকেন। শুধু 


কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের ভজনা করার নাম ভক্তি । 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


দর্শন করেন তাহা নয়ঃ মনের সাধে আমার সঙ্গে 
কথাও বলেন ।” 

এমন গরম কাঁরুণিক শ্রীভগবানের গুণেরও 
সীমা নাই, মহিমারও অন্ত নাই। তাই সেই পরম 
প্রেমিক পরম দয়ালকে মুক্ত ব্রদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন 
সাধুরাও ভক্তি করিয়া থাকেন। সত বলিতেছেন, 

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নিগ্রস্থা অপুকুক্রমে। 

কুবস্তাইৈতৃকীং ভক্তিমিথ্কৃতগুণো হরিঃ ॥ 

(১।৭।১০-ম্তঃ ) 

“যে সফল মুনিরা নিবিকল্প সমাধিযোগে আত্ম- 
সাক্ষাৎকার লাভ করিগা পরমানন্দ প্রাপ্ত হইস্ছাছেন 
এবং সর্ববন্ধন ত্যাগ করিরাছেন, ধাহাদের আর 
সাধনার কোন প্রয়োজন নাই-ত্বাহাবাও পরম 
প্রেমিক বলিয়া বহার কীঠি বিশ্ববিশ্রত__সেই 
ভগবানে অঠৈতৃঞ্ধী ভক্তি অবলম্বন করিষ! কালাতি- 
পাত করেন। শ্রাহরির এমনই মহিমা।* 

এইরূপে শ্রমনদ্তাগবতের বিভিন্ন শ্লোক হইতে, 
বিভিন্ন লোৌকগুরুর বাঁকা হইতে দেবা যাইতেছে 
যে, শ্রতগবানকে ভক্তি করিয়া সংসারের ছঃখস্মুদ্র 
হইতে উদ্ধার পাইতে গেলে, নিজের জীবনে শাস্তি 
পাইতে গেলে নবধা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর! 
সকলের বিশেষ কর্তব্য। ভক্তির আচার্ধগণ সকলেই 
একবাক্যে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই 
নবধা ভক্তি এক পরম প্রকৃষ্ট পথ। ইহা অবলম্বনে 
জ্ঞানী পুরুষেরা, পরম ভক্কেরা এমনকি ধাহারা 
ভভগবানকে দর্শন করিয়াছেন তাহারাও আননে। 
জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। 


কায, অর্থাৎ হাতের 


দ্বারা তার পুজা ও সেবা; পায়ে তার স্থানে যাওয়া, কাণে তার ভাগবত ও নামগুণ 
কীর্তন শোনা । চক্ষে তার বিগ্রহ দর্শন । মন” অর্থাৎ সর্বদা তার ধ্যান চিন্তা করা, 
তার লীলা "্মরণ মনন করা। বাক্য--অর্থাৎ তার স্তবস্তুতি, তার নামগুণ কীর্তন -_ 


এই সব করা । 


_ শ্রীরামকৃষ্ণ 


সমাজ-জীবনে ভোগ ও ত্যাথ 
শ্রীবলাই দেবশর্সা 


সমাজের প্রাচীন বিস্কাস-প্রথায় বিশেষ বিপর্যর 
ঘটতেছে। ইহাকে কালধর্সের অপরিহাধ পরিণাম 
বলিয়া! স্বীকার করিয়া! লওয়! পরাজিত মনোবৃত্তিরই 
লক্ষণ। যে বিবর্ঠনকে প্রগতি বলিয়া অভিনন্দন 
করা হইতেছে, তাহা স্বৈরাচারের রূপাস্তর মাত্র। 
হিন্দু-সমাজ-মানপিকতায় আপিয়াছে একটা লৌল্য। 
সুখের হিল্লোল। এই স্থখ সেই 'ভূমা” নহে, ইহা 
“আম । ইহা পশু-প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি। বর্তমান 
মানব নচিকেতার ভ্তায় শ্রেক্কপন্থী না হইয়া 
প্রেযোবিলাসী হইয়াছে । জার্মান দ্বার্শনিক নিটুশে 
তাহার মনের কথাটি ব্যক্ত করিয়াছেন--৬/০ ৮৮৪০ 
0৪ 0531 09০9৫ ৪0 00 6810536 ড010080 

প্রেষ়্ পন্থার একটা অপরিচাধ কুপরিণতি আছে। 
তাই স্বামীী বলিয়াছেন__'জাতিগঠনের জন, 
সমাজ-সং৮তি ও অগ্রগতির জন্ত প্রয়োজন-_আ শিষ্ঠ, 
রটিষ্ঠ, বলিষ্ঠ মেধাবী মানব | ক্ষুরধার শ্রেহঃপথে 
চলিতে না পান্িলে মানুষ অন্ধতমে প্রবেশ করে, 
মহতী বিনগ্টির সম্মুখীন হয়। 

ভোগলোলুপ আধুনিক সভ্যতা এই পথেই 
ধাবমান। ইহা কল্পনা নহে, ইহাই বর্তমান কালের 
বাস্তব ইতিহাস। এই যযাতি-মানসিকতার 
ভোগৈকলক্ষ্য সংস্কৃতির অঙ্থমরণ করিয়া সংসার 
অধঃপাতের শেষ সীমায় উপনীত । রাঁজনীতিবিৎ 
জনৈক পাশ্চাত্য মনীষীর ভাষায়--4]. 64:০০৩ 
19 29001060801 1210 090090190,  বর্বরতা 
শব্দটার যথার্থ গ্রয়োগ হয় নাই। ব্বরতা আঁপনার 
মুঢ়তায় আপনিই আচ্ছন্প ; আর আহ্রিকতা নিজের 
সহিত অপরেরও অনিষ্ট-সাধনে তৎপর । বর্তমান 
মানব আনুবিক; এক দিকে ভোগে প্রেমত্ত) অন্য 
দিকে অভিচারে ব্রড়ী। তাহার এক হাতে দহন 


কামনার স্থরা-পাজ্জ, অন্ক হাতে আণবিক বজ্র 
অযাটম বস্ব.। 

মানবতার মহিম! রক্ষার জন্ত প্রয়ে'জন চরিত্রের 
কাঠিন্ত, ধর্মের ক্ষুরধার পথে চলিবার সংকল্প ও 
শরক্তি। পশু ও মানবে জীবত্ব সাধারণ; জীবনের 
সহিত যে জীবত্ব ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহা 
স্বভাবতই ভোগকাতর। সন্তানের যৌবন লুগঠন 
করিয। অনস্ত যৌবন ভোগের জন্থ যযাতির মতো 
সকলেই ব্যাকুল। ভারত ভোগকে সংঘমের বাধে 
বাধিতে চাহিম়াছে। তাই তপস্যা অতন্তর্রিত 
থাকিবার বিধি, পদে পদে ব্রত নিয়ম, সংঘম ও 
সদাচারের অনুলরণ। উপনিষষ এই কারণেই 
উদ্দান্ত কে কহিয়াছেন--উত্তভিষ্ঠত জাগ্রত। জাগ্রত 
হও শুভ বুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রেরণায। গীতায় 
ইহারই ব্যাখ্যা! ও নিদেশ,- খুধান্ব বিগতঙরঃ। এই 
যুদ্ধ মনুয্যত্ব-হীনতার বিরুদ্ধে। দম-শক্তি প্রয়েজন 
সংনারের স্থিতি ও শাস্তির জন্ত। অবৈধ কামন!| 
মানুষকে ধ্বংসের ও অশান্তির পথে লইয়া যায়। 
ভোগ গ্রমত্ত আধুনিক জগৎ ইহার দৃষ্টান্ত । সেদিন 
লগ্ডনের কতকগুলি খ্যাতনামা সংবাদপত্র ক্ষুব্ধ কণ্ঠে 
কহিয়াছেন__লওন নগরের শিক্ষিত বুষকেরা নান। 
প্রকার কদধ কর্মে লিগ হইয়! পড়িয়াছে। অভিজাত 
বংশের পদস্থ ও সম্ত্াস্ত ব্যক্তিগণ নানা ছুষ্ধার্ধের 
অনুষ্ঠাতা-্ূপে অভিযুক্ত হইতেছেন। 

ভারতবর্ষের আধাত্মিকতা মাঙষের মহুয্ত্থবকে 
অব্যাহত রাখিবার জন্থই নানা ব্রত নিয়মের বিধান 
দিয়াছেন। শ্রুতি ব্রক্ষচর্ধকে ্রঙ্ধপ্রীপ্ডির হেতুভৃত 
বলিয়াছেন__এই ব্রহ্ষচ্যের নিত্য নিরস্তর অনুষ্ঠানে 
মমুষ্যত্ের অগ্নি অনির্বাণ থাকে। 

আমাদের বর্তমান সমাজ সেই ক্রক্গচর্থের 


১৬৩ 


প্জানবিষয়ক যাবতীয় ভাবসকলের মধ্যে 
ভগবানেরই প্রকাশ, লোকে সেই প্রকাশ উপলব্ধি 
করিবার জন্তই তপন্ত! করিয়া থাকে, ধর্ম ভগবানের 
উপর প্রতিষিত, যাব্তীয় সাধনার গতি একমাত্র 
সেই ভগবান।” 

অতএব যিনি যে ভীবে পারেন সেই ভগবানের 
আরাঁধন! করুন,_এই কথ! শ্রুশুকদেব বলিতেছেন £ 

অকামঃ সর্বকাষো বা মোক্ষকাঁমঃ উদ্বারধীঃ | 

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজ্েত পুরুষং পরম্‌ ॥ 

(২৩1১০-শুকঃ ) 

পকাম্যবন্থ্ব লাভের ইচ্ছ'য় অথবা কোনও প্রকার 
বাসনার বশবর্তী না হইয়া, অথবা উদারচিত্তে মোক্ষ 
মাত্র লাভের আকাতকার, তর (নিরস্তর প্রবাহশীল ) 
ভক্তিধোগ অবলম্থন করিয়। সেই পরম পুরুষ 
শ্রীভগবানের আরাধন! করিতে পারেন। ইহাতে 
তাহার পরম লাভই হইবে ।” 

তখন শ্রভগৰানের দর্শন লাভ হয় ও তাহার 
সহিত আলাপ করিবার সৌভাগ্য হয়, এ কথা 
কপিল তাহার মাতা দেবহৃতিকে বলিতেছেন £ 

পত্তস্তি মে রুচিরাণ্যঙ্গ সম্তঃ 

প্রদন্নবন্তরুণলোচনানি। 
রূপাণি দ্িব্যানি বরপ্রদানি 
সাকং বাঁচং স্পৃহনীয়াং বস্তি ।” 
( ৩/২৫।৩৫-ক পিলঃ ) 

“হে মাতঃ! এই সকল সাধকগণ, রক্তিমবর্ণ- 
নয়ন-শোভিত স্হাহ্তব্দন এমন্থিত আমার মনোজ্ঞ 
দিব্য ও বরদান-মুর্তি দর্শন ঝরিয়! থাকেন। শুধু 


কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের ভজন করার নাম ভক্তি । 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ব-_২য় সংখ্যা 


দর্শন করেন তাহা নয়, মনের সাধে আমার সঙ্গে 
কথাও বলেন ।” 

এমন পরম কারুণিক গ্রীভগবানের গুণেরও 
সীমা নাই, মহিমারও অস্ত নাই। তাই সেই পরম 
প্রেমিক পরম দয়ালকে মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন 
সাধুরাও ভক্তি করিয়া থাকেন। সত বলিতেছেন, 

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নিগ্রস্থা অপুরুক্রমে । 

কুবস্তাহৈতূকীং ভক্তি মিথভঁতগুণো হরিঃ ॥ 

(১11১০-মতহ ) 

“যে সকল মুনিরা নিবিকল্প সমাধিযোগে আত্ম- 
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন 
এবং সর্ববস্ধন ত্যাগ করিয়াছেন, যাভাদের আর 
সাধনার কোন প্রয়োজন নাই ত্তাহারাও পরম 
প্রেমিক বলিয়া যাহার কীর্তি বিশ্ববিশ্রত-_সেই 
ভগ্রবানে অঠৈতুক্ী ভক্তি অবলম্বন করি কালাতি- 
পাত করেন। শ্রীহরির এমনই মহিমা ।” 

এইরূপে শ্রমস্তাগৰতের বিভিন্ন শ্লোক হইতে, 
বিভিন্ন লোকগুরুর বাক্য হইতে দেখা যাইতেছে 
বে, শ্রীভগবানকে ভক্তি করিয়া সংসারের ছুঃখস্মুস্র 
হইতে উদ্ধার পাইতে গেলে, নিজের জীবনে শাস্তি 
পাইতে গেলে নবধ! ভক্তির আশ্রন় গ্রহণ করা 
সকলের বিশেষ কর্তব্য। ভক্তির আচাধগণ সকলেই 
একবাক্যে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই 
নবধা ভক্তি এক পরম প্রক্ুষ্ট পথ। ইহা! অবলম্বনে 
জ্ঞানী পুরুষেরা, পরম ভক্তেরা এমনকি ধীহার! 
প্ীতগবানকে দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাও আনন্দে 
জীবন অতিবাহিত করিয়! থাকেন। 


কায়,- অর্থাৎ হাতের 


দ্বারা তার পুজা ও সেবা; পায়ে তার স্থানে যাওয়া, কাণে তার ভাগব্ত ও নামগ্ডণ 
কীঙন শোনা । চক্ষে তার বিগ্রহ দর্শন । মন, অর্থাৎ সর্বদা তার ধ্যান চিন্তা করা, 
তার লীল! স্মরণ মলন করা। বাক্য--অর্থাং তার স্তবস্তুতি, তার নামগুণ কীর্তন -_ 


এই সব করা । 


_ দ্ীরামকৃক 


সমাজ-জীবনে ভোগ ও ত্যাগ 
শ্রীবলাই দেবশর্সা 


সমাজের প্রাচীন বিস্তাস-প্রথায় বিশেষ বিপর্যয় 
ক্বটতেছে। ইহাকে কালধর্মের অপরিহাধ পরিণাম 
বলিয়া শ্বীকার করিয়া লওয়া পরাজিত মনোবৃত্তিরই 
লক্ষণ। যে বিবর্তনকে প্রগতি বলিয়া অভিনন্দন 
করা হইতেছে, তাহা শ্বৈরাচারেয় রূপান্তর মাত্র। 
হিন্দু-সমাজ-মানসিকতায় আসিয়াছে একটা লোল্য। 
সুখের হিল্লোল। এই স্ব সেই 'ভূমা” নহে, ইহা 
নিল্।। ইহা পশু-প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি। বর্তমান 
মানব নচিকেতার ভ্ডায় শ্রেয়ঃপন্থী নাঁ হইয়া 
প্রেযোবিলাসী হইয়াছে । জামান দারশশনিক নিটুশে 
তাহার মনের কথাটি ব্যক্ত করিয়াছেন--৬/০ ৮7৪0 
06155310990 ৪70. 076 91590 ০0210, 

প্রের ম্থার একট! ব্মপরিহার্ধ কুপরিণতি আছে। 
তাই স্বামীজী বলিয়াছেন-_'জাতিগঠনের জঃ 
সমাজ-সংহতি ও অগ্রগতির জন্ত প্রয়োজন-_আ শিষ্ঠ, 
্রডিষ্ঠ, বিষ মেধাবী মানব ।” ক্ষুধার শ্রেক্:পথে 
চলিতে না পারিলে মাধ অন্ধতমে প্রবেশ করে, 
মহতী বিনষ্টির সম্মুখীন হয়। 

ভোগলোলুপ আধুনিক সভ্যতা এই পথেই 
থাবদান। ইহা কল্পনা নহে, ইহাই বর্তমান কালের 
বান্তব ইতিহাস। এই ধধাতি-মানসিকতার 
ভোগৈকলক্ষ্য সংস্কৃতির অনুসরণ করিয়া সংসার 
অধঃপাতের শেষ সীমায় উপনীত। রাঞজনীতিবিৎ 
জনৈক পাশ্চাত্য মনীষীর ভাবায়-_-4১]] 65:০৩ 
8৪ 1500108 08015 1009 09005152 বর্বরতা 
শব্দটার যথার্থ প্রয়োগ হয় নাই। ব্বরতা আপনার 
সুতায় আপনিই আচ্ছর ) আর আন্মরিকত! নিজের 
সহিত অপরেরও অনিষ্ট-সাধনে তৎপর। বর্তমান 
মানব আহ্করিক) এক দিকে ভোগে প্রমত্তঃ অস্ত 
দিকে অভিচারে ব্রড়ী। তাহার এক হাতে সহ 


কামনার স্ুরা-পাত্র, অন্ত হাতে আণবিক বজ্র 
আযটম বস্ব। 

মানবতার মহিম! রক্ষার জন্ত প্রয়ে'জন চরিত্রের 
কাঠিন্ত, ধর্মের ক্ষুরধার পথে চলিবার সংকল্প ও 
শক্তি। পশু ও মানবে জীবত্ব সাধারণ; জীবনের 
সহিত যে জীবত্ব ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহা 
স্বঙাবতই ভোগকাতর। সন্তানের যৌবন লুঠন 
করিয়! অনন্ত যৌবন ভোগের জন্ত যযাতির মতে! 
সকলেই ব্যাকুল। ভারত ভোগকে সং্যমের বাধে 
বাধিতে চাহিযাছে। তাই তপস্তার় অআঅতন্ত্রিত 
থাকিবার বিধি, পর্দে পদে ব্রত নিয়ম, সংঘম ও 
সদ্দাচারের অম্থসরণ। উপনিষং এই কারণেই 
উদ্দাত্ত কণ্ঠে কহিয়াছেন__উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। জাগ্রত 
হও শুভ বৃদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রেরণায়। গীতায় 
ইহারই ব্যাখ্যা ও নির্দেশ, বুধান্ব বিগতজ্বরঃ। এই 
যুদ্ধ মনুষ্যত্ব-হীন্তার বিরুদ্ধে। দম-শক্তি প্রায়।জন 
সংসারের স্থিতি ও শাস্তির জ্কা অবৈধ কামন। 
মানুষকে ধ্বংসের ও অশান্তির পথে লইয় যায়। 
ভোগপ্রমত্ত আধুনিক জগৎ ইহার দৃষ্টান্ত । সেদিন 
লগ্তনের কতকগুলি খ্যাতনামা সংবাদপত্র ক্ষুব্ধ কঠে 
কহিয়াছেন__লগুন নগরের শিক্ষিত ধুবকেরা নান! 
প্রকার কদধ কর্মে লিপ্ত হইয়! পড়িয়াছে। অভিজাত 
বংশের পদস্থ ও সন্ত্াম্ত ব্যক্তিগণ নান! ছুফার্ধের 
অনুষ্ঠাতা-রূপে অভিযুক্ হইতেছেন। 

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকত! মানুষের মহুষ্যত্বকে 
অব্যাহত রাখিবার জন্থই নান! ব্রত নিয়মের বিধান 
দিয়াছেন। শ্রুতি বরহ্ধচধকে রন্ধ প্রাপ্তির হেতৃভৃত 
বলিয়াছেন-_ এই ব্রহ্মচর্ধের নিত্য নিরস্তর অনুষ্ঠানে 
মচব্যত্বের অগ্নি অনির্বাণ থাকে 


আমাদের বর্তমান সমাজ সেই ক্রস্ধার্ধের 


১২ 


আদশচাত হইয়! ঘোরতর লান্তভাবে ভাবিত হইয়! 
পড়িতেছে। চারিদিকে তাহার লক্ষণ নুপরিস্ফুট। 
স্বাধিকার-গ্রাণ্ড ভারতবর্ধ সমাঁজগঠনে, যে ৰিধি- 
ব্যবস্থাকে অনুসরণ করিতেছে, তাহ! একাস্ত ভাবে 
পরানুকরণ। বিবেকাননের কে ভৎসনা-বাক্য 
ধ্বনিত হইয়াছিল 'এই দাসম্থলভ পরানুকরণ সহায়ে 
বীরভোগ্যা বনুন্ধরা লাভ করিবে?” পরাহ্কৃতি আজ 
শ্লাঘার কারণ, প্রগতির লক্ষণ। ম্বামীদী ভবিষ্যৎ 
ভারতকে প্রার্থনীমন্্র দিয়! গেলেন, “মা! আমায় মনুষ্যত্ব 
দাও) মা! আমার দুর্বলত! কাপুরুষতা দূর কর।” 

সমাজের প্রাচীন রীতিনীতি কুসংস্কাব, অতএব 
তাঁহ৷ পরিহার পূর্বক যে পুনর্গঠননীতি অবলঞন করা 
হইতেছে, তাহাতে ইওরোপের ইন্দ্ি্নভোগের 
পদ্ধতিই অনুনরণ করা হইতেছে । কোথায় নব্য- 
ভারতের অধিনেত! বিবেকানন্দের সতর্কবাণী, 'ভূলিও 
না তোমার নারীজাতির আদর্শ__-সীতা, সাবিত্রী, 
দমযন্তী, ভুলিওন1 তোমার উপাস্ত উমানাঁথ সর্বত্যাগী 
শঙ্কর,” আর কোথায় জীবনের মান-বৃদ্ধির নামে 
ভোগবাহুল্য । সাধবী অরুন্ধতী ও তপন্থিনী 
উমার উত্তরসাধিকাঁগণ আঞ্জ কি ভাবে ভাবিতা? 
যে যধাঁতিবুদ্ধি হিন্দু সমাঞ্জে নিতান্ত অবজ্ঞেয় ছিল; 
তাহাই আজ হুইয়! উঠিয়াছে পরম কাম্য ! 

অব্যই হিন্দু সমাজের যুগোপযোগী পুনর্গঠন 
প্রয়োক্জন, কারণ পাশ্চাত্যের আধিব্যাধি হিন্দু সমাজে 
প্রবলভাবে সংঞ্মিত হইতেছে। বাহার! শ্রপীমা 
সারদাদেবীর উত্তরাধিকারিণী হইবার ভাগ্য লইয়| 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা! সিনেমার অভিনেত্রী 
হইবার জন্ ধ্যাকুল!| যে ভারতভুবনের জনপদপতি 
একদিন শ্লাঘাসমৃদ্ধ কষ্ঠে কহিয়ছিলেন__ 

ন মান্তেনো জনপদে ন কদর্ধো ন মগ্তপঃ। 
নানাহিতাণরির্পাবিষার শ্বৈরী শ্ৈরিণী কুতঃ? 

নেই জনপদ বিস্তারে কদর্ঘতর প্লাবন বছিতেছে, 
কামনার বহ্নি জলিতেছে। 

সমাজের পুনবিস্তাসের জন্ভত আজ একান্তই 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্-_২র সংখ্যা 


প্রয়োজন আপিন, প্রটিষ্ঠ, বলিঠ ভাবের অনুশীলন। 
বিবেকাননের বীরবানীকেই এখন মগ্্রপে অঙ্গীকার 
করিতে হইবে--পজাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন” । 

সঙ্গ্যানীর অনুশাসন বাঁক্য অবস্তা করিলে 
আমাদের মহতী ৰিনি অবশ্তস্তাবী। দেশের দেহে 
মনে মৃত্যুর লক্ষণ গ্রকট হইয়! উঠিয়াছে। 

“বিবেকবাণীকে উপেক্ষা করিযাই আমরা 
সর্বনাশের সমীপবর্তী হইতেছি। দেশে অপরাধ- 
প্রবণতা বৃদ্ধি পাইগ্লাছে। একদিন যাহারা দেশের 
স্বাধীনতা অর্জনে জীবনকে তুঙ্ছ করিযাছে, 
তাহাদেরই পরবর্তিগণ আজ উচ্ছত্খল উন্মা্গগামী । 
যে বুদ্ধি বোধি, মেধা মনীষা! বিশ্ব জয় করিয়াছিল, 
তাহাই আজ পরমুখাপেক্ষীঃ পরানুকারী। গ্রতীচ্যের 
সভ্যতা সংস্কৃতির মন্থ সরণ করিয়া আমাদের আধুনি- 
কতা এক বিকট ভাবদান্তে মগ্ন হইতেছে। 

ভারতবর্ষের বেদ-সম্মত সংস্কতি-ত্যাগের পথ- 
কেই জীবনাদর্শ বলিয়া! বরণ করিয়াছিল। পাশ্চাত্তয- 
ভাব-ভাবিত দেশ জীবনের মাঁন উন্নয়নে আগ্রহশীল 
হুইয়| ভোগগ্রতিযোগিতায় লিণ্ত--এই জন্যই 
রাষ্টে, সমাজে, গৃহে প্রতিষ্ঠানে, জাতিতে জাতিতে, 
নর-নারীতে, শিক্ষকছাত্রে_নিয়ন্তর সংঘর্ষ । বিচার 
বিবেচন! করিয়া ভোগসাম্য লক্ষ্যে রাখিয়! পুন- 
পর্ঠিনের প্রয়োজনীয়ত! অনুভূত হয় । এই পুনবিস্তাস- 
পদ্ধতি কেমন হইবে, তাহ! বিবেকানন্দ বারংবার বহু 
ভাবে বলিয়াছেন £ “হিন্গণ, এ ত্যাগের পতাকা 
পরিত্যাগ করিও না । উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়া! 
ধর। বিলাসিতার স্থানে ত্যাগের আদর্শ ধরিয়! সমগ্র 
জাতিকে সাবধান করিবার জন্ত ইহা প্রয়োজন। 
আমাদিগকে 'ত্যাগ' অবলম্বন করিতেই ছইবে। এই 
ত্যাগ ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ |” 
এই ত্যাগের অনুসরণেই হিন্দুসমাজের পুনগঠন সম্ভব 
হইৰে। ঈশোপন্যিদে সেই পরম আদর্শ ই উদ্বোধিত 
হইয়াছে- ত্যক্তেন ভুজীথাঃ। 

ত্যাগের পথেই ভোগসাম্য [ 


মায়ের পরিচয় 
জ্রীপ্রভাবতী দেবী সরম্বতী 


মায়ের পরিচয় তিনি মা। কেবল আমাদের 
দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র মায়ের আসন বিশেষ 
ভাবে নির্দিষ্ট। মা বু কষ্ট সহা করেন তাঁর 
সন্তানের জন্ত__কুপুত্র হলেও মা চিরদিন মা হয়েই 
থাকেন; সন্তানকে মানুষ করতে, তাঁকে জগতে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, মায়ের ত্যাগ মাঝের 'ীকাস্তিক 
প্রচেষ্টা! আমাদের দেশে প্রবাদেই ফুটে উঠেছে ঃ 

কুপুত্র যদ্চপি হয়, কুমাতা কখনও নয়। 

আব থেকে এক শত চার বছর আগে এই 
বাংলা দেশের এক অজ্ঞাতনামা গ্রামে আমার্দের একটি 
মা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মায়ের জন্মস্থান বলে 
জয়রামবাটি আজ প্রসিদ্ধ পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত। 

জ্ীপ্রীম! বাল্যকাল থেকেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ আদর্শে 
গঠিত করেছিলেন। নিজে তিনি ছিলেন পরম- 
প্রতাময়ী, মুতিমতী ব্রহ্ধবিস্ঞ? ম্বামীরূপে যে 
পরমপুকুষকে তিনি পেয়েছিলেন, সেই . দেবতা 
জষ্টীরামকঞ্চদেবের আদেশে নারীজাতির ধর্মজীবনের 
শুধু নয়, কর্মজীবনেরও আদর্শ এবং সাধনার পথ 
নির্দিষ্ট করে দেখাবার জন্তই ম! তপন্া ও সাধনা 
করে গেছেন। 

নিজের জীবনে তিনি সেই মহান আদর্শ স্থাপন 
করেছিলেন যা সমগ্র ভারতীয় নারীর জীবনে কর্ম- 
পদ্ধতি নিিষ্ট করতে পারে। বৈদেশিক শিক্ষা 
ও সভ্যতার আবহাওয়ায় নারীর মহান ক্সাদর্শ বিকৃত 
থেকে বিক্ৃততর হযে ধ্বংস হতে চলেছিল। ভারতীয় 
নরনারী ত্যাগ ভুলে কেবলমাত্র ভোগকেই গ্রহণ 
করেছিল, নিবৃত্তির কথ ভুলে প্রবৃত্তিকেই উচ্চ আসন 
দিয়েছিল। শ্রোতের মুখে তৃণথণ্ডের মতই তারা 
ভেসে চলেছিল, তখনই প্রীরামকৃষদেবের আবির্ভাব; 


জ্ঞানের প্রদীপ হাতে করে নিয়ে তিনি দীড়ির়ে- 
ছিলেন অন্ধকারে দিশাঁহার৷ জনগণকে পথ নির্দেশ 
করতে। সেইদিনকাঁর হুর্নীতি ও অনাচারের মধ্যে 
তিনি প্রচার করেছিলেন_-ভোগে ন্থুখ নাই 
নিবৃত্তিতেই আছে শীসত্তি।” পথভ্রষ্ট জনগণের সামনে 
সত্যযুগের নির্দেশ দিয়েছিলেন- শ্রীরামকষ্ণ। 

জনগণের কল্যাণে, বিশেষ করে নারীজাতির 
কল্যাণের জন্যই মায়ের আবির্ভাব । স্বামীর উপযুক্ত 
স্্রী-শিবের শক্তি--পরমকল্যাণী শ্রীশ্রমা ঠাকুরকে 
দেখেছিলেন দিব্য ভাবমন় প্রজ্ঞাপূর্ণ এক মহাপুরুষ 
রূপে; শ্রীমায়ের মধ্যে ঠাকুর দেখতে পেয়েছিলেন 
পরমকল্যাণী জগজ্জননীকে-_যাঁর় পরিচন্__তিনি মা, 
পরম ন্নেহময়ী মা। তারা পরম্পর পরম্পরকে 
চিনেছিলেন-__তাই তাঁদের মধ্যে ছিল না কোন 
আলক্ষি, তাদের প্রেম ছিল অপাথিব। ঠাকুর 
অনাসন্তভাবে দিয়ে গেছেন ধর্মসন্বন্বীয় খুঁটিনাটি 
শিক্ষা! এবং ম! ভক্ত শ্ষ্যার মতই সেই শিক্ষা গ্রহণ 
করে ভারতীয় নারীর ধর্মাদর্শ নিজের জীবনে 
পরিস্ফুট করতে পেরেছেন। 

সমগ্র নারীজাতির ভবিষ্যৎ কর্মপদ্থা নিয়ন্ত্রণের 
ভার ঠাকুর তার মাথায় তুলে দিয়েছিলেন আর মা 
ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্ধ করে চলেছিলেন 
সারাজীবন। 

ঠাকুর বারবার বলেছিলেন-_-“মেয়েদের আমি 
আর কয়জনকে দেখেছি । তোমার কাছে হাজার 
হাজার ছেলেমেয়ে আসবে- তোমাকে তাদের পথ 
দেখাবার ভার নিতে হবে।” 

শামা প্রায় চল্লিশ বৎসর ঠাকুরের এই নির্দেশ 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন! নিজের কতবা 


জয়নগর-মজিলপুর প্ররামকৃফ-সেবাসংখে অনুষ্ঠিত ঈদ্রীমায়ের জন্মতিথি-উৎসবে প্রদণ্ত ভাষণ । 


৯৪৪ নি 


হতে তিনি কোন দিন মুহূর্তের জগ্ভও বিচ্যুত হন নি। 
পুরুষ, নারী  জরাহ্ষণ, শৃর্র ) হিন্দু, মুললমান, খ্রীষ্টান ॥ 
ভারতবাসী। ইংরেজ প্রভৃতি কোন বর্ণ বা জাতির 
মধ্যে তিনি ভেদ রাখেন নি। তার কাছে সবাই 
ছিল সমান, মাতৃন্েহে সকলকে সমান আদরে তিনি 
কোলে টেনে নিয়েছেন, অমৃতবাণী সকলকে দান 
করেছেন। সকলের মুক্তি এবং কল্যাণই ছিল 
সন্তনিবৎসলাঃ সর্বসস্তাপহারিণী মায়ের প্রাণের একান্ত 
কাঁমন1। 

কেবলমাত্র ভক্তিমান গৃহস্থ বা ত্যাগী সন্নাসীই 
নয়। কেবলমাত্র উচ্চবর্ণই নয়, অন্ত্যজ। অস্পৃশ্ঠঃ 
সমাজের ত্বণ্য পতিত বা পতিতা বহু নরনারী তার 
পৃত শ্লেহধারায় অভিষিক্ত হয়ে নবজীবন লাভ করেছে। 

মায়ের মনে অপার ম্নেছ ভালবাস! থাকলেও 
মা কোন দ্রিনই অন্ঠায় সইতে পারেন নি) বাইরে 
তিনি ছিংলন ধীর, স্থির__বাঙ্জালীর ঘরের লঙ্জানত 
বধূ বাইরে হতে দেখে কেউ বুঝতে পারত না__এই 
মানুষটির ভিতরে রয়েছে কফুরস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি_ 
অন্রায়ের বিরুদ্ধে এই শান্তুপ্রককৃতি নারীই দ্াড়াতেন 
অতি উগ্র ভীষণ মুতিতে-_যার কল্পনাও অনেকে 
করতে পারে ন!। 

নারীজাভিকে গঠন করা ছিল তাঁর পরম 
লক্ষ্য । তিনি মেয়েদের লক্ষ্য করে বু উপদেশ 
দিয়ে গেছেন-_যেমন “সহ্থা গুণ বড় গুণ। মেয়েদের 
লজ্জ৷ থাকা ভাল। ঝগড়াটে হওয়া ভারী অলক্ষণ__ 
ওতে সংসারের শ্র নষ্ট হয়ে যায়।” 

“সবাইকে ভালবাসতে শেখো”-_এই ছিল 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--২য় সংখা 


মায়ের প্রধান উপদেশ 7 কেউ যেন কারও দোষ-ক্রুট 
| দেখে, কারও মনে কষ্ট না দেয়) সংসারের 
কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে মান্য ভগবানকে শ্ররণ 
করুক, এই ছিল তার ইচ্ছা। 

মা বলেছেন__সব মানুষই শান্তি চায়, কিন্তু 
শান্তি কি সহজে পাওয়! যায়? মন হতে ভোগ- 
বাসনা দূর না হলে শান্তি পাঁওয়! অস্ন্তব। ভুলেও 
ভগবানকে একটিবার ডাকবে না, এতে আর কি 
করে শাস্তি হবে? 

কর্মফল ভোগ করতে হবেই-_-তবু ঈশ্বরের নাম 
করলে থে বোঝ! ভারী মনে হতো, সে বোঝা হবে 
হান্কা__-এই ছিল মায়ের শিক্ষা। 

আমাদের পরম পুণ্য যে, আমাদের মাকে আমরা 
এই বাংলার বুকেই পেষেছি। এই ব'লার কৃষি 
সভ্যতা ও ধর্মের আনেষ্টনীর মধ্যে এই বাংলার 
মাটিতে এসেছিলেন আমাদের জগন্মাতা_-আমাদের 
কম গৌরবের কথা নয়। 

মায়ের বন্দর স্বন্দর উপদেশ আমর! যেন ন! 
হারিয়ে ফেলি। মায়ের আদর্শ শুধু আমাদের নয়। 
আমাদের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের সামনে জ্যোতির্ময় 
হয়ে ফুটে থাকবে, এই কামনাই আজি করছি। 
পরমা প্রকৃতি গ্বেহমযী মায়ের পৃত আশীবাদ অক্ষয় 
অভেছ্ বর্মের মতই তার সন্তানদের আচ্ছাদিত 
করে থাক-তাদদের সকল আপদ বিপদ হতে 
রক্ষা করে নিদিই লক্ষ্যে পৌছে দিক, আজ 
মায়ের জন্মদিনে আমি তার কাছে সেই 
প্রার্থনাই করছি। 


বিজ্ঞপ্তি আগামী ১৯শে ফাল্তন ( ৩.৩.৫৭ ) রবিবার বেলুড় শ্রীরামকৃ্ণ মঠে ও বিভিন্ন 
শাখাকেন্দ্রে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২২তম শুভ জন্মতিথি-পূজা এবং 
পরবর্তী রবিবার ২৬শে ফাস্তুন € ১০.৩.৫৭) বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
জন্মোৎসব ( সাধারণ উৎসব ) অনুষ্ঠিত হইবে । 


সমালোচনা 


(১) ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ (২) গুগু মহারাজ 
(স্বামী স্দানন্দ ) €৩) দীন মহারাজ (স্বামী 
সচ্চিবানন্দ)-শ্রীমহেন্্নাথ দত্ত প্রণীত। “মহেন্দ্র 
পাবলিশিং কমিটা' কতৃক ওনং গৌরমোহন মুখার্জি 
্াট হইতে প্রকাশিত । মূল্য যথাক্রমে 
১২ টাকা, ॥* আনা ও ॥* আনা। 

(১) ধুগাবতার শ্রীরাম পরমহংসদেবের 
আগমনে ধর্মের নূতন নূতন ভাব প্রবাহিত হুইথাচ্ছে। 
তাঁহার কোন্‌ ভাবটি কোন্‌ ভক্তের মধ্যে কি ভাবে 
প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহা জানা! যায়--তীহার ভক্তদের 
জীবন আলোচন! করিলে। ৬দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার 
মহাশয় ছিলেন ঠাকুরের একজন গৃহী ভক্ত । 
সাযান্ত অবস্থার লোক, সাঁমান্ত ভাবে কষ্টেস্ষ্ 
দিন কাটাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহারই মধ্যে 
ঠাকুরের পবির সংস্পর্শে আদিয়! নিজের দৈ্ত দশ! 
তুলিয়! তাহাকে লইয়! আনন্দ করিয়াছেন। পরবর্তী 
কালে সেই আনন্দ তিনি ছুই হাতে বিলাইন্থাছেন, 
তাহা লাভ করিবার অন্ত অনেক ভক্ত তাহার নিকট 
ছুটিয়। গিয়াছেন। গ্রস্্রয়ের প্রথমটিতে তীহারই 
বৈচিত্র্যময় জীবনের কয়েকটি ঘটনা গ্রস্থকাঁর নিজের 
খভিজ্ঞতা হইতে বেশে সরল ভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইহা পাঠে ভক্গণের উপকার ও 
আনন হইবে। 

(২) ম্বামী বিবেকানন্দকে অবলম্বন করিয়! 
ধাহার নিজ নিজ জীবন ধন্ট করিদ্াছেন--ওপ 
মহারাজ (ত্যামী সানন্দ ) তাহাদ্রে অন্ততম। 
স্বামীজীর হদন্ব কত বিশাগ ছিল, তাহা গুপ্ত 
মহারাজের জীবন আলোচন! করিলে জানা যায়। 
একবার যাঁহাকে আশ্রপ্ন দিয়াছেন তাহাকে সর্বভাবে 
রক্ষা! করিতে হইবে_-৩পু মহারাজের জীবনে 
খানীজীর এই ভাবট পরিশ্ফুট। ফলে সারাজীবন 
ধরিয়া আধ্যাত্মিক তেজ ও ত্যাগ-সঘলিত সেই 


্ 


ভাব হদয্ে ধারণ করিয়া! বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের 
মধ্য দিয়া জীবন কাটাই! কি ভাবে তিনি কৃতার্থ 
হইয়াছিলেন, তাহা ছ্বিতীর পুস্তকের কয়েকটি ঘটনায় 
বেশ বোঝ! বাঁর়। কাহিনীর স্ার বণনা করিয়া 
্রন্বকার নুন্দরভাবে আলোচ্য জীবনটি সকলের 
সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। 

(৩) সম্পূর্ণভাবে নিজের উদ্ামে চরিত্র গঠিত 
করিয়! দীন মহারাজ (দ্বমী সচ্চিদাননা) গৃহী জীবনে 
যে আঅধ্যবসাঁষের সহিত বাবসায়-পরিচালন! এৰং 
অর্ধোপার্জন করিয়া নিজের ব্যয় নির্বাহ করিতেন, 
_ কাহারও দ্বারস্থ হইয়া বা কাহারও কর্ম স্বীকার 
করিয়া স্বাধীনত! বিসর্জন দিতেন না-_সন্ক্যাঁসী 
হুইয়াও সেই উদ্যম ও অধ্যবসায় বজান্জ রাখিয়া তিনি 
কিরূপ কঠোর তপন্া! করিয়াছিলেন, তৃতীয় পুস্তকে 
সেই বিবরণ পাঠ করিয়া সকলেই শিক্ষা লাভ 
করিবেন। 

লগুনে স্বামী বিৰ্কানন্দ__( প্রথম খণ্ড) 
দ্বিতীয় সংস্করণ; শ্রমহেন্্রনাথ দত্ব প্রণীত; 
গ্রকাশক- মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি ) পৃষ্ঠা-২*৭, 
মূল্য-_ছুই টাকা বারো আন! । 

গ্রন্থকার ১৮৯৬ ্রীষ্টাঞ্ধে এপ্রিল মাসে লওনে 
যান। তথন সেখানে স্বামী বিবেকানন বক্তা 
করিতেছিলেন। স্বামীভীর সহিত এঁ সময়ে 
গ্রস্থকারের কিছুকাল থাকিবার সৌভাগ্য হয়। 
তখনকার কিছু ঘটনা এই গ্রন্থে লিখিত। শ্বামীজীর 
সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লি্ কয়েকজনের 
কথা এই গ্রন্থে আছে_বথা মিঃ গুডউইন, স্টাডি, 
মিঃ ফক্স, দিস্‌ মুলার, মিস্‌ ম্যাকলাউড, মিসেস 
লেগেট, মিঃ ম্যাক্সমূলার এবং স্বামী সারদানন্দ। 
ত্বামীজীর সহৃদয়তা, বাগ্সিতা, প্রতিভা, তেজদ্িতাঃ 
দ্বদেশপ্রেম। পাতডত্যঃ শিশুম্ুলভ সরলতা! প্রভৃতি 
অনেকগুণের পরিচ্ধ এই গ্রন্থে পাপ্য়। যাইবে। 


১০৬ 


নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া! স্বামীজীকে ন্বগৃহে, 
শরী্নঠাকুর রামকষ্চ পরমহংসদেব সঙ্গিধানে এবং 
অন্তান্ত অনেক স্থানে দেখিয়া! থাঁকিলেও। লগ্নে 
দেখার বৈশিষ্ট্য আছে; ধুগের আচার্ধরূপে স্বামী 
বিবেকানন্নকে গ্রস্থকার ফুটাইয়া তুলিবার যে 
চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টায় তিনি সফল 
হইযাছেন। এরূপ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ 
১৩৩৮ বঙ্গান্ে বাহির হইবার স্থদীর্ঘ ২৫ বৎসর 
পরে ইহার দ্বিতীক্ন সংস্করণ বাহির হইল, ইহা বিশেষ 
হঃখের কথা । আশ! করি সকলে, বিশেষতঃ ছাত্র 
ও যুবকগণ ইহার যথেষ্ট আদর করিবে । 


প্রণীত; 
মুল্য 


নৃত্যকলা শ্রীহেন্দ্রনাথ দত্ত 
প্রকাশক-মহেন্ত্র পাবলিশিং কমিটি ; 
এক টাঁকা। 

গ্রন্থকারের 'বৃহন্গলা” নামক কাব্য হইতে ইহ! 
সঙ্কলিতা তৃতীয় পাব অজু অজ্ঞাঙবাসকালে 
বিরাট রাজার রাজপ্রাসাদে “বৃহন্নলা” বেশে 
আত্মগোপন করিয়। রাজকুমারী উ্তর!কে নৃত্য 
শিক্ষা) দ্রিয়াছিলেন, তাহারই কতক বিবরণ কাব্যেব 
ভঙ্গীতে ইহাতে দেওস। আছে। নৃত্যকলা যে 
একটি উচ্চাঙ্গের বিধয়_ইহ! সকলকে জানানোই 
এই গ্রন্থ ছাঁপিবার উদ্দেশ্া। 

-_অচিস্ত্যানন্দ 

[5068191508005-সার্‌ জন্‌ উডরফ, 
প্রণীত। গণেশ এগ কোম্পানী লিমিটেড। 
মাদ্রাজ--১৭ হইতে প্রকাশিত । ১১৭ পৃষ্ঠ1+ ১৩) 
মূল্য ৬২ টাকা । 

তন্্শাস্রের ন্রগ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার সাবু জন্‌ উড রফ. 
ইহাতে ইংরেজী ভাষায় “তঙ্রাজ তঙ্ত্রের” সীরমর্ম 
উদঘাটন করিষাছেন। এই গ্রন্থথানিতে ছত্রিশটি 
অধ্যায় ছত্রিশ তত্ব অনুসারে অভিহিত করা হই়্াছে। 
গ্রন্থকার ইহাতে তগ্রনার সংকলন করিয়াছেন এবং 
তন্ত্রের সাধনরহুম্ত গভীরভাবে আলোচন] করিয়া 
মান্থষের অন্তনিহিত কুগুপিনী শক্তি কিতাবে 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্-- ২য় সংখ্যা 


জাগরিত হয় তাহা দেখাইয়াছেন। মানবদেহের 
প্রতি তত্বের পশ্ণতে অধিষ্ঠ।ত্রী দেবী রহি্বাছেন, 
সেই সৰ দেবীর মন্ত্র যন্ত্র ও চক্র ইহাতে বিশদভাবে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কাশ্মীর সম্প্রদায়ের হ্ুভগানন্দ 
নাথের “মনোরমানারী? টীকা এই পুস্তকে সর্বপ্রথম 
প্রকাশিত হইল। মহাশক্তির কাঁদি, হাদি, ও 
কহাদি নামে বিভিম্ন রূপেব মন্ত্রও পৃজা ইহাঁতে 
বর্মিত হইয়াছে। এই তন্ত্রে ললিতা, ব্রিপুরাসন্দরী, 
মহামজল! প্রভৃতি দেবীর স্থল, শক্ম, কারণ রূপের 
পৃজ্জার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে 
বিবিধ রঙে অঙ্কিত একটি শ্রীবস্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে, 
এবং শ্রচক্রের পুজা ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, বিভৃত 
ভাবে প্রদর্শিত হওয়ায় তন্ত্রমতের সাঁধকবর্গ আনেক 
ইঙ্গিত পাইবেন। পুন্তকথানি খুব কৃতিত্বের 


সহিত সবল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। 
-_মেথিলানন্দ 


অন্ধরাগে আলাপন ( দ্বিতীম ভাগ )-- 
স্বামী বাহ্দেবানদ কতৃক লিপিব্গ এবং 
পি ২৩৬১ লেক বোড, কলিকাঁতা-২৯ হইতে 
শ্ীশুভেন্ু রাচৌধুরী ও শ্রবিজয় সুখোপাধ্যায় 
দ্বারা প্রকাশিত । পৃষ্টা (ডিমাই )--১৩০ 7 মূল্য-_ 
২ টাঁকা। 

বেলুড় মঠের অগ্তম স্থপপ্ডিত সন্াসী হ্বামী 
ৰান্ুদেবানন্দজী ( দেহত্যাগ_২২শে মে, ৯৯৫৬) 
নানা স্থানে শাস্ত্রের ক্লাস লইবার সময় ধর্মসাধনা 
এবং বিবিধ দার্শনিক তত্ব সম্বন্ধেযে সকল 
প্রসঙ্গ কবিতেন, তাহার কিছু কিছু তিনি 
নিজের ভাষেরীতে লিপিবদ্ধ করিক্না রাখিতেন। 
নন্তরাগে আলাপন (প্রথম ভাগ )” এবং “দ্দিব্য- 
বাণীর প্রতিধ্বনি নামক ছুইটি পুস্তকের আকারে 
ইতংপূর্বে এ আলোচনাগুলির অনেক অংশ 
তাহার উৎসাহী বিস্চার্থিবৃনকতৃঁক প্রকাশিত 
হইয়াছে । বর্তমান গ্রন্থ ১৯৪৬ হইতে ১৯৫১ সালের 
মধ্যে এরূপ আরও কতিপষ প্রসঙ্গের সংকলন। 


ফান্তন, ১৩৬৩ ] 


প্রসঙ্গগুলিকে ৫২টি বিভাগে স্থন্দরভাবে সাজাইয়া 
দেওয়। হইয়াছে। ভারতীর দার্শনিক চিন্তার 
পটভূমিকায় পাশ্চাত্যের ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাঁদ- 
সমূহ্রে তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও বিচারে বক্তার 
সভীর পাগ্ডিত্য এবং অন্ত হৃপরিস্ফুট। চিন্তাশীল 
পাঠক-পাঠিকার! পড়িক্া! উপকার লা করিবেন। 

শ্রীশ্রীম। সারদামণি দেবী- শ্রীমানদাশঙ্কর 
দাণগুপ্ত-প্রণীত। প্রকাশিকা- শ্রীমতী বিজয়া 
দাশগুপ্ত, রক-এ, ফ্র্যাট-২, গবৰর্ণমেন্ট হাউসিং 
এস্টেট, এণ্টাণী, কলপিকাতা-১৪ 7 পৃষ্ঠ! (ডিমাই ) 
৫২৪ ; মুল্য_৬২ টাঁক। 

ছই বসর পূর্বে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষ- 
জয়ন্তীর সময় বেলুড় মঠের জয়ন্তী-কমিটির উগ্ভোগে 
স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত এবং উদ্বোধন কাধাগয়় 
কতৃক প্রকাশিত জননীর বৃহৎ প্রামাণিক জীবনী- 
গ্রন্থ ভীম সারদাদেবী” বাতীত বিভিন্ন স্থান হইতে 
বিভিন্ন লেখক-লেখিক! এই সর্বজন-পৃজ্ঞযা মহীয়সীর 
অদ্ভূত জীবন-কথা অবলম্বনে ছোট বড় অনেকগুলি 
বই প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্তমান 
পুত্তকটিও শ্রমা-শতবর্ষ-জয়ন্তীর সময়ে প্রকাশের জন্য 
রচিত হ্ইয়াছিল--লেখকের নিবেদন” হইতে 
জানিতে পারা যায়। অনিবার্য কারণে প্রকাশে 
বিলগ্ক ঘটিয়াছে। এই শ্ুবুহৎ গ্রন্থের সঙ্কলনে লেখক 
“পরিশিষ্টে' যে পঁচিশটি উপাদান-পুস্তকের তালিকা 
দিয়াছেন তাহার অধিকাংশই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের প্রকাঁশন। উপাদানের দিক দিয়া পুস্তকটির 
বেণী মৌলিকত| ন! থাকিলেও মায়েব জীবনের 
ঘটনাবলীর বিভাগ, বিস্তাস ও বিশ্লেবণে অভিনবত্ব 
স্পষ্টই চোখে পড়ে। 

গ্রন্থকার সারদাদেবীর ৬৭ বৎসরের জীবনকে 
তিনটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম স্তর খ্রীঃ 
১৮৫৩ সাল হইতে ১৮৮৬ সাপ পধস্ত- তাহার 
জীবনের প্রথম ৩৩ বৎসর লয়! ) ত্িতীয় শর খ্রীঃ 
১৮৮৬-৮৭ সালের 'বন্দাৰনে এক বৎসর এবং 


সমালোচন! 


্গখ 


তৃতীয় শুর শ্রী: ১৮৮৭ হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত 
শ্রামায়ের জীবনের অস্তিম ৩৩ বৎসর অবলম্বনে 
আলোচিত। প্রথম স্তরে ১৮টি এবং তৃতীয় সরে 
৩৩টি উপবিভাগ আছে। বিভাগ এবং উপবিভাগ- 
গুলির মাধ্যমে শ্রাই্মায়ের জীবনকে ধারাবাহিক ভাঁবে 
উপস্থাপিত করিতে গি্না লেখককে প্রচুর পরিশ্রম 
করিতে হইয়াছে । আমাদের বিচারে তাহার এই 
পরিশ্রম সার্থক । সারদাদেবীর জীবনের কোন 
ঘটন! সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির পরিবেশিত বিবরণীতে 
যে সকল অসামগ্রস্ত তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন গবেষকের 
দৃষ্টিতে তাহাদের বিচারও এই গ্রন্থের একটি মুল্যবান 
বৈশিষ্ট্য । গ্রন্থের ভাষা সাবলীল, আবেগ সংযত, 
ঘটনার বিশ্লেধণধারা যুক্তিপূর্ণ। 


_ শ্রদ্ধানন্দ 


2005 0156 ০£ [২61191909 +-_স্বামী 
নারাজণানন্দ। প্রকাশক-_মেসাঁদ” এন. কে, 
প্রসাদ এণ্ড কোম্পানী, পোঃ ঝধিকেশ, (উত্তর 
প্রদেশ )। পৃষ্ঠা- -১৩৮) মুল্য ২২, টাঁকা। 

বাংলায় পুম্তকথানির নামকরণ করা যাইতে 
পারে 'সর্ধধর্ম-সার' | ধর্মসাহিত্যের কিছুটা ব্যাপক 
সংবাদ বাহার! রাখেন তাহাদের নিরুট স্থপর্ডিত 
হ্বামী নারায়ণানন্দের পরিচয় নিশ্রয়োঅন। ধর্- 
তত্বের উপর তার বিশেষ দখল রখিয়াছে এব* 
এই তত্ব পরিবেশনেরও যে তিনি যোগ্য অধিকারী, 
দমালোচ্য পুস্তকথানিতে পুনয়ায় তাহারই পরিচয় 
আমরা পাইয়াছি। হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, 
শিখধর্ম, ইসলামধর্ম, লুফীধর্ম, ্রষটধর্ম প্রভৃতি মুখ্য 
ধর্ম গুলির সারহর্ম ধর্মের ধারক শান্্াদির বহু মূল্যবান 
উক্জিসহ এই গ্রন্থে সঙ্জিবেশিত হইয়াছে এবং মাত্র 
১৩৮ পৃষ্ঠার সীমাঁহিত পরিধির মধ্যে বলিতে গেলে 
অসম্ভবকে সম্ভব কর! হইয়াছে। বিভির্ ধর্মের 
সার্থক ভূমিকারপে পুস্তকথ!নি ধর্মানুরাগী কিংবা 
ভ্ঞানাম্েষী পাঠকের নিকট অপূর্ব হুইবে। স্থানে 


১৬৮ 


স্থানে তত্র ব্যাখ্যায় সহজ ছোটখাট ও ঘরোয় 
ৃষ্টাস্তের আশ্রয় লওয়ায় উহা আরও স্থখপাঠ্য 
হইয়াছে । ধর্সের ঠিক ঠিক ভাঁৎপধ হৃদয়জম ব| 
উপলব্ধি না করিয়া উহার খোলস লইফ্কা বিতর্কস্থ্ির 
ঝোঁক এখনও অনেকে মহলেই প্রবল। সকল 
ধর্মের সারবস্তর মধ্যে বা! অন্তনিহিত ভাবের মধ্যে যে 
দমহত এক্য রহিয়াছে তাহা বুঝিবার পক্ষে এই 
পুস্তকখাঁনি বিশেষ সাহায্য করিবে। 
--জ্রীমনকুমার মেন 
্রীস্্ীবুদ্ধষশোধরা-_ড্টর শ্রীযতীজ্বিমল 
চৌধুরী প্রণীত। ৩, ফেভারেশন ই্ীটগ্ প্রাচাবাণী 
মন্দির হইতে প্রকাঁশিত। পৃষ্ঠ-১৫৫ $ মূল্য 
আড়াই টাকা। 
বুদ্ধদেবের মহাঁপরিনি্বাণ-জয়স্তী-উপলক্ষ্যে যে 
সকল গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে, তা প্রায় 
সমস্তই ধুদ্ধদেবের জীবনচরিতমূলক। ভগবান বুদ্ধ 
ও জননী যশোধরার জীবনালেখ্য, বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও 
সাহিত্য, এবং পরবর্তী যুগের উপর বৌদ্ধধর্মের 
প্রভাঁষ বিষয়ে “শ্ত্রবুদ্ধযশ্শোধরা্র মতে! এমন 
সর্বাজস্ন্নর গ্রন্থ অতি বিরল। প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য 
সাহিত্য ও দর্শনে পরম পণ্ডিত ভ্টর চৌধুরী তাঁর 
স্বভাবসিদ্ধ স্ুললিত ইংরেজী বা সংস্কৃত ভাষায় এই 
গ্রন্থ প্রকাশিত ন! করে মাতৃভাষ! বাংলাতেই যে 
এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তজ্জন্ঠ বাঙ্গালী পাঠক- 
সমাজ তার কাছে খণী থাকবেন। 
এই গ্রন্থের প্রারস্তে ডক্টর চৌধুরীর সংস্কৃভে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধন সংখ্যা 


রচিত্ত বুন্ধস্তুতি, বুদ্ধধ্যান, যশোধরাস্ততি প্রভৃতি 
সাতিশর ভক্তি-প্রণোদিত। তৎপর বুদ্ধমশোধরায় 
জীবনাদর্শ, বুদ্ধবাণী ও তার মৃলাস্ুসন্ধানপূর্বক 
ব্ঙগান্থবাদ, গৌতমের সাধনা, নির্ধাপ, বৌদ্ধ নারী- 
কবি, বৃদ্ধপরম্পরা, “বুদ্ধবংশ” নামক পালি গ্রন্থের 
বিশেষ বিশেষ অংশের ব্াচুবীদ, পালি ভ্রিপিটকের 
মনোরম পুস্তকানুক্রমিক সমালোঁচন।, ব্রিপিটক 
প্রচারের ইতিহাস, সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহ্ত্যি এবং 
সর্বশেষে শশ্রশরীবৃদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ” প্রভৃতি 
পাপ্ডিত্যমূলক নিবন্ধ এই গ্রন্থের বিষক্বন্ধ। এখানে 
জননী যশোধরার জীবন দিব্যালোকে হয়েছে 
পরিস্ফুট ? নির্বাণের জটিলতত্ব সরস বিকাশ লাভ 
করেছে; বু পালি গ্রন্থের বিশিষ্ট অংশ এখানে 
মাতৃভাষার যাহুমঙ্ত্রে অবগুঠনমুক্ত। গবেষণার 
মিদ্ধহত্ত ডক্টর চৌধুরী যেমন ভাবের উচ্ছ্বাসে 
কোনও স্থলে ইতিহাঁসের মর্যাদা] উল্লজ্ঘন করেন 
নি তেষনি শত কথাকে সামান্ত কয়েকটি 
কথার সার্থক ব্যঞ্জনাঁয় করেছেন স্বব্যক্ত। তার 
রচনাশৈলীও একেবারে নিজন্ব। ভাষার ফেনিল 
উচ্ছ্বাস নেই) অথচ সাঁবলীলতা ও মীধুর্ধ সর্ব 
সংপ্রসারিত হয়ে রয়েছে। 

বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্য সন্ধে ডক্টর 
চৌধুরীর এই মার্থকতম নবাঁভিযান আরো মধুষয় 
হয়ে উঠুক, তাঁর গমন্পথ পুম্পিত ও স্রৃতিত 
হোক্‌- ভগবান্‌ বুদ্ধের কাছে এই প্রার্থনা করি। 


--জীধর্মীধার মহাস্থবির 


শ্রীরামকুঞ্চ মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক 


০০ 01004 7108- হ্বামী নিরেদানন্দ প্রণীত। পরিব্ধিত ও সংশৌধিত ছিতীয় 
যংস্করণ। শিক্ষাবিষয়ক নুচিস্তিত সমালোচনা ও শিক্ষা-সমন্তার সমাধানের ইঞজিতপূর্ণ প্রবন্ধাবলী। 
পৃষ্ঠা ১৭২; মুল্য--৩/*।  প্রকাশক-_্ামক্কষ মিশন কলিকাতা! উ,ডেন্টপ হোম, বেলেঘরিযা, 


২৪ পরগণ!। 


অভীতের স্মৃতি (ব্বামী বিরজানদ। ও সমসাময়িক স্থৃতিকথা)_ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। 
পরিপিষ্টে স্বামী বিরঞজানন্দের কতকগুলি রচন! ও প্র সন্গিবিষ্ট। প্রকাশক-_শ্যামী অভয়ানন্দ। বেলুড় মঠ, 
হাওড়া, পৃষ্টা ৫৭০ 7 মুল্য--৬১ আনিটিরও অধিক চিঅ সঙ্থলিভ। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বেঞ্ুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মোতসব--গত *ই মাথ (২২শে জানুআরি ) 
মজলবার কৃষ্ণাঁসপ্ুমী তিথিতে যুগাচার্য স্বামী 
বিবেকানন্দের ৯৫তম আবির্ভাব-উৎসব সার! দিন 
ব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। 
ব্রাহ্মমুহর্তে মঙ্গলারতি দ্বার! উত্সবের শুভারস্তের 
পর ব্দপাঠ, শ্রীরামকষ্ণদেব ও হ্বামীনীর যোড়শো- 
পচারে পুজা। কঠোঁপনিষদ্‌-ব্যাধ্যা, কালীবকীর্ভন, 
ভজন-গান, হোম, ভোগরাগ প্রভৃতি হয়। স্বামী 
বিবেকানন্দের মন্দির ও তাহার ঘরটি পুষ্পমাল্যাদি 
দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হুইয়াছিল। সকাল 
হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সহম্র সহস্র ভক্ত নরনারী 
স্বামীজীর চরণে অ্ধার্ধ্য নিবেদন করেন। দ্বিপ্রহরে 
ছয় সহআ1ধিক ভক্ত বসিয়! প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

অপরাহে গ্রীরামকষ্ণ-মন্দিরের ছায়াতলে গঙ্গা- 
তীরের উনুক্ত প্রাণে আষে।ছিত এক সভায় বাংলায় 
স্বামী শ্রন্ধানন্দ এবং ইংরেজীতে স্বামী গম্ভীরানন্দ 
ত্বামীপীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করিলে পর 
সভাপতি স্বামী গুকারানন্দ বলেন,__শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
চৃত্র$ এবং ্বামী বিবেকানন্দ তার বিশদ ভাষ্য ; 
বৈদাস্তিক বিবেকানন্দের মনীষা অসাধারণ, কিন্ত 
মানবগ্রেমিক বিবেকাননের তুলনা! আর কোথাও 
দেখা যায় না। তিনি শুধু বেদাস্তের গ্রগুরকই 
ছিলেন না, ছুঃখী ও আর্ত মানুষের জন্ত তাহার 
বাণীর মধ্যে যে অপরিসীম সহাঙ্গভঁতি ও প্রেম 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বুগ যুগ ধাঁরয়! ভারতের 
চিন্তানায়কদের প্রভাবিত করিবে। 

সন্ধ্যারতির পর স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ম্যাজিক 
লন সহযোগে বক্তৃতায় দ্বামীজীর জীবন ও বাণী 
আলোচন! করেন। 

বেলুড় মঠে দলাই লামা ও পীঞ্চেন 
লাম।--গত «ই মাঘ ( ১৯.১.৫৭ ) শনিবার বেল! 


১১টায় বৌনবধর্মগুরু পরমপূজ্য দলাই লামা ও পাঞ্চেন 
লামা তীহাদের সহযাত্রী সহ বেলুড় মঠ দর্শনে 
আসেন। শ্রীরামরূ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ 
পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানপ্দজী মহাঁরাঞ্জ ও 
সাধারণ সম্পা্ক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ 
বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিয়! শ্রীরামকষ্$- 
দেবের মন্দিরটি দর্শন করান। দলাই লাঁম। ও 
পাঞ্চেন লাম! শ্রীরামকষ্ের প্রতিমুর্তির সম্দুথে 
কিছুক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান থাকেন। তাঁহাঁদের 
দলের একজন প্রবীণ সদন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্োস্তে 
উত্তরীয় প্রদান করেন। লামান্য় বেলুড় মঠের 
অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ শ্ীমৎ হ্বামী শহ্করানন্দজী মহারাজের 
সহিত সাক্ষাৎ ও দোভাষীর সাহায্যে কিছুক্ষণ 
আলাপ ও ধর্ম প্রসঙ্গ করার পর স্বামী বিবেকানন্দের 
মন্দিরে ত্বামীজীর মর্মরমূর্তি ও “গুকার' দর্শন করিয়! 
অত্যস্ত আনন্দিত হন। মঠ পরিদর্শনকালে তাহাদের 
সঙ্গে বিচারপত্তি শ্রারমপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং 
সিকিমস্থ ভারতের রাজনৈতিক প্রতিনিধি শ্রীকআগ| 
সাহেব পন্থ ছিলেন। ধর্মগুরুদ্বয়কে ভারত-সংস্কৃতি ও 
রাঁমক্ৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক গ্রন্থারলী উপহার 
দেওয়] হয়। 

রাজপুর (২৪ পরগন1) ছাত্রাবালের 
ভিত্তিস্থাপন-_গন্ত ১৪ই জান্ুআরি পৌষ- 
সংক্রান্তির শুভদ্িবসে জীরামকষ্চ মঠ ও মিশনের 
অধ্যক্ষ পুজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্বামী শংকরাননদজী মহারাজ 
ভিতিস্থানে পুষ্পাঞ্জলি প্রধান ও প্রার্থনা করি! 
আসিলে পর গত ১৬ই জাহছআরি বহু সাধু ও 
গণ্যমান্ত ব্যজির সমাবেশে শ্রীরাম মিশন 
আশ্রম-ছাঁআবাসের ভিত্তিস্থাপন-উৎসব উদ্যাপিত 
হয়। ভারতের পুনর্বাধন দপ্তরের ভারগ্রাণ্ড মন্ত্র 
ভ্রীমেহেরটাদ খান্গা ভিত্বি-প্রত্তর গ্থাপন করেন। 
আশ্রমের (বর্তমানে ১৮, যছুমল্িক রোড, পাঁথুরিয়!- 


১১৩ 


ঘাটা, কলিকাতায় অবস্থিত ) পরিচালক-সমিতির 
সভাপতি শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাঁস-__ছাত্ররা যাহাতে 
আশ্রমিক পরিবেশের ভিতরেই কলেজের শিক্ষা- 
লাভের সুযোগ লাঁভ করিতে পারে তজ্জন্ত একটি 
আবাসিক কলেজের প্রয়োজনীয়তার কথ! উল্লেখ 
করেন। আমেরিকার কন্সাল জেনারেল শ্রমতী 
কে, ব্র্যাকেন্সদ বলেন, যে সব প্রতিষ্ঠান মানুষ 
তৈয়ারী করার দাক্গিত্ব গ্রহণ করিয়াছে, কল- 
কারখানার তুলনায় তাহাদের দাম অনেক বেশী। 
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভ।গের সেক্রেটারী ডাঃ ডি. 
এম্‌. সেন বলেন, যুবকদের শিক্ষা্দীনই হউক 
ঝ| উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনই হউক এই কাজগুলির সু 
সম্পাদনের দায়িত্ব রামরুষ মিশন যেন গ্রহণ 
করেন। শ্রীথার! বলেন যে, উদ্বাস্তদের অবস্থার 
উন্নতিকল্পে স্বাস্থ্য উন্নযন ও শিক্ষণকাধের মধ্য দিয়! 
রামকৃঞ্জ মিশন যে সেবা করিতেছেন, তাহার প্রতি 
তাঁহার দণ্ডরের আন্তরিক সহানুভূতি আছে। 
এই ছাত্রাবাসে উদ্বাস্ত'দর হুইশত্ত ছাত্র স্থানলাভ 
করিবে, পুনর্বাসন দণ্তব এই আবাসের নির্মাণ- 
কার্ষে ৪,৮৭,০০০ঃ টাক! সাহায্য করিয়াছেন। 
দ্বিগ্রহরে সমৰ্তে সকলে বসিম্া প্রসাদ পান। 
সন্ধ্যা শিক্ষামূলক ছাগ্সাচিত্র প্রদর্শিত হয়। 
সতীপ্রীমায়ের জন্মে।ৎসব- ফরিদপুর রামকৃষ্ণ 
মিশন আশ্রমে শ্রী্টীমা লারদাদেবীর জন্মোৎসব 
গা্তীর্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে উদ্যাপিত হইয়াছে। 
এতছ্পলক্ষ্যে গত ৮ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর ) 
পূজা, হোম, চণ্তীপাঠ এবং ১৩ই পৌষ অপরাহ্থে 
মহিলাদিগের একটি সভায় শ্র্রীমাতাঠাকুরাণীর 
জীবনের বৈশিষ্্য সন্ধদ্ধে আলোচন! হয়। স্থানীয় 
ৰালিকা-বিস্তালয়গুলির কয়েকজন ছাত্রী স্যোত্র, 
আবৃত্তি ও সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করে। সভাস্তে 
সমবেত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরিত্ত হয়। 
বেলুড়ে র।মকৃঝ মিশল শিল্পমন্দির ছাত্র" 
বাসের ভিন্তি-প্রতিষ্ঠ।_গত ২২শে জান্কআরি। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--২র সংখ্যা 


১৯৫৭, মঙ্গবার বেলে! ৯ ঘটিকার সমর জ্রিমৎ 
শামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথি-দিবসে রামকুষ্ণ 
মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পুজ্যপাদ শ্রী স্বামী 
শংকরানন্দ মহারাজ মাঙ্গলিক শতঙ্বধ্বনি ও বেদ- 
পাঠের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দিরের নূতন 
ছাত্রাবানেয় ভিত্বি-প্রতিষ্ঠ। করেন। বেলুড় মঠের 
অনতিদুরে এবং গ্র্যাণড ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্ষিকটে প্রায় 
২০ বিঘ। জমির উপর এই ছাত্রাবাসটি নিমিত 
হইবে। উক্ত অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবাননদ মহারাজ, 
অন্ান্ত বু প্রাচীন সন্্যানী ও স্থানীয় বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। 

ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার 
অধাক্ষ প্রীশৈপকুমার মুখোপাধ্যা এক নাতিদীর্ঘ 
ভাষণে শিল্পমন্দিরের উপকারিত| বিশেষ ভাবে বর্ণনা 
করিয়! ছাত্রদিগকে স্বানীজীর ভাবাদর্শে জীবন 
গঠন করিয়া নিজের ও দেশের উন্নতিবিধান করিতে 
আহ্বান করেন। 

বেলুড় বিভ্তামন্দিরে বিশ্ববিভ্ভালয়ের 
শতবর্ষ-জয়ন্তী-উও্সব-_বেলুড় রামকৃষ্চ মিশন 
বিছ্ভামন্দিরে গত ২*শে হইতে ২৮শে জাহ্ুসারি 
পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শতবর্ষ-গযনস্তী 
উপলক্ষ্যে নয়দিনব্যাপী যে শিক্ষাপ্রদণ বিবিধ 
অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাহ! অতি সমারোছের 
সহিত সম্পন্ন হইয়াছে । এই জনু্ঠানের উদ্বোধন- 
করে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে বিশ্ববিস্তালয়ের ও 
বিগামন্দিরের পতাক1 উত্তোলন করেন রামকৃষণ মঠ 
মিশনের সাধারণ সম্পাদক প্রীমৎ স্বামী মাঁধব'নন্দ 
মহারাজ। তাহার উপদেশপুর্ণ ভাষণের পর 
বিগ্ভামন্দিরের সম্পাদক ম্বমী বিমুক্তানন্দ 
মহারাজ বিশ্ববিস্ভালয়ের ইতিহাস সংক্ষেপে 
আলোচন!1 করেন। 

এতহৃপলক্ষ্যে ২১পে জানুআরি বিস্তামন্দিরে যে 
সংস্কতি-সত! আহত হর, তাহাতে সভাপতি ভাঃ 


ফাস্তুন, ১৩৬৬ ] 


কালিদাস নাগ ও প্রধান অতিথি কলিকাতা 
কর্পোরেশনের মেয়র শ্রদতীশচন্্র ঘোষ এবং 
বিষ্তামন্দিরের অধ্যক্ষ শ্বামী তেঙজসানন্দ ভারত 
সংস্কৃতির ধারা মূল উৎস ও আদর্শ স্বন্ধে বিশদভাবে 
জালোচনা করেন। সভান্তে ডট্টর নাগ বিগ্তা- 
মন্দিবের সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। এই 
প্রদর্শনীতে বিস্তার্থীর সাংস্কৃতিক জীবন, শিক্ষা ও 
কাঁধাবলী বিস্তারিতভাবে দেখান হয়। 


২৫শে জানুআারি বিশবিদ্ভাণয়ের খ্যাতনামা 
অধাপক শ্রত্রিপুরারি চক্রবর্তী তীঁহাঁর ভাব-গম্ভীর 
ভাষণের মাধ্যমে বা'শীকি-রামারণঃ তুলসীদ(সকৃত 
বামচরিতমানস ও সংস্কৃত নাট্যকার ভাস রচিত 
প্রতিমা” নাটক অবলগ্নে শ্ররামচন্দ্রেব মধাম ভ্রাত! 
শ্রাভরতের আদর্শ জীবন ও চরিত্রমহিমা বর্ণন! 
করেন। ২৭শে জাম্ুআবি কলিকাতা হাইকোটের 
ভূতপূধ বিচারপতি শ্ররমাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
বিষ্ঞামন্িরের পুরস্কর-বিতরণী সভায় বিশ্ববিগু|লয়ের 
বর্তমান শিক্ষার স্বরূপ, শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনের 
গ্রস্বো্নীক়্তা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তাত্পধ 


বিবিধ 


কলিকাতা৷ বিশ্ববিগ্ালয়ের শতবর্ষ-পূর্তি_ 
এই ব্থসর কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের শতবর্ষ-পুতি 
উৎসব সারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । এই উপলক্ষ্যে 
পৃথিবীর নানা দেশের বিশ্ববিস্ভালয়ের প্রার পঁচিশ 
জন প্রতিনিধি শুভেচ্ছার বাণী বহন করিয়া উপস্থিত 
হ্ইয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি ডর রাজেন্রপ্রসাদ 
আন্ুষ্ঠ।নিকভাবে ২*শে জানু মারি একটি জনসভার 
উৎসবের উদ্বোধন করেন। কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্ঞালস্বের বৈশিষ্ট্য শুধু তাঁহার প্রাচীনত্ব ও 
এত্ভিহের মধ্যেই নিবন্ধ নয়, আধুনিক ভারতের 


বিবিধ সংবাদ 


১১১ 


ও ছাত্রগণের আদর্শ সম্বন্ধে একটি সুচিস্তিত 

ভাষণ দেন। 

ক্রিকেট, ভলিবল, ফুটবল প্রভৃতি বিবিধ থেলা- 
ধুলা ও চলচ্চিত্র-প্রদর্শন শতবারধিক উৎসবের 
অঙ্গহবরূপ অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইহা আরও চিত্তাকর্ষক ও 
আনন্দ প্র হইয়াছিল। সারদাপীঠের মমাজ-শিক্ষা- 
শিক্ষণ বিভাগ (5০০91 1201590101, 0218" 

৪613১ 91076 00705 ) এর অধ্যঙ্ষ শ্রমধীর- 
কুমার মুখোপাধ্যায্ব এবং পশ্চিম বঙ্গ সবকারের 
40901100590 [11/১1০2]724100810107 এর 
ভূতপূর্ব প্রধান পরিদর্শক শ্রক্ষিতীন্দ্রনাথ রায় 
যথাক্রমে ছাত্রগণের বিতর্ক-সত। ও ক্রীড়]-গ্রতি- 
যোগিত। সভার পৌরোহিত্য করেন। 

* বিশ্বৰিগ্ভালগের প্রতিষ্ঠাদিবসে বিগ্ভামপির-গৃহ 
আলোকমালাঁর স্থুসজ্জিত হয়! শেষ দিন বিগ্যা- 
মন্দিরে ষে বিচিগ্াহষ্ঠান হয়, তাহাতে ক ও যন্ত্র 
সংগীতের বহু খ্যাতনামা শিল্পী যোগর্দান করিয়া 
অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমপ্তিত করেন এবং বিষ্তামন্দিরের 
ছাত্রগণ রবীন্দ্রনাথের ছুইটি হান্রসাত্মক একাস্কিকা 
অভিনয় করিয়া সকলকে থুব আনন দেয়। 


বাদ 


যানসিক ভিত্বি-গঠনে, সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে ও 
জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ-সাধনে এই মহত প্রতিষ্ঠান 
এক অনামান্ত স্থান অধিকার করিয়া! আছে। এই 
উপলক্ষ্যে আশুতোষ-ভবনে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
ইতিহাসের নান! তথ্য ও চিত্র সংগ্রহ এবং শিক্ষা 
বিষয়ক পরিস্খ্যান-সম্থলিত প্রাচীর-চিত্ এবং ' 
সেনেট ভবনে পুরাতত্বের ও বৈজ্ঞানিক বস্থপাতির 
প্রদর্শনী কয়দিনের ছন্ত শিক্ষান্ু়াগী জন- 
সাধারণের ও ছাত্রবন্দের আকর্ষপ-কেন্ত্রে পরিণত 
হইয়াছিল। 


১১২ 


ভারতীয় ৰিজ্ঞান-কংগ্রেস-এই বৎসর 
কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৪৪তম 
অধিবেশনের অনুষ্ঠান ভারতে বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি 
ও সার্থকতার গৌরবপূর্ণ ইতিহাসের প্রতি 
দেশবাসীর আগ্রহ আকর্ষণ করিয়াছে। বিজ্ঞানকে 
বর্তমান ভারতের উন্নতির অন্যতম প্রধান 
সহায়করূপে জাতীর কর্মেগ্ঘমে প্রতিঠিত করিবার 
সঙ্কল্ল বিজ্ঞানকংগ্রেসের মধ্য দিয়! রূপায়িত 
হইতেছে দেখিয়! আমর! ইছাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন 
জানাইতেছি। 

লগুনে কমনওয়েলথ শিশুশিল্-প্রদর্শনী_- 

লগ্ুনের ইম্পিরিয়াল ইনসটিট্যুটে বর্তমানে যে 
প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে ভারত। 
পাকিস্তান, সিংহল, মালয় ও হংকং প্রভৃতি ২ণটি 
বিভিন্ন দেশের শিশুদের অদ্ষিত ছুই শতাধিক চিত্র 
ও ড্রইং প্রভৃতি শিল্প-নিদর্শনের সমাবেশ কর! 
হইয়াছে। শিল্পীদের বয়স ৭ হইতে ১৭-র মধ্যে 

নানাম্থানে জন্মোতসব_ ইন্ফষগ ( মণিপুর) 
শ্ররামকচ সমিতি কতৃক অহঠিত শ্রশ্রীমায়ের 
উৎসব-সংবার্দ এবং কাটোয়া (বধ মান) শ্শ্রীরামকৃষ্ণ 
সেবাশ্রমের বিবেকানন্দ-জন্মোৎ্সব-বিবরণী পাইয়! 
আমর! আনন্দিত হইয্াছি। 

মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠ।-_ শিকরা-কুলীন 
গ্রামে (২৪ পরগন!) গত ১লা! ফেব্রুজারি, শ্রীমৎ- 
স্বামী অন্ধানন্দ মহারাজের জন্মস্থানে মন্দিরের ভিত্বি- 
প্রতিষ্ঠাউৎসব সুসম্পন্জ হয়। এতদুপলক্ষ্যে এ দিন 
পুজা, চণ্তীপাঠ ভজন এবং ওরা ফেব্রুমারি একটি 
ধর্মভায শ্রীপ্রমহারাজের জীবনী ও বাণী আলোচনা, 
রামনাম-সংকীর্তন প্রভৃতি হইয়াছিল। বহু সাধু ও 
ভক্ত সমাগমে ও বিবিধ অনুষ্ঠানে গ্রীমখানি আনন্দ- 
মুখর হইয়া উঠে। 

ঘ্বরিদ্র-বাদ্ধব-ভাগুারের €লবাকার্ষ__ 
কলিকাঁতার ৬৫২ বি, বিন স্ট্রীট্থ দরিন্-বান্ধব- 
ভাণ্ডার একটি জনকল্যাপব্রতী প্রতিষ্ঠান। আমরা 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--২র সখ্য 


ইহার ৩৩তম বর্ষের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। 
আলোচ্য বর্ষে দাতব্য চিকিৎসাঁলয়, চেস্ট ক্লিনিক, 
যক্জা লেবায়তন, গ্রন্থাগার, হর্গত-সেব! প্রভৃতি 
বিভিন্ন বিভাগের কার্ধে উন্নতি লক্ণীয়। 

আজমীরে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোগুসব 
_ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোংসব আজমীর 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে। 
এতদুপলক্ষ্যে নবনিমিত বিবেকানন পাঠাগারে 
স্বামীজীর এক মর্সর মুঠি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

পরলোকে ভৰতো ষ ঘটক-_-গত ১৫ই 
জানুআরি মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে ৬৮ বংসর বয়সে 
কলিকাঁতার বিখ্যাত লৌহব্যবসায়ী এবং বন্থদর্তী 
সাহিত্যমন্দিরের অন্তম প্রিচালক হঠাৎ হৃদ্যস্ত্রে 
ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মুজেরে পরলোক গমন 
করিয়াছেন। ভবতোষবাবুর নেতৃত্বে ঘটক প্রপার্টি 
কম্পানির সত্তাধিকারিগণ বাঁগবাজার উদ্বোধন লেনে 
উদ্বোধন অফিসের সংলগ্ন বাড়ীটি প্রীরামকষ্ণ মঠকে 
ঘ্বান করিয়! মহামুভবতার পরিচয় দিয়াছেন । আমরা 
এই শোঁকসন্তপ্ত-পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন 
করিতেছি । তাহার লোকান্তরিত আত্মার শাস্তি 
কামন! করি। 

পরলোকে বীরেক্দ্রকুমার মজুমদার_- 
শত্রমায়ের মন্ত্রশিষ্য প্রাচীন ভক্ত শ্রীবীরেন্্কুমার 
মজুমদার গত পৌষ মাসে ৭৩ বৎসর বয়সে ভুবনেশ্বর- 
ধামে পরলোক গমন করিয়াছেন। বীরেনবাবু 
শ্রীট জেলার অধিবাসী কিন্তু তাহার কর্মজীবন 
শিলডেই কাটিয়াছিল। ওখান হইতেই তিনি 
কলিকাতা এবং জয়রামবাটা গিয়া! বহুবার শ্রীশ্রীমায়ের 
দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছেন। শেষ বয়সে 
শ্রীভগবানের ম্মরণমনন লইয়া তিনি রচিতে 
থাকিতেন এবং শ্রীত্রীমায়ের পুণাপ্রসঙ্গে সকলকে 
আনন্দ দিতেন । জগদহ্বার প্রিয় সম্তান এই ভক্জ- 
প্রবরের আত্ম! মাতৃ-অঙ্কে পরমা শাস্তি লাঁভ করুক 
ইহাই প্রার্থনা । 





প্রার্থনা 


সগ্যোজাতং প্রপগ্ঠামি 
সগ্যোজাতায় বৈ নমঃ। 
ভবে ভবে নাতিভবে 
ভজ্ন্ব মাং তবোন্তবায় নমঃ ॥ 


উঈশানঃ সর্ববিষ্ঠানাং 

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং। 
ৰৃহ্মাধিপতির্বক্ধণোহধিপতি- 

বৃক্মা শিবো। মেহস্ত সদাশিবোম্‌ ॥ 


শাশ্বত পুরাতন হইয়াও যিনি নিত্য নুতন সেই সম্ভোজাতকে আশ্রয করিতেছি, আমি 
যেন তাহাকে প্রাপ্ত হই। সেই সম্ভোঞ্জাত পরমেশ্বরের উদ্দেশে নমস্কার । হে শিব, জজ্ঞান- 
অন্ধকার-সমাচ্ছন্প নানা জন্মের পথে আর আমাকে প্রেরণ করিবেন না) যাহাতে আমি 
এরূপ জন্ম অতিক্রম করিয়! তব্গ্ঞান লাভ করিতে পারি তজ্জন্ক আমাকে উদ্ধদ্ধ করুন। 
সংসারদুঃখনাশকারী শিবকে আমি বার বার প্রণাম করিতেছি । 


খিনি সমস্ত বিদ্যার নিয়ামক, সকল প্রাণীর প্রভূ বিশেষরূপে বিনি ৰেদের অর্থাৎ 
জঞানরাশির পরিপাঁলক, সুশ্ম্গতের প্রীণন্বরূপ হিরগ্যগর্ভের অধিপতি সেই বন্ধাঃ সেই প্রবৃদ্ধ 
পরমাত্থা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত শান্তরূপে আবিভূত হউন। যেন বুঝিতে 
পারি-_ আমি সেই সদাশিব, সদাশিব্ই বআমার গববূপ। 


কথা প্রনঙ্গে 
উচ্চশিক্ষার উচ্দ্ন্য ও দায়ক 


সম্প্রতি ভারতের বিশ্ববিস্ালয় গুলির শতবার্ষিকী- 
উৎসবানুষ্ঠান উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্তা ও দ্বায়িত্ব সম্বন্ধে 
দেশবানীকে নৃতন করিয়। সচেতন করিয়াছে, এবং 
খ্বভাবতই শ্িক্ষাব্যাপারকে কেন্্র করিয়! নান! প্রশ্ন 
ও সমালোচনা শুরু হইয়াছে। স্বাধিকার লাভের 
পর ভারতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে 
বিরাট পরিবর্তনের সুচনা হুইয়াছে__তাহা শিক্ষার 
ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে । 

শিক্ষার সমস্াগুলি নৃতনরূপ পরিগ্রহ করিতেছে। 
বিশ্ববিস্তালয়ের কর্তব্য ও সরকারের দায়িত্ব 
বাড়িয়াছে। জাতীয়-জীবনের সর্বক্ষেরে-কি শাসন- 
বিভাগে, কি শিলেঃ কি ব্যবসায়ে সর্বত্র এখন 
স্বাধীন চিন্তা ও স্বকীয় চেষ্টার প্রয়োজন । কোথা! 
হইতে ইহা আসিবে? অবস্তই উচ্চ-শিক্ষিত যুবক- 
দের ভিতর হইতে। প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্িক__ 
সকলের জন্তু; এবং উচ্চতম বিশেষ শিক্ষা বা গবেষণ! 
মুষ্টিমেয় প্রতিভাবান ছাত্রদের জন্ত,- অতএব এ 
উভয় স্তর আলোচনার বাহিরে রাখিয়৷ এখানে 
মধ্যব্তী শিক্ষার কথাই আমরা বলিতেছি। 

শিক্ষার এই স্তরে সাহিত্য, বিজ্ঞান, যন্ত্র, কৃষি, 
সব কিছুই অন্তর্গত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে অল্প 
সময়ের মধ্যে দেশের সর্ববিধ না হইলেও বহু অভাব 
দূরীভূত হইতে পারে । ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে 
পরিপূর্ণ, ভারতবাসী আজ নবজীবনসম্পদে ভরিয়া 
উঠিতেছে। শিক্ষাসহায়ে তাহার জীবনের মান 
বাড়াইবার-_-এই তো! উপধুক্ত সমস়্। 

জগৎ জুড়িয়! আজ থে সকল অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত আসিতেছে, মানব- 
সমাজ ও মানবমনের মুপগত বিশ্বাস গইয়! যে টান 
পড়িয়াছে- কোথায় তাহার পরিণতি? ধুজির 
পরাক্ষায় পুরাতন ধর্মবিশ্বাস গিয়াছে, প্রাচীন 


সমাজ-ব্যবস্থা যাইতে বসিয়াছে ; কিছুদিন আগেও 
মনে হইত__এগুলি বুঝি হিমালয়েরই মতে! অচল! 
কিন্ত হিমাচলও আজকাল চঞ্চলতার লক্ষণ প্রকাশ 
করিতেছে । 

ভারত আজ জগং-পরশ্রের সন্দুখীন! দিনে 
দিনে প্রাচীন-নবীন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্্য, ধর্ম-বিজ্ঞানের 
সংঘর্ষ বাড়িতেছে__ আরো বাড়িবে। শাস্তি ও 
সমাধানের জন্ত কোন দিকে তাকাইব? 

যাহার! বর্তমানের প্রয়োজনেই আত্মহারা, 
তাহাদের কি চিন্তা করিবার সময় আছে? যাহারা 
সুবিধাবাদী তাহারা তে! ভাগ্যান্বেষণেই বাস্ত। 
রাঞ্নীতি ও অর্থনীতি, সমস্তার পর সমন্তার স্থষ্টিই 
করিতে পারে-_সমাধান করিতে পারে না; প্রশ্নের 
পর প্রশ্ন তুলিতে পারে- উত্তর দিতে পারে না, 
বাক্জালের ও হিসাবের গোলক-ধাধায় পথ 
হারাইয়|__মানব-সমাজ্জকে বুদ্ধ হইতে যুন্ধাস্তরেই 
লইফ়া যাইতে পারে, শাস্তি দিতে পারে না। 

উত্তরের জন্ট, সমাধানের জন্য, শাস্তির জন্গ 
মানুষ আজও চাহিয়। আছে__ উচ্চত্তরের সাহিত্যিক 
বৈজ্ঞানিক শিল্পী সাধক ও কবির দিকে-_ ধাহারা 
সভ্যতার অষ্ট1 ধারক ও বাহক, উচ্চশিক্ষার নিভৃত- 
মন্দিরে ধাহাদের চিন্তা ও সাধনা নীরবে চলিতে 
থাকে--সত্য শিব ও সুন্দরকে ঘিরিয়!। 

চি এ ক 

জীবনের উদ্দেম্ত না জানিলে জীবনের উন্নতি- 
সাধন কিরূপে সম্ভব? আজকাল অনেক লেখকের 
একটা! “ফাশন” হুইয়াছে__উদ্দেস্তবিহীন জীবনবাধ 
প্রচার করা। হয়ত্ে! ব্যক্তিগত বিফলতার ভিত্তির 
উপর যুক্ির বালুকা-সহায়ে নিজ নিজ সৌধ রচনা 
করির! তাহার! আত্মতৃপ্তি লাভ করিক়াছেন। “জীবন 
বড় জটিল, জীবনের মুলরহন্ ছুজ্ঞে, মানুষ বড় 


চৈত্র। ১৬৬৩ ] 


অসহায়-_তাহার় কোন দারিত্থ নাই, উদদস্ত নাই ; 
ধর্ম একটা ভাবের নেশা, রাজনীতি একটা জু্বাখেলা। 
সব কিছু সন্দেহ কর, কিছুই বিশ্বাদ করিও না, 
যতট। পার ভোগ করিয়! যাও এই জাতীয় 
উদ্দেস্থশূন্ঠ দারিত্বহীন স্বার্থকেক্জিক মনোভাব বর্তমান 
মানবকে আচ্ছর করিতেছে ও বহুক্ষেত্রে ইহাই 
তাহার নানাবিধ অবনতির কারণ। গত ছুই 
মহাষুদ্ধ ভিক্টোরিয়া-যুগের প্রসন্নতা নষ্ট করিয়াছে, 
মানবের নিরাপত্ত। ভাতিয়! দিয়াছে; উপরি-উক্ত 
মনোভাব তাহারই অন্ভম বিষমক ফল । এই 
বিষক্রিপন| প্রতিরোধ করিবার, প্রতীকার করিবার 
রসায়ন--নৃতনতর চিন্ত!, নৃতনতর শিক্ষা । 

সকল শিক্ষা রই উন্দেগ্ত হইল--জগৎ ও জীবনের 
, একটি সমগ্র ও সাম্জনতপূর্ণ চিত্র চোখের সামনে 
তুলিয়া ধরা । এক বিষের বিশেষ জ্ঞান অর্জন 
করিতে করিতেই সকল বিষয়ের মোটামুটি জ্ঞান 
লাঁত করিতে থাকিলে একটি সমন্ববের দৃষ্টি খুলিয়া 
থার; নতুব! শিক্ষা কতকগুলি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের 
(101091708000-এর ) যোগফলে পরিণত হয় ও 
মনকে জশাস্ত বিভ্রান্ত করে। অন্তরের অন্তরে মানুষ 
চায় সর্বত্র একটা নিয়ম, শৃঙ্খস1 ও শরান্তি। জীবনের 
বিভিন্ন দিক বিশ্রেষণ করিয়া আমরা নান! কিছু 
শিখিতে পারি, কিন্তু যাপন করিবার সময় বুঝি 
জীবন এক ও অথণ্ড । উচ্চশিক্ষা মানবকে সেই 
জীবনের জঙ্তই প্রস্তুত করিবে। 

উপনিষদে স্বীক্কত হইয়াছে, “ছে বিচ্চে বেদিতৰো 
পরা চৈব অপর! ৮”-_ প্রাচীনকালে আরণ্যক গুরুর! 
বিশেষ বিশেষ ( অপর) বিস্তা শিক্ষা দিতেন বটে, 
কিন্ধ উপযুক্ত শিষ্যের হৃদয়ে জ্ঞান্দীপ জালিয়! 
দিতেন স্বীয় হৃদয়ের জলস্ত শিখা হইতে । জীবনের 
স্পশেই জীবন জাগির! উঠে, শুধু বই পড়িয়া বাঁ 
কথ! শুনিয়া মন ভারাক্রান্ত হয়। বছ বিষয় 
শিখিয়াও জ্ঞান হইল নাঃ আধার দর্শন বিজ্ঞান কিছু 
না পড়িয়াও কাহারও চোখে মুখে জান উদ্ভাসিত 


কথাপ্রসঙ্গে 


১১৫ 


হইয়া উঠিল! এই জ্ঞান আত্মজান। চরম জ্ঞান 
সকল জ্ঞানের ভিত্তি! এই উচ্চতম জ্ঞানলাতও 
অবশ্তই শিক্ষার শেষ ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য | “কন্টিন্‌ 
ভগবে! বিজ্ঞাতে সর্বষিদং বিজ্ঞাতং ভৰতি 1 এমন 
কি আছে স্বাহা জানিলে সব জানা হম? ইহাঁও 
উপনিষদের বাণী, খ্বি-বালকের প্রশ্ন ! 

জীবনের স্তর-বিভাঁগ থাকিতে পারে, কিন্ত 
জীবনকে থণ্ড থণ্ড করিয়! বলা চলে না--এতট। 
লৌকিক (55০8150), বাকীট! আধাত্বিক (9017- 
সেও) যেজ্ঞানলাভের পথে চলিবে সে কাঁজ 
করিবে না, যাহারা আধ্যাত্মিক হইবে তাহার! 
সামাজিক হইবে না_এ কথাও যেমন সত্য নয়, 
তেমনি ইহার বিপরীতও সত্য নয়। শিক্ষার যুগ 
উদ্দেন্ত সঙ্যান্তভৃতি ও জীবনগঠন। লৌকিক স্তরে 
ইহারই প্রতিরূপ-_নৃতন নৃতন প্রাকৃতিক সত্য আবি- 
সকার ও জীবিকার উপঘোগী করিয়া নিজেকে গড়ি! 
তোলা । কোনটিকেই আমরা খবহেলা1 করিতে 
পারি না। জীবনেরই প্রয়োজনে, ধুগের তাগিদে 
মনষ্যত্ে৫র দাবিতে আজ শিক্ষার্থীদের একান্ত 
প্রয়োজন-_পল্লবগ্রাহিতা বর্জন করি উৎকর্ষ অর্জন, 
নিজ্জের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রতিবেশীরও উন্নতি- 
সাধন; এবং প্রতিবেশীর পরিধি আঙ্জ ক্রমবধ মান। 

সমাজ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সংসার কল্যাণে 
বিধূত__এ কথ! মুখে উচ্চারিত হইলেও ব্যবহারে 
অন্তহিত। ব্রাঙ্ষণ-কষত্রিয়-বৈত্য-শক্তি বু ত্যাগ 
স্বীকার করিয়! শ্ব ত্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 
একদিন সমাজসেবা! করিত ; আজ তাহার অভাবে 
ব্যক্তিগত উচ্চাকাজ্ষ! অর্থনৈতিক জীবন ও দলীয় 
স্বার্থ রাষ্ট্রত্ীবন চালিত করিতেছে। জাতীয় উন্নতির 
জন্য, ঘথার্থ কল্যাণের জন্ত-_কি চিন্তার জগতে 
কি রাষ্পরিচালনার, কি ব্যবলাবাণিঞ্যে আজ একান্ত 
প্রয়োজন নুতন নেতৃত্ব ঘাঁহা ভারত-প্রতিভার 
অনুসরণে, ত্যাগ ও সেবার প্রাচীন ভিত্তির উপর 
আধুনিক উপকরণে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ গড়িয়া 
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তুলিষে। সেই আঁয়ত আদর্শও এই উচ্চ-শিক্ষার 
অঙ্গীভূত। এক জাতীয় থাস্ক শরীরকে রোগগ্রন্ত 
করে, এক-ব্ষয়ক শিক্ষা ও মনকে ভারাক্রান্ত করে। 
স্বাস্থ্যের জন্ত যেমন সামক্জনতপূর্ণ খান (9810০৩৫ 
816:) প্রয়োজন, তেমনি সর্বাজীণ উন্তির জন্ত 
সর্বাবয়ৰ বিস্তাও বর্তমানের অন্ততম প্রয়োজন । 

শুধু খাপছাড়া শিক্ষা, গ্রতিযোগিতা ও বিশেষ 
অভিজ্ঞতা দ্বারা ছুট চার জনের মানসিক ও আর্থিক 
উন্নতি হইতে পারে; কিন্তু সম্ি-উন্নতির জন্ত প্রথম 
প্রয়োজন-_সর্বালহন্দর প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষার 
বিভিন্ন বিভাগে সহযোগিতা ও জীবিকা-উপযোগী 
বিষয়ে উৎকর্ষ সাধন। আয়তভিত্বির উপরেই গগন- 
স্পর্শী চূড়া নির্ষিত হইতে পারে । গবেষণা, আবিষ্কার 
ও বিশ্যত্ব-অর্জনের বিভাগগুলি উচ্চতম স্তরে আবদ্ধ 
থাকিতে পারে__উপধুক্ত ছাত্রদের জন্ত। গবেষণার 
কৃতিত্বে ও যশঃসৌরতে চারিদিক আমোদিত হয় 
বটে, কিন্ত সাধারণ শিক্ষা দ্বারা সমগ্রজাতির 
গ্রাণশক্তির জাগরণ ন1 হইলে জাতির উন্নতি হইল 
না। শরীরের একটি অজ_যথা মন্তিষ্ক-__ পুষ্ট 
হইলেই তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যার না। রক্তাল্পতা 
ও রক্জছুষ্টি দূরীভূত হইয়া সার! শরীরে সতেজ রক্ত 
সঞ্চালিত ন! হওয়! পরন্ত স্বাস্থ্যের উন্নতি অসম্ভব । 
ব্যাপক নিরাশা ও ছুর্শশার কারণগুলি দূরীভূত ন! 
করা পর্ধস্ত দেশ কখনও উন্নতির পথে নিশ্চিত 
পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারিবে না। 

প্রাথমিক ও উচ্চতম শিক্ষার মধাস্তরেই আমর! 
উচ্চ শিক্ষার বিকাশ বেখিতে চাই--যাহা দার! 
জাতির ভ্রীবন ও কৃষ্টির মান ধীরে ধীরে বাড়িতে 
থাকিবে। প্রাথমিক শ্তরেই শিক্ষার্থীর চোখে 
জীবনের এমন একটি ছৰি ফুটিয়। উঠিবে যে, সে 
বুবিবে ছাত্রজীবন কখনও শেষ হয় না, সারাজীবনই 
শেখ। চলিবে--সঙ্গে সে শেখানোও চলিবে, 
আদান-প্রদানের প্রবাহ ব্যভীত জীবন-ধারা পদ্ছিন 
প্লে পত্সিণত হয়। মনের প্রসারই জীবনের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


প্রসার, হদয়ের উদ্দারতাই জ্ঞানলাভের চরম ফল। 
যথার্থ শিক্ষা যানুষকে দেয় ভয়শূন্ত পৌরুষ 
ও আত্মনির্ভরতা এবং অপরের সহিত তাহার 
ব্যবহারে ফুটিরা উঠে সহানুভূতি ও সেবার প্রবৃত্তি । 

ইছা সর্বজন-সুবিদিত যে, ভারতবর্ষে এখনও যে 
শিক্ষাপদ্ধতি চলিতেছে তাহা! যেকলের প্রবতিত 
পদ্থারই অনুসরণ। শাঁসন-কার্ধ পরিচালনার জন্স, 
ভারতকে পরাধীন রাখিবার জন্ত বিদেশী শাসকদের 
ইহা প্রয়োজনীয় ছিল? কিন্তু এখন ভারতের স্বাধীনত! 
সংরক্ষণের জন্ত। নূতন জাতি সংগঠনের জন্ত নৃতনতর 
শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের সময় আসিয়াছে । শিক্ষা 
শুধু নাগরিকতা -অভ্যাস বা নানা চিন্তার চবিত-চর্বপ 
নয়। প্রকৃত শিক্ষা জীবনাবেগকে সত্য ও 
স্থুনীতির পথে চালিত করে, শিক্ষার্থীকে জ্ঞান ও 
সেবায় উৎসাহিত করে। 

ঞ ঙ ধা 

স্বদেশের উন্নতিচিকীধু মনীবী বয়োজ্যেষ্ঠের! 
শিক্ষাব্যাপারে খুবই চিন্তামগ্ন) বিভিন্ন বিশ্ব- 
বিষ্তালয়ের সমাবর্তন-ভাষণে তাহাদের অনেকেই 
নানাবিষময়ে আলোকপাত করেন, বিশেষত বর্তমানে 
উচ্চশিক্ষার মানের অবনতির যে সকল কারণ তাহার! 
নির্দেশ করিয়াছেন_সেগুলি প্রণিধানযোগ্য। 
ছাত্র এবং শিক্ষকের ব্যক্তিগত যোগাযোগের অভাব, 
ছাত্রদের অসংযত আচরণ এবং শিক্ষকের বৃত্তি ও 
বেতন সম্মানজনক না হওয়াই তাহাদের মতে 
শিক্ষার মান অবনতিষ্প বিশেষ কারণ। ব্যক্তিগত 
যোগাযোগ ব্যতীত কৃষ্টির ও আদশের আদান- 
প্রধান সম্ভব ন্। এতছুদ্দেহ্যে নূতন ধরণের 
বিগ্ভালফ প্রয়োজন, পুরাতনগুলি বিদ্কার দোকানে 
পর্যবসিত হইতেছে । শিক্ষকের বৃত্তি সম্মানজনক 
করিতে হইলে সমাজে সসম্মানে তাহার প্রতিষ্ঠার 
ব্যবস্থা করিয়! দিতে হইবে ) নতুহ! উপযুক্ত যুবকের 
কেহ এপথে আকৃষ্ট হইৰে না। নানাবিধ অভাব 
ও অভিযোগের দরুূশ জনসাধারণের বিক্ষোভ ও 
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উচ্ছচ্ঘলতাব অবত্তই ছাত্র-সমাজে প্রতিফলিত 
হইবে; আবার ইহাও সত্য যে সুশৃঙ্খল যুবশক্তি 
ছাড়া জাতির উন্নতি অসস্ভব। যুবকেরই স্বপ্রদৃষ্ট 
ও আদর্শনিষ্টা দেশকে আগাইয়! লইয়া চলে। 
এই প্রচণ্ড যুব-শক্তিকে সংযত ও সংহত করিবার 
উপ।য় স্মগ্টি-কল্যাণের ভিত্তিতে শারীর শিক্ষার 
সহিত সামরিক শিক্ষা। ইহাতে তাহাদের বৃ 
শরীরের ভিতর সুসধ্যত মন বাঁস করিবে ; তবেই 
সম্ভব ব্রচ্মতেজের সহিত ক্ষাত্রবীর্ষের মিলন। 

গত ছুই মছাধুদ্ধ জগৎ জুড়িয়া শিক্ষার মান 
ও জীবনের মান যথে& অবনত করিয়াছে-__তথাপি 
দেখ! যার পাশ্চাত্য দেশগুলি পূর্ব মান ফিরিয়। 
পাইবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে ) তা ছাড়া 
দেখ! যায় শিক্ষার ব্যাঁপাঁরকে তাহারা বেশি ব্যাহত 
হইতে দেয় নাই। তাহারা মনে করে শিক্ষার 
ব্যাপারে খরচ থরচই নয়, উহ! তো! মুলধনকে 
খাটানো-_অধিকতর লাভের আশায়। আমাদের 
দেশে শিক্ষ/ ও শিক্ষকের জন্তট-কি সরকারের, কি 
জনসাধারণের মুক্তহন্তে ও মুক্তমনে খরচ কর! উচিত। 
কারণ শিক্ষাই গণতন্ত্রকে নিরাপদ করে, স্বাধীনতাকে 
রক্ষা করে। এখন প্রশ্নঃ ব্যয় হইৰে কোন্‌ শিক্ষা 
পদ্ধতি অনুদারে? প্রচলিত পদ্ধতির সময়োপযোগী 
পরিবর্তন করিতে হইলেও অনেকখানি চিন্তা ও 
পরিকল্পনা প্রয়োজন, নতুবা বহু জীবনের ক্ষতি 
অবন্স্তাবী। তাই সবক্ষেত্রেই নেতাদের আজ যথেষ্ট 
বিশ্লেষণী শক্তি, এতিহাসিক চেতনা! ও ভবিষ্যদ্দি 
প্রস্মোজন। তার জনও চাই নৃতনতর ন্ভৃতি | 

বাঁ কিছু পুরাতন তাই চিরস্তন, যেহেতু 
চিরাচরিত অতএব ভাপ-_ এই মনোভাৰ অগ্রগতির 
অন্তরায়। অতীতের স্বতি যেন একটা পাহাড়ের 
মত লামনের পথ কুধিয়া না দ্লাড়ায়। জীবনের 
পথে যঙ্দি গতিশীল থাকিতে হয় তবে একদিকে 
যেষন পুরাতনের মু্ধপুজ ছাড়িত্বে হইবে 
আবার অন্তদিকে বা কিছু নূতন-_তাহাই ভাল, 


কথাপ্রসঙে 
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এরূপ ভাবিলেও চলিবে না। পুক্লাতনের মধ্যে 
যা কিছু কল্যাণকর ভাহা' অবশ্তই গ্রহণ করিয়া 
নৃতনের ছাচে ঢালিয়া লইতে হইবে। উচ্চ শিক্ষার 
কেন্ত্রগুলিতে পুরাতিন ও নূতনের ঢেউএর দোলায় 
ছুলিতে ছুলিতে তরুণচিত্ত আগাইয়! চলিবে। 

কিরূপ সমাব্র-ব্যবস্থার জন্ত শিক্ষা দিতেছি__ 
শিক্ষাপদ্ধতি-রচক্কিতা্দের এ সন্ধে স্পষ্ট ধারণ! থাক! 
উচিত। জাপান ও জার্মানি তাহাদের অবস্থা 
বুঝিয়া সামরিক শিক্ষার উপর জোর দিয়াছিল। 
রাশিয়! ও চীন তাঁহাদের অবস্থার গ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
শিক্ষ/-ব্যবস্থা ব্যাপক শিল্পায়নের পথে লইয়া 
চলিয়াছে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকা! জানে তাহাদের 
বর্তমান অবস্থা, সেই অন্যায়ী তাঁহারাও চলিয়াছে 
শিল্পের পথে, কৃষ্টিকে ব্যাহত না করিয়া । আমাদেরও 
আজ বুঝিতে হইবে_-কি আমাদের প্রয়োজন? 
কোথায় আমর! চলিয়াছি_কোন্‌ লক্ষ্যে? এই লক্ষ্য 
সম্বন্ধে যদি আমর! একট! সিদ্ধান্তে ন! আসিতে 
পারি তো আমরা কোন না কোন একটা ভাবের 
শোতে ভাঁসিয়৷ যাইব। ছুইটি বিপরীত ভাবের 
ঘৃর্ণিপাঁকে পড়িয়া হালছাড়]! তরণী শেষে না বিপন্ন 
হয়| ভারতের শিক্ষার্দর্শ কাহারও অন্ধ অঞ্ুকরণ 
না হইয়া তাহার জাতীয় প্রতিভার অহ্ছসরণেই রচিত 
হওয়া উচিত। 

ভারতের গঠনতন্ত্রে অবস্ত সমাজ-দর্শনের একটি 
ধারা নির্ণাত হইয়াছে__যদ্দ্বারা তাহার শিক্ষানীতি 
নিয়ন্বিত হইতে পারে। সেখানে শ্বীুত হইয়ছে £ 

__সকল অধিবাসীর জন্ সামাজিক অর্থনৈতিক 
রাজনৈতিক স্ায়বিচার, 

-_সকলের চিন্তা! ভাব! বিশ্বাস ধর্ম ও উপাসনার 
স্বাধীনতা, 

--সকলের সমান সম্মান ও সমান সুষোগ। 

--সকলের মধ্যে ত্রাতৃত্ব-বিষ্তার, প্রত্যেকের 
মর্ধাদা ও জাতির একত্ব। 
অতএব আমরা! উদ্তভাবগুলি আয়ত করিবার জন 
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শিক্ষাপন্ূতি রচন! করিতে এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষা 
বিস্তার করিতে প্রতিশ্রত। 

শরীর, মণ্তিক ও হৃদয়ের সামজ্ত-পূর্ণ বিকাশের 
নিমিত্ত ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্জে সঙ্গে সমাজের 
প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হুইবে। ব্যক্তিকে ছাড়িয়া 
সমাঞ্জ নর। আবার সমাজকে ছাড়িয়া! ব্যক্তি নয়। 
সমাজে স্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ব্যক্তিগত 
দারিদ্রা অস্থাস্থ্য অশিক্ষা দূর করিতেই হইবে। 
অপামা থাকিলে অন্তার় অবত্যন্তাবী। মানুষের 
মধ্যে পরম্পর প্রীতির সম্বন্ধ, পাচদ্গনে একযোগে 
কাজ করিবার ক্ষমতা, মতবিরোধ জয় করিবার 
শক্তি, এ সমন্তই অনুশীলন করিতে হইবে । উপযুক্ত 
নেতৃত্থে ও জ্ঞানসমুন্ধ পদ্ধতিতেই ইহা সম্ভব। এ 
সকলই আজ শিক্ষার প্রয়োজ্খনীয় অঙ্গ । 

উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলি হইতে একদিক দিয়া 
যেমন বিভিন্ন-বিজ্ঞানবিদ্‌, নানাবিধ শিল্পী, সর্বসমাদৃূত 
সাহিত্যিক বাহির হইবে--অপরদিকে তেমনি রাষ্ট্র 
ও সমাজের নেতা এবং অভিজ্ঞ শাসনকুশলী বাহির 
হইবে। ক্আবার জাতীক্ক উন্নতির পরিপন্থী পথ 
ধরিয়া শাসকমণ্তলী কখনও ভুল করিলে ভুল ধরাইয় 
দিবার জন্ত যে নিরাঁসক্ঞ* মুক্তমনের প্রয়োজন 
_-তাহাও আপিবে এই সকল আলোক-কেন্ত্র 
হইতেই। দলীয় স্বার্থের কুটিকাচ্ছন্ন সমুদ্রে সেই 
আলোই পথ দেখাইয়া জাতীয়-তরণীকে নিরাপদ 
পোতাশ্রয়ে টানিয়! মানিবে। তার জন্য যে চিন্তা 
ও ভাষার স্থাধীনত! প্রয়োঞ্জন তাহাও শিক্ষাকেন্্র 
ছাড়া আর কোথার স্বনুলীলিত হইতে পারে? 
বিগ্কালয়গুলি মিস্ত্রি ও কেরানির কারথান! না হইয়া! 
হইবে অফুরন্ত বিত্যৎ শক্তির ডায়নামো। 

চি ও ষ্টী 

শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারই আজ সকলের প্রথম 
ও প্রধান দাবি! পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বুগ প্রবর্তক 
স্বামী বিবেকান্নন ভারতের ছুংখহ্রাশাহ মর্সাহত 
হইয়া এবং পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষণার অপূর্ব বিকাশ 


উদ্বোধন 
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দেখিয়! বঙরনির্ধোষে বারংবার ৰলিয়! গিরাঁছেন, 
“শিক্ষা, শিক্ষা শিক্ষ(_শিক্ষাই সেই সর্ব-রোগহর 
মচৌবধি__যাহা! দ্বারা মৃতকল্প ভারত সম্ীবিত 
হইবে! শিক্ষার যাঁদুষ্পর্শেই ভারন্তের অভাৰ 
দূরীভূত হইতে পারে-_জন্নাভাব বন্ত্াভাব ভিক্ষার 
দ্বারা মেটানো অসম্ভব, স্থাস্থ্যাভাবও বিদেশী 
ওষধ-পথ্য দ্বারা মিটিবে নাকিস্ত শিক্ষাই 
মানুষকে আত্মসম্মানসম্পন্ন করে, শ্বাবলন্বী করে__ 
ষাছা দ্বারা সকল অভাব দূরীভূত হয়। 

সকলেই ভাবিয়াছিল, বয়স্ক ভোটাধিকারের 


পূর্বেই সর্বক্ষণীন শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে; কিন্ত 
তাহা এখনও সম্ভব হয় নাই। ইহার জন্ত এখনও 
আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে! বস্তা ও ছুভিক্ষ- 


জনিত ছুঃখ যেমন আমরা যুদ্ধকালীন উদ্বোগের 
সাহাষ্যে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করি, দেশব্যাপী 
অশ্িক্ষা ও অভ্তান-জনিত দুঃখ ও অভাব দূর 
করিবার জন্ঠ কৰে আমর! অনুরূপ উদ্ভম করিব? 
দেশের আনাচে কানাচে নুতন শিক্ষার বন্থাষ 
কুসংস্কারের পচা ডোবা ভাসিয়! গেলে দেশ একদিনে 
নুতনরূপ ধারণ করিবে-_জনসাধারণ বুঝিবে তাহাদের 
দাবি-দাওয়া ও দায়িত্ব। তখনই স্বাধীনত'-সুর্ধের 
আলোক ও উত্তাপ কুটিরে কুটিরে অনুভুত হইবে। 
শিক্ষাবিষয়ে সাম্য অবস্ঠ স্ীকার্ধ, তথাপি একথাও 
অতি স্পষ্ট, যাহার! পুরুষাহুক্রমে নিরক্ষর তাহাদের 
দ্রাবিই সবাগ্রে! উচ্চশিক্ষিতেরা এতদিন তাহাদের 
বঞ্চিত করিয়া আভিজাত্য অর্জন করিয়াছে । আজ 
খণ-পরিশোধের সময় উপস্থিত 1 শ্থেচ্ছায় সেবার 
ভাবে প্রাপ্যটুকু মিটাইয়া দিপে সমাজের শিক্ষিত 
ও শিক্ষিত শুরের মধ্যে গ্রীত্তির একটি সংযোগসেতু 
রচিত হুইয়! সামা ও শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। নতুবা 
উচ্চবর্ণদের শৃ্টে বিলীন হইতে হুইবে_ইহাই সেই 
হুগপ্রবর্তকের ভবিত্যদ্বাণী। ভারতের শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে উন্নতি নির্ভর করিতেছে শিক্ষার এই 
আদান-প্রদানের উপর। বায়ুমগ্ুলে চাপের তারতম্য 
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হইলে যেমন বড় অবশ্তস্ভাবী, সমাজে শিক্ষার 
ক্ষেত্রে ও ধনবিভাগে সাম্য রক্ষিত না হইলে 
উপরিস্তর নীচে লামিবে এবং নিন্তর উপরে 
উঠিবে, সমাজ-বিপ্লবের পথে। 

ইতিহাসের মোড় ফিরিতেছে- বর্তমান খুগের 
ছাত্রের! ভাগ্যবান্। আজ কোটি কোটি লোকের 
ভাগ্যনিয়ন্্রণের জন্ত শত শত উপযুক্ত উৎকৃষ্ট কর্মী 
চাই, সহমত বৎসরের অজ্ঞানান্ধকার দুর করিবার 
জন্ত লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক চাই। উচ্চ শিক্ষিত 
যুবকেরা বুঝিয়াছে শিক্ষার কি শক্তি--তাহার! কবে 
ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে ছড়াইয়! পড়িৰে? শিক্ষার 
আলো, স্বাস্থ্যের উত্তাপ বিকীরণ করিবে ? এবং নৃতন 
শক্তিণালী ভারত গড়িয়! তুলিবে 1? সমস্ত! অনেক, 
বাধাও প্রচুর জাতিগঠনের কাজে দলাদলি ছাড়িয়! 
সহযোগিতার পথে শান্ত ও সহিষ্ণভাবে অগ্রসর হইলে 
নিশ্ঘ এই তন্ত্রাচ্ছন্ন জাতি শীগ্রই জাগিয়! উঠিবে,_ 
বুঝিবে কি তাহার ক্কপ্রি, কি তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য 
বুঝিধে--বিশের দরবারে কি তাথার করণীয়। 

পলীভারত যুৰশক্তিকে আহ্বান কাঁরতেছে - 
সাদরে আহ্বান করিতেছে_ সংগ্রামে আহ্বান 
করিতেছে! পলীজননী তাহার শ্যামল কোম্ল 
কোলে তাহার সন্তানকে ফিরিয়া চাহিতেছেন) 
ছুখে দারিদ্র্য রোগ অশিক্ষার সহিত সংগ্রাম করিবার 
জন্ত_স্বীয় সন্তানকে উন্ধদ্ধ করিতেছেন সেকি 
সাড়া! দিবে ন1? সেকি আজও মাতিঙ্জা থাকিবে 
শহরের স্বার্থ-প্রতিযোগিতায়? সে কি সেখানেই 
তাহার সারা জীবন ও সর্বশক্তি নিয়োজিত করিবে? 
কৰে সে ফুটাইয়া তুলিবে মনোময় ভারত? দিকে 
দিকে ফুটিয়া উঠিৰে স্থু্টী ছবির মত শান্ত তপোবন 
শিক্ষায় শ্বান্থ্ে সন্দর, কৃষি ও শিল্পে সমৃক। এ 
সকলের জন্ত আঙ্জ শিক্ষাভিমানী যুবকদের হইতে 
হইবে ত্যা্ী কর্মামুরাগী। নিরলস স্বার্থশৃন্ত ও সংঘবদ্ধ! 
অন্ধকার নিরাশার মাঝে তাহারাই বহন করিয়া 
লইরা! যাইতে পাঁরে আশার আলো! । 


কথাগ্রদজে 


১১৪ 


কেহ আমাদের শত্রুও নয় বা বনুও নয়_ আলম 
আত্মগ্রসামই আমাদের শত্রু, আত্মনির্ভর বর্মশকজিই 
আমাদের বন্ধ।/। আমরা নিজেরা না করিলে অপর 
কেহ আসিয়! রাতারাতি আমাদের উন্নত করিয়! 
দিবে না। অশিক্ষিত অভুক্ত জনসাধারণ কখনও 
মহাজাতিতে পরিণত হয় ন1) রাজনৈতিক স্বাধীনতা! 
আমাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলত। আনে নাই। শিক্ষা- 
সহারে সকল বাধা অতিক্রম করিয়!__আঁমার্দেরই 
আমাদের অননবস্ত হ্বাস্থ্যশিল প্রভৃতি সমস্তার সমাধান 
করিতে হইবে । যে চেতনার অভাবে একট! জাতি 
পরাধীন হয়, অবনত হয়_শিক্ষাসহান্ধে সেই অভাব 
পুর করিতে না পারিলেঃ জাতি বারংবার কোন ন! 
কোন প্রকার স্বৈরাচারের পদ্দান্ত হইৰে। 

০ ঙ ক 

ব্যক্তিগত, জাতিগত উন্নতি ছাড়! উচ্চশিক্ষার 
আর একটি উদ্দেশ্ত আছে সেটি প্রায়ই স্ত্র 
উপেক্ষিত ; সেটি বিশ্বগত, মানবতাবোঁধের উপর উহা 
প্রতিষ্ঠিত। সমাজদর্শনে যে ভ্রাতৃত্ব শ্বীরুত হইয়াছে, 
তাহারও তিনটি স্তর প্রথম ব্যক্তিগত বা! পারি- 
বারিকঃ ছিতীয় ভাষা বা কৃ্টিগত, দেশগত ঝ| 
জাতীর-_মতঃপর আন্তর্জাতিক ব1 বিশ্বমানাবক ৷ 
এই বিশ্বমানবতাবোধ জাগ্রত করও উচ্চশিক্ষার 
অগ্ততম উদ্দেশ্য । জাতি ধর্ম জীবিকা! বৃত্তি-সব 
কিছুর উধ্বে, সব কিছুর মুলে মনে রাখিতে 
হইৰে--“আমরা মানুষ । এই বোধই সমগ্র মানব- 
জাতিকে এক পরিবারে পরিণত করিতে পারে। 

রাজনীতিক্ষেত্রে কখনও বিশ্বশান্তি স্থাপিত 
হইবে না, কৃণ্টির ক্ষেত্রেই ইহা সম্ভব । “বিশ্বশান্তির 
জন্ত যুনধ' নিত্যনিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছে__কৃিকেজরো, 
স্কুলে কলেঞ্জে ও বিশ্ববিগ্ঠালয়ে। বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন 
জাতি, বিভিন্ন ভাষাভাবীর পরস্পরকে বুঝিবার ও 
বুঝাইৰার চেষ্টার মধ্যেই উহার বীজ নিহিত। ব্যক্তি- 
গত জাতিগত স্বাধীনতা! ক্ষুপ্ন ন। করিয়াও অপরকে 
গ্রহণ করা সম্ব_ বর্তমান ধুগে এই উদ্দারভাঁৰ 


১২৩ 


হদয়ঞ্জম করিতে হইবে । এই ভাবের অভাবেই 
সকল ভাবসংধর্ষ; এই ভাবের প্রতিষ্ঠাতেই শাস্তি! 

মানব-জীবন ও ব্যক্তির মূল্য স্বীকার করাই এ 
ভাবের ভিত্তি। যাহা কিছু ইহাকে খর্ব করে তাহাই 
বর্জন করিতে হুইবে। জীবনের বিডির দ্বিক 
যেখানে অবহেলিত, কৃষ্টির বিভিন্ন বিকাশ যেখানে 
অসম্মানিত, সমষ্টির নামে বাষ্টি যেখানে উপেক্ষিত 
উৎপীড়িত, ক্ষুদ্র যেখানে বৃহত্যস্ত্ররে অংশমান্রে 
পরিণত, এরূপ বাবস্থা আমাদের শিক্ষারর্শের 
বহিভূতি। 

মনে রাখিতে হইবে গ্রাত্যে কটি জীবন এক একটি 
নূতন অভিযান। এই জীবন ও ব্যক্তিকে শ্র! 
করিতে শেখাঁমা্র বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তরুণ মনের 
তাল মিলাইয়া দেওয়/--উন্নততর জীবনের জন্ত 
তাহাকে প্রস্তুত করাই উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্ত | শিক্ষার 
উদ্দেন্ত মাত্র বুদ্ধির বিকাশ নয়, শুধু জীবিকার 
উপায়ও নয়, অস্তনিহিত শক্তি কল্পন! ও ভাবাবেগকে 
উদ্ধন্ধ করিয়া যথার্থ পথে চাঁপিত করাও শিক্ষার 
উদ্দেসশ্ত হৃদয়ের ৰিকাশেই, সহাহ্ুভৃতিতেই এবং 
স্বেচ্ছা প্রণোদিত সেবায় উহার চরম সার্থকত। ! 

10৮৩ 10 061071000 23 0 3619-- 
প্রতিবেশীকে ভালবাসো-_নিজের মত করিয়া 
কথাটি কত ছো'ট--অথচ কত বড়! শিক্ষার সকল 
আদর্শ ও উদ্দেশ্য এই মহাবাক্যে নিহিত রহিয়াছে । 
পাশের মানুষটিকে ভালবাসার মধ্যে যে সত্য, যে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ঘ--ওয় সংখ্যা 


কল্যাণ নিহিত--তাহারই ব্যাপক গ্রয়োগে বিশ্বশান্তি 
- ইহা স্বতঃলিদ্ধ। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এতদিনেও ইহা 
সম্ভব হইল ন! কেন? এবং কখনও যে সম্ভব হইবে 
বলিয়।ও ত মনে হর না। তবু বলিতে হয়, শিক্ষার 
ভিতর দিয়াই এঁ অসম্ভবের সাধনা ! 

শিক্ষার সফলতা নির্ভর করিতেছে শিক্ষকের 
উপর। শিক্ষক মানবজাতির নীরব সেৰক, 
ইতিহাসের আৃশ্ঠ অভিনেত! | শিক্ষকের আদর্শে ও 
সাহ্চর্ধে শিক্ষ/! জীবনের পরতে পরতে মিশিক্া 
যাইবে। শ্িক্ষ! কেনাবেচা ন! হই! হইবে অন্তরের 
আদান-প্রদান। শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সার্ধক হইবে 
সেই দিন__যে দিন শিক্ষার্থী একটি পরিপূর্ণ "মানুষ? 
রূপে বিকশিত হুইয়! উঠিবে। পুরাকালে ছাত্র- 
জীবনের আরম্তে ও শেষে যে উপনয়ন .ও সমাবর্তন- 
প্রথ ছিল-_সেখানে ছাত্রদের জীবনের উদ্দে্ত ও 
দায়িত্ব স্থন্ধে সচেতন করা হইত। বর্তমান কালের 
উপযোগী করি! তাহার পুনঃপ্রবর্তন করিলে ছার 
জীবনের প্রারভ্তেই শিক্ষার্থী বুঝিবে_-কি তাহার 
উদ্দেন্তঃ আর শেষে বুবিবে--কি তাহার দারিত্ব। 
জীবন ও জগতের গ্রকৃত রূপ তাহার চোখে ফুটিয় 
উঠিবে--শাস্ত সমাহিত মনে সে সংসারে কর্মক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিবে, সমাজের সেবা! করিতে । উপযুক্ত 
শিক্ষক ও গুরুর আদর্শেই সে ধীরে অথচ গ্রবগতিতে 
জীবনের পথে আগাইর! চলিবে। উধ্বুখী শিক্ষার 
অনির্বাণ অগ্নিশিখ| জলিতে থাকিবে। 


তাহাদের ঘরে আলো! নাই, শিক্ষা নাই। দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কে তাহাদের 
ঘরে আলোক ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে? 


-বিবেকানন্দ 


শরণাগতি* 


স্বামী বিশুদ্ধানন্ৰ 
( সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ) 


“বেডাল-ছান! হবি, বাঁনর-ছানা হবি না।? 
বানর-ছান! মাকে জড়িয়ে ধরে থাকে, এ গাছ থেকে 
ও গাছে লাফিয়ে যাবার সময তার পড়ে যাঁওয়ার 
সম্ভাবনা । মাকে ধরে থাকলেও তার পতনের 
সম্ভাবনা বেশি। তাই ঠাকুর বলতেন “ৰানর-ছানা 
হবি না» বেড়াল-ছানা হবি--মা খানে রাখেন, 
ছেঁসেলে বা! ত্রান্তাকুড়ে, কিংবা বিছানায় যে অবস্থীয় 
মা তাকে রাখেন, বেড়াল-ছান! সেই অবস্থাতেই 
খুশী থাকে । সে মাকে ডাকে মিউ মিউ করে। 
মায়ের ওপর তার পূর্ণ নির্ভরতা, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ । 
তগবানের উপর পূর্ণ নির্ভরত! বোঝাবার জন্ত ঠাকুব 
এই উদ্দাহরণটি দ্বিতেন। এটি সকল শাস্ধ ও 
সাধনার শেষ কথ £ ভগবানে আত্মসমর্পণ। কি 
নির্ভরতা! বেড়াঁল-ছানার কোন অভিযোগ নেই, 
সে শুধুমাকে ডাকে । সংসারে আমাদের থাকতে 
হৰে এই বেড়াল-ছানার মত, ভগবানে পূর্ণ 
আত্মসমর্পণ করে। পূর্ণ শরণাগতি চাই। 

এই নির্ভরত! আসে তাকে ভালবাসলে । পাঁচ 
বছরের ছেলে, সে জানে একমাত্র মাকে। সে 
নায়ের ওপর পূর্ণ নির্ভর করে চলে। থিদদে পেলে 
মাকে জড়িয়ে ধরে, ভয় পেলেও মা-ই তার 
আশ্রয়। মা বই সে আর কিছু জানে না। 
মায়ের ওপরই তার সৰ নির্ভর। এটি আমাদের 
বুঝতে হবে, এতেই আসবে শীস্তি। বালক যেমন 
মার ওপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে সেই 
রকমটি হতে হবে। 

ভগবানকে এইভাবে সব সমর্পণ করলে, তিনিও 
আমাদের খাওয়া-পরার সব ভার নেন। গীতার 
ভগবান একে জনন! ভক্তি বলেছেন। সংসারে 


শাস্তি ও আনন্দ লাঁভ করতে হলে এই ভক্তি 
চাই। মায়ের ওপরেই স্ব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে 
নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। 

“অনন্যা শ্শন্তয়স্তো মাং যে জনাঃ পরুপাঁসতে। 

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহুম্‌॥+ 
যার যন তাতে সমাছিত,তার সব দায় সবভার তিনি 
মীথায় করে বয়ে পৌছে দেন, লোক মারফৎ পাঠিয়ে 
দেন না। তাতে সৰ সমর্পণ করলে কত বড় দায়িত্ব 
তিনি গ্রহণ করেন। আর আমর! বেণী বুদ্ধিমানের 
মতো নিজের বুদ্ধি খরচ করে ভগবানের ওপর ভরস! 
না করে নিজের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে চলি 
আর প্রতি পদে আঘাত পাই। 

যোগ” শব্দের অর্থ-_না পাওয়া জিনিস পাওয়া, 
আর “ক্ষেম? শব্দের অর্থ-পাওয়৷ জিনিস রক্ষা 
করা। ভক্ত ভগবানের এই যে সম্বন্ধ এটি বড় 
অডুত, সব ভার তিনি নেন। এইরূপ কিংবদ্তী 
আছে যে, কাশীর এক পণ্ডিত অন মিশ্র শাস্তজ্ঞ 
নিত্য ভোর-রাত্রে দশাশ্বমেধ ঘাটে নান সেরে 
পূজা করে গীতা পাঠ করতেন। গীতা পড়বার 
সময় উক্ত শ্লেকটি তাঁকে নিত্য ব্যাকুল করত। 
তার মনে সংশয এলো, ভগবান মাথায় করে সব 
ভার বয়ে দেন, কি আশ্চর্য! সংশগ়াকুল মনে শেষে 
তিনি স্থির করলেন, ভগবান বয়ে দেবেন কি? তিনি 
দান করেন। এটা “দদাম্যহম্‌” হবে, “বহাম্যহম্‌, 
নয় । এই ভেবে গ্রোকের এ জায়গাটি লাল কালি 
দিয়ে কেটে দিদাম্যহম্ লিখে দিলেন। তার পর 
তিনি ছি গ্রহের গানে গেলেন। তাদের সাংসারিক 
অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না; তার গৃহিনী ্গানাহ্িক 
শেষ করে মহা চিস্তায় পড়েছেন, কি রায় হবে আজ ! 


* আসানসোল প্রীরামকুফ্ মিশন জাঞ্রমে পুজাপাদ মহারাজের ১৮.১১.৫৬ তারিখের একটি ধর্মপ্রসঙ্গ । 
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ঘরে তো কিছুই নেই, স্বামী ফিরে এলে তাঁকে কি 
থাওয়াবেন। শেষে চিন্তার কোন কৃল না পেকে, 
ভগবান যাঁ করেন+,_ ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে 
রইলেন। কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ কে যেন তাদের 
দরজায় ঘা দিল। তিনি তাঁড়াতাড়ি দবজা খুলে দিয়ে 
দেখলেন, ছুটি অপূর্ব সুন্দর বালক, পরনে তাদের 
সুন্দর ধুতি, মাথায় করে তারা ছু'ঝুড়ি ভরতি নানান 
রকম তরকারিঃ ফলমূল এনে ডাঁকাডাকি করছে। 
আর অদ্ভুত ব্যাপার তাদের দুজনের বুক রক্তাক্ত 
ক্ষতবিক্ষত, দূর দর ধারে ছুঞ্জনেরই বুক বেয়ে 
রক্ত বরছে। তিনি আকুল হয়ে তাঁদের এই 
রক্তপাতের কারণ জানতে চাইলেন, আর জিজ্ঞেস 
করলেন, এই তরিহরকাঁরিই বা কে দিল; তাঁর! 
কিন্ত কোন কথার বিশেষ উত্তর ন! দিয়ে, ঘরের 
মধ্যে ঝুড়ি নামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। 
মহিলা! ব্যাপারটা কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন 
না। তবু বার বার ছেলে ছুটির বুকের সেই রক্তের 
কথা তার মনে উঠে তাকে আকুল করে তুলতে 
লাগল। ক্রমে যখন তাঁর হ্বামী ঘরে ফিরে এলেন, 
তখন তিনি আস্পুধিক সমস্ত ঘটনা বলে ছেলে 
ছটর বুকে ছুরিকাঘাত জনিত সেই রক্তপাতের 
কণাও বললেন। স্বামী ভক্ত, তিনি শুনেই সব 
বুঝতে পারলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, মহাঁভাগ্যবতী 
তুমি, ভগবান বালকবেশে এসে তোমার সামনে 
ন্লাডিয়েছিলেন। আমার সংশয় সন্দেহ মিটাবার 
জন্ত, তিনি মাথায় করে আমার বোঝ! বয়ে দিয়ে 
গেলেন। আমার কলমের লাল কালির আচড় 
রক্জের স্বাক্ষর হিসাবে তিনি বুক পেতে নিয়েছেন। 
আজ সব সন্দেহের আমার অবসান হ'ল 
“দদাম্যহম্‌” নয় “বহাম্যহম্‌ই ঠিক। 
সত্যই_-শরণাগতের তিনি অনস্তশরণ, অভয় 
আশ্রয়। ঠাঁকুরও তাই বলেছেন, “বেড়াল-ছান! 
হও |” তিনি সব ভার মাকে দিয়েছিলেন। মা-ও 


তাই সৰ যোগালেন তার জন্ত। তার পঞ্চবটী 


উদ্বোধন 
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ঘেরবার কঞ্চি, দড়ি মা পেরেকটি পর্বস্ত তিনি 
যুগিয়েছিলেন। তার অবর্তমানে শ্রীরামকষের 
সেবার জন্ত মধুরবাবু একবার তাকে যাট হাজার 
টাকার জমিদারী লিখে দিতে চেষেছিলেন। তাতে 
ঠাকুর বলেছিলেন, “আমার মা, আবার আমার 
জমিদারী, কটা! জিনিস আমার হবে। মা থাকলে 
সব হবে। ও সব চাই না!” শরণাগতি-- 
ভগবানে পূর্ণ নির্ভরতা__আত্ম-সমর্পণ--এই হচ্ছে 
অনন্চিন্তা । 

«সংসারে থাকবি, ঝডের এটে! পাত ভয়ে 
হাওয়া যেদিকে নিয়ে যায় তাকে, সে আস্তাকুডও 
হতে পারে কিংবা বড় লোকের দালানেও হতে 
পারে, যে দ্রিকে ছাওষার খুশি সেই দিকেই দে নিয়ে 
যাঁৰে পাতাকে । পাতার কোন নিঙ্গস্থ সতত! নেই, 
সম্পূর্ণ ভার ছোড় দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে সে। 
সাধনার শেষে আঁসে এই অবস্থা। সম্পদ এশ্বর্ষের 
মধ্যে যে ভালবাসা, তার শেষ নেই) আরো চাই, 
আরো দ্লাও এই ভাবে চাওয়া ক্রমশঃ বেড়েই 
চলে। এতে শীস্তি মেলে না। এই পশ্ব্ধ সম্পদ 
ডেকে' আনে অশান্তি আর ছশ্চিন্তা। এর 
থেকে মুক্তি পেলে শবে আসে শাস্তি। ঠাকুর 
চিলের উদাহরণ দিতেন, মাছটি ফেলে দিলে তবে 
নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারবে। বাসনা ত্য।গ করলে 
তৰে শান্তি। নইলে টাকা, গয়ন!, অন্ুথবিস্থথের 
জন্ত ছুশ্চিন্তাগ্রন্ত হতে হবে। আসল ছ্িনিস সত্য 
ধর্ম ভগবান। সব ছেড়ে যদ্দি তার ওপর টান কয়, 
ভালবাসা হয়, তবে তো সবচেয়ে স্মসার। তার 
দিকে তুমি যদি এক পা এগিয়ে যাঁও, তিনি তোমার 
দিকে একশো! পা এগিয়ে আসবেন। 

এই সমস্ত বিষয়-বাসন! নিয়ে মনের স্বাভাবিক 
চঞ্চলতা আরও বেড়ে যায়। এর মধ্যেও শাস্তির 
পথ আছে) কিন্তু আমরা সে পথে যাই না। এই 
দেহস্থথের আসক্তিতেই আমরা! নোঙর ফেলে 
আছি। চারটি মাতাল মদ খেয়ে একবার নৌকা 
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বিহার করবে ঠিক করলে। নর্দীতে গিয়ে একটি 
নৌক! নিকে চারজন তাঁতে উঠে বনলো-_একজন 
গেল হালে, আর তিনজন ধরলো! দীড়। ভাবছে 
বেশ নোক| চলছে, সার! রাত ধরে তার দাড় 
টেনেছে। ভোর যখন হ'ল, তাদের নেশাও 
তখন একটু ফিকে হয়ে এসেছে । হঠাৎ তার্দের 
হ'শ হ'ল যে দারা রাত তারা একই জায়গায় 


রয়েছে । কি ব্যাপার, না দেখলে নোঙর তোল! 
হয় নি। সার! রাত তারা একই জায়গায় ধবাড়িয়ে 
দাড় বেয়েছে। এই আস্‌্ক্তি নোঙর, এটি ন! 


তুলতে পারলে কিছুই হবে না, সব পরিশ্রমই ব্যর্থ । 
যত সাধন-ভজন জপ-তপ করো না কেন, আসন্ি 
থাকলে কিছু হবে না। আসক্তি-নোউর গে 
তুলে ফেলো। 

ঠাকুর এক চাঁধীর গল্প বলতেন। সে সারাদিন 
পরিশ্রম করে নালা কেটে ক্ষেতে জল সেচেছিল। 
কিন্ধ সারাদিন পরিশ্রমের পর সে অবাক হয়ে 
দেখলে তার ক্ষেত যেমন শুকনো ছিল তেমনিই 
রয়ে গিয়েছে । অনেক খোজাধুর্জির পর সে 
দেখতে পেল নালাঁর মুখে ইছরের কতকগুলি গর্ভ। 
সমস্ত জল এ গঠ দিয়ে মাটির নীচে অনুদিকে চলে 
গিয়েছে। সাঁধকেরও এ রকম কামন!-বাপনার 
গর্তে সব পরিশ্রম ব্যর্থ হর। 

আত্মসমর্পণ আপনা! থেকে আসে না। মন 
চঞ্চল, তাকে স্থির করতে হবে। অজুন পধস্ত 
বলেছেন, বাযুকে যেমন নিগ্রহ করা যাঁয় নাঃ 
মনকেও তেমনি বাঁধা যায় না। এর উত্তরে শ্রীক্ণ 
বলছেন, মনকে বশে আনবে, কি করে শোন: 
প্কত্যাসেন তু কৌস্তেক়। বৈরাগ্যেন চ গৃহাতে ।” 
নাসক্তভাবে অভ্যাস করলে সব সম্ভব হয়। 

চাই সাধন। সব কিছু হয় এই সাধন 
থেকে। কিন্ধু সেই সাধন সম্ভব হয় আবার কৃপা 
থেকে। কৃপা পেতে হলে কিছু করতে হয়। 
কপ মানে_করে পাওয়া। ্ক'-মানে করাঃ 


শরণাগতি 
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“পাঁমানে পাওয়া । সাধনার শেষে আসে আত্ম- 
সমর্পন। যার মন তগবানে সমাহিত হযেছে, সেই 
পারে আত্মসমর্পণ করতে । যে সব তাকে দিয়েছে 
ষেই পারে নিশ্চিন্ত হতে। 

ঠাকুর ছুই বেয়ানের গলে এটি সুন্দরভাবে 
বুঝিয়েছেন। আমরাও সংদারে, ভগবানকে ডাকি 
এক হাত তুলে। ঠাকুর বলতেন, আমি দুহাত 
তুলে নাচি। সংসারের কামনা-বাসনা বগলে 
চেপে, এক হাত তুলে নাঁচলে আনন্দ হম না। 
তাই সব ছেড়ে দিয়ে, ছুহাত তুলে তাতে নির্ভর 
না করলে আনন্দ হয় না। এই নির্ভরতা আসে মন 
শুদ্ধ হলে, তখন সব বাঁপনা যায় তার দিকে। 
বিবমল সমন্ড মন দিয়ে চিন্তামণিকে ভালবেসেছিল। 
কিন্ত একটি কথায় সব পালটে গেল। ষোল 
আনা মন-ঘা চিন্তামণিকে দিয়েছিল তার মোড় 
ফিরিয়ে দিলে ভগৰানের পায়ে। 

তুলসীনাস, যিনি আজ প্রাতংম্মরণীয়, তিনি 
বিবাহিত জীবনে বড় স্ত্ণ ছিলেন, স্ত্রীর শরচল ধরে 
বেড়াতেন। তারও পরিবর্তন হল একটি কথাঁয়। 
স্ত্রীকে একবার তার অনুপস্থিতিকালে শ্বশ্ুঠাকুরাণীর 
অনুমতি নিয়ে বাপের বাড়ী যেতে হয়। বাঁড়ী 
ফিরে এসে স্ত্রীকে ন! দেখে তুলসীদান মায়ের 
কাছে কারণ জানতে পেরে মাঁকেই প্রথমে খুব ধমক 
দিলেন, তারপর নিজেই ছুটলেন স্ত্রীর পাঁলকির 
উদ্দেশে । বহুদূর ছুটে গিয়ে যখন স্ত্রীর পালকি 
তিনি ধরলেন, তখন তার অবস্থা শোচনীয় । সমঘ্ত 
মুখ রৌদ্রে লাল, হাটু পর্যন্ত ধুলো। এই অবস্থায় 
তাঁকে দেখে তীর স্ত্রী হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং 
বললেন, £এই দেহের অস্টি-চর্মের প্রতি তোমার যে 
ভালবাসা,তা যদি প্রামকে দিতে তবে নিশ্চয়ই ভব- 
বন্ধন হতে মুক্ত হতে ।” এই ভৎনায় তার চেতন! 
হ'ল। তিনি সমণ্ত মন ফিরিয়ে নিয়ে ভগবানকে 
দিলেন। সাধনার অন্তরাঙ্থ এই আসক্তি। এর থেকে 
মুক্ত হতে হ'লে তজি নিয়ে সংসারে চলতে হবে। 


১২৪ 


ঠাকুর মাস্তলের পাখীর উদাহরণ দিযে শরণা- 
গতদেয় অবস্থা বোঝাচ্ছেন। জাঁহাঁজটি খন মাঝ 
দরিয়া এসে পড়েছে তখন পাখী আশ্রয়ের জন্ত 
ব্যাকুল হয়ে একবার উত্তরে, একৰার দক্ষিণে, 
একবার পূর্বে, একবার পশ্চিমে বহুদূর পর্বস্ত ঘুরেও 
কোন কুলকিনারা না পেয়ে শেষে শ্রাস্ত হয়ে 
আবার সেই মাঘ্তলের ওপরই বসল। মানুষও 
এই রূকম সংসারের জালা যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে কোন 
নিম্তারের পথ ন! পেয়ে বুঝতে পারে,_তগ্বান ভিন্ন 
তার গতি নেই, তার শরণ নিলেই শরাস্তি। 
গীতায় শ্রভগবাঁন বলছেন, তুমি স্থিরচিত্ে 
শোন £ তোমাকে সর্বগুহাতম কথা শোনাচ্ছি__ 
তুমি আমার অতি প্রিয়, তোমার কল্যাণের অন্ত, 
তোমাকে বলছি, ষে আমার ভক্ত শুধু তারই 
জন্ত এ উপদেশ দিচ্ছি। অর্ঞুনকে উপলক্ষ্য করে 
বিশ্ববাসী সকলকেই তিনি বলেছেন, সকপকে 
মায়া-যস্ত্রে ফেলে তিনি ঘোরাচ্ছেন। সকলের 
ভেতরেই তিনি রয়েছেন। আমর! ঘুরছি অবিরত। 
কিন্ত এর থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কি? পূর্ণ 
নির্ভর! আর আত্মসমর্পণ। “আমার ও “আমি'তে 
বন্ধ হয়ে সবাই বুরছে। এর থেকে নিপ্তারের 
উপায় তিনি বলছেন, “তমেৰ শরপং গচ্ছ সর্বভাবেন 
তারত'। কায়মনোৰাক্যে তার শরণাগত হও । 
এতটুকু ভাবের ঘরে চুরি থাকবে না। সব আসবে 
ভালবাসার ভেতর দিয়ে। যে যত নিজের জন্ 
ভাববে, ভগবান তার থেকে তত দূরে সরে যাবেন। 
ংসার মানে যাতাম্মাত। 'পরিশ্রান্ত হয়েছি, 
আর পারি না দীর্ঘ পথ চলতে, এইবার রেহাই দাও 
গ্রভূ--এই ভাব মনে না৷ এলে তাকে পাওয়া যায় 
না। তাই মন মুখ এক করো, তবেই *ত্বৎ প্রসাদাৎ 
পরা শাস্তিঃ*, এই পথ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। তার 
পা জড়িয়ে ধরো, কামনা-বাঁননার মোড় ফিরিয়ে তার 
সঙ্গ কামনা কর। আসক্তি হোক তাতে। শাস্তি 
পেতে হ'লে বাইরের মন গুটিয়ে এনে তার পাদপদ্ে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ ৩য় সংখ্য। 


সমর্পণ করে! “অকামো বিষুকামো বা” । ঠাকুর 
বলতেন, “হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়।” যাকে 
পেলে সব পাওয়! যায় তাকে চাও, যার থেকে শ্রেষ্ঠ 
লাভ আর নেই, সেই অন্ত্ধামীকে আশ্রয় করো। 

তিনি বলছেন, “সর্ধধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং 
শরণং ব্রঙ্গ,_তোমাকে আমি ধুয়ে মুছে সাফ করে 
নেব, সৰ কিছু পরিত্যাগ করে যদি তুমি আমার 
শরণ নাও তৰে তোমাকে মালিন্মুক্ত করে আমার 
যোগ্য করে ন্বে। আবার তিনি বলছেন, 'মন্মন! 
ভব মন্তক্রে|, মদ্যাজী মাং নমস্কুরু । আমাকে 
ভালবাসো, আপনার জ্ঞান করো, বাইরের অনিত্য 
জিনিস দেখে ভুলে থেকো! ন!, আমার উপাসনা 
করো, বঁমার ভক্ত হও, সংসারের কাজ করো 
আমাকে অবলম্বন করেঃ তাহলে আমাকেই লাভ 
করৰে। শ্রাভগবান নিজে প্রতিজ্ঞ। করে বলেছেন । 
আমর! 'আমিত্বকে থোটা করে কাঁজ করি। কিন্তু 
'আমি'র পেছনে যে তিনি রয়েছেন সেটি দেখি 
না। তাই তিনি বলেছেন, ঘআহম্ ছেড়ে তাকে 
ধরে!। শরণাগত হও। আমি পশ্চাতে রয়েছি 
আমাকে নমস্কার করো । জীবনের লক্ষ্য যদি শাস্তি 
লাভ হয়, তুমি আমাকেই লাভ করবে। এই তার 
রাস্তা। এই জীবন গঠনের আদর্শ পাবে গীতায়, 
কথামৃতে। কিন্ধ শুধু বই পড়ে কিছু বিশেষ 
হয় না। *সাধন কব্না চাছিয়ে” মীরা যেমন বলতেন, 
সাধন চাই। আকুলতা৷ চাই আর চাই তাতে সব 
সমর্পণ। ভার লাঘৰ করতে হ'লে, বোঝ! হালকা 
করতে হ'লে তাঁকে ভার দিয়ে দাও। ভক্ত কৰীর 
ব্লতেন: “চলতি চাঁন্বী সব কোঈ দেখে, কীল না 
দেখে কোঈ।” জাতার আশে পাশে সব ছোলা 
পিষে যার, কিন্তু কীলের কাছে যে ছু'একটি পড়ে 
যায় তারা আর পেধাই হয় না। ভগবান হচ্ছেন 
এই কীল। যার! তাকে আশ্রয় করে তার! অতী 
হয়, তাদের কোন চিন্ত! থাকে না, তাদের ধ্বংস 
নেই। তাই তার শরণাগত হও। 


কারে আমি হেরিলাম সহসা নিভৃতে ! 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


কর্মচক্র আবর্তনে আননের করি অঘেষণ 
ধরণীর এ ধূলিতে জন্ম লয়ে আমি ! 
অলীক সম্ভোগ-স্থথে কানে আসে মায়ার ক্রন্দন, 
সক্কীর্ণ জীবনে মোর পরিকীর্ণ ত্রান্তি-ভরা মন। 
সংখ্যাতীত কামনায় আঞে। অধোগামী | 
স্বপনের মধুকর গুপ্রিছে আশার সৌরভে, 
বন্তবিশ্বমাঝে কোথ। চিরস্থিতি বিভূতি-গোৌরবে । 


বিচিত্র তর্কের জালে জড়ারেছি সন্দেহ-সংশষ, 
ইন্জিয়-বিলীসে কোথ| আনন্দ-সম্পদ? 

কল্পন!-বিভ্রম লয়ে পলে পলে হ*ল ক্ষতি ক্ষয়, 

ঘুরে ঘুরে অন্ততীক্ষে উড়ে-যাওয়! পাখী পেলো ভয়, 
ক্লাস্ত হয়ে পেল কিগে! আশ্রয়ের পথ ? 

সীমাহীন ভবার্ণবে পণ্যবাহী তরণীরা দোলে, 

কূলহারা হয়ে তার! প্রকম্পিত তরজের কোলে । 


তেষাং 


রূপোন্সত্ত সুষমার এষণায় ব্যর্থ পরিক্রমা, 
পাখিৰ শ্বর্ধতরে উদগ্র লালসা ? 
রহুস্তের একি লীলা ! দিনে দিনে অশ্রু হ'ল জমা, 
মধুরিমা লরে আসে মরীচিক! হয়ে মনোরম ; 
মরুবক্ষে কেন মোর সহন্ম ছূশা ? 
কোথায় গাহন করি জুড়াইতে অজস্র যাতনা, 
চিদানন্দরসে ডুবি কৰে আর হবে গো সাধন। ? 


মরদেহে ব্রঙ্গপুরে যেথা! শোভে জ্যোতি পদ্মাকার 
সেথা যারে কেরিলাম সহসা নিভৃতে, 

সে যেন আনন্দময়! শুধাইনু, “কে তুমি আমার? 

কিছু তার কথ! নাই; আত্মভোলা গান গেয়ে গেঘ়ে-- 
অনাহত সুরে তার কি চাহিছে দিতে । 

প্রেমহুত্রে সে কি মোর গেঁথে দিবে মৌন মন-মালা, 

বিবেক-বৈরাগ্য-দীপ ওই ঘরে কার পাশে আল! ? 


স্বখং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌ 


বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
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ঠিক কথাই বলেছেন। আমাদের এই মাটির 
দেহের মধ্যে আলোর একট! শিখা আছে! এই 
শিখা আমাদিগকে না দেষ বসে থাকতে, না দেয় 
দাড়িয়ে থাকতে । ওর কাজ ব্ামাদের রক্তের 
মধ্যে একটা জ্বাল! ধরিয়ে দেওয়া। সেই জালায় 
অন্থির হয়ে দিগন্তের ডাকে আমরা ঘর থেকে পথে 
এসে দাঁড়াই চলার দুরস্ত নেশায়। এই যে 
৭5008 0১৪6 0108 1201 816 002. 30800 0 
০1 (এই যে যয ত্রণা যা বসতে দেয় না, দাড়াতে 
দেয় না, শুধু চলার প্রেরণা দেয়) এই অশান্তি 


কেবল মানুষেরই মধ্যে। অন্নে তার সুখ নেই, 
তার কাছে ভূমাই সুখ। তার মর্সের গভীরে 
অনন্তের জন্ঠে কী অপরিমেয় পিপাসা! ব্রাউনিংএর 
ভাষায় আমর! যদি হতাম 215131150 870 00115 
০1005, 01009019150 100 ৪. 80811 ( অগ্নিকণা- 
সবার! অস্পৃষ্ট সীমাবদ্ধ রূপায়িত মৃত্তিকাখণ্ড)__তৰে 
ছিল শতন্তর কথা । কোকিলের মতে! আমের 
মুকুল থেভাম, বসন্তের আকাশে সুরের ঢেউ 
তুলতাম, গরুর মতো গোগ্রাসে গিলভাম এবং 
শুয়ে শুয়ে নিশ্চিন্ত মনে জাবর কাটতাম। শুদুরের 
জন্তে তাদের মনে কোন ছুঃখ নেই; ঈশ্বর আছেন 


১২৩ 


কি নেই_এ নিয়ে ওদের মনে সংশয়ের কোন 
বালাই নেই। 
মানুষের বেলাব কিন্তু ওটি হবার যে নেই ঃ 

ৰাইরে থেকে মনে হচ্ছে বেশ দিব্যি আছে; খাচ্ছে 
দ্াচ্ছে, মোটর হাঁকিয়ে দিব্যি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, 
দামী চুরুটের ধেশায়া ছাড়ছে, গল্ফ, খেলছে, ছু-বেল! 
পোঁনাক বদলাচ্ছে, মুল্যবান গহনায় দেহ সাঁজাচ্ছে, 
চর্ব্য-চদ্য লেহ-পেয় দিয়ে রসনাকে তৃপ্ত করছে। 
কিন্ত ঈর্ধা করবার কিছু আছে কি? খুব সুখে 
আছে ওরা--এমন কথা মনে করবার সত্যই কি 
কোন হেতু আছে? ঠাকুর বলতেন : 

কামিনী-কাঞ্চনের ম্ুখ_এই আছে, এই 

নাই; ক্ষণিক! কামিনী-কাঁঞ্চনের ভিতর 

আছে কি? আমড়!, আাটি আর চামড়া; 

খেলে হয় অন্শ্প। সন্দেশ যাই গিলে 

ফেললে আর নাই। 

ওই আমোদ-প্রমোদ, নাচ-গান, হাঁসি ঠাটা 

এবং সাজ-সঙ্জার অন্তবালে আর একটি মানুষ 
রয়েছে যে নিঃশব্দে বহন করে চলেছে প্রচ্ছন্ন 
আত্মগ্রানির এবং নৈরাণ্ডের দূর্বহ বোঝ! । এই আসল 
মান্থধটিকে বাইরে থেকে বুঝবার কোনই উপায় 
নেই। হাক্সনীর ভাষায়, এই যে 1030057201৩ 
19269010, এই যে 3৩০:5% 31190 1090- 
108 ৪4 ৫63091-_হুইট্ম্যানের ভাষায়, এই 
অন্গহীন ক্লান্তির এবং হতাশার কথা স্বামী স্ত্রীকে 
এবং স্ত্রী খ্বানীকে বলে না, বন্ধু বন্ধুর কাছে ব্যক্ত 
করে ন!। মাকিণ কবির ভাবায ঃ ]৭০ 1১3১804, 
00 ৮7165 2০0 01500 0056৭. 10 0620 
মাছষ বাইরে ভোগ্যবস্তর 
পিছনে যতই ছুটাছুটি করুক, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির 
কসরৎ নিয়ে যতই প্রমত্ত থাকুক-_-0১৩ ৪০০1 ০£ 
[052 45801] ৪0150 07539300151 01089 
--এতিহাসিক টয়েনবীর ভাষায়। চরম সত্যের 
জন্তে মানুষের অন্তরে যে পরম তৃয! রয়েছে সে 


৪ ০0116431010, 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


তৃষা তে! যাঁবাঁর নয়। আতীতে যেমন সে চেয়েছে, 
আজও সে তেমনি চাইছে সত্যকে, সুন্দরকে, 
ভগবানকে । 

[91001016506 3০90151 [০0181100012 
(পুস্তক)-এর উপসংহারে ইংরেজ জনীষী বারও 
রাষ্লে লিখেছেন £ 

[12 26509150 9০] 00 1109 13 92107819 

10906 গার 1581 ট্ো9ত দলা ০৩, 
10097901504 026361%10510619 01 
10081610010 0000 ৮7581007539 20 091- 
100 0091 20113 ৮৪010. 16110619905 
0115 17010980১10 20080 9618. ৪0178 
৪00 ৮1101 98608, 17 8006 88039, 
115) 


₹1)10 3 1000010501858] 900 200৮6 


0003100  10017097 80105 604 
[08101000, 9001. ৪39 00৭. 01? (000) 
01 1229015, 
অন্বাদ £ শুধু বাঁচার জন্যে বাচা মানব্তের 

প্রাণীর অঙ্কে । ওর মধ্যে যথার্থ মনুষ্যত্থের কোন 

গৌরব ,নেই। এরজ্জান্তব জীবনের কোন সাধ্য 
নেই মাম্যকে বরাবরের জন্যে বীচায় ক্লান্তির হাত 
থেকে, “সমন্তই নিশার স্বপ্ন'-এই হতাশার ভাব 
থেকে। জীৰনকে পরিপুর্ণ মা্থষের জীবন হতে 
গেলে বাচতে হবে এমন একটা লক্ষ্যে পৌছানোর 
জন্তে যা নৈব্যজিক, যা মানুষের জীবনের বাহিরে, 
যা সুদুরের__যেমন ঈশ্বর অথব| সত্য অথবা! সুন্দর । 

এ হচ্ছে এমন একজন মাহ্ষের মন্তব্য বারি 
ব্ইগুলিকে কোনমতেই রামক্কষ্ণ-কথামৃত অথবা 
ঠৈতন্ত-চরিতামৃতের পর্যায়ে ফেল! চলে না, ধিনি 
গণিতশাস্ত্রের জটিল সমস্ত! নিয়ে বই লিখেছেন, 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভজিমা থেকে কথা বলেছেন, 
নিঃশক্ক চিত্তের হ্বাধীন চিন্ত।র প্রদদী্ড আলোকে 
জীবনকে নিয়মিত করব!র চেষ্ট! করেছেন। সত্যের 
প্রতি একটা জলম্ত অনুরাগ নিয়ে জীবনকে তলিয়ে 


চৈত্র, ১৩৬৩] 


বুঝবারি চেষ্টা করলে রাসেলের সিদ্ধান্তে উপনীত 
হতেই হবে। কেবল জান্তৰ স্তরে প্রবৃত্তির জীবনকে 
কেন্দ্র করে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করলে সিন্ক্রেক্কার 
লুইসের ব্যাথিটের ( 98100) মতে! একদিন ন! 
একদিন তাকে নিরাশ হতেই হবেঃ [0০4৬০৮0 
( সিন্কেয়্ার লুইসের অপর একখানি উপন্াসের 
নাঁধক ) এর মতো বলতেই হবে 2 4১04 ] হা 
0:০৭ ( আমি ক্লান্ত). আমেরিকার অতুল এশখরধের 
চমক্লাগানো! আঁড়ম্বরের মধ্যে মান্বাত্মার প্্রচ্ছন্্ 
নৈরাপ্তের কথা লুইসের উপন্তানগুলিতে নিখুত 
হয়ে ফুটে উঠেছে । 

আমার বলবার কথা £ ইওরোপ এবং আমেরিকা! 
বুদ্ধির ক্ষেত্রে চোঁখ-ঝলদানো সফলতা অর্জন 
করেছে--সন্দেছ নেই। কিন্ত আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে 
ওদের বিফলভার কথা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক্‌ 
হয়ে যেতে হয়। ওর! “রক্তকরবী'র সেই রাজার 
মতো, যে পু্জীভূত সোনার তালের উপরে বসে 
বলছে £ “আমি রিক্ত আমি তপ্ত, আমি ক্াস্ত 
আর মানুষের জীবনের আধ্যাত্মিক দ্রিকটা কোন 
মতেই উপেক্ষ। করবার নয়। উপেক্ষা' করে 
পাশ্চাত্য পৃথিবীতে ইতিমধ্যে নিজে এসেছে 
ছটো! মহাধুদ্ধ; তৃতীয় মহাযুদ্ধের অন্তে এখন 
পাঁয়তারা ভশাজছে। ইওরোঁপ আমেরিকা সারা 
পৃথিবী টুঁড়ে টুড়ে বেড়াচ্ছে তেলের জনকে সোনার 
নে ক্কাচামালের জন্যে--যাতে ওর! সিগার। 
হ্যাম্পেন আর মোটর নিয়ে বিলাসব্যসনে মন্ত থাকতে 
পারে। আফ্রিকা ওদের মুগয়াক্ষেত্র । ওরা যা করছে 
তা আনন্দেরই জন্টে। মাহ্ষের শ্বভাবই আনন্দকে 
অন্বেষণ কর! । ওদের ভুল হচ্ছে একটা জায়গায়। 
ভাবছে বিছ্যৎংকে ৰশ করতে এবং জড় প্রকৃতির 
উপরে প্রহুত্ব কায়েম করতে পারলেই সব- 
পেয্কেছির দেশে পৌছে যাবে। তা হবার নয়। 
চরম সত্য---ঈশ্বরের মধ্যে সেই শাস্তি, যাঁর সম্পর্কে 
বাইবেলে বলা হচ্ছে, 409৩ 73590৩ ০£ 0০৭ 0৪1 


তেষাং নুখং শাশ্বতং ন্তেরেষাম্‌ 


১২৭ 


চ833911 ৪1] 015067318120108”- ঈশ্বরীয় যে 
শান্তি বুদ্ধির অগোঁচর এবং আমাদের শানে বল! 
হয়েছে, “যতো বাচঃ নিব্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' 
যাকে না পেয়ে বাকা ফিরে এল মনের সঙ্গে। 
এই পরম সত্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে তবেই 
মানুষকে ভালবাসা সম্ভব হয। কিন্তু মনটাকে 
সিগারে গ্তাম্পেনে মোটরে লীগিষে রাখলে সে মনকে 
ঈশ্বরে দেওযা তো! সম্ভব ন্য। এমন কথা বলা 
হচ্ছে না যে আমাদের মধ্যে যে জঙ্থট! রয়েছে তার 
দিকে মন দেবার কোনই প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন 
নিশ্চয়ই আছে । খালি পেটে তো ধর্ম হবার নয়। 
কিন্তু মন যদি সর্বক্ষণের জন্য বাচিরের বি্যিঃবস্ততে 
লেগে খাকে_ফল কখনই শুভ হবে না। 

ইওরোপ এবং আমেরিকা তুল করেছে বুদ্ধির 
দিকটাকে প্রাধান্য দিয়ে এবং আধ্যাত্মিক দিকটাঁকে 
উপেক্ষা কবে। ধীতিহাসিক টয়েন্বী ঠিকই 
লিখেছেন £ 

181 1083106610 ৪. 02221109 80100653 
10. 1155 05] ০? 1016]1501 গানে 41000৬/- 
[7051৮ 220. 2. 01379] 91106 1চ 00০ 01025 
94059 50110 3 0106 9000021817৩ 91 
[08081110306 ৮8১11526566] 17000 
00006 00210021073 ৮/11-0125 00910, 15 1019 
০0130072100 09৮5] 17010-170107921890029 
(বুদ্ধির ও বিজ্ঞানের জগতে মান্থষের সাফল্য 
বিস্ময়কর, কিন্ত অধ্যাত্মবিষয়ে তার ব্যর্থতা! ভয়াবহ। 
মানুষের কল্যাণের জন্ত জীবনের অধ্যাত্স দিকটির 
প্রয়োজনীয়তা জড় প্রকৃতি-জয়ের থেকে অনেক 
বেশি ।) 

পাশ্চাত্য ষ্দি বাঁচতে চায় এবং পৃথিবীকে 
বাঁচাতে চায় তবে তাকে জোর দিতেই হবে জীবনের 
জাধ্যাত্বিক দিকটার উপরে । কেৰল জড় প্রকৃতিকে 
নয়, তাকে আত্ম করতে হবে। ওয়েল্স্‌ 
(7.0. /9119 )এর ইতিহাসে পড়ছিলাম ; ড/6. 


১২৮ 


109৮৩ (0760 8701016000৩ 05880 3 1001 
০1385259011] 10 02008 800 10154 010:- 
391৮৪. ( আমর! পশুদের পোষ মানিয়ে শিক্ষিত 
করে তুলেছি, কিন্ত নিজেদের সুশিক্ষিত করতে 
বাকি )। 

পরাহ্ুকরপপ্রিয়তাঁর মোঁহ থেকে ভগবান তরুণ 
তাঁরতবর্ষকে রক্ষা করুন। কামিনীকাঞ্চনের বিরুদ্ধে 
্ররামরুষ্ণের অভিযান এতিহাসিক গুরুত্বে পরিপূর্ণ । 
টয়েন্ৰী-র & ওএস ০6 171015 তরুণ- 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ ওর সংখ্যা 


তরুণীদের পড়া উচিত। রাস্লেকেও পড়া 
দরকার। হাঙ্কলি (4১19০ঘ3 [70160 র ৰই- 
গুলির মধ্যেও কথামৃতের সুরকে আমরা খু'জে 
পাব। পাশ্চাত্যের কেন্ত্রে দাড়িয়ে একদল 
মনীষী জড়বাদের ওদ্ধত্যের বিরুদ্ধে তর্জনী 
তুলেছেন। তদের এই বিদ্রোহ উপেক্ষা করবার 
নয়। তাদের চিন্তাধারার পটভূমিতে শ্রীরামরুষ্ণ- 
বিবেকনিন্দের সাধনার বৈশিষ্ট্য আরও পরিফণার করে 
বোঝ যাবে। 


ইতিহা-পর্ধটক কবি আমি 
শ্রীনারায়ণ পাত্র 


আমি এক ইতিগস-পর্যটক-_কবি, 

অনেক সভ্যত! আর অনেক শতাব্দী পার হয়ে 
এসেছি দেখিতে বিংশ-শতাববীর ছবি, 

অনেক বিশ্বৃতি স্থৃতি আনিয়াছি সংগে মোর বষে। 


গিয়েছি 5স্তিনাপুরে, সেখান যা কিছু বৈভব 
দেখেছি হৃদয় ভরে, ইন্্প্রন্থ_ নব রাজধানী, 
দেখেছি সেখানে শ্বল্পদিনের উৎসব, 

কুরুক্ষেত্রে সব শেষ, ছুর্দিনের মিছে হানাহানি ! 


গিয়েছি পাটলিপুব্রে, মগধের শ্রেষ্ঠ নগরীতে, 

বৈভবে গৌরবে ভরা বৈচিত্র্যের পূর্ণ সমাবেশ-- 
সেখানেও ক্দিনই বা? ভাঙ্গে ভায়ে ভাগ ক'রে নিতে 
বৈতব, বৈধ আর বৈচিত্রোর হয়ে গেছে শেষ! 


বাজ্যও যাঁর নি রাখা, ধনরতু সেও গেছে চলে, 
কীর্তি শুধু পড়ে আছে আপনার উজ্জ্বল গৌরবে ! 
ইতিগাঁদ-রথচক্র ৰাছবল পরাক্রম ছুই পায়ে দলে-_ 
আপন নিষমে চলে তুচ্ছ করি' সকল বৈভবে । 


তারপর আরও কত সভ্যতার পরিক্রমা পথে 
এলাম দিল্লীতে, যবে হিন্দুত্বের অস্তিম লগন__ 
পৃশ্বীরাজ অন্তমিত আত্ম-কলহেতে ; 

বাহুবলে হয় নাই পাঠানের রাঁজত্ব-স্থাপন । 


£পর একই পথ ঃ অনিবার্ধ দেই পথ ধরে 
মোগলের উত্থান পতন, হয়েছে কৰে তা! জানি। 
এসেছে পশ্চিম তাঁর সদ্বাগরী বুদ্ধিতরী ভরে; 
করায়ত্ত ক'রে পৃর্থী শোনায়েছে মদমত্ত-বাণী। 


এতো বুদ্ধি, অহঙ্কার, তীক্ষদৃ্টি, শাসন গীডন, 

বণিক সভ্যতা সেও টিকিল না আপন নিয়মে । 

একে একে নিভে গেলঃ দর্পবুদ্ধি হোলে! সমাপন-_ 
তারো তার গেল ছি'ড়ে, তাল আর ফিরিল না সমে। 


সত্যের লাঞ্চন! দেখি অনত্যের ভীব্ অটহাস 
শুনেছি, দেখেছি আমি অনর্থ নিরীহ-রক্তপাঁত 7 
ধর্মের পীড়ন দেখি অধর্মের অযথা উল্লাস 
থেমেছে খন বজ্র পড়েছে সে শিরে অকস্মাৎ ! 


ইতিহাস-পর্যটক, আমি কৰি ভারতবর্ষের, 

ধর্ম মোর ন্তায়-ধর্ম। আমি সত্য-শিব-উপাঁসক ; 
কতে। রাজ! এল গেল, শেষ হ'ল কত রাজত্বের 
আমি সব দেখিতেছিঃ যুগে বুগে সত্যের সাধক ! 


শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী ও তীয় কীত্তি 
ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


প্রেমাঁবতার ্রীনন্ছাপ্রভূর প্রিয় পার্যদ 
শ্রীপ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র কৰি কর্ণপূর 
বাল্যাবধি পিত্ৃষ্টান্তে ছিলেন গোরাম্বগত। 
অপাঁধারণ মেধা ও বুদ্ধিবলে অতি অল্পবয়সেই 
শাস্্রাশি তার আয়ত্ত হয়েছিল। প্রেম প্রবণ চিত্তকে 
মধুরভাবের অনুভবে নিষিক্ত করে পরবর্তী কালে 
তিনি অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী শক্তিমান্‌ 
ভক্তপুরুষরূপে পরিচিত হুন। বিভিন্বগ্রস্থে তিনি 
তার অনাধান্ত শক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 
তাঁর বহুবিধ স্ষ্টর মধ্যে প্রীচৈতক্চচরিতাম্বত-মহা- 
কাব্য। ্রচৈতন্চচন্দ্রোদয়-নাটক, অনক্কার-কোস্তত, 
শরীকৃষ্ণান্নিক-কোমুদী প্রভৃতি গ্রন্থাবলী বিদ্বংসমাজে 
সম্পদ্রূপে আদৃত হয়ে আদছে; সংস্কৃত ভাষাক়্ 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূত রচিত হয়েছে একথা অনেকেই 
অবগত নন। শীল কবিরাজ গোম্বামিপাদ-কৃত 
বঙ্গভাষার শ্রাটৈতন্থচরিতামতের প্রভাৰ ও মাধুরী 
শ্রীচৈতন্তের যাবতীয় চরিতগ্রস্থকে অতিক্রম করে 
বিরাজমান রয়েছে । এর পূর্বে মহাপ্রভুর অন্তরজ 
তন্তু; তদানীন্তন কাঁলের মহীপ্রভুর লীলাবিষয়ে 
প্রমাণপুরুষরূপে পরিচিত শ্রল মুরারি গুপ্ত-রচিত 
সংস্কৃত চৈতন্তচরিতামুতই একমাত্র গ্রন্থ বলে গ্রসিদ্ধি 
লাঁভ করেছিল; কিন্তু সেকথা অল্প লোঁকেই 
আলোচনা করেন। এই মূল গ্রন্থকে সহায় করে 
কবি কর্ণপুর গোস্বামী ও শরীমন্মহাপ্রহুর জীবনচরিত 
রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁর শ্বচক্ষে প্রত্যক্ষীকৃত 
ও সাক্ষাৎকারী গৌরভক্তদের নিকট যথাশ্রুত 
বিষয়াবলী অবলম্বন ক'রে। এই শ্রীচৈতগ্চচরিতামৃত 
মহাঁকাব্যের ভাবা অতিশয় সরল ও উদার । এতে 
কবি দুরূহ শব্দের প্রয়োগ প্রায় বর্জনই করেছেন। 
যথাযথ লীলাকাছিনী বর্ণনাই এ কাব্যের মুখ্য 
উপজীব্য । এজন্ত এতে দার্শনিক তত্বাদির গভীরতম 
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বিচার অত্যন্ত বিরল। আস্ভোপাস্ত মা গ্রভূর লীল!- 
বিষ্কাসের চেষ্টা থাকাতে দুরূহ তন্বোদ্বার ও বিতর্ক 
বিষয়ে ফলাফল জ্ঞাপন করেই কৰি অগ্রসর হয়েছেন। 
মূলতর্কগুলি এতে আতভাসে প্রকাশ কবে গেছেন 
মাত্র। কিন্তু এই সরল পন্থার কৌশল সত্বেও 
কর্ণপূর গোস্বামীর শ্বতাবসিদ্ধ গুণের ছায়া প্রথম 
জীবনের এই রচনাতেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শত 
সরলতার মধ্যেও অপূর্ব কবিত্ব-চমৎকারিত স্থানে 
স্থানে প্রকটিত হয়েছে । যেমন দৃষটান্তরপে বল 
যেতে পারে,_্রীবাসাচার্ধ এক সময়ে মহা প্রভুকে 
তার পূর্বলীনা ম্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, প্র, 
পূর্বকালে আপনি মৃগনয়ন! তরুণীদের সঙ্গে বিলাস- 
পূর্বক প্রেমাবিষ্ট হ'লে যে মহাপ্রেমসম্পদের উদয় 
হয়েছিল, তাতে আপনিও তৃপ্তিলাভ করতে পারেন 
নি, তা ন| হ'লে হে নাথ, বলুন, অতিহ্ষে এই বিভব 
নিশ্যই কেন নব নব রূপে প্রতীত হয়েছিল ?-_ 
"পুর! বৃন্লারণে তরুণহরিণ।ক্ষীভিরনিশং 
বি প্রেমাবিষ্টে বিলদতি য আসীৎ স বিশবঃ। 
তবয়ৈবতৃপ্তেনাজনি ন যদি তন্নাম রভসঃ 
কথঙ্কারং নিত্যং নব নব ইবারং সম্ভব |” 
পরমানন্দপুরী স্বামী ও শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণসহ 
রামানন্দ-ভবনে উপনীত হ'লে ভক্তগণকে উদ্যান 
দেখান হলঃ তাতে উদ্ভানবর্ণনা স্থলে কবিত্ব- 
চমৎকারিতা ফুটিঞজেছেন কবি-_- 


*পরমানেন ললিতা পরমানেন সর্বতঃ। 
বালীবনস্ত স| জীবরাজীবধুগমবভত ॥” ১৯1১৯ 


অর্থাৎ ন্বৃহৎ পরিমাণশালী “পরমান, অর্থাৎ 
অগ্ঠান্ত বৃক্ষের পরিমাণে যা সমধিক স্ন্দর (ললিত! ) 
বনরাজী, (রাজী বনস্ ) জীব অর্থাৎ জীৰিত ব! 
সতীব রাজীবগণধুক হয়েছিল। 

মহাপ্রভুর রূপবর্ণনাঁয় কৰি আবিরাঁবের কারণ- 
রূপে যে সম্ভাবনা প্রকাশ করেছেন মঙগলাঁচরণ শ্লেংকে 


৮1৬১ 
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তা যেমন অপূর্বভাবদ্তোতক, তেমনি ভক্তির 
প্রক!শেও উদ্জলতর | কবি বলেছেন+_ 

“ঃ বৃদ্দাবনভূবি পুরা সচ্চিদনন্দসান্দরে। 

গোৌরাঙ্গীভিঃ স্ৃশরুচিভিঃ হ্থামধাম। ননর্ত। 

তাসাং শঙ্বদদ,ঢ তরপরীরদ্কসংভেদতঃ (কিং 

গৌরাজঃ সন্‌ জয়তি ম নবস্বীপমালম্বম!ন; ॥” 
অর্থাৎ সচ্ছিগানন্দ্ঘন শ্তামকান্তি শ্রীকষ্ণ যে পূর্বে 
বৃন্বাবনভূমিতে সদৃশকাস্তি গৌরাঙী গোপাজনাদের 
সঙ্গে নৃত্যবিলাম করতেন, তিনিই কি তাঁদের নিরস্তর 
আলিঙ্গন-জন্তি দৃঢ়তর আলিঙ্গনে গৌরাঙ্গ হয়ে 
নবীপ ধাম অবলগ্ধন করে বিরাজমান রয়েছেন? 

এভাবে শ্গৌরাঙ্গের জন্ম থেকে অন্তধ্ণানাবধি 

জীবনলীলাব রূপাঁয়ণে এই কনবস্য মহাঁকাব্যটি নানা- 
রত্বে ভূষিত করেই কবি রচিত করেছেন। এই ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধে তার পুথা স্ুপুঙ্খ বিভ্ৃত আলো চন! সম্ভব নয়। 


সংশীলতার দিক্‌ থেকে কবি যে কত বড় 

উদারহৃদয়, মহচ চরিত্র ও অকপট ছিলেন তা! তাঁর 
কৃতগ্তত। প্রকাশের ভঙ্গীতে শুধু থে প্রষাণিতই হয় 
তা নয়, তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি করে। 
মাত্র গ্রন্থের স।ভাষ্য-লাত নিবন্ধন গ্রন্থকর্তার প্রতি 
খণ স্বীকারের মাধামে এত বড় মহিম! অনুন্মরণ করে 
মুক্তহ্বদঘে গ্রণতি নিবেদন প্রকৃত বৈষুবোচিত 
গুণেরই সমুদার নিদর্শন, যা আজকালকার জগতে 
স্বপ্রের বস্ত হযে দাড়িয়েছে। পূর্ব-কৰি মুরারি 
গুপু-রচিত “ভচৈতগ্চচরিতামৃতম্ত থেকে অনেক 
সাহায্য পেয়েছেন বলে কৰি মুক্তকঠে বলছেন,__- 

“আ৷পৈশবং প্রভুচরিজেবিলা বিজ: 

কৈশ্চিনুর।রিতি মঙ্গগনীমধেণৈঃ। 

হদ্ধছিল।দললিতং স্মলেখি তজক- 

শুত্তদ বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ ল এঘ2 1৮ 


পূর্ব কৰির নিকট নিজের শিশুস্ব স্বীকার করে 
উপকারের জগ্ঠ গ্রণতি নিবেদন জানিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে 


ব্লছেন,_ 
স্বন্ধাঞ্রলি; শিরসি নির্ভর়ঙাকুষ!দৈ- 
ভূ নম।সাহমসৌ স মুরারিলংজঃ ॥* 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ধ-_৩য় সংখ্যা 


এই মংস্কৃত শ্রুচৈতগ্থচরিতামৃত-মহাকাব্যটি ১৪৬৪ 
শকান্ধে রচিত হয়। কবি নিজেই বলে গেছেন__ 
“বেদ! রস! শ্রুতর ইন্দুরিতি এমিদ্ধে। শাঁকে তথা 
খলু শুচৌ শুভগে চ মাসি” 0. -স্থতরাং ৪+৬+ 
৪+১-১৪৬৪ শকাব্দে রচিত। নহাগ্রুভুর আবির্ভাব 
১৪*৭ শকাঁবে। ভিনি ৪৭ বৎসর জীবিত থেকে 
লীলা! অপ্রকট করেন। ন্ুতরাং তীর তিরোধানের 
৯ বৎসর পরেই কবি এই গ্রন্থথানি লিপিবদ্ধ 
করেন। যা দেখেছেন ও প্রমাণ সহ শুনেছেন, তাই 
কৰি সাজিয়ে দিয়েছেন। কবি বলে ছন--প্যনৃষ্ট 
শ্রুতমপি চ যত্তস্ত লীলাবিলাসৈ£ :*."*" কষুপ্রোহ্যম্‌ 
তৎ কথয়তি কিধিত কৃপায়] বশঃ সন্‌ ॥” 

এই গ্রস্থটি বহরমপুর থেকে পণ্ডিত রামানন্দ 
বিষ্ভারতু মহাশয়ের সম্পাদনা বঙ্গাব্দ ১২৯১ সালে 
প্রথম মুদ্রিতরূপে প্রকাশিত হযেছিল। সম্পাদক 
মহাশয় তাতে নিবেদনপত্র লিখেছেন-_-"এ পর্স্ত 
এ গ্রন্থের এই ভারতভূমিতে প্রকাশ নাই, 'গবং 
ইছা যে আছে, জগ্ভাবধি তাহা! কেছ অবগত নে 
আমি বহু অন্থসন্ধানে এই গ্রন্থ প্রা্ড হয়েছি। 
শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু এই গ্রন্থ শ্ব্ং অবলোকন 
করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে যে লীলা বণিত 
হইয়াছে, তাহা প্রমাঁণশ্বরূপ সত্য বলিয়! বিশ্বাস 
করিতে দ্বিধা লাই ।” 

কিন্ধ ভক্ত সম্পা্ক মহাশয়ের সমুদয় আঅভিমতের 
সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি না। কারণ 
এই গ্রন্থের প্রথমেই বলা হয়েছে, মহাগভু এভাবে 
লীলাহিলাসাদি লোকশিক্ষাব উদ্দেশ্যে আব্মদূন করে 
অন্তঠিত হ'লে তীয় ভক্তগণমধ্যে অনেকে জীবন 
বিসর্জন দিলেন, কেহ কেহ শোঁকে আর্তনাদ করতে 


লাগলেন,_- 

"ইথং তত্ত্বিলসিতন্ুধ।পূরমান্বাত্ত ভূষঃ। 

শিক্ষাব্যাজাৎ প্রধিতকরুণে হন্তু হান্র্ধ!নে |” ইত্যাদি (১1১৪) 
তার! বলেছিলেন, 


প্জগচ্ছ-সং মনে ক্ষিতিরপি চ ছুঃখাগ্নিনিধছে 
বিলীন! লীয়ন্কে সকলমনুজান্তর বিকলাঃ।” ইত্যাদি (১1২৬) 


চৈত্র, ১৩৬৩ ] 


গ্রন্থের অস্তিম পর্যায়ে একথাও ৰ্ল! হয়েছে, 
মহাপ্রভুর অন্তধ্ণানের বিরহ সহ করতে অক্ষম হয়ে 
রাষ রামানন্দ দেহত্যাগ করেন,-“রামানন্দ- 
শুদ্িয়োগা ধিপীডাক্ষীপক্ষীপত্তত্যজেহনুন্‌ মহাত্মা)” 


গ্রন্থকার আরো লিখেছেন, 


"সদ! শ্রু্। দু সততমসুভূয়াপি চ হখং। 

বিনা তং জীবামঃ শিব শিব মহদ্দ,ফুতমিদম্‌” 

“সর্বদা তার কথা শুনে, তাকে দেখে, নিরিস্তর 
সে স্থথ অনুভব করেও আজ তর বিরহ-দশ।/তেও 
জীবিত রয়েছি । হায়, হায়, এর চাইতে মহাঁপ।পের 
ভোগ আর কি থাকতে পাঁরে 1” 

সুতরাং গ্রন্থটির আরম্ত-সময়ের উল্লেখ ন! 
থাকলেও সমাপ্রি-কালের স্পষ্ট উল্লেখ এবং মহাপ্রভুর 
তিরোধানাদি বিশ্তম্ত থাকাতে তিনি এ গ্রন্থ সপ্পূর্ণ 
দেখেছিলেন-_এন্প অভিমত যথার্থ বলে মনে হয় না, 
অথচ পূর্বোক্ত সম্পাদক মহাশয় কোন্‌ প্রমাণসুত্র 
অবল্থন করেযে এ কথ! লিখেছেন; বোঝ! গেল না। 

এই চরিতকাব্যে দুরূহ তন্বমূল বিচারবহুল 
সিদ্ধাস্তাদি গভীরভাবে বর্ধিত ন! হলেও করি তাঁর 
নাটকে তার অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, 
নানাবিধ সুক্ষ দার্শনিক দিদ্ধান্তাদি বিস্তত্ত করে। 
এজন্ও শ্রীচৈতন্চন্দ্রোদয়-নাঁটকটি কবি কর্ণপুর 
গোস্বামিপাঁদের এক অপূর্ব গ্রন্থ। অলঙ্কার-কৌস্তত- 
গ্রন্থে কবি কাব্যের চমৎকারিত্ব-নিকূপণে যে 
প্রণালীর সমুল্লেখ করেছেন, ভার ধথাবথ প্রঝোগ 
বং দেখাবার চেষ্ট৷ করেছেন এই লযুদয় নাটক ও 
অন্ঠান্ঠ গ্রন্থে । গ্রন্থের অবতারণাতেই কৰি অনু গ্রাস- 
বুল রচনা এবং ভক্তির অপূর্ব রীতি প্রকাশ 
করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রতুর তিরোভাব ছঃখে 
আকম্সিক বজ্রপাতের ন্যায় সর্বশৃন্ততাৰোধ এমনকি 
আননামর পুরুযোগতমের রথবাত্রার চ্ঠায় মহামহোৎসবেও 
মহাপ্রভুর অভাবে চরম বিধগনতা ব্যক্ত করে 
কবি কৌশলে ভজহ্াদয়ে মহাপ্রভুর অনন্তন্থলভ 


শ্রীগ কবিকর্ণপূর গোস্বামী ও তদীর কীর্তি 
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অধিকারের রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই জস্ই 
মহাপ্রভুর গ্রাতি কবির প্রসময়বপুঃ* বিশেষণটি 
সার্থক হয়ে উঠেছে। এ সঙ্গে সেই বিশাল 
কজ্দ্রমের শাখাসমূছের অর্থাৎ ভক্তগণের, অরঙ্ধানন্ন 
ভেদ করে তদৃধ্ষ বিরাজমানতা। ব্যাখ্যা করে কবি 
প্রারস্তেই তার অভিমত ভক্ত সাধকের লক্ষ্য শু 
সফলতামক্ধ সিদ্ধান্ত বিষয়ে অভিনৰ সঙ্কেত প্রকাশ 
করেছেন, অর্থাৎ কবি ছিলেন মধুরভাবে ভাবাদ্িত। 
এই অন্য দেখা বায়। কবি শ্রীমন্মহা গ্রতুকে 
সচ্চিদানন্দ নিধিশেষ ব্রহ্মমান্ররূপে ব্যাখ্যায় বক্তব্য 
সমাণ্ড না করে, লীলাময় শ্রুকষ্ণরূপতা ব্যক্ত করেও, 
লীলাবৈচিত্য ও প্রকৃত রসময়তা বোঝাবার জন্যে 
শরাধারুষ্ের ধুগ্মাত্মকতা প্রতিপন্ন করবার ইচ্ছায় 
“খ্গমিথুন/শবের প্রয়োগ করেছেন এবং “ভিন্নভাবেন 
হীনম্” বলে বস্তুতঃ অভেদরূপতা জ্ঞাপন করেছেন। 

পূর্বেই আমর! বলেছি যে, এই নাটকে বহৃক্ষেত্রে 
অপূর্ব অপুর্ব সিদ্ধান্ত নির্ণীত হয়েছে, যা বিছজ্জন- 
মাত্রেরই অপরিসীম শ্রদ্ধ। আকর্ষণ করেছে । বিশেষ 
করে নাটকের ভিতর দিয়ে এত সব দুরূহ ভক্তির 
উদ্ঘাটন, কঠিন সমস্তার লমাধান, পূর্বপক্ষের 
সিদ্ধাস্তজ্ঞাপন ও বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি যথোঁচিত 
সুসঙ্গত উত্তর দান-_ এই সমুদয় উল্লেখযোগ্য রত্বরাশি 
বৈষৰ সিদ্ধান্তে এক অপরূপ সম্পদ দান করেছে। 
অথচ রসরীতির বৈশিষ্ট্য অণুমাত্র৪ ক্ুপ্ন হয়নি, মুল 
উপজীব্য মহাপ্রভুর লীলাবিন্টাসটিও ব্যাহত হয়নি ) 
তবে নাটক-গোঠীর অন্তু ক্ত বলে নাটকীয় রীতির 
অনুরোধে লীলাবিস্তাসের ক্রমপরম্পরা হয়ত সর্বত্র 
রক্ষিত হয়নি। 

কাব্যগত রসস্যটিতেও ধবনির ধ্বন্তস্তর হৃচনায় 
যে মহাচমৎকারিতা তার শ্বকীয় অলঙ্কার গ্রন্থে বিশেষ” 
ভাবে ৰলা হয়েছে, তাঁর বথাবথ প্রয়োগ দেখিয়ে 
কৰি এখানে তা সপ্রমাণ করেছেন। এজচ্চে এর 
গ্রন্থ কাব্যরসিকঃ ভাবুক এবং কবিদেরও পরম 
আস্বাদযোগ্য। এ রীতির রসম্ষ্টিতে ইনি অনন্ু। এ 
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নাটকের পভ এবং গ্ত উভয়ক্ষেত্রেই কৰি এ কৌশল 
বিস্তস্ত করেছেন। প্রথমেই সুত্রধারের উক্তিতে, 
পারিষদ্দের উক্তিতে এবং অন্ন্রও বহুলপরিমাণে 
রয়েছে। যেমন হুত্রধার *****তে! ভোঃ অগ্ভাহং 
রত্বাকরবেলাকন্দলি দলিতকজ্জলোজ্জলন্মহনীলমণি- 
কনালন্ত নীলগিরিধরী-দরীঘৃশ্তমান-ঘনদলমালতমাল- 
তরুকড়ন্বস৮_ ইত্যাদি, তেমনি পারিধদ-_“এতাব- 
তাপি ভগব্তঃ গ্রীনীলাচলচলদানন্দকন্দস্য স্তন্দনযা ত্র!- 
পরমানন্দে কতিপয়ে স্থখোপরম-পরম বিমনস্কাস্ত- 
ময়স্কাস্ত ভাগুমিব বরঙ্ধাগ্ং মন্তমাঁনা বিলপন্তঃ সন্তি”-_ 
অর্থাৎ শ্রীনীলাচলের আনন্দকনত্বরূপ' ভগবান্‌ 
পুরুষোত্তমদেৰের মহাননজনক রথধাত্রা-মহোতসব 
সমাগত হ'লে অনেকে মনোছু:খে নিতান্ত বিমনস্ক 
হয়ে বিশ্বব্রদ্মাগুকে অন্ধকারাবৃত ক্ষুপ্রভাগ্ডের ভ্চায় 
মনে করে নিয়ত এই বলে বিলাপ করেছিল। 

এ নাটকে ভক্তি ও জ্ঞানের পার্থক্য বিশ্লেষণ__ 
একটি উল্লেখযোগ্য বিষন্ন বলা যাঁয়, যা সাধারণতঃ 
কোন দর্শনবিষয়ক শাস্গ্রন্থে নিবন্ধ থাকাই 
স্বাভাবিক! ভক্তিতেই ভগবানে অন্গরাগরূপ রতি 
আসে, তাতেই রতিবশতঃ ভগবৎপাধদ-প্রাপ্ডিক্প 
মুক্তি সাধিত হয়। জ্ঞানে ব্রহ্মনির্বাণ আসতে পারে 
কিন্ত তা প্ররুত মুক্তি নয়, এই বিষক্-নির্ণয়ে যে 
চমৎকার ব্যাধ্য। দিয়েছেন, তা বেশ উপভোগা। কবি 
বলেছেন, দিবানাথের পূর্ব দ্দিগঙ্গনে আবির্ভাবের 
পূর্বেই অবুণ প্রকাশে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়ে যার, 
হ্রপ শ্রএ্গবানের সাক্ষাতের পূর্বেই তার অনুগ্রহে 
হৃদয়ের অক্ানরাশি বিলুপ্ত হয়ে যায়! 

শপুধোহনুগ্রহ এবান্ত স্বোদয়াধারধারণঃ। 
উদ্নয়াৎ পূর্বমর্কন্য বিনিহস্তি তষোইরুণঃ ॥” 

এই ভক্তির ব্যাধ্যাতে এ-থেকে একটি অপুর্ব 
সংবাদ আমর! জানতে পারি যে, জননী বিষুপ্রিয়! 
মহাপ্রভুর জীৰনে কতথানি ছিলেন এবং শ্রীঅধবৈত 
প্রভু প্রস্তুতি ভক্তদেরও সেই সর্বত্যাগিনী জননীর 
গ্রতি কি স্থগভীর শ্রদ্ধা বিস্তমান ছিল। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--৩ম় সংখ্য! 


শ্রীমধৈতের পরিহাসোক্তি, যে ভগবান নৰদ্ধপে 
রয়েছেন বলে শুধু আমারই এখানে থাঁকার অভিলাষ 
তা মকর, শ্রীবাসও এইজন্তে এখানে রয়েছেন । আঁচার্ধ 
শ্রীবাস একথার ভঙ্গান্তরে উত্তর করেন--শ্্রাবাস” 
শবে “শরিয়া লক্ষ্য সহবালো যন্ত- শ্রাবাসঃ ভগবান্!। 
কিন্তু লক্ষী দেবী যে গত হয়েছেন, সুতরাং অতৈতের 
উক্তি টিক্ল না। শ্রীবাসের এই অনঙ্গতির 
অভিযোগ থগ্ডন করে দেন ম্হাগ্রভুঃ তিনি বলে- 
ছিলেন, হ'ল বিষুভক্তি, তা তো ভক্তদের 
সকলের মধ্যেই রয়েছে । এখানেই শ্রীৈতের সেই 
অপূর্ব উক্তি--এই বিস্ণুভক্তি তো এখন মুতিমতী 
বিষুপ্রিয়। দেবী-_“ইদানীং সা বিষুপ্রিয়া”। 
ভগবানের উক্কিটিও সুমধুর এবং বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে 
অর্থপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, “হাঁ, স্তানাদি নানা 
উপায় সত্বেও ভক্তিই বিষ্ণুর প্রিযা বটে। 
অহৈতাচার্য সুন্দর উত্তর দেন--“সতএব ভগবানপি 
তামঙ্গীচকার |” 

লীলাবর্ণনার মাধ্যমেও কবি নাটকীর় রীতি রক্ষা 
করে যে, মহাপ্রভুর তত্ব স্থুকৌশলে প্রকাঁশ করেছেন, 
তা ন্তরৃর্টির গভীরতায় অনবদ্থ। শ্রীদৈতের 
হ্তামরূপ দর্শনাভিলাষ পরিপুরণের জন্ত মহাগ্রডু যে 
পম্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা তক্তমান্রকেই 
ভমুরক্ত করে। ভগবান গৌরচন্ত্র মুখে বলেছিলেন, 
“সেরূপ ত আমার অধীন বা আয়ত নয়,কি করে 
তা সম্ভব!” তারপর বললেন, "আচার, মানসণেত্রে 
ত৷ চেয়ে দেখ' । জদ্বৈত ধ্যানস্থ হয়ে এক অপূর্ব মৃতি 
দেখলেন,--শ্রীগৌরাঙ্গের শরীর থেকে এক অপরূপ 
নীলজ্যোতিঃ নির্গত হয়ে অছবৈতের হৃদয়ে শ্রীকৃষ- 
মুর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে উঠল, আবার শ্রীগৌর 
মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেল। এ ভাবে কৰি 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রগৌরে--লীলায় ভিন্ন হলেও তত্বতঃ 
অভেদ জ্ঞাপন করলেন। কেবলমাঞ্ অভেদই নয়, 
কবি সমুদ্রয় বিরুদ্ধ ভাবের একজ্র সমাবেশ দেখিয়ে 
শ্রগৌরাঙ্গে গীতোক্ত পুরুযোতম-তত্বের পরাকার্ঠাও 
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দেখিয়েছেন। যে পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্চে সর্ববিধ ভেঙব- 
অভেদ্দ সাঁবশেষ-নিবিশেষ ভাব, ক্ষর-অক্ষরদন্ঘ 
অর্থাৎ সক্রিয় এবং নিঙ্রিপন ব্রন্ষরূপতার পরম 
পরিণতি,-_ একেতেই জগতের বিরুদ্ধরীতির অতীত 
অনিত্ত্য শিময় পুরুযোভমে থাকাতে যা অবিরুদ্ 
--সে পরম সি্ধান্ত-তত্বটিতে স্বকীয় অভিমত 
জ্ঞাপন করেছেন £ 

*আনন্দোহপি চ মুর্তো ব্াগী চ তথ| পরিচ্ছন্ন; | 

তদ্ধনুজাবিলাসোইপি চ বৈরাগা]শ্রয়ো ভগবান্‌॥” 

এ জন্েই কৰি মহাপ্রভুর ভক্তভাষের মজে সঙ্গে 
শব্ধ প্রকাশের মংবাদে ঈশ্বর-ভাবের মহিমাটিও 
ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে তদ্দর্শনমাক্সহ যবনের 
আনন্দবিহবলতা। সক্কর্ষণ-মৃতি ধারণ, রু্রঃ বরাত, 
হৃদিংহ অবতারাদ্দির অনুকরণ, ষড় ভুজ মুতি ধারণ 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

এ ভাবে ত্রশ্বর্ধ-গ্রকাঁশ বর্ণনা করেও কবি 
দন্দেহবাঁদীদের বিরুদ্ধ যুক্তিকে উপেক্ষা না করে 
সছতর দানেব চেষ্টা করেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহ- 
ব্যাপার নিয়ে তার ঈশ্বরত্ব সঙ্থন্ধে অনেকের মনে 
হতে! নান! গ্রথ্ন জাগত, এত সব মহিমা ও গুণরাশি 
অবগত হয়েও সাক্ষ।ৎ ঈশ্বরদ্দপে মেনে নিতে 
অনেকেই হয়ত কুঠিত হ'ত। কবি এ সম্বন্ধে 
যুগরাজ কপির মাধ্যমে উত্তর দিয়েছেন__মপূর্ব যুক্তি 
আশ্রয় করে। কলি অধর্শকে বলছেন, “তিনি 
বিবাহ করেছেন, তাতে কি হয়েছে? ঈশ্বর অবতীর্ণ 
হলে তদীয় শক্তিও অবতীর্ণা হন। যখন ভগবান 
দেবতারূপে, তখন তদীয় শক্তিও দেবীরূপে ; যখন 
তিনি মাহুসের মধ্যে। তথন তাঁর শক্তিও মানবী-- 
তদদীয় শক্তি লঙ্গমী_-পৃথিবীর অংশ্রূপা সর্বংসহা! 
বিষুপ্রিয়া।। একে আবার গ্রহণ করেছেন, বর্জন 
করে বৈরাগ্য শিক্ষা! দেবার জন্তে | 


"অবতরতি জগত্য।মীন্বরে হস তমা" 
পাবতরতি হি শক্তিঃ কাপ)সৌ রূপিলী প্রঃ 1” ইত্য।দি 


আবার বুগরা্জ কলি বলছেন- শুধু তাই নয়, 


শ্রীপ কবিকর্ণপূর গোস্বামী ও ভদীয় কীতি 
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আরে! লীল! বুয়েছে; লক্ষমী-শক্তির অন্তর্ধানের 
পর পৃথিবীর অংশরূপ! বিষুপ্রিয়া আসবেন এবং 
পরিত্যক্ত হবেন_ 

শ্ডুবোহশৈরগামপরাঞচ বিষ 

প্রিয়েতি বিত্তাং পরিণীয় কাস্তাং । 

বৈরাগাশিক্ষাং প্রকটীকরিষান্‌ 

হাস্তাখৈনাং স নবাং নবীনঃ |৮ 
লীলাবর্ণনার মাধামে কতক সংবাদ আমরা এ 
থেকে পাই, যা পরবর্তীক্ালের লেখকদের সঙ্গে 
সর্বদা এঁক্যবন্ধ নয়। এ থেকে জান| যাচ্ছে 
শ্রীগৌরাজের জন্মদিবস পুণিম।য চন্দগ্রহণ হয়েছিল 
এৰং তাতে সকলে হরিগুণগানে মত্ত হয়েছিল-- 
এই হরি গ্রমন্ততার মুহূর্তে গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব। 

“জাযমানঃ পুরিসায়মুপরাগচ্ছলেন যঃ। 

গ্রাহয়ামাস যুগপদ্ধরের্নাম জগজ্জনান্‌ ॥* 
এ সংবাদ আমর! শ্রীবৃন্দাবন দাস-কত জরচৈতন্ত 
ভাগবত'গ্রদ্থেও পাই। শ্রীল মুরারি ণ্ড মহোদয়ের 
গ্রন্থেও এ সংবাদ বিদ্যমান রযেছে। 

আর একটি সংবাদ সম্বন্ধে আমরা এখানে উল্লেখ 

করতে পারি, মহা'প্রতুর সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বরাত্রের 
কাহিনী বর্তমানে নানাভাবে বিকৃত হয়েছে,মনে 
হয। এখানে দেখা বাব, সঙ্যাসের পৃদিন মহা প্র 
আচাধ্রত্বের গৃহে সারারাত্রি কীর্তনানন্দে কাটিয়েছেন 
এবং রাত্রির শেষযামে অ।চাধরত্বের সঙ্গে অন্তাগ্ত 
সকলের অলক্ষিতে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে 
নিত্যানন-সঙ্গে মিলন হয়েছিল। এর! ছ'জন 
সী মহাগ্রভ্র সঙ্গেই ছিলেন। সেখান থেকে 
্রমন্নিত্যানন্দই জন্ন্যাসদীক্ষার পর পথ ভুলিয়ে 
বৃন্দাবন্যাত্রী প্রেমবিহ্বল মহাপ্রভূকে শান্তিপুর 
শরঅদৈতের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। পূর্বরাত্রে 
মা শটী দেবী এবং বিুপ্রিষা দেবী কিছুই জানতে 
পারেন নি। এ জন্ঠে পরে মহাগ্রতু ক্ষমা ভিক্ষা! 
করে ভক্তজন ও জননীর অন্থমতি চেয়ে নিয়েছিলেন 
যে, "আমার এই ক্রটির ফলে বিদ্ধ হয়েছে, 
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বৃন্দাবন হাওয়া হ'ল না। আপনারা অনুমতি 
দিন”। মহাপ্রভু বলেছিলেন,_- 

“ভো আন্থেতপ্রভি চয় ইদং শমতাং হজ্জনন্যা 

যুম্মাকথ্। প্রণয়িসুহান মায়! ন প্রধাতং। 

বিদ্ুন্তেন বানি মধুবাং গস্তখীশে ন তল্মা- 

দাজ।ং সবে দাড়ু কৃপর়। হস্ত যাঘামিদানীন্‌)” 
অথচ চৈতন্থমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে গৃহত্যাগের পৃর্বরাত্রে 
শ্রপনীবিষুপ্রিষ| দেবীর সঙ্গে তার কথোপকথন ও 
ইখবিষাঁদের কাহিনী বিস্তৃতভাঁবে বর্ণিত হযেছে, 
রচনা মনোহারিণী লেগ ইতিছাসের দিক থেকে 
এর সৃত্যত! বিবেচ্য | 

আমরা পূর্বেই বলেছি, নাটক হলেও মহা গ্রতুর 
লীলা গ্রকাশই এ গ্রথ্র উদ্দোগ্ত। এজন্য এতে 
তিনটি রীতি আবলঙ্গিত তে দেখা যার়। কোথাও 
প্রহ্থ শ্বয়ং গ্কাঁশিতরূপে দর্শন দিয়েছেন, কোথাযও 
আনতে আবিষ্ট হযে শ্বগ্রকাশ হযেছেন, 
কোথাষও বা যোগীর ধ্য'নবলে আবিভূতি হয়ে 
তার তৃপ্তিবিধান করেছেন। এ দৰ লীলামাধুরী 
এবং এরশ্ব্ধগ্রকাশ যেন ক্ুপ্র হয়ে গেছে রা 
রামানন্দের প্রসঙ্গে অবতরণ করে। এখানে 
ম্ছাপ্রভু বাঁধ রানানন্দকে দিষে যে তত্বের বিঃ 
প্রকাশ ঘটালেনঃ তা মর্জগতে অভাবনীয ও 
বোধাতীত স্ুথময বলে প্রতীত হয়। এ তর্তুটির 
উদঘাটনে কবির চাতুধও প্রশংসনীম। 

রামানন্দের অঙ্গে তত্বআলাপনে মছাগুভূর 
এভা/ব বিধুগ্ধ হয়ে রামানন্দ শ্বকীয অনুহ্থতির কথা 
অকপটে প্রকাঁশ করতে লাগলেন, মহাপ্রহুর প্রতি 
প্রশ্থের উত্তর দিতে গিষে রাম!নন্ন ক্লান্ত হয়ে পড়েন। 
আবার মহা প্রভু প্রশ্নের উত্তর চাঁন, যেন হৃদয়-জুড়ানো 
সে জপাথিব রত্বট, রামানন্দ কোঁন বক্তব্য খুঁজে 
না পেখে আন্তুরে অনুসন্ধান করেন আর বলেন” 
এভাবে ছু'বার তিনবার চারবার বলেও প্রভুকে 
তুষ্ট করতে পারেন না। প্রভূ কেব?ই বলেন-_ 
“সমানার্ঘকফ্চেৎ” অর্থাৎ-_পূর্বকথারই পুনরাবৃত্তি 


উদ্বোধন 


[ £৯তম বর্ধ- ৩য় সংখ্যা 


হয়ে গেল, নৃতন শোনাও।-_চৈতগ্ভচরিতামৃতের 
মধুর ভাষা--“এহ বাহ আগে কহ আর”। এতাবে 
মচাপ্রভুই যেন তাঁর মুখ দিষে সেই পরম গুহতত্ 
প্রকাশ করাচ্ছেন। পরিশেষে সে তত্ব প্রকাশিত 
হ'ল-মধুর রসময় প্রেমের এক অপৃধ অভিব্যক্তি, 
যা নিঃশেষে তল্লীনতা, তাঁর প্রেমে আপন-সত্তা 
হাৰিয়ে তন্মযতা, সর্বভেদ বিশ্বৃত হ'য়ে মধুরতম 
একাত্মতা শ্রীরাধার উভি অহুদরণ করে রামানন্দ 
অঙ্গভূত সে পরমতত্ব শোনালেন, 

“সখি, ন স রমণে। নাহং রমণীতি ভিদাবমোরান্তে। 

প্রেমরসেনোভয়মন ইব মদলে| নিম্পিগেষ বলাৎ ॥” 
“হে সখি, সে রমণ আর আমি রমণী, এই ভেদবোধ 
পূর্বে আমাদের ছিল না, ক্রারণ দুরন্ত মদন ব্লপূর্বক 
প্রেমরসে উভষের চিন্তকেই নিশ্পেষণ করেছিল” 

তারপর বললেন; 

“অহং কা। কাস্তত্বমতি ন তদানীং মতিরভূ- 

ম্মনোবৃত্তিহপ্ত! ত্বযহনিতি নৌ ধারপি হা; 

ভবান্‌ ভর্ত| ভার্যাহমিতি যদিদাণীং বাঝপিতি-- 

গুখাপি প্রণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্রং কিমপরম্‌ ॥৮ 
কিন্ত তন “আমি কান্ত ও তুমি কান্ত"__-এরূপ 
বুদ্ধি ছিলনা । যেহেতু তখন চিত্ববৃতি লুগ্ত-'তুমি 
ও আমি' এই ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হযেছিল। এক্ষণে 
তুমি ভর্তা ও আমি ভাখা” এরূপ বিসদৃশ বুদ্ধি হয়েও 
আঁমার জীবন বেচে আছে। এর চাইতে আশ্চর্ধের 
বিষয় আর কি আছে? 

এ কথার পর ভগবান্‌ বামাননের মুখ হ্তদ্বারা 
আবৃত করে দিয়েছিলেন। ক্ষারণ, পৃরাধে রাধা 
কৃষ্ণের যে অগ্রাকৃত প্রেমের শ্বরূপ প্রকটিত হয়েছে, 
তাকে বিশ্লেষণ করে লঘু কর! ব! তার রহন্ত 
এ ভাবে ভাষার ব্যাধ্যায় কার্মাক্ত করা অনঙ্গত 
এজন্য তাতে অগম্মতি জানালেন। রামানন্দ কি 
দেখেছিলেন--তা তিনিই জানেন প্রস্থুর পায়ে 
লুটিয়ে পড়লেন । 

এ ভাবে এই অপূর্বতত্ব যে সাক্ষাৎ ভগবং-্পর্শ 


চৈত্র, ১৩৬৩ ] 


ব্যতীত কারে দ্বারা প্রকাশিত হওয়া সম্ভব লয়, 
দৃটভাবে তা বোঝাবার জন্ঠে এবং বারা তথাপি 
শ্রীগৌরাজের ভগবত্তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন 
বাঁ এই মানুধী তন্থৃতে নিধিশেষ ব্রচ্মের সবিশেষ 
ও সাকার মৃঠঠরূপে আবির্ভাবে অবিশ্বান করেন, 
তাদের প্রতি কটাক্ষ করে কৰি কর্ণপুর ব্রন্ধানন্দ 
ভারতীর মুখে অপূর্ব তত্ব ও দিদধান্ত শুনিয়েছেন ) 
যুক্তি দিয়েছেন, যে ধনবান নয় মে অপরকে 
কথনো ধনী করে দিতে পাঁরে না, নিজে আনন্দময় 
অর্থাৎ আনন্দপ্রচুর না হলে [ আননীময়__ 
এখানে প্রাচ্ধার্থে ময়, _বেদাস্তের এই সিদ্ধান্ত 
অন্সারে ] তার দর্শনে অপরের সে আনন্দোদয় 
সম্ভব হতে পাবে না। স্ৃতবাং মূর্ত কি অমূর্ত_পে 
বিচার অযোগ্য । কেবল অমূর্ঠই তত হলে অমূর্ত 
পদার্থমারই_ দত্ত অস্্য| প্রভৃত্তিও ভগবন্তব হোক । 
্রহ্গানন্দ ভারতী বলছেন, 

শঅমুর্তত্বং তত্ব যদি ভগবতস্তৎ কথমূহে। 

মদাহুয়াদীনানপি ন ভগনতল্তবুগণনা। 


ন মূর্তীমূর্তত্বে ভবতি ন্যিদঃ কিন্ত পরমে! 
ঘ আনন্দো যন্মাদশি স চ স ঈপো! মম মতম্‌ |৮ 


তাই দেখা যায পরম বৈদান্তিক সার্বভৌম 
ভট্টাচার্ধের মুক্তহদযের অকুঠ শ্বীরুতি-শ্বাক্ষর এ 
নাটকে অদ্কিত রযেছে। সার্বভৌম ভ্ট/চাধ গ্ততি 
করে শ্রঃগৌরাঙ্গকে জানালেন পত্রনহ শ্রজগন্গাথ- 
দেবের প্রসাঁদ পাঠিষে__ 


অপরূপ 


১৩৫ 


"বৈরাগাবিস্ঞানিজতভিযোগ- 
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পূরাণঃ। 
জ্্ীকৃষঃচৈতন্ত-শরীরধারী 
কৃপানুধিন্তমহং প্রপন্থে |” 
এঁ বেদাস্তকেশরী ভট্রাচা ভগবদ্বিশ্বীসে প্রণতি 
জানালেন আত্মসমর্পণ করে, 
“কালাননষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ 
প্রীভুফহুৎ কৃষটৈতন্যনামা। 
আবিভুতিভ্ত্ত পাদারবিন্ে 
গাচং গাঢং লীয়ভাং চিত্রভূঙ্গঃ |" 
কৰি এ নাটকে লীলাকাহিনী যা দেখেছেন ও 
ষ! শুনে অবগত হয়েছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছেন, 
কোনরূপ কল্পনার দশ্রয় নেন নি, এ কথা সত্য। 
তিনি নিজেই এ কথা প্রকাশ করে গেছেন। 
স্থতরাং এ সম্বন্ধে অবিশ্বাসের কোন শুত্র খোজা 
হীনতার পরিচায়ক | কবি বলেছেন, 
“ঞ্রচৈতস্কথ! যখামতি যথাদৃষ্টং যথাকপিতম্। . 
জাগ্রন্থে কিয়তী তদীয়কূপষ। ঝাঁলেন ধেয়ং মযাঁ |” 
এ গ্র্থটি সমাপ্ত হয় ১৪৯৪ শকাঁকে ; তম্মিংশ্চতুর্ণ- 
বতিভাজি তদীয়লীলা-গ্রন্থোহযমাবিরভবৎ কতমস্ত 
বক্ত।ৎ”। মহাপ্রভু ১৪৯৭ শকান্দে আবিভূত 
হয়ে ৪৮ বৎসরে অন্তধণন করেন। সুতরাং 
তিরোধানের ৩৯ বৎসর পরে এ গ্রন্থ রচিত হযেছে। 


কবির 'অলঙ্কার-কৌন্তত', “কুষণহিক-কো মুদী। 
প্রভৃতি অন্তাস্থ গ্রন্থের আলোচন! সমযাস্তরে প্রকাণ্ত। 


অপরূপ 
ঝ্রীশৈলদেব চট্টোপাধ্যায় 

তুমি আছ শুধু এই কথ! জেনে মনোমন্দিরে আছ শুনিযাছি £ 

কেমনে শীরব রহছিব ? নিত্য নিয়ত কাজে 
না খুংঞ্জিয়া মন বোঁঝে কি কখন; আমারি মাঝারে আমি-ময় তুমি 

নীরবে কত বা সঙিব? রাজো বিচিত সাজে 
কুম্থমের মাল! খেঁথেছি ছে কত, আমারে করেছ মুগ্ধ মৌন, 

ডেকেছি যে কত ইসারায়; স্র্ধ করেছ বাণী, 
হয়তো! বুঝেছ? সাড়া দাঁও নাই; অপরূপ তব রূপের মাঝারে 

তবু কেন প্রাণ তোমা চায় ? রূপহীন ছাঁয়াখা নি! 


অবতার-প্রসঙ্গে শ্রী 
ডাঃ শ্রীশাস্তিকুমার মিত্র 


[ 'কথামু»'-কার শ্রীমহেশ্্রনাথ গুপ্তের কথোপকথন হইতে সংকলিত ] 


জনৈক ভক্ত । মহাশয় গীতা প্রভৃতি শান্তর 
শ্রীভগবানের উপদেশ তে দেওয়। আছে, ভবে তিনি 
কষ্ট করে আবার অবভার হযে আসেন কেন? 

শ্রীম। শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশে আছে। 
টাকা টিগ্লনী করতে গিয়ে ভাষ্যকারেরা ভগবদ্‌- 
বাক্যের মধ্যে নিজেদের ভাব ঢুকিয়ে দেন-_ 
শ্রভগবান যা বলে যান-ত্তার লীলাসংবরণের পব 
ফিছুকালের মধ্যেই সব গোলম!ল হয়ে যার়। তিনি 
না এলে শাস্ত্র কে বোঝাবে? আর গীতাতেও 
তো তিনি নিঞ্চে বলেছেন, 'যখনই ধর্মের গ্রনি ও 
অধর্মের উত্থান হয়, তখনই আমি নিজে আবিভূতি 
হই।” অবতার আর কে? 177121,636 10911- 
ড91801010 09[0191010 10 10817 (মানুষের মধ্যে 
ঈশ্বরের শ্রে৪ বিকাশ )। ফিলিপ যীশুকে বললেন 
£9051 30৯7৮ 1085 076 78061, ( গুরুদেব, 
পিতাকে দেখিয়ে দিন)। যীশু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর 
দ্বিলেনঃ €21311110) 05০]. 10881 3০60. 105 ৪2৭ 
0090 8860. 035 780১2111810 [5 29005 
৪.০ ০2” (ফিলিপ, তুমি আমাকে দেখেছ, আর 
পিতাকে দেখনি? আমি আর আমার পিতা এক)। 
প্রপ্রঠাকুরও বলতেন, “এখন আর এর ভিতরে 
আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। এক একবার ভাবি 
আমিই তিনি, আর তিনিই আমি।” ঠাকুর আমাদের 
বলতেন, ব্যাকুপ হয়ে তার জন্তা কাদলে তিনি স্থির 
থাকতে পারেন নাঃ ছুটে এসে দেখ! দেন। যীশুও 
শিশুদের বলেছিলেন, 10001 22. 97911 
72 01660 000 9905 ৪961 20 00০0 
৪৪1: 200, (আঘাত কর-_দরজা খুলে যাবে 
খোজ-_তাহলেই পাৰে )। 

কাপুরের বাগানে একদিন তিনি বললেন, “কই 
রামলাল শিবরাম এদের কথা তো মনে পড়ে না। 


ভক্তদের জন্তই ভাবনা_ এরাই আপনার লোঁক।” 
বীশুও শিষ্যদের নিয়ে বসে আছেন। একজন 
এসে ব্ললে, "আপনার মা ভাই--এ'রা সব 
এসেছেন' তিনি শিষ্যদের দেখিয়ে বললেন, এরাই 
আমার বাপ ম! ভাই বন্ধু। 

জনৈক ভক্ত । মহাশস্ক, আলবার্ট হলে একজন 
বক্তৃতা দিচ্ছেন) তিনি নাকি অবতার-_সকলে 
ব্লছিল। অনেক আশ্চর্য কাজ করতে পারেন। 

শ্রীম। ভাল কথার মন্দও ভাল। আন্ডকাল 
কি যে হয়েছে-__একটু হয়তো! সাধন-ভজন করেছে, 
অমনি সে অবতার । অবতার কি তার সাঙগোপাঙ্গ 
এত ঘন ঘন আসেন না। 
2600 23 01201090169. ধর্মের গ্লানি কি 
অধর্মের উথান হলে তিনি আসেন। সাধারণ জীৰ 
কর্মফলে দেঞাদি ধারণ করে, কিন্তু তার দেহ ধারণ, 
__কর্মফলের জন্য নয়। এন মাং কর্মাণি লিম্পস্তি, 
ন মে কর্মফলে স্পৃহা” । আর সিন্ধাই-এর কথা যদি 
বল-_অপিমার্দি অষ্টসিদ্ধির একট! সিদ্ধি থাকলেও 
তাকে পাওয়া শক্ত। ওগুলোতে তাঁকে ভুলিয়ে 
দেয়। কাপুরের বাগানে দেহরক্ষার কিছুদিন 
আগে স্বামীদী উত্তম আধার বলে, ঠাকুর তাঁকে 
এঁ লব ক্ষমতা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্বামীজী 
যেই শুনলেন, এগুলিতে তাকে পাঁওয়! যাবে না 
বরং ভুলিয়ে দিতে পারে, তখন তিনি এ সব ক্ষমতা 
নিতে অস্বীকার করলেন। 

আমেরিকা, ইংলগু, ফ্রান্স, জয়রামবাটা, কামার- 
পুকুরঃ কলকাত1__সব যেন এক হয়ে যাচ্ছে! তিনি 
এসেছিলেন কিনাতাই এত! এখন ভাঙ্গায় 
একবাশ জল, যেমন বস্তার সময় হয়-_-যেখান সেখান 
দিয়ে নৌকা চালিয়ে নিরে যাও--কোনও বাঁধাধর! 
রাস্তা নেই । 1১৩ ৪0779375576 18 307017810 


০ 812 1701 ৪0 
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710 80101605110 (বায়ুমণ্ডলর আধ্যাত্মিকতার 
পরিপূর্ণ ) সাঙ্গোপাজ্জ এখনও অনেকে বর্তমান । 

জনৈক ভক্ত । তাই তো বপি, এত সাধুম 
পেয়েও য্দি কিছু না ছয় তো! আমাঁদের হুর্াগ্য 1 

শ্রীম। সাধারপতঃ: ভোগের শেষ না হলে তাঁর 
দিকে মন যায় না। তবে সাধুসঙ্গ কি সংকাজের 
ফল কিছুই নই হয় ন1; সব তোল! থাকে, জন্মান্তরে 
ঠিক ফুটে বেরুবে। আর এখন-__-সব নিয়ম-কানুনের 
সীমারেখার বাইরে | যেমন বিশেষ কিছু উপলক্ষ্যে 
0922121 ৪1017690ৈ ( মার্জনা) দিয়ে অনেক 
কয়েদীকে সরকার একবারে মুক্তি দিয়ে দেন। এই 
স্থযোগ যে নিতে পারবে তার হয়ে যাবে। 

জনৈক ভক্ত । মহাশয়, কিছু ত বুঝতে পাচ্ছি 
না। এক একবার ভয় হয়ঃ মনে হয় মুত্যু তো! 
আসছে, আর বয়সও হ'ল, এখন না হ'লে আর 
কবে হবে? 

শ্রীম। ওগো! সত্যি বলছি, ভিনি সব ঠিক 
করে রেখেছেন । গিনি জানে- কোন হাড়ির উপর 
কোন সরা রাখতে তয়, কেন ভেবে মরছ? 
কেমন জান? টিকিট কেটে একজনকে 'কাশী 
যাওয়ার জন্ত ট্রেনে বসিয়ে দেওয়ার পর কিছুক্ষণ 
বা্দে লো'কটির ঘুম এসে গেল। কাশীতে পৌছেও 
ট্রেনে শুয়ে শুয়ে সে মনে কয়ছে কলকাতাতেই 
রয়েছি, কিন্তু সত্যই সে কানী পৌছে গেছে। 

ভক্ত। আন্তে। কাশীতেই যদি পৌছে গেলুম, 
ঘুমটা একটু আগে নেড়েচেড়ে তেজে দিণেট 
তে] হয়। 

শ্রীম। ঘুমও ভাঙবে, সবই হবে, তার কাছে 
যে শরণাগত তাঁর আবার ভয়-ভাবনা কি? 
তবে মন মুখ এক করতে হয়্। প্রার্থনা যদি 
আন্তরিক হয় তিনি একশ বার শুনবেন। ভক্ত 
আস্তরিক ব্যাকুল হযে ভাবলে তিনি স্থির থাকতে 
পারেন নাঃ ছুটে এসে তাকে দেখ! দিতে হয_- 


তাই তে! বলে_-তিনি ভক্তাধীন। দেখ, অখণ্ড 
৪ 


অবতার-প্রসঙ্গে গরম 
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সচ্চিদানন্দ বাক্য-মন্র অত্ভীত, তাকে ধর! ছোণায়া 
যায় না, তিনি কিন্তু ভক্তিতে ভক্তের কাছে বাঁধা । 
তাই তিনি নিরাকার আবার সাকারও হটে । 

ভক্ত । এটা কি করে সম্ভব? 

শ্রীম। তিনি সাকার নিরাকার আরও কত 
কি? [715115০ ৮23 ৮151850100৪ 
59150058200 ৪2005. (বুদ্ধিকে 
ওজন করা হত্ছে_ দেখা গেছে কম পড়ে যায়)। 
তাঁকে কি গজ ফিতে নিয়ে মাপা যায় গা? অনস্ত 
কাণ্ড! আর দেখ ন! হ্কুলেও /১166৪ 
( বীজগণিত ) কষেছ £ »2- 16, সমাধান করলে, 
২-০+4দ্ছাবার ১ -4» এটি কি করে সম্ভব_ 
(একই জিনিষের দুরকম এবং বিপরীত সমাধান ।? 
তিনি অবতার হয়ে এলেও নিজে ধর! ন! দ্িপে কি 
কেহ তাকে ধরতে পারে ? শুভ সংস্কারও দরকার । 

( সহান্তে ) বেগুনওয়!লার গল্পটি মনে গড়ছে। 
একজন হীরে নিয়ে বেগুনওয়ালার কাছে গেছে। 
হীরের বদলে সে ন” সেরের বেশি বেগুন দিতে 
কিছুতেহ ব্লাজী হুল না। তার পর কাপড়ওয়ালার 
কাছে গেল, সে ন'শে! টাকা পধস্ত উঠল। 

শেষে এক জন্ুরীর কাঁছে গেসগ। সে কিন্তু 
একেবারেই একলাথ টাক] দিতে চাইলে, জহুরী ন! 
হলে কি হীরে চিনতে পারে? সংস্কারও খানিকটা 
থাক] চাই। 

ধীড যেতে যেতে দেখলেন--কতকগুলি লোক 
মাছ ধরছে; “ক করছ? জিজ্ঞানা করায 
তারা বললে, “মহাশয়, মাছ ধরছি।' তাদের 
অনেকেই যে শুত-সংস্কারবান্‌ পুকুধ-বীশু তা! 
বুঝতে পেরেছিলেন ; বললেন, “তোর! চলে আফ্র, 
কি করে মানুষ ধরতে হয় আমি তাই তোদের 
শেখাব।” (1 ৮৮11] 00916 %00. 031)5£ ০0 
[১৩০ ) অমনি তারা সব ছেড়ে দিয়ে যীশুর 
পিছন পিছন চলতে লাগল। এরাই হচ্ছে 01119 
90050505010 অী্র্মের খুঁটি )। ঠাকুরের 
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কাছে যাঁর এল, তাদের সকলেই তে! সাধু হয়ে 
যেতে পারলে ন-যাঁরা পারল, তারাই জগংটাকে 
তোলপাড় করে দিল। তাদের বিশ্বাস ভক্তি জান 
বিবেক বৈরাগ্য দেখে লোকে অবাক হয়ে গেল ! 
অবতার না এলে এ সব কথা ধারণ কর! 
যায় না, আর তিনি যখন আসেন সঙজোপাজদেরও 
সঙ্গে নিয়ে আসেন--তীর কাঁজের সহায়তার 
জন্ত। অবতার যেন হৃর্ধ-_পার্ধদর! যেন চন্ত্র। 
টা্দের ত আলাদা আলো! নেই, হুর্ষের আলোতেই 
চাদের আলো । অনন্ত ঈশ্বরের ধারণা করা! যায় 
ন1”_এক নিবিকল্প সমাধিতে ছাড়াঁ। 751010 
( সীমাবদ্ধ) মন্‌ দিয়ে কি [09110র ( অসীমের ) 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ_-ওয় সংখ্যা 


তাই দিয়ে তাকে ধরা যায়। এ সব বিচার করে 
বোঝা যার না, তাই তিনি কৃপা করে অবতার 
হয়ে আসেন। তাকে দেখলে, তাঁকে ভালবাসলে 
সংশরশুন্ত হওয়া! যায়। দেখ না গোপীদের ঃ 
উদ্ধব প্রীকষ্ণের কাছ থেকে এসেছেন শুনে ছুটে 
যাচ্ছে_কীটায় পাঁ কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে, কাপড় 
ছিড়ে যাচ্ছে, গা কেটে রক্ত পড়ছে-_-সে দিকে 
ভ্রক্ষেপ নেই। শ্রীমতী নীল রঙের মেধ দেখে 
বাহন্ঞানশূন্ত-_ফেননা শ্রকুষ্ণটের গায়ের রঙ এই 
রকম,কি টান! এতটা সাধারণ মানুষে সম্ভব ন। 
হলেও এর ত্বন্ততঃ খানিকটা টান আর দৃঢ় বিশ্বাস 
চাই। কিন্তু তার কৃপাও অনেক তপস্তার জোর 


ধারণ! হয় ? একসের ঘটতে কি দশ মের হুধ ধরে 1 না থাকলে হয় না। বিশ্বাস হ'ল 1286 902£2 
তৰে তিনি বলতেন--শুদ্ধ আত্মা ও শুদ্ধ বুদ্ধি এক॥ ( শেষ অবস্থা! )। 
কৰীর-বাণী 
শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার 
(প্রাগকী চোট লণী হ্যায় তন মে_-ভাবানুবাদ ) 
প্রেমের রাঁগিণী গাহিয়! চলেছ 
ছে মোর প্রেমিক স্বামী, 
হননি হাল যে বিকল বেদনার লাগি ওঁষধধ কত 
কি আর কহিব আমি ! করিম সেবন প্রভু, 
রোগী মম সম বৈদ্ক তোমা সম 
নথ নাহি মনে স্থথ নাহি ঘরে দেখি নাই আর কতু। 
সুখ নাহি বন মাঝে। দরশন বিন! বিরহীর প্রাণ 
খু'জে খু'জে সার! আমি তোমা হার! কিন্ূপে বাচিবে আর, 
মন নাহি কোন কাজে! কবীর কহিছে সদ্গুরু যিনি 
দেখা যদি পাও তার-_ 
নয়ন ব্যতীত দেখাবেন প্রিয় 


কিবা সে চমৎকার। 


আমি' কে ? 
স্বামী জীবানন্দ 


যেদিন মাতৃগর্ভ থেকে ভূমি হয়েছিলাম সেদিন 
জগৎ তার বিচিত্র কূপ নিযে ধরা দিয়েছিল। 
ধরণীর সেই প্রথম স্পর্শ, আলোর হাসি, বাতাসের 
সেই আপিঙ্গন কতই না ভাল লেগেছিল সেদিন! 
চারিদিকে পৌন্দর্ধের ছড়াছড়ি--সৌনদর্ষের পূজারী 
হয়ে হারিয়ে ফেলেছি নিঞেকে-_ভূলে গিয়েছি 
আপনার স্বরূপ মাটি জল আগুন বায়ু আকাশ-__ 
এই পঞ্চভৃতের তৈরী পৃথিবীতে পেলাম নেহমর় 
পিতা, ন্নেহমগ্ী মাতা, প্রাণের বন্ধু, আরো কত কি। 
মাটিতে গন্ধ, জলে রস, অনলে রূপ, বাঁতানে স্পর্শ, 
আকাশে শব জানিয়ে দিয়েছে তাদের অস্তিত্ব । 
চক্ষুতে রূপের, কর্ণে শবের, জিহ্বায় রসের, ত্বকে 
স্পর্শের অনুমতির পব নম্থভূতি হয়ে চলেছে । এই 
পাঁচটি সহজবোধের শক্তি নিয়েই জন্মেছি । মোটামুটি 
কাজ চাগিরে বেঁচে থাকার জন্তে এই বোধের 
সঙ্বন্ধই যথেষ্ট । চারিদিকে য! কিছু রয়েছে তার 
সাধারণ খবর এই সহজবোধের ভিতর দিয়েই পাই 
_ কিন্ধ এ সবই তো বাইরের খবর 7 তাই ভিতরের 
খবর জানবার জঙ্কে বোধের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ ক'রে 
জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়েই চলেছি । 

বাইরের জগতে তৃণ্ড হয় ন! মন-_ প্রশ্ন জাগে : 
আমি কে? কোথ! হতে এসেছি, যাবই বা! কোথার ? 
এ প্রশ্ন শুধু আমারই নয়, বুগ যুগাস্তর ধরে-_-এই 
হ'ল মানুষের শাশ্বত জিক্ঞাদা। মানুষ তার 
বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত ক'রে কত ভাবে বে এর 
সমাধান করতে চেষ্টা করেছে তার অন্ত নেই। 

ছোটবেলায় ছিলাম যে আমি--বড় হয়েও তো 
সেই একই আদি-_শরীর মনই বড় হয়েছে, 'আমি'র 
তো কোন পরিবর্তন হয় নি। তবে এ 'আমি' কে? 

ঘরের মধ্যে ছিলাম_-বাহির থেকে বন্ধু ডাকল, 
খিঝে কে? লাড়া দিলাম। “আদি, ৷ আয় একদিন 


বাহিরে ছিলাম, ঘরে ছিল বন্ধু। ডাকলাম,_ ধরে 
কে? উত্তর এল-__'আমি'। উভয়ের এই সাধারণ 
'আমি'টিকে? এই উভয়ের সাধারণ আমি যে 
সকলেরই সাধারণ 'আমি” ! কে এই 'আমি”? 

দিনের বেলায় জেগে থাকি--কত কি দেখছি, 
কত কি চোখে পড়ছে। রাত্রে যখন ঘুখিয়ে পড়ি 
তখন কোথায় থাকে দিনের বেলার এই দৃশ্তা জগৎ? 
ঘুমিয়ে তুমিয়ে স্বপ্র দেখলাম__পুষ্পক রথে চড়ে 
দেশ বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে শ্বর্গে পৌছে গেছি-_ 
সেখানে ইন্্রাদি দেবগণ আমাকে সাদর অভ্যর্থনা 
করলেন। ঘুম ভেঙে গেল--_জেগে উঠপাম কোথায় 
মিলিয়ে গেল পুষ্পক-রথ, ত্বর্গলোক, ইন্র চন্ত্র বরণ । 
তবে স্বপ্রে কে স্থট্টি করেছিল এই সব? জাগ্রতের 
জিনিস স্বপ্রে আহ হয়_ন্বপ্নের জিনিসও 
জাগরণে হয় বিলুপ্ত, তবে তো ছুই-ই সান অস্থায়ী ! 
আবার যখন গাড় নিদ্রায় অভিভূত হই, তখন তো! 
কি জাগ্রতের জগৎ, কি শ্বপ্রের জগৎ সবই অন্তহিত ! 
গভীর ঘুষ থেকে উঠে বলি, মাঃ; কী থুমই 
ুমিয়েছিলাম | এই যে জাগ্রং-সবপ্র-ুযুণ্ির 
অনুভবিতা কে ইনি? কে জেগে জগৎ দেখেছিল? 
আমি। কে স্প্রে হবর্গাদি দেখেছিল? আমি। 
কে ন্যুণ্তির স্থখভোক্ত1? জামি। তিনটি ববস্থারই 
দ্র সাক্ষীন্বন্ধপ 'জামি'! কে এই 'আমি'? 

স্কুলে শিক্ষকতা করি; সেখানে লকলের কাছে 
মাস্টার মশায় ব'লে পরিচিত। বাড়ীতে হোমিও- 
প্যাথিক প্রাকটিস্‌ করি--যাথের চিকিৎসা করি 
তারা ডাক্তার বলে। মাঝে মাঝে ইন্সিওরেন্দের 
কাজও করি-_-জনেকে তাই ইন্পিওরেন্সের এজেপ্ট 
মনে করে। বাড়ীর ছেলের! কেউ দাদা বলে, কেউ 
কাকা। একই আমি, কোথাও শিক্ষক, কোথাও 
ডাক্তার, কোথাও এজেন্ট 7 কনও দাদা কখনও 
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কাকা । একই আমি-_কারো পিতা, কারো পুত্র; 
কে এই 'আমি'? 

দেখছি ছুটি “আমি” রয়েছে__-একটি "আমি 
শরীর-মনকে কেন্দ্র ক'রে কেবল আমার আমার 
ক'রে মরছে_ ধন-জন-মানের চিন্তায় সদাই ব্যস্ত, 
কাম-ক্রোধ-লোভে পধু'দণ্ডঃ অনবরত শোকগ্রত্ত, 
মু যোহাচ্ছন্ন। আর একটি “আমি” সর্বদ! একভাবে 
থেকে আগের “আমি'টি কি করে লক্ষ্য ক'রে 
চলেছে_-কেমন সে হাসে, কাদে, নাচে, গা 
লাফালাফি করে । কে এই সাক্ষী খ্িতীয় 'আমি' ? 

প্রথম “আমি”টি তো দ্বিতীষ “আমি'র সঙ্গে 
মিলতে পারছে না__মিললেই যা-কিছু গোলমাল 
মিটে বায়, কিন্তু পারছে কই? সময সময় মেলবার 
যে চেষ্টা করেনা, তা নয়-যখন অতি প্রিয়জন 
ছেড়ে যায়, কাল যখন ছিনিয়ে নেয় তাকে, তখন 
মনের টনক নড়ে ওঠে, তখনই সে বুঝ”ত চেষ্টা 
করে-কে আমি। সে চেষ্টার মুল্য আর কতটুকু? 
আবার যেকে সেই। মন যেন শ্প্রিএর গদি । 

যে শরীরটিক্ে এত তালবাসি তা কত দিনই ব1 
থাকবে । আজ হয়তো কোন আঙগ বিকল হ'ল, 
ক'দিন পরে অপর একটি অঙগও জবাব দেবে শক্তি 
নেই বলে। একটি একটি ক'রে চোখ কান নাক 
হাত পা সবই হয়তো! শক্তিহীন হযে পড়ৰে কিংবা 
এক দিনেই একদঙ্গে সব অসাড় হবে। তবু তো 
শরীরে আমিত্ব-বুদ্ধি যাঁচ্ছে না । একটি কাটা ফুটলে 
-শরীরটি একটু অন্ুস্থ হলে সব বিচার গুলিয়ে 
যায়-- মাসল “আমি'কে পরার চেষ্ট! যেন ব্যর্থ হয। 
এমনি মায়! ! 

সৃধহ:খ ঘত-প্রতিঘ।তের মধ্যে দিয়ে চলায় 
পথে এগিয়ে চলি- উঠে পড়ে থেমে আবার উঠি, 
জীবনের পথে অবিরাম চলিঃ কখনো বা! কাছি 


কখনে! হাসি। ৰিচারও একবারে থামে না, 
চলতে থাকে £ 
স্থানকে মানুষ সীমাবদ্ধ করেছে, স্থান মানুষকে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


সীমাবধ করেছে £ এটি আমার বাড়ী, প্রাচীর 
দিয়ে ঘিরে রেখেছি; ওটি তোমার, তুমিও তোমার 
বাড়ীর সীমানা সঙ্ছন্ধে সচেতন ৷ এটি আমার গ্রাম 
আমার প্রদেশ -আমার হ্নেশ। তোমারও 
এইরকম । সময়েরও মানুষ গণ্ডী টেনেছে নাঁনা- 
ভাঁবে__সেকেও মিনিট ঘণ্টা! মাস বছর যুগ ইত্যাদি 
নাম দিয়ে। অনন্তকালের মধ্যে আমার আফু মাত্র 
কয়েকটি বছর--এই বৎসর কর়টির আগে সময়ের 
কত বছর ছিল জানি নাঃ পরে যে কত আছে তাও 
জানা অসম্ভব । শুধু আমার জীবনের এই সময়টুকুর 
সম্বদ্ধেই আমার জ্ঞান_এর আগে পরে সবই 
অন্ধকার ! সাক্ষী *আমি'টি কিন্ব-__-সব দেশে সব 
কালে একই ভাবে রয়েছে, দেশ-কালের সীমাষ 
আবদ্ধ হচ্ছে না। সর্বস্থানে সবকালে একই প্রকার । 
দেশে কালে অপরিবর্তনীয এই «আমি”টি কে? 

সংসারের সব ক্ছিরই অ্টা আছে, কিন্তু দেশ- 
কালে অপরিছির্প 'আমি'টির শ্ষ্টা কে? যাকিছু 
দেশ-কালের সীমার আবদ্ধ তারই স্যট্টি__তারই শর্টা। 
তবে তে! সাক্ষী “আমি'র স্থষ্টি হয় নিং-তার ক্যটি- 
কর্তাও নেই। কে এই ড্রষ্টা আমি”, যাঁর আষ্টা নেই? 

শ্রীরামরষ্ণদেধ বলেছেন £ “আমি কে ?” ভালরূপ 
বিচার করলে দেখতে পাঁওয়! যার 'আমি, বলে 
কোন জিনিস নেই। হাত পা রক্ত মাংস ইত্যাদি 
এর কোন্টা “আমি? যেমন পেধাজের খোস 
ছাঁড়াতে ছাড়াতে কেবল খোঁসাই বোরায়, সার 
কিছু থাকে নাঃ সেইরূপ বিচার করলে 'আমিত্ব' 
বলে কিছু পাইনে! শেষে যা থাকে আত্মা 
চৈতন্থ। 

বিচারের ফলে দেখা যায় দেশ-কালে সদা 
একরূপ-_-এই সাক্ষী 'আমি'ই আত্মা বা বরক্ধ। 

তৰে এই 'আমি'কে আত্মন্বরূপ ব'লে উপলক্কি 
হচ্ছে না কেন? অন্ঞানে ্বরূপ ঢাকা রয়েছে যে! 

আবছা অন্ধকারে রাম্তা দিয়ে চলেছি_-পথে 
একটি দড়ি পড়ে আছে, লাফিয়ে উঠলাম--সাপ! 


চৈত্র ১৩৬৩ ] 


কিন্তু যখনই ভ্রম ভেঙে গেল--বুঝলাম-একট! 
দড়িকে হুল ক'রে সাপ মনে করেছি, তখন কী 
লঙ্জ! | সেইরূপ নিজের শুদ্ধ বুদ্ধ যুক্ত স্বতাঁবটিকে 
ভুলে আঞ এই দশা হয়েছে। কবে এই তুল 
ভাঙবে? 

আত্মা হের মত সদ! উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। 
দেহে আধিত্বধুদ্ধি-রূপ অজ্ঞান-ম্ঘে সেই স্বয়ং 
প্রকাশকে সামগ্রিকভাবে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। 
মত্ব অবস্থ।য় মাতাল অনেক কিছু দেখে, প্রকৃতি 
অবস্থার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। মত্ততা চলে 
গেলে নেশার ঝৌকে দেখ! সবই মিথ্যা হযে যায়। 
রূপার্দি বিষযভোগে মত্ত হযে কত তুল দেখে 
চলেছি-_শক্রকে বন্ধু, আবার বন্ধুকে শক্র মনে 
করছি__ত্যাজ্যকে গ্রহণ করেছি, আর গ্রহথণীয়কে 


জ্ঞান 
শ্রীকালীপদ কোঙার 


জেন্দাবেত্ত। অনেক প্ড়েছ 
কোরান করেছ শেষ, 
বাইবেল, ব্রিপিটক ও পুরাণ 
নাহি কিছু অবশেষ । 


বঞ্ধ। আজকে শোনো £ 
পু'থিপাঠ থাক ৰাকী, 

জীবন্-বেদের পাতা! উপ্টাও 
*'মাত্মা'কে জান দেখি। 


তোমার সকল জানাজানি জেন 
শেষ হয়ে যাবে তবে, 

নকল জানার সর্বশ্রেষ্ঠ 
নিজেরে জানিবে যবে। 


দর্প ছাড় এবার; 
জান-আগ্লিতে দগ্ধ হউক 
তোমার অহক্কার। 


দৃষ্টি ফিরাও 
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ত্যাগ করেছি । এ মত্ততা_এ ভ্রম যাবে কষে, 
ও কিভাবে? 

মরুভূমিতে তণ্ড বালির উপর বাযুমগ্ডলে হুর 
কিরণের প্রতিসরণের ফলে হুম মরীচিকার সৃষ্টি, 
বৃক্ষচ্ছায়া দেখে মনে হয়, দূরে এ শীতল জল টল টল 
করছে, ঢেউ খেলে যাচ্ছ! কত আশার তৃষ্ণার্ত 
পথিক ছুটে বাঁয় বুক-ফাট। পিপাঁস! নিয়ে জলপানের 
জন্তে। কিন্ত জল কোথায়? রূডীন আশার সখস্বপ্রে 
বিভোর হয়ে, বাঁ সত্যই নেই, তার পিছনে 
এমনিভাবে ছুটে ছুটে পরিস্রাস্ত হে মুছণহুত হলে 
পড়ে যায়। জীবন পদ্মপন্রে জলবিদদুর চায় জগস্থীয়ী 
জেনেও এই ছোটার বিরাম নেই! নাম-রূপের 
পারে, মায়ামক্ীচিকার পারে শুদ্ধ 'আমি'টিকে 
উপলব্ধি ক'রে এই ডোটার অবসান হবে কবে? 


দৃষ্টি ফিরাও 


ওমর আলী 


ফিরাও ভ্রান্ত দৃষ্টি তোমার 
শৃন্ত আঁকশি হ'তে! 
হেথা চেয়ে দেখ--এ মাটির বুকে 
কত ন! গর হন, 
কত স্থরম্য খেলার আবাস 
ভেসেছে জটিল আোতে, 
ছুংসহ ব্যথা ভগ্ন জীবনে, 
তাপের হর্দহন। 
হে বীর সধক তোমার দৃষ্টি 
নিবদ্ধ হোক হেথা 
তোমার দুহাত টানির়া তুলুক 
পতিত সর্বজনে 
তোমার শোর বীধ দেখাও 
অত্যাচারীরা! যেথা 
দূর পিয়াসী ডোমার ছায়া 
পড়ক নিকট মনে। 


মহাতপন্বিনী গৌরী-মা 
শ্রীস্ববোধ রায় 


রবীন্দ্রনাথের একটি গান এই প্রার্থনার মধ্যে 
শেষ হয়েছে-_ 

*বিশ্বধাতাঁর যজ্ঞশালা, আত্মহোমের বহ্িজ্বালা', 

ভীবন যেন দিই জআহুতি মুক্তি আশে 1” 

মহাতপন্থিনী গৌরী-মার কথা যখন ভাবি, তখন 
কবির উদ্দাত্ত সঙ্গীতের এই প্রার্থনাটি যেন মূর্ত 
ছয়ে চোখের সামনে ভাম্বর হযে ওঠে। মহা- 
জাগতিক প্রাণ-প্রবাহ অসংখ্য জীবন প্রত্যহ বৃদ্ধ দের 
মত্তই ভেসে উঠে, হুদণ্ড পরে আবার মহাসমুক্ডে 
বিলীন হয়ে যায়। এরি মধ্যে আবার ছু'একজন 
আসেন, ধারা উত্তাল সমুদ্রে বিভ্রান্ত ও বিপন্ন 
যাত্রীদের দিগদর্শনে সাহাধ্য করার জন্ভ “নালোক 
স্তস্তের মত আলোক-ধার| বিকীরণ করে, ধর্স- 
স্থাপন-কার্ধে এরাই ভগবানের লীলাসচ্চর । এ'রাই 
হুগসরষ্টা, সমাজকে জাতিকে দেখান নৃতন পথ, যুগো- 
পযোগী নবব্রত উদযাপনে মানুষকে করেন উৎ,দ্ধ। 

কিন্ত একাজ তে! সুখের নয়। ঘরের আরাম- 
শম্য| ত্যাগ করে কণ্টক-বন্ধর হূর্গম পথে এদের 
যাত্রা করতে হয়। বিধাতার যজ্ঞশালায় দুশ্চর 
তপস্তার হোমকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়ে এর! এদের 
জীবনব্ূত সমাপন করেন। মহাতপন্থিনী গৌরী-ম! 
আমাদের সামনে, বাংলার নারীকুলের সামনে এই 
আত্মাহতির আদর্শই রেখে গেছেন। 

স্থপবিত্র ভারততীর্থে বুগে যুগে যে সব 
অবৰতারের আবির্ভাব ঘটেছে তাদের মহাজীবন-কথা 
পর্যালোচনা করলে দেখ যায় যে_তীর! যখন 
আসেন, তখন তাদের লীগা-সহচরদের সঙ্গে করেই 
নিয়ে আসেন। এই সব শুদ্ধাত্বা বাল্যকাল 
থেকেই সম্পূর্ণ অন্ঞাতসারে অথচ যেন জনিবার্ভাবে 
কোন এক অতিলৌকিক জীবনেয় আকর্ধণ অন্ুতৰ 
করেন। ধ্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার মো 


কিছুতেই তাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে 
না। কোন এক মহতী অভীগ্গা তাদের ব্যাকুল 
করে, পাগল করে এবং পরিশেষে তাদের অন্তরে 
অদম্য সাহস ও অচল! নিষ্ঠার সঞ্চারপূর্বক ত্যাগের 
ব্রতে দীক্ষিত করে। 

গৌরী-মার জীবন ও সাঁধনার মর্মকথ! বুঝতে 
হলে এই আলোকে তাঁর তগন্তা। ও কর্মের পর্ধালোচন! 
প্রয়োজন। তীর জীবনের আলোচনায় এই লক্ষণীয় 
বৈশিষ্ট্যগুলি নজরে পড়ে। 

এক নিষ্ঠাবান আদর্শ গৃহস্থের ঘরে ব্রাহ্মণের কুলে 
ত্বার জন্ম। তার জননী গিরিবালা দেবীর মমতাময় 
ভক্তিনিষ্ঠ অগচ তেজস্বী স্বভাব তাঁর চারিদিকে 
একটি উন্নত জীবনের উপযোগী পরিবেশ রচন! 
করেছিল। অতি নল্ল বয়সে বোধ হয় তখন তাঁর 
বয়স দশেরও কষ-_মিশনারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী 
কুমারী মিলম্যানের সহিত ধর্মবিষয়ে তাঁর মতানৈক্য 
এবং প্রতিবাদে বিগ্তালয় ত্যাগ থেকেই বোঝা যায় 
যে তার মনে ইতিমধ্যেই পারিবারিক আদরশান্যায়ী 
্বধর্মনিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন ঘটেছে। 

দশ বৎসর বয়সে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে 
রামককষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাহার আশীর্বাদ 
“কষে ভক্তি হউক” তাহার হৃদয়ে মহৎ জীবনের 
বীঞ্ঘবপন করে। এক অনৃহ্য মহাভাবের বাঁধনে 
গুরু শিষ্ঞার হৃদয়কে বাধলেন। তাই এক অপক্ষ্য 
আকর্ষণে তিনি কয়েকদিন পরে নিমতে ঘোলায় 
উপস্থিত হয়ে ভাব-সমাধিস্থ শ্রীরামকষ্দেবকে 
আবার দেখলেন এবং তার কাছে পরদিন দীক্ষা 
গ্রহণ করলেন। সেই দিন থেকেই তিনি মহৎ 
জীবনের জন্ত চিহি'ত হলেন। 

তের বৎসর ৰয়সে বিবাহে অসম্মত হযে বিবাহের 
দিনেই যাতার সাহাব্যে তাহার গৃহত্যাগ থেকেই 


চৈত্র, ১৩৬৩] 


প্রমাণিত হয় মাত! তার ধর্মজীবন-প্রতি্া বিষয়ে 
কত বড় সহায় ছিলেন। 

তার কিছুদ্ধিন পরেই আবার গঙ্গাসাগর-তীর্থ 
থেকে যে ভাবে তিনি মাস্তীর়শ্ব্নের দৃষ্টি এড়িসে 
নিঃসঙ্ধল ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় হুঃসাছসিক তীর্থ 
পরিক্রমাষ বেরিয়ে পড়লেন _-তা থেকেই বোঝা যায় 
ইতিমধ্যেই কৈশোর ও যৌবনের সন্ষিক্ষণে-_তার 
স্বভাব ইস্পাতকঠোর দাহন নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাসে 
সুগঠিত ও সুরক্ষিত হয়ে গেছে। ছূর্গম পথের 
অনহনীয় ছুংখকষ্ট, অনাহার। বিপদ প্রভৃতি কিছুই 
তাকে তার সংকল্পচ্যত্ত করতে পারে নি। 

এর পর থেকে অপংখ্য বাধা অতিক্রম করে 
তপন্তার ছার! আত্মপিদ্ধি লাভ এবং দীর্ঘকাল পরে 
গঙ্গাতীরে দক্ষিণেখরে আবার খুরুশিষ্যার অভাবিত 
মিলন সে এক বিশ্ময়কর অলৌকিক কাহিনী। এর পর 
তিনি ক্রমে ক্রমে কিভাবে গুরুর নির্দেশ অনুসারে 
ব্ঘান যুগে আমাদের সমাঞ্জে প্রাচীন ধর্মানুপ্রাণিত 
আদর্শের ভিত্তির উপরে নারীশিক্ষার হুগোপধোগী 
ইমারত প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, সে 
অপরূপ জীবনকথা ঘরে ঘরে যর্দি আলোচিত 


গৌরী-মাতা 


১৪৩ 


হয়। তাহলে আমাদের অশেষ কল্যাণ হবে বলেই 
মনে করি। 
আমরা বিজ্ঞানের ধুগে বান ৰরি বলে আমাদের 
মনে একটি মু বাস্তববোধের অহংকার জেগেছে। 
আমাদের ইন্দিবগ্রা্ম জগতের বাহিরে কোনও 
সত্যকেই আমর! সহজে শ্বীকার করি না। কিন্ধু 
ধারা প্রকৃত বিজ্ঞানী খআইন্ট্টাইন, জগদীশ বন, 
সি. ভি. রামন্‌ প্রভৃতি সকলেই স্বপ্ুত্্টা । যে সত্য 
তারা গ্রতিষ্ঠ। করবেন, প্রথমে তার একটি জোতির্সয 
প্রতিভাস জাগে তাদের অন্তরে। তার! আহার নিদ্রা 
ভূলে, কঠোর সাধনা করে সেই ঘষ্পষ্ট নীছারিকা- 
মণ্ডলী থেকে উজ্জল জ্যোতিষ্ধের আবিষ্কার করেন। 
গৌরী-মার অন্তরে গুরুর আদেশে নারীশিক্ষার যে 
স্বপ্রার্শ জেগেছি্, একক নিঃসম্থল অবস্থায় নিদারুণ 
খৈ-দারিদ্র্যের সঙ্গে নীরবে লড়াই করে সেই স্বপ্রকে 
তিনি বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করেন; ভারবেশ্বরী 
আশ্রম সেই মহাজীবন-স্বপ্রের ভাস্বর মূর্ত বিগ্র। 
যুগাবতাঁর রামকৃষ্ণ এবং যুগমাতা সারদামণির 
দিব্যাশিস্দীপ্ত প্রাতঃস্মরণীদ! পৃতচরিত্রা মহাতপদ্থিণী 
গোরী-মাকে আঙ্জ বারে বারে প্রণতি জানাই। 


গৌরী-মাত। 
শ্রীগৌরী সিংহ 


এ ভারত তপোতৃমি ; প্রতি ধুলিকণা 
প্রতি জনপদ বন করিছে ঘোষণা, 
অমর আনন্দবাণী। গম্ভীব উদার 
প্রসঙ্গ ত্যাগের মন্ত্র প্রেমে বারংবার 
উচ্চারে জীবন-যজ্ঞে। ছাড়ি রাগ্যধন 
তপন্বী সে বারবার করেছে ভ্রমণ 

ছর্গম প্রান্তরে বনে। ভূঘানন লাগি 
পথে পথে ফিরিয়াছে, নিঃসজ বৈরাসঈী। 
সঞ্চিত তপন্তা স্বার রেখে গেছে দান, 
গৃঙে। পথে, কর্মমাঝে--অমৃত সন্ধান । 


যে তপস্ত! মতি ধরি এলো আরবার 
তোমার জীবন মাঝে । অদীম অপার 
কঠিন লাধনা তব। ছূর্গম বনানী, 
নিঝ'র, প্রান্তর, গিরি, কহিছে কাহিনী) 
তোমার তপের কথা । তব পুপাবরতভ-- 
অঞ্জিত তগস্ত! তব, রেখে গেছ যত 
নারীর কল্যাণ তরে। হোমানল-শিখ! 
আবালিয়াছে গৃহাঙ্গনে কল্যাণবতিকা। 
অমৃতের বার্তা লয়ে এসেছ জননী, 

গৌরী তুমি, মাতা তুমি মহা তপশ্িনী। 


“বিম্বমজলে' গিরিশ-পরিচিতি 
শ্রীকাম্যেশ্বর মিশ্র 


উচ্ছঙ্খল শিষ্া গিরিশচন্দের হৃদয়ে গরু 
রামক্কষ্ণের প্রভীৰ ক্রমপরিণতি প্রাপ্ত হইয়া 
ভক্তির উপ্ত বীঙ্গকে অন্কুরিত পল্লবিত ও পুম্পিত 
করিয়াছিল। গিরিশ-রচিত “বিবমঙলের' অভিনয় 
ভক্তিসৌরতে একদিন বাংলার আবাঁলবৃ্ধবনিতাকে 
মাতাইয়াছিল। «ব্বিল” বাদ দিলে গিরিশচন্দ্রের 
জীবনীও অসম্পূর্ণ থাকিয়া বাইবে। 
পরমহংসদ্েব গাছিতেন-_ 
শ্যামের নাগাল পেলাম ন! লো৷ সই 
হতাম বাজালে বাণী আমার প্রাণ করে উদাসী ।” 
বিমঙ্গলে গিরিশচন্দ্র পাগলিশী গাহিতেছে _ 
যাইগে! এ বাজায় বাশী গ্রাণ কেমন করে 
যত বাঁশরী বাজার, তত পথপানে চায় 
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায় 
ন| গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে মান ভরে 
পাঠকের বুঝিতে বাকী থাকে না এ পাগলিনী 
কাহার শ্বরূপ। এই গান চিন্তামণিকে উদাসিনী 
করিয়াছিল) আর সেই চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে 
বলিয়াছিপ, “মামার মত অপদার্থের প্রতি তোমার 
এই তীব্র প্রেম কষে অর্পণ করিলে তোমার সদ্গতি 
হইবে ।” স্বহত্তে চক্ষু বিদ্ধ করিয়া বিশ্বমঙ্গল অন্ধ 
সুরদাস হইলে তাহার পথপ্রদর্শক হইলেন শ্য়ং 
শ্রকৃষ্চ। রাখাল বাণক বাশী বাঁজাইতে ৰাজ্াইতে 
গাহিল-__ 
“আমি বৃন্নাবনে বনে বনে ধেছু চরাৰ 
খেলব কত ছুটোছুটি বাণী বাঁজাব 1, 
বাশী বাজাইতে বাঞ্াইতে পথ দেখাইয়! দে অন্ধকে 
বৃন্দাবনে পৌছাইয়। দ্বিল। সেখানে স্থুরদাস সাধনা 
আরম্ত করিলেন। 
সাধনার প্রতিবন্ধক বলিয়৷ পরমহংসদেব কামিনী- 
কাঞ্চন সর্বথা ত্যাগের উপদেশ দিতেন। গিরিশচন্ত্ 


গুরুর প্রতীক উদাদীন সাধু মোমগিরিকে অবতরণ 
করাই শিশ্যবর্গঁকে উপদেশ দেওয়াইতেছেন £ 
“কামিনী-কাঞ্চণ-_এক মায়া দুইরূপে করে অন্বেষণ 
বিষণ বন্ধনে রছে জীব মুগ্ধ হযে। 
সেই মহাজন, এ বন্ধন থে করে ছেদন__ 
অবহেলি কামিনী কাঞ্চন, নিরগ্রন করে আশা ।” 
শেষে এই সোমগিরির সহিত বিবমঙ্জলের মিলন 
হইল। বৃন্দাবনে সেই মিলনে অন্ধের দিবাচক্ষু 
উদ্বাটিত হইল, গোলোকে কৃষ্ের দর্শন লাভ করিয়! 
সশিষ্য গুরুদেব যোমগিরির সহিত সুর মিলাইযা 
বিবমঙ্গল গাহিতেছেন-_নাটকের শেষ দৃশ্তে £-_ 
জব বৃন্দাবন, জয় নরলীলা। জয় গোবধ'ন চেতনশিল! 
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ । 
চেতন যমন! চেতন বেগ, গহন কুঞ্জবন ব্যাপিত ধনু, 
নারাযণ, নারায়ণ, নারায়ণ । 
খেল! খেলা; খেল! মেলা? নিত্য নিরঞ্জন ভাবুক ভেলা, 
নারায়ণ, নারায়ণ, লারায়ণ। 
পূর্বে “বিবধজগল” নাটকের অভিনয় করিয়! ও 
রঙ্গমঞ্চে তাহা অভিনীত হইতে দেখিয়া! সাধারণ 
ভাবেই তৎকাঁলে এই গানের ভাৰ গ্রহণ করিয়াছি। 
বৃন্বাবন-লীল!, গোবধন-পর্বত কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে 
ধারণ, বনে ও কুঞ্জে কৃষের মুরলী ব! ৰেধু ধ্বনির 
ব্যাপ্তি, তাহার বালক সহচরগণের ও কিশোরী 
গোপিকাগণের সহিত নানারূপ চতুরাপী খেলা যেন 
খেলারই মেলা । গানে এই সমস্ত বর্ণনা করিয়! 
শেষে, কবি বলিলেন, এ সমন্তই নারায়ণেরই খেলা-_- 
ভিনিই নিত্যঃ অব্যক্ত, বিবেকী ভাবুকের তবার্ণৰ 
তরণের তরণী। এই গানটি ঘ্যর্থবোধক। 
তন্বজ্ঞ গুরুর প্রসাদে যখন দ্ধ্যর্থবোধক এই 
গানটির অন্ততনিকিত মর্ম উদ্ঘাটিত হয়, তখন 
গিরিশচন্্রকে নৃতনরূপে দেখিতে পাওয়া বায়। 


চৈত্র ১৩৬৩ ] 


সরবগুণাছিত কোন কোন মানব-শ্রেষ্ঠের বা! 
কোন সম্রাটের জাগান গোকে করে, সেইরূপ 
মে অনাম কারণসত্া। বা আধার হইতে জাগতিক 
এই বিভিন্ন রূপের উত্তৰ হইব স্ষ্টি উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছে__সেই উৎকৃষ্ট অভিব্জিরই আয়গান করা 
হইয়াছে এই সঙ্গীতে। জীবজগতের মূল ৰা 
আধারকে নারায়ণ বলিয়া সাধারণের বোধগম্য 
করানো হইয়াছে। গ্রামে গৃহস্থদেক বাড়ীতে বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠিত থাকে, সর্বত্র প্রথমে নারারণ ৰা শালগ্রাম 
শিলার স্থান। তাহার পার্থে গোবিন্ব, শ্যামনুনর, 
রাধাবল্পত, গোপাল ইত্যাদি নানা মুিধারী বিগ্রহের 
সমাবেশ দেখা যায়। মূল কিন্তু সেই নারাহণই এবং 
তাহারই পুর্া আরাধন| হয়। তিনিই চেতন সত্া- 
রূপে অনন্ত ব্রন্ধাণ্ড ব্যাপিয়। আছেন; অন্তর 
যাইবার অতিরিজ স্থান নাই, তাই অচল গোলাকার 
পাঁধাণ শিল তাহার প্রতীক। এই অ5ল কারণ 
চেতনভাব হইতেই বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ উদ্ভুত 
হই! উৎকষ্ট সৃষ্টিতে পরিণতি পাভ করিয়াছে। 
বেদে দেবীনুক্তে বল] হইযাছে_-“মম যোঁনিরপ্থন্তঃ 
সমুত্রে'-_সমুচ্চন্থ দ্রবপদার্থে আমার ঘোনি_যেখান 
হইতে সমন্ত স্ষ্টি গ্রথমে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রথমে 
জলঞ্জ উদ্ভিদ রূপ আহার্য ও জলজ প্রাণী ই 
হইল। তারপর স্থল হইলে, তাবৎ স্থলঙ্জ ক্ষুদ্র তৃণ 
হইতে বৃছৎ বৃক্ষে পরিপূর্ণ বনবৃন্দে থে কারণসত! 
গুক্কাশিত হইলেন, তিনিই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রানী 
হইতে তাহারই হি নররূপে রূপাক্িত হইলেন । 
তাই কৰি বণিয়াছেন--«সবার উপর মাধ সত্য ।” 
নর জন্মেই রাম, কষ, বৃদ্ধ প্রভৃতি অবতাররূপে 
আভিহিত পুরুযোতমগণ পূর্ণ বক্ষত্ব প্রাণ্ড হই 
ছিলেন। গে! অর্থে পৃথিবী । পৃথিবীর যৃত্তিক! 
হইতেই ক্রধধধনে পর্বতের উদ্ভব তাই গোবধ'ন 
অর্থাৎ পর্বত চেতন এবং শ্রে্ঠ। শ্রেষ্ঠ বন 
বৃন্দাবন, শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা নর কফও পুরুবোত্রম। 
এই তিনের জয়গান করি! বলিলেন, এই তিনই 

চা 


“ব্বিমঙ্গলে' গিরিশ-পরিচিতি 


১৪৫ 


নারায়ণের বিভিরররূপে বিকাশ। যমুনার সলিলও 
চেতন- কুরু কুনু শন্ষে প্রবাহিত হইতেছে, আর 
সেই জল হইতেই জীবন্ত উদ্ভিদের জম্ম । তাহার 
পুলিনের রেণু বা মৃত্তিকার কণাও চেতন, যাছার 
পরম্পর সংতিতে কত মুতির আবির্ভাব হইয়াছে। 
কষে বশী বা বেণুধ্বনি যেমন বৃন্দাবনের গহনৰনে 
ও তাহার উপবনের কুঞঝে কুঞ্জে বাণ, তেমনি 
সমস্ত শবের শেষ রেশ যে “৪” রাগিণীতে পরিণত 
হয়, তাহাই সমঘ্ত শ্থই পদার্থ হইতে উদ্ভৃত হই 
বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়। আছে। যেমন সমস্ত বাস যঙ্জ 
হহত্তে ও কঠ হইতে উদ্ভূত শব্দ একতালে লয় প্রাপ্ত 
হইয়! নুরজ্র কর্ণে গীত রূপে শ্রুত হয়, তেমনই 
সমস্ত উদ্ভিদ হইতে উখিত মর্মর-শষ। সমগ্ত প্রাণীর 
ক হইতে উদ্ভুত বিভিন্ন রূপ কোলাহুল। সমুদ্রের 
কল্লোল, নদীর কুল কুল ধ্বনি সমস্ত মিলিয়া যে শব 
তাহাই গহন ৰনে ও উপৰনের কুঞ্ধে ধ্বনিত হই 
ব্যাপ্ত হইতেছে । আর-_মহাসিংহাসনে বলিয়া 
বিশ্বের পিতা, নিজ ছনৌ রচন! করিয়। সেই মহান 
শীত শুনিতেছেন।”- তাহাই সাধক নিজের হয- 
কুঞ্জে বাজিতে ও শুনিতে পাইয়া থাকেন। না" 
রূপে সমন্ত দেছের শিরা ও ধমনীর রক্ত- প্রবাহ 
হইতে উ্িত শব জীবাত্মারপে-দেহী আত্মারপী 
নারায়ণ হইতেই উত্থিত 

বিশ্বদ্ধাণ্ড নারায়ণের খেলা । যেন এ সবই 
খেলার মেলা-_খেলা ভাঙিলেই মেল! ভাঙে। 
খেল! শেষ হইলেই জীবের ও জাগতিক পদার্থেরও 
অন্ত হয়। নারায়ণেরও সেই লীলার শেষ হয়। যাহা 
পুনঃ পুনঃ হায় তাই জগৎ। তাই কৰি গাহিয়াছেন-_- 
“খেলার ছলে হরি ঠাকুর গড়েছেন এ জগৎখান!।” 
স্থির থাকেন যেই নিরঞ্রন__( অন্জ ব্যক্ত, 
বাক্ত হওয়া) যাহা ব্যক্ত হয় নাই সেই অবাক নিত্য 
কাল স্থায়ী নিরঞ্ছন নারায়ণ--ধিনি বিবেকী ভাবুক 
ৰা সাধকের হৃদাকাশে “সচ্চিদানন্বরূপং শিযোহছং 
রূপে প্রতিভাত, তিনিই নঝ়ের আধারে নারায়ণরূণে 


১৪৬ 


বিরাজমান। পাঠক গিরিশচন্দ্র ্রাস্তি গ্রন্থে 
দেবেখিবেন রঙ্গলাল বলিতেছে__'অমন পাঁধুরে মাকে 
মানি, না মানি--তাতে বড় আসে যায় না-..."-মাচুষ 
আমার দেবতা__ভগবানের অংশ। আঁমার দেবতা 
প্রাণের মাচষ--তাকে সেবা! করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ঃ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-ওর সংখ্যা 


যার সেবা করে মনকে জিজ্ঞাস! করতে হয় না, 
ভাল করেছি কি মন্দ করেছি। 

একাধারে ভক্তি ও পরমার্থ-গুত্বের সমাবেশে 
গ্রীরামকষ্খ-শিষ্ঞ গিরিশচন্দ্র এই “বিবমজল” গ্রন্থ 
তাহার নিজেরই প্রকৃত পরিচয় রেখে গেছেন। 


উৎসবের তাৎপর্য 
শ্রীহারাধন রক্ষিত 


'আনন্দান্ধ্যেব খহ্িমানি ভূতানি জায়স্তে, 
আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, আনন্দং প্রয়স্তযভিসং- 
বিশস্তি আনন্দ হইতেই সমগ্র জীবজগতের উৎপত্তি, 
আনন্দেই স্থিতি, আনন্দেই লর়। তাই আনন্দ 
মানযের সহজাত প্রবৃত্তি এবং মান্থষ সর্বদা সর্বত্র 
আনন খু'জিয়া বেড়ায় ) সেইজগ্থই তার গতান্গতিক 
জীবনের পথে বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠান। উৎসবের 
দিনটি বড় মধুর, কারণ ইহা অত্যন্ত নৃতনভাবে 
মান্ধষের কাছে আসে। জীবনের প্রতিদিনের 
ধার উৎসবের দিন ধারে না, এই দিনে মানুষের 
জীবনে স্বার্থের হীন সংখাত থাকে না, উৎসবের দিন 
নবীনতা উপলব্ধির দিন। ধাতমুখর একটানা! 
জীবনের মাঝে মানুষ সানান্ত সময়ের জন্ত হইলেও 
চায় ছন্দের বিরাম, চায় শান্তি। মানবধনই শুধু 


নয়। পশুপক্ষী সকলেই উৎসবের অনুসন্ধান 
করিয়া থাকে। 
দেশে দেশে উৎদবের অস্ত নাই । বাংলা দেশে 


“বারে! মানে তেরো পার্ধণ' । শুধু তেরে! নয়, আরও 
বেশী। এখানে বৎসরের প্রথম হইতে আরম্ত 
করিয়া নববর্ষ, কবানযাত্রাঃ রথযাত্রা, মননাপুক্গা, 
জন্মাষ্টমী, হূর্গা লক্ষমী ও কালী পূজা, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, 
জগন্ধাত্রী ও কার্তিক পৃ্া। নবার, সরস্বতী পুজা, 
শিবরাত্রি, দৌলযাত্রাঃ বামস্তী পৃ! ও চৈঅ-সংক্রান্তি 
উৎসবের পর উৎসব চলিতে থাকে । উহা ছাড়া 


শনি ও সত্যনারায়ণ পুজা এবং মেয়েদের বিভিন্ন 
ব্রত উপবাম তো লাগিয়াই আছে। মুসলমানদের 
ঈদ, সবেবরাত, ঘবেমেরাঁজ, মহরম। মিলাদ শরীফ 
প্রভৃতি উৎসব-_মহাঁসমারোহে উদ্যাপিত হয়। 

নববর্ষ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই উদ্যাপিত 
হইয়! থাকে । পারস্তে এই উৎসবটি অত্যন্ত জমকাল- 
তাবে উদ্যাপিত হয়। পারসীকরা ইৎ|কে 
দিওরোজ' উৎসব বলেন। বাংলায় ব্ধ-বিদায় 
চৈত্র-সংক্রাস্তি, পাশ্চাত্যে বড়দিন; থু্জন্ম ও 
নববর্ষকে ঘিৰিয়। তাহাদের উৎসব। 

জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ_জীবনে এ তিনটিকে 
ধিরিয়াও উতৎসব। জন্মদিনের উৎসব আবকাল 
সমাজে একটা! বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছে। 
ব্যক্তিগত জন্মদিন ছাড়া, বিশেষ বিশেষ মহা 
পুরুষদের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন আজকাল ব্যঙঠি ও 
সমভাবে উদযাপিত হয়। পুজনীয় প্রি্জনের 
মৃত্যুর পর শ্রদ্ধানিবেদনের আয়োজন-__যে শ্রান্ধ, 
সেও উৎসব। সকল দেশের সভ্য সমা্জেই ইহ! 
প্রকারভেদে বিস্তমান। সমাজব্যবহার উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিবোধ মাঞজিত হইয়! বিবাহ 
ব্যাপারটিও এখন উৎসবের মধ্য দিয়াই সম্পর্ হয়। 
ধাহারা পুজাপার্বপের উৎসব করেন না বসন্ত, বর্ধা। 
শরতে ও শীতে তাহার! খতু-উৎসবে যোগদান 
করিয়! থাকেন, কারণ প্রক্কৃতির উৎসবে সাড়া না 
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দিয়া মাধ পারে না। একদিক দিয়! সব উৎসবই 
খাতু-উৎসব ) প্রকৃতির রূপান্তরের আননা-উল্লাস। 
উত্সবের ছড়াছড়ি ছুনিয়। জোড়া । ইহার 
তাৎপর্য কি? মান্য বুক্তিবাদী। তাৎপর্যবিহীন 
কোন কিছু যেন তাহাদের মধ্যে নাই। উৎসবের 
তাৎপর্ধ অপূর্ব। উৎসবের দিনে মানুষ জাত্মপর 
ভেদশুন্ঠ হইয়া বিশ্ব্জনকে আপনার করিয়া লইতে 
পারে। উতৎপব মিলনের সেতু । অন্যদিন গৃহের 
সীষায় মানুষ মাত।-পিতা, পত্রী-পুত্রকে আপন 
করিয়! বিশ্বের আর সকলকে পর করিস! রাখে। 
কিন্তু উৎসবের দিনে বিশ্বের সকল লোক মাহুষের 
আপন হইয়া যায়। “উিৎদবের দিনে আমর! যে 
মতের নামে বৃতর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা 
আনন, তাছা প্রেম।” উতলবের দিনে মান্য 
প্রেমের অপরাজেয্ মহিমায় প্রোজ্ছল হইয়া উঠে। 
ধনী-দরিদ্র, ব্রাঙ্মণ-শূর্র। পঞ্ডিত-মূর্খ ছোট-বড় 
সকলে পরমপিতার প্রেমের দ্বারা বিধৃত হুইয়া আছে। 
প্রতিদিন মান্য ঠিক ঠিক তাহা অগ্ুমান করিতে 
পারে না। মান্ষ গ্বভাব্তঃ সন্কীর্ণ পরিবেশে 
পরিবর্ধিত; মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টি খুবই সীমাবদ্ধ । 
উৎসবের দিনে মাস্থধের দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া 
দূরাতিদূরে অনস্তের পানে চলিয়! যাঁয়। সেই দিন 
তাহারা সেই সত্য উপলদ্ধি করিতে পারে, “ভূমৈব 
স্থথং নাল্সে হুখমণ্ডি” / ব্রহ্ম হইতে তত পর্যন্ত সর্বত্র 
এই প্রেমের প্রবাহ । তাই উৎসবের দিনে ধনী 
দরিদ্রকে সম্মান করিয়া দান করিয়া, পঞ্ডিত 
মূর্থকে শ্বীর আদন ছাড়িয়! দিয়া তৃপ্তি বোধ 
করে। প্রতিদিন মানুষ ক্ষুত্র। দীন, একাকী-_ 
কিন্তু উৎসবের দিনে মা্য বৃহৎ_সেদিন সে সমস্ত 
হানুষের সঙ্গে এক হইয়! বৃহৎ"_সেদিন সে সমস্ত 
মহ্য্যত্বের শত্তি অনুভব করিয়া! মহৎ।” এই অস্ত 
মানুষ উত্বের দিনে সমস্ত কার্পশ্যের অতীত হইয়া 
থাকে সেদিন সে দিতব্যক্িতার কঠোর নিয়মকে 
অভিকম করির! প্রাচুরধের জায়োজিন করিম থাকে। 


উৎসবের তাৎপর্য 
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উৎসবের দিনে মানুষ খাতমুখর দৈননিন জীবনের 
ছুঃখ, বেদনা, দারিদ্রা, সহায়-সম্থলশৃন্যতা ভুলিয়া! 
--“আনন্দরূপমম্ৃতং বদ্ধিভাতি”_-তাহাকে প্রত্যক্ষ 
করিয়া থাকে । এই দিন মানুষের মন্স্যাত্বের 
শক্তির সম্যকভাবে উপলব্ধির দিন। এই গিনে 
মানধ সকল ক্ষুদ্রতা, অন্ততা, অন্ধতা বিসর্জন 
দিয়া মহামহিমৌজ্ল সতা-শিব-মুন্দরের অতিসারী 
হইম1 উঠে। তাই উৎসবের দ্রিন মানুষের কাছে, 
চাতকের কাছে বৃষ্টির দিনের মত উৎনব অবদন্ন 
জীবনে শক্তি সঞ্চার করিয়া প্রতিদিনের সঞ্চিত 
মলিনত! ধৌত করিয়া মানুষকে করিয়া তুলে চির 
উত্ভি্ন বিকচ কুস্মের মত। মাুষের ছোট ছোট 
জীবনের বিচ্ছিন্ন ধারাগুলি উৎসবের দিনে সম্মিলিত 
হইয়! মহান্‌ মঙ্গলেয় ছার গতি প্রাপ্ত হয়। 

নববর্ষ আমাদের দেশে মহাসমারোকের মধ্যে 
উদ্যাপিত হইয়া থাকে । পাশ্চাত্যেও এই দিবলটিতে 
উৎসবের মহানন্দে প্রাণচঞ্চগ হুইয়! উঠে। পারন্ত 
দেশে এই উৎসবের আড়ম্বর খুব বেশী। এই 
দিনে মানুষ বিগত দিনের কালিমা হইতে মুক্ত হইয়া 
সৌন্দর্য ও পব্রিতায় পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া 
লয। এই দিবসে মানুষের চিত্ত প্রফু্; হৃদয় পু 
পৰিত্র, স্ন্দর। মানুষের শক্রমিত্র আঞ্জকের দিনে 
লোক-পিতার প্রেমের আলোকে উদ্তাপিত। আজ 
মাচষ সমগ্র জীবজগতের জন্তে বাহু বাড়াইয়া দেয়, 
বঙ্গ প্রসারিত করির়! সকলকে আপন করিয়! লয়। 
ছোটরা বদের প্রপাম করে, বড়রা ছোটদের 
স্বেহসিঞ্তিত করিয়া উপহার দান করেন? তাহাদের 
উজ্জল ভবিষ্যতের জন্ত মহাশক্তির হুয়ারে অন্তরের 
অন্তত্তল হইতে প্রার্থনা জানান। এই দিনে মাহ 
প্রতিজ্ঞা করে--অভাবে বিক্ুন্ধ না হইয়া, দারিত্যে 
কুষ্তিত না হইয়া। সয়ল ভাবের আড়মবরশূদ্ভতায় 
লজ্জিত না হই! জীর্ণকুটিরে তৃণাসনে বসির! উদ্ধরীহ 
পরিধানে সহজ ুদারভাবে কর্ষ করিবার । আঞ্কে 
তাহারা প্রতিজ্ঞা করে “ভিনশত-পরবষ্টিদূল ব্বপঞ্জের” 
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প্রতিটি পাপড়িকে দার্থক করিয়া তুঙিতে। 
আজই তাহারা প্রস্তত হয় তাহাদের জাশা- 
কুমুদদিনীকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে। বাংলা 
দেশে নানাস্থানে এই দিনে উৎসবের অনুষ্ঠান হুয়। 
ইছান্তে ছোট বড়। সকলে এক হইয়া বায়। 
এই দিনে তাহারা অনুভব করিতে পারে যে, একই 
অমুতের তাহার! সহশ্র সন্তান। 

বর্ষ-বিদায় উৎসৰও আমরা উদ্যাপন করি। 
পুরাতন বৎসর আমাদের কাছে জীর্ণ; কিন্ত 
তাই বলিয়! কি ইহা মূল্যহীন? মানু সারাজীবন 
কাঞ্জ করিয়া যৌবন হারাফঃ, বাধক্যে উপনীত হয়। 
ইহাই স্বভাবের নিয়ম। তাই বলিয়া মানুষের 
জীবনের কর্মপন্থা ও প্রচেষ্টা বার্থ হয় না। পুরানো! 
বছরের কর্মস্থচীর দ্রিকে তাকাইয়া দেখিবার মুহূর্ত 
বধবিদায়-উৎসব-দিবস। রাত্রি আগামী দিনের 
প্রস্থতী।.অন্ধকাঁর রাত্রির গর্ভজাত উষা কত ন্ুন্দর_ 
কত মনোরম ! তেমনি জীর্ণ বর্ষশেষের গর্ভ হইতেই 
নব বর্ষের জন্ম হুয়। যাছাকে পাইয়া আমর! হট হই 
--সেই নৃতনের মাত! এই পুরাতন বংসর। তাই 
সে সার্থক। ব্ধাবসান আমাদের আগামী বৎসরের 
আশা-মুকুলকে লালন পালন করিয়! বিকশিভ করিয়! 
তুলে। এই দিবসে আমরা খতিয়ান করিয়া দেখি 
আমাদের বিগত বর্ষে জীবনের আয়-ব্যয়. ভাল-মন্দ। 
এই উৎসবের দিনে আমরা অস্তায়কারীকে ক্ষমা! 
করি। কোন আশাকে যদি বিগত বংসরে উৎপাটিত 
করিয়া! থাকি, তবে বাবার ভগৰানে সব অর্পণ 
করিয়া সেই আশাবৃক্ষের গোড়ায় শত উদ্ধমে জঙ- 
সিঞ্চন দ্বারা তাহাকে ফলবতী করিয়া তুলিব__এই 
গতিজ্ঞা আমরা বর্ষবিদায় উৎসবের দিনে করিয়া 
থাকি। ছিধাবিহীনচিত্তে সকলে সমবেত হই। বিভিন্ন 
উৎমবকে অবলম্বন করিয়। বন প্রাচীনকাল হইতে 
সাহিত্য গড়িয়া! উঠিয়াছে। সুতরাং সমাজের ক্ষেত্রে 
ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের ভূমিকায় উৎসবের 
তাৎখপধ অপরিমেয়। 


উদ্বোধন 
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শুধু আমাদের দেশে নয় সকল দেশেই 
জগ্মোৎ্সবের রেওয়াজ চলিয়া আমিতেছে। জন্মদিন 
কতই যার আসে। কিন্তু তাহা আমাদের, জীবনে 
কোনও আলোক সম্পীত করে না, যি ন| আমরা 
উৎসবের মধ্য দিয়া তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করি। 
জন্মোৎসৰের মধ্য দিষা! আমরা উপলব্ধি করিতে 
পারি আমাদের জন্মের মাহাত্য। মত্ব। এই 
উৎসবের দিনে আত্মীয়-শ্বন-বন্ধু-বান্ধব পরিবেষ্টিত 
হইয়া মানুষ মনুষ্য-জম্মের একটি অপরিমের মূল্য 
অস্থভব করিয়া! থাকে। মানুষ বুঝিতে পারে--সে 
একা| নয়, ভাহার জন্ম সৌন্দর্ধমণ্তিত, সে নিজে 
মহান। এই দিনে জীবনের সেই অনির্দেশ্য অনন্ত 
প্রত্যাশায় মানবচিত্ত বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়! 
উঠে। জল্মোৎসবের দিনে মানুষ সবাইকে আপন 
করিয়া লয়। তুমি আমার আপন/--এই কথাটি 
মানুষ প্রতিদিনের সুরে বলিতে পারে না--এতে 
সৌন্দর্ধের সুর ঢালিয়া দিতে হয়। সৌনর্যপ্রস্থতী 
উৎসব। জম্মোৎসবের দিনে বৃদ্ধ বাধক্য ভুলিয়! 
তাহার জন্মমুহূর্তের তারুণ্যে চঞ্চল হইয়া উঠে। 
জন্মমুহূর্তের সুন্দর দর্শন তাহার উপলব্িগম্য হয় 
জন্মোৎসবের দিনে । “সন্ধীর্ণ পরিবেষ্টন হইতে বন্ছর 
সাথে মিলনে মানুষের পুনর্জন্ম ; তেমনি স্বার্থের 
আচরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া 
মনগয্যত্থের সমাণ্ডি।” জন্সোৎসবের দিনে কৰি 
ৰ্লিগ্কাছেন, “দ্েশলাইয়ের কাঠির মুখে যে-আলো 
একটুখানি দেখ! দিয়েছিল, সেই আলো আজ 
প্রদীপের বাতির মুখে ঞ্রবতর হয়ে জলে উঠেছে।” 
জন্মোৎসবের দিনে মানুষ ভাবিতে শিখে- কেন, 
কোথা হইতে এবং কি জন্তে তাহার জন্ম। 
আজকের দিনে মানুষ উপলব্ধি করে যে, সে নিখিল 
মানবের এবং নিখিল মানৰ তাহার। রবীন্দ্রনাথ 
বলেন, £সে (বালক ) যদি ফল হয় তার বাপ-ম 
কেবল বৃদ্তমাত্র। সমত্ত মানব-বৃক্ষের সঙ্গে একে- 
বারে শিক থেকে ডাল পর্ধস্ত তার মজ্জাগত 
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যোগ ।” উৎসববিহীন জন্মদিনে এই লব অনুস্ভৃতি 
আমাদের হয় না। তাই জম্মোৎসৰের এত 
সার্থকতা । 

মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করি! হিন্দুদের মধ্যে শ্রন্ধানষ্ঠান 
অনুষঠিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শ্রাদ্ধ 
উৎসব নয়, ইহা ছুঃখের দিন; কিন্ত ইহা ঠিক 
নয়। উতৎ-ন্ু ধাতুর যোগে উৎসব £ যাহাতে 
উধ্বজন্মের বাতা তাহাই উৎসব । শ্রদ্ধ! হইতে শ্রাদ্ধ 
শব্দের উৎপত্তি। এই দিনে মাচুষ মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন করে এবং তাহান্তে তাহার আত্মিক উন্নতি 
হয়। আত্মা অধিনশ্বর-_এই উপলব্ধি সার্থক 
হইয়া উঠে শ্রান্ধের দিনে। প্রতিদিন ইহা আমর! 
উপলব্ধি করিতে পারি না বা দৃষ্টিতে আমরা) 
যাহাকে মুত বলিয়া বোধ করি, শ্রান্ধের দিনে 
আমর! তাহার অবিন্বরত্ব পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি 
করিতে পারি। 

'মধু বাতা খ্তায়তে মধু ক্ষরস্তি সিন্ধবঃ। মাধবীর্ন 
সন্ত্বোষধীঃ ॥ ইত্যাদি মঞ্্র উদ্ধত করিয়! ববীন্দ্রনাথ 
বলিযাছেন, 'এই আনন্দ-মন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর ধুলি 
থেকে আকাশের হৃূর্ধ পর্ধস্ত সব অমৃতে অভিষিক্ত 
ক'রে, মধুময় ক'রে দেখবার দিন এই শ্রাদ্ধের দিন।” 
এই দিনে অন্তহিত ব্যক্তির গুণাবলী আলোচন! 
করিয়া আমরা উদার মহৎ হইয়া উঠি। জীবনে 
ষেমান্ুষকে আমর আনন্দের মধ্যে দেখি না, 
মৃত্যুর পরে শ্রান্ধের দিনে তাহাকেই আমরা 
অমৃতের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি। তাই 
শ্রান্ধোৎসব এত তাৎপর্পূর্ণ 

বিবাহ-উৎসবের ব্যাপারটিতে '্বভাবের উদ্দাম- 
তাই প্রবল বটে, কিন্তু সামাজিক বন্ধন সেই 
উদ্দামতাকে নিয়ন্ত্ি করে। নারী-পুরুষ প্রকৃতির 
চিরন্তন নিয়মান্ুারে পরম্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় 
কিন্তু সামাজিক বন্ধনের ছারা বিবাহে উৎসবের নিয়ম 
না থাকিলে নরনারীর মিলন পশুপক্ষীর মিলনের 
চাইতে কিছুই নূতন হইত না, কিছুই উন্নততর 


উৎসবের তাৎপর্য 
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হইত না। সফল দেশের সকল লোকেদের মধ্যেই 
ভাঁব-সমৃদ্ধ নিয়ম-প্রণালীর মধ্য দিয়া বিবাহ-উৎসবটি 
উদ্যাপিত হয়। হিন্দুদের বিবাহ সম্বন্ধে বলিতে ' 
পারা বায়। এই সময় স্থামী-স্ী. ব্রাহ্মণ বিগ্রহ ও 
অগ্নিকে সাক্ষী করিয়! যে ভাবে পরম্পরেয় দায়িত্ব 
ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা করে তাহাতে নিশ্চয়ই 
তাছাদের ভাৰী জীবন বহুলাংশে নিমজ্জিত হইয়া 
সুন্দর ও সুখময় হয়। 

স্বাধীনত দিবসে, খাঁচায় বন্ধ পাখী খাঁচা হইতে 
বু চেষ্টার পর বাহির হইতে পারিয়! যে অনাবিল 
আনন্দ বোধ করে, মানুষ সেই আনন্দে উদ্েল 
হইয়! উঠে। এই দিনে জাতি তাহার দায়িত্ব ও 
কর্তষ্য সম্পর্কে 'বিশেষভীবে সজাগ হচগ ? দেশকে 
সমাজকে নুষু সুন্দর করিয়া! গড়িগ তুলিবার ব্রত 
গ্রহণ করে। এই উৎসবের দিনে মানুষ ব্যগি-স্বার্থ 
বিসর্জন দিয়া দেশের ও জাতির সমগ্-স্বার্থের জন্য 
জীবন ও সর্বস্ব পণ করে। এই দিনে তাহারা 
সমবেতভাবে-_চিন্ত/ করেঃ আনন্দ করে। 

বিভিন্ন উৎসবের সম্পর্কে বলিতে গিয়া! মিলনের 
কথাটি ৰার বার বলিয্বাছি। উৎসবের দিনেই শুধু 
মান্য একত্র মিলিত হয় তাহা নয়ঃ বাঁজারেও মানুষ 
মিলে। কিন্ত উৎসবের মিলন ও বাজারের মিলনের 
পার্থক্য দিবারাত্রির পার্থকোর মত। বাঁজারের 
মিলনে অন্তরের মিলন হয় না, ইছা বাহিরের মিলন। 
এখানে প্রত্যেকেই ব্যজিগত স্বার্থের পক্ষিল চিন্তার 
মগ্ন থাকে। একত্র মিলিত হইয়াও পরস্পর পরস্পরকে 
দেখিতে পার না, স্বার্থ-চিন্তার প্রাচীর উহাদের 
দৃষ্টিকে ব্যাহত করে। কিন্তু উৎসবের মিলন অন্ত 
প্রকার। ইহাতে স্থার্থ-চিস্তার লেশমাত্র থাকে না, 
তাই সেই দিন মানুষ নিজের সঙ্গে সকলকে এবং 
সকলের সঙ্গে নিজেকে উপলব্ধি করিয়া থাকে । 

উৎসবের দিনের ইহাই বড় সার্থকত! বে, এই 
অন্ততঃ একদিনের জন্ত হইলে মানুষ নিজেকে 
বড় করিয়! ছুদয় করিয়া! জানিতে পারে। এইরূপে 
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উৎসব মমথম্ত-জীবনকে হুন্র ও সুগঠিত করিয়া 
তুলে। উৎসবের আনন্দে মানুষের জীবনীশঞ্তি, বৃদ্ধি 
পায়। তাই মানুষ উৎসবপ্রিয় বলিয়া! গৌরবের ভাগী। 
উৎসবের তাৎপর্ধগুলি জীবনে সার্থক হই! উঠিলে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--৩র সংখ্যা 


মানুষ প্রতিদিনের চিন্তায় ভাবিতে শিখিবে যে, 
তাহার! কলে “অমৃতন্ত পুত্রা:” একই পিতার বে 
চ্ছায়াতলে তাহার! ৰধিত ? তবেই মাগ্ষ হইবে পূর্ণ, 
মাহুব হইবে বিরাট, মহান্‌। 


বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
স্বামী গম্ভীরানন্দ 


“কথামূত'-কার পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত মাষ্টার 
মহাশয় লিখিয়াছেন। ্ধন্ক বলরাম! তোমারই 
আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে । 
কত নূতন নৃতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়| প্রেমভোরে 
বীধিলেন, ভক্তসঙ্জে কত নাঁচিলেন, গাঁছিলেন। 
যেন শ্রাগৌরা্জ শ্রবাসমন্দিরে প্রেমের হাট 
বসাচ্ছেন! দক্ষিণেশ্খরের কালীবাটীতে বসে বসে 
ক্কাদেন; নিজের অন্তরঙ্গ দেখবেন বলে ব্যাকুল। 
রাত্রে ঘুঘ নাই! মাকে বলেন, “মা, ওর বড় ভক্তি, 
ওকে টেনে নাও; মা ওকে এখানে এনে দাও; 
যদি সে না আদতে পারে, তা হলে ম| আমায় 
সেখানে নিয়ে যাও, আমি দেখে আমি!” তাই 
হলয়ামের বাড়ি ছুটে ছুটে আসেন। লোকের 
কাছে কেমন বলেন। “বলরামের জগন্লাথের সেৰ! 
আছে; খুব শুদ্ধ আনন । যখন আসেন অধনি 
নিমজ্্রণ করিতে বসক্ামকে পাঠান। বলেন, “যাও, 
নরেজ্জকে, ভবনাথকে, রাখাণকে নিমন্ত্রণ করে 
এসে! । এদের খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ান হম্ব। 
এরা সামান্ত নয়; এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে, এদের 
খাওয়ালে তোমার খুব ভাল হবে।” ব্লরামের 
ঘরেই শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম বসে 
আলাঁপ। এখানেই রথের সময় কীর্তনানন্দ । এই 
খানেই কতবার প্রেমের দরবারে আননের মেলা 


হইয়াছে 1” ইহা ১১ই মার্চ, ১৮৮৫ খুনের কথা। 
€ কথামত ১ম ভাগ, ২৩ পৃষ্ঠ) 

পরম পৃঙ্গনীয় লাটু মহারাজের মতে ঠাকুর এই 
গৃহে শতাধিক বার আসিয়াছিলেন। 

পরম পৃজ্যপাদ “লীলা প্রসঙ্গ'-কার লিখিয়াছেন, 
“এই €৭নং রামকাস্ত বন্থ স্টাটস্থ বাটীতে ঠাকুরের 
যে কতবার শুভাগমন হুইগাছে তাহা বলা যায় ন1। 
কত লোকই যে এখানে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া 
ধন্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্। কে করিবে? 
দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীকে ঠাকুর কথন কথন *মা 
কালীর কেল্লা” বলিষ! নির্দেশ করিতেন । কপিকাতার 
বনু পাড়ার এই ৰাটীকে তাহার “দ্বিতীয় কেল্লা? 
বলিয় নির্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। ঠাকুর 
বলিতেন “ৰলরামের পরিবার সব একম্রে বাধ11? 
কর্তা-গিন্লী হইতে বাটার ছেটি ছোট মেদবেগুলি 
পর্যস্ত লকলেই ঠাকুরের ভক্ত) ভগবানের নাম ন! 
করিয়! জলগ্রহণ করে না এবং পূজা, পাঠ, সাধুসেৰা, 
সথ্ষিয়ে দান প্রভৃতিতে সকলেরই সমান অন্রাগ ; 
কাজেই এই পরিবারবর্গই যে ঠাকুরের দ্বিতীয় 
কেন্পাস্বরূপ হইবে এবং এখানে জ্আলিয়! ঠাকুর যে 
বিশেষ আনন পাইবেন, ইহা বিচিত্র নহে” । ( গুরু- 
ভাব। উত্তরাধ?। ২৮৬ পৃঃ) 

'লীলাপ্রসব্ষে আরও আছে--“বসুজ মহাশয়ের 


* বলরাম-যন্সিরের গত ১৬,২.৫৭ তারিখের ধম-সভার় পঠিত। 


চৈত্র ১৩৬৩ ] 


কোঠারে জমিদারি ও শ্তামচাদ-বিগ্রহের সেবা 
আছে, শ্রীবৃন্দাবনে কুঙ্জ ও শ্ামন্ন্দরের সেবা আছে 
এবং কলিকাতার ৰাটাতেও ৬জগল্লাথদেবের বিগ্রহ 
ও সেবাদি জাছে। ঠাকুর বলিতেন, িজ্রামের 
শুদ্ধ অর__গদের পুকুযাঙ্থক্রমে ঠাকুর-স্বো ও 
অতিথি-ফকিরের সেবা--ওর বাঁপ সব ত্যাগ ক'রে 
প্রবৃন্দাবনে বসে হরিনাম করে_-ওর জন্প আমি 
খুব খেতে পারি, মুখে দিলে যেন আপন! হতে 
নেমে যায়। বাস্তবিক ঠাঁকুরের এত ভক্তের ভিতর 
বলরামবাবুর অন্নই ( ভাত ) তাহাকে ৰিশেষ 
গ্রীতির সহিত ভোজন করিতে দেখিয়াছি। 
কলিকাতায় ঠাকুর যেদিন প্রাতে আমিতেন; সেদিন 
মধ্যাহৃ-ভোঙজন বলরামের বাটাতেই হইত। ব্রাহ্ষণ- 
ভক্তপ্দিগের বাটী ব্যতীত অপর কাহার ও ৰাটাতে, 
অন্নগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ--তবে অবশ্ঠ 
নারায়ণ ৰা বিগ্রহাদির প্রসাদ হইলে অন্ত কথা”। 
(&, ২৮১৮২ পৃঃ) 
অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ পু'বিতে আমরা! ভক্ত- 

প্রবর বলরাম এবং তাহার গৃহ, যাহা পরে ভক্তমহলে 
বলরাম-মন্দির নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে এবং 
তীর্থনূপে পুঞ্জিত হইতেছে, এ সম্বন্ধে এইরূপ 
উল্লেখ পাই-_ 

ধীর নম্র বিনম্বী সংসারী ভক্তবর। 

বিভূষিত সর্বগুণে গুণের সাগর ॥ 

আস্তে মৃহুমন্দ হাম্ত খেলে অবিরাম। 

মিতব্যয়ী সম্তোষ-অস্তর বলরাম ॥ 

গোপনে গোপনে খনে প্রভু ভগবানে। 

মহাপুশ্যময় তীর্থ নিঙ্জ নিকেতনে ॥ 

ভবনে মহিমা কিব1 না যায বর্ণন। 

গৌর-ছব্ভারে যেন স্রবাস-প্রাজ্বণ ॥ 

জগন্াথ-প্রতিমৃত্ি প্রতি্িত ঘরে। 

ভোগ-রাগ নিতি নিতি অতি প্লোতিভরে ॥ 

সেই মহাপ্রসাদে গ্রতুর সেবা হয়। 

উপ্রতুয় অন্ধতিক্ষা। যথা তথা নয় ॥ 


বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্চ 
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ভাগযধর বলরাম ধার এই বাড়ি। * 
তিনি একজন গোটা প্রভুর ভাণ্ডারা ॥ 
বলরাম জন্ম জন্ম ভক্ত অবতারে। 
অন্ন-ভিক্ষা রগ্রভৃয়্ এই তার ঘরে ॥ 
প্রভুর গমনে বহু আড়ম্বর তথা। 
অর-ব্যঞ্জনাদি রাধে ভামিনীর মাতা ॥ 
মহাভাগ্যবতী এই ঝান্মণের মেয়ে। 
বড় খুশী প্রভূদেব তার রায় থেকে ॥ 
(৩০৬ পৃষ্ঠা ) 
পূর্বোক্ত কয়েকটি উদ্ধ তি হইতেই বলরাম- 
মন্দিরের সহিত শ্রীষ্রারামকুষ্ণের ঘনিষ্ঠ সন্ধ বিষয়ে 
একটা লুম্পষ্ট ধারণ! হয়। অতঃপর আমর! বথা- 
সম্ভব বিস্তৃত উদ্ধ-তির সাহাধ্য-ব্যতিরেকে প্রধান্তঃ 
পূর্বো্ধুত তিনধানি মহামূল্য গ্রন্থ অবলঘনে এই 
তীর্ঘস্থলে সংঘটিত কয়েকটি লীলার আলোচনায় 
অগ্রসর হইতেছি। 
শ্শ্ররামক্কধ্-কথামৃতে আমর! যে পনেরটি 
চিত্রের সন্ধান পাইয়াছি, তাহার ১ খানি প্রথম 
ভাগে, ১ খানি দ্বিতীয় ভাগে, ৪ থানি তৃতীয় ভাগে, 
৩ খানি চতুর্থ ভাগে, এবং ৬ খানি পঞ্চম ভাগে। 
ইহার মধ্যে সাতথানি আলেখ্য ১৮৮৫ খৃ্টাঝের। 
একখানি ১৮৮৪ থৃষ্টাকজের, তিনখানি ১৮৮৩ 
খুষ্টাব্বের এবং একথানি ১৮৮২ খৃষ্টাবের | সময়ের 
পরম্পরা হিসাবে এ ছবিগুলির রেখাচিঞ্র মাত্র অঙ্কন 
করিতেছি। 
শ্শ্ররামক্কষ্জ-কথামৃতের পঞ্চম খণ্ডের প্রথম 
পৃষ্ঠায় আমরা বলরাম মন্দিরে শ্রীরামন্কষ্চরণে প্রথম 
উপনীত হই ১৮৮২ খৃষ্টান্জের ১১ই মার্চ; সেদিন 
দৌলপুর্ণিমা । রাত্রি আটটা-নয়টায় প্রযুক্ত মাষ্টার 
মহাশয় ব্লরাম-মন্দিরে আসিয়া! দেখিলেন রাম, 
মনোমোহন, রাখাল, নৃত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তগণ 
ঠাকুরকে ঘিরিয়! অবস্থান করিতেছেন , সকলেই 
হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে মত্ত হইয়াছেন। 
কয়েকটি তক্তের ভাবাবন্থ! হইয়াছে । নৃত্যগোপালের 


১৫২ 


বক্ষ্থেল রক্তিমবর্ণ, রাখালের দেহ ভূমিতে অবনৃত্ঠিত 
-তিনি ভাবাবিষ্ট ও বাহ্‌ সংজ্ঞাহীন। ঠাকুর 
তাহার বুকে হাত দিয়! বলিতেছেন, “শান্ত হও, 
শান্ত হও* | মাষ্টার মহাশয়ের মতে রাখালের এই 
প্রথম ভাবাবস্থা। পরে ভক্তের! যখন বারান্দায় 
গ্রসা্দ পাইতে বসিলেন। তখন দাসের ন্যায় বলরাম 
করজোড়ে একপ্রান্তে দাড়াইয়! রহিলেন, দেখিলে মনে 
হয় না ষে। তিনি বাড়ির কর্তা; এমনি ছিল তাহার 
তৃণাদপি স্থনীচেন” দীনভাব। সেদিন শ্রুীঠাকুর 
বলরামের আহ্বানেই এ গৃহে পদ্দার্পণ করিয়াছিলেন 
এবং ঠাকুরের নিকট পূর্বমুহূর্তে সংবাদ পাইয়! এবং 
তাহারই নির্দেশে মাষ্টার মহাশদ তথায় উপস্থিভ 
হইয়াছিলেন। ইহা প্রথম দিককার কথা । পরে 
ঠাকুর শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। বহুবার সেখানে আপিয়া- 
ছিলেন এবং ভক্কেরাও তখন মুখে মুখে সংবাদ 
পাইয় স্বেচ্ছায় অথব! বলরামের নিমজ্ত্রণে সাগ্রহে 
সেখানে উপস্থিত হইতেন। শ্রীযুক্ত “কথামৃত-কার 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, এইভাবেই মহাকবি গিরিশচন 
ৰলরাম-মন্দিরে বসিয়। শ্র্ঠাকুরের সহিত প্রথম 
আলাপ করেন। বস্কতঃ ইহা প্রথম আলাপ হইলেও 
প্রথম সাক্ষাৎকার নহে, ইহা দ্বিতীয় দর্শন। তিনি 
ঠাকুরের প্রথম দর্শন পাইস্বাছিলেন শ্রীযুক্ত দীননাথ 
বন্ধুর বাড়িতে। দ্বিতীয় দর্শন সথন্ধে গিরিশচন্দ্র 
নিজে রামক্কষ্খ মিশনের এক সততায় যাহা পাঠ 
করিয়াছিলেন তাহার মর্মার্থ ; 

“ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষ্যে ভক্তচুড়ামণি 
বলরাম পল্লীর অনেককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। 
শ্রীযুক্ত গিরিশও নিমন্ত্িত হই তথায় উপস্থিত 
হইলেন। তীহার ধারণ! ছিল যে, যোগী ও পরম- 
হংসেরা কাহারও সহিত কথা বলেন না; এবং 
কাহাকেও নমস্কার করেন না, স্ববে কেহ সাধাসাধন! 
করিলে পদসেব! করিতে দেন মাত্র। এই পরমহংস 
কিন্তু তাঁহার বিপরীত। ইনি সাগ্রছে বন্ধভাৰে 
কথ! বলেন, আর দীনভাবে তুমি স্পর্শ করিরা 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা] 


পুনঃপুনঃ প্রণাম করেন। পৌরাণিক চিন্রাঙ্কনে 
ব্যাপৃত নাট্যকার দেখিলেন, বাস্তবের নিকট 
কারূনিক চিত্র যেন কেমন মলিন হইয়া গেল__তিনি 
চমকিত হইলেন। কিন্ধ সেই চকিত দর্শন পরিচয়ে 
পরিণত হুইল না! সেইদিন অমৃতবাজার পত্রিকার 
সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ও উপস্থিত 
ছিলেন ।” 

( শ্রীরামক্ক্ণ-তক্তমালিক! ২ ভাগ--২৫৫ পৃঃ) 

সময়-পরম্পরায় কথামূতে পরবর্তী উল্লেখ পঞ্চম 
ভাগের ১৮ পৃষ্ঠাঃ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই নবেদ্বর। 
ঠাকুর গড়ের মাঠে উইললনের সারকাস দেখিতে 
গিক্লাছিলেন এবং আট আনার অর্থাৎ সর্বশেব 
শ্রেণীর বেঞ্চির উপরে বসিয়া আনন্দে বলিয়াছিলেন, 
প্বা% এখান থেকে ৰেশ দেখা যায়!” পরে গাড়িতে 
চড়িয়া তিনি মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি ভক্ের সহিত 
বলরাম-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা 
হইয়! গিয়াছে। 

ঠাকুর দোতলায় বৈঠকথানায় বসিয়া! ভগগবৎ- 
প্রসঙ্গে বলিলেন, “এক উপাস্ছে জাতিভেদ উঠে যেতে 
পারে।. সে উপার ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। 
ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্ম! সব শুদ্ধ হয়। গৌর- 
নিতাই হরিনাম দিতে লাগলেন, আচগ্ডালে কোল 
দিলেন। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্গণ নয়, ভক্তি 
থাকলে চগ্ডাল চগ্ডাল নয়। অস্পৃশ্ৃজাতি ভক্তি 
থাকলে পবিভ্র হয়।” সেদিন তিনি সংসারীদেয় 
জীবনের কথাও বলিয়াছিলেন* প্তারা যেন 
গুটিপোক]। মন করলে কেটে বেরিয়ে আসতে 
পায়ে? কিন্ত অনেক যত্র করে গুটি তৈয়ার করেছে, 
ছেড়ে আসতে পারে না। ভাতেই মৃত্যু হয়।” 
আর দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন-_ঘুনির মধ্যে মাছের, “যে 
পথ দিয়ে ঢুকেছে সে পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে 
পারে, কিন্তু জলের মিষ্ট শব আর অন্ত মাছের সঙ্গে 
ক্রঁড়া, তাই ভুলে থাকে ॥ বেরিয়ে আসবার চেষ্টা 
করে না।""ছ একটা দৌড়ে পালায় ; তাদের ৰলে 


চৈত্র, ১৩৬৩ ] 


মুক্ত জীব।” মায়া ও সংসারের বর্ণনাত্মক দুইটি 
গানও তিনি গাহিয়াছিলেন; আর ভাবভদক্কিহীন 
হইয়া সাঁধুসঙ্গ করার প্রতি কটাক্ষ করিয়া! ব্পিয়া- 
ছিলেন “কেউ কেউ সাধুসঙ্গ করে গাঁজা খাঁবার 
জন্ু। সাধুরা গাঁজা খায় কিনা» তাই তাঁদের কাছে 
এসে গাঁজ। সেজে দের, আর প্রসাদ পায়।” 

তারপর চতুর্থ ভাগের ১৬-১৮ পৃষ্ঠায় বণিত 
১৮৮৩ খুষ্টান্দের ৭ই এপ্রিলের ঘটনা। সেদিন 
সকালে আসিয়া ঠাকুর ব্লরাম-ভবনেই হিপ্রহরে 
প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। সেদিন ঠাকুরের আগ্রহে 
ও বলরামের নিমন্ত্রণ নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল এবং 
আরও হই একটি ভক্ত সেখানে আহার করিয়াছেন। 
আহারান্তে বৈঠকখাঁনায় উত্তরপূর্বের ঘরে বসিয়া 
আলাপ হইতেছে। ঠাকুরের আদেশে শ্রীবৃক 
নয়েন্্রনাথ সেদিন অনেকগুলি গান গাহিয়াছিলেন, 
ভবনাথও গাহিয়াছিলেন। গানের পর নরেন্দ্রনাথ 
যখন সহান্তে বলিলেন যে, ভব্নাথ পাঁন-মাঁছ ত্যাগ 
করিয়াছেন, তখন ঠাকুর সকৌতুকে বলিলেন, “সে 
কিরে! পান-মাছে কি হয়েছে! ওতে কিছু 
দৌঁষ হয় না। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ ।” 
ঠাকুরের শিক্ষাপ্রদ রসিকতাঁয় একটি দৃষ্টান্ত সেদিন 
পাওয়া গিয়াছিল। ভবনাথের সহিত কথা শেষ 
করিয়। তিনি তথন জিজ্ঞাসা! করিলেন, “রাখাল 
কোথায 1” তখন উত্তর পাইলেন “আজ্ঞা, রাখাল 
ঘুমুচ্ছেন।” ইহাতে ঠাকুর সহান্তে বলিলেন, “একজন 
মাছুর বগলে করে যাত্র! শুনতে বসেছিল। যাত্রার 
দেরি দেখে মাদুরটি পেতে থুমিয়ে পড়লো । যখন 
উঠলে! তখন সব শেষ হয়ে গেছে।” 

বিকালে চারিটার সময় ঠাকুর বৈঠকখানার 
তক্তসঙজে আপিয়া বপিলে কয়েকজন ব্রাহ্মভন্ত 
উপস্থিত হইলেন। একজন ক্রান্ষভক প্রশ্ন করিলেন, 
“মহাশয়ের 'পঞ্চদনী' দেখা আছে?” ঠাকুর উত্তর 
দিলেন ওনব একবার প্রথম প্রথম শুনতে হ্য়_- 
প্রথম প্রথম একবার বিচার করে নিতে হনব । তারপর 


গড 


বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকষঃ 
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“যতনে হদয়ে রেখে! আদরিনী শ্যামা মাকে । 
মন তুই দেখ, আর আমি দেখি, 
আর যেন কেউ না দেখে ।” 
তিনি আরও বলিলেন-__“শাস্ত শুধু পড়লে হয় না। 
কামিনী-কাঞ্চন থাকলে শরস্ত্রের মর্ম বুঝতে দেয় না। 
সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়। 

“সাধ করে শিখেছিলাম কাব্যরস যত। 

কালার পীরিতে পড়ে সব হইল হত।” 

( সকলের হাস্ত )। 

১৮৮৩ খৃষ্টান্ধের ২রা জুন আমরা! আর একবার 
বলরাম-ভবনে গ্র্রঠাকুরের পুণ্যদর্শন পাই । সেদিন 
শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাঁড়িতে তিনি মনোহর সাই 
কীর্তন শুনিতে যাইবেন এবং পরে শ্রীযুক্ত রাঁমচজজ 
দত্তের গৃহে কথকতা! শ্ুণিবেন। অধর-ভবনে যাইবার 
আগে তিনি বলরাম-গৃহে শুভাগমন করিলেন এবং 
সেখানে ভাবাবেগে বলিতে লাগিলেন, মা, একি 
দেখাচ্ছ! থাম) আবার কত কি! রাখাল- 
টাখালকে দিয়ে কি দেখাচ্ছ? রূপ-টুপ সব উড়ে 
গেল। তা! মা, মান্য তো কেবল খোলটা বই তো 
নয়! চৈতস্ত ভোমারই ৷ মা, ইদানীং ব্রহ্গজ্ঞানীরা 
মি রস পায় নাই। চোখ শুকনো মুখ শুকনো! ! 
প্রেমভক্তি না হ'লে কিছু হ'ল না।” (৫ম ভাঁগঃ 
৪৮ পৃষ্ঠা )। সেদিনকার লীলা “মতি অল্লকাল- 
ব্যাপী; অতএব কথামৃতের চিত্রও ক্ষুদ্র, যদিও 
উহা! ভাবগন্ভীর ॥ 

১৮৮৩ খুষ্টাব্ষের ২৫শে জুনের ছবিখানিও 
অনুরূপ ক্ষুত্রায়তন ; কিন্তু ইহারও সৌনর্ঘ অনুপম | 
ঠাকুর সেদিনও বলরামভবনে ভাবাবিষ্ট। পারে 
মাস্টার এবং রাখাল বসিয়া আছেন। ভাববিহবল 
ঠাকুর বলিতেছেন, “দেখ, আস্তরিক ডাকলে 
ঝ্বশ্বরূপকে দেখা! বায় ! কিন্তু যতটুকু বিষয়ভোগের 
বাসনা থাকে, ততটুকু কম পড়ে বায়।” কিছুক্ষণ 
চুপ করিয়! থাকিয়া! তিনি আবার বলিলেন, “দেখ, 
মকলেরই আত্মদর্শন হতে পারে ।” ক্রষে অবতার- 
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লীলার কথা উঠিল। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, 
* “নিত্য দর্শস্রে পর নিত্য থেকে লীলায় এসে 
থাকতে হয়-_তত্তি, ভক্ত নিয়ে! এইটি পাকা 
মত। তার নান! রূপ, নানা লীলা-ঈশ্বরলীলা, 
দেবলীল!, নরলীলা, জগৎ-লীল1 ॥ তিনি মানুষ 
হয়ে, অবতার হয়ে বুগে ধুগে আসেন _ প্রেমভক্তি 
শিখাবার অন্ত । দেখ লা চৈতচ্ঠদেব। অবতারের 
ভিতরেই তাঁর প্রেমডক্তি আস্বাদন কর! যাঁয। 
তাঁর অনন্তলীল1। কিন্ত আমার দরকার প্রেম, 
ভক্তি। আমার ক্ষীরটুকু দরকার। গাভীর বাট 
দিয়েই ক্ষীর। অবতার গাভীর বাট ।* (৫ম ভাগ 
৬৪-৬৫ পৃষ্ঠ! ) 

১৮৮৩ খুষ্টান্দের ১৮ই আগস্টের লীলাও স্বল্প- 
কালস্থায়ী। সেদিনও ঠাকুর বলরামের বাটাতে 
আসিয়াছেন। দেখান হইতে অপরের বাটীতে 
কীতঠন শুনিতে যাইবেন। বলরামবাবুর গৃছে 
পদার্পণ করিয়া! তিনি ভগবৎ-গ্রসঙ্গে বলিলেন, 
“ঞ্জবতার লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি-ভন্ক নিয়ে 
থাকেন। যেমন ছাদে উঠে সি'ড়িতে আনাগোনা 
করা।” কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, “বাগানের 
মালিককে খোজা, আর তর সঙ্গে আলাপ করা 
এইটেই কাঁজ। ঈশ্বরদর্ণনই জীবনের উদ্দেশ্ট |” 
( ৫ম তাগ, ৬৯ পৃষ্ঠা ) 

১৮৮৪ খৃষ্ঠাকের ওরা জুলাই, ্শ্রজগন্গাথদেবের 
পুনধাত্রার দিনে শ্রীযুক্ত বলরামবাবুর বৈঠকথা নায় 
তক্ত-পরিবেষ্টিত আনন্দময়মূতি শী ঠাকুরের নয়লাতি- 
রাম পুরর্ধর্শন আমর! পাই। রথের দিনে এবং 
পুনর্ধাত্রার দিনে ছোট একনি রথ দোতলায় 
বহির্বাটীর চঞ্চমিলানো! বারান্দার চারিদিকে ঘুরিযা 
ঘুরিয়! টানা হইত এবং শ্রীপ্ীঠাকুর ও ভক্তগণ নৃত্য- 
শীতারদিলহকারে রথের অগ্রপশ্চাতে চলিতেন। 
আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গ' হইতে এইরূপ একটি রথযাত্রার 
বিষরণ দিতেছি, “সকলই ভি ব্যাপার । বাহিরের 
আড়মর কিছুই নাই। বাড়ী সাজানো, বাগ্থভাও, 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব্ষ-- ৩ সংখ্যা! 


বাঁজে লোকের হুড়ুড়ি, গোলমাল, দৌড়াঁদৌড়ি--- 
এ লবের কিছুই নাই। ছোট একথানি রথ বাহির 
বাটার দোতলার চকমিলানো বারান্দার চারিদিকে 
ঘু'়যা ঘুরিয়া টিনা হইত, একদল কীর্তনিষ্কা আসিত, 
তাহার! সা সঙ্গে কীর্তন করিত, অ'র ঠাকুর ও 
তাগর তক্তগণ এ কত্তনে যোগদান করিতেন। 
কিন্ত «দ আনন্দ, সে ভগবদুত্তির ছড়াছড়ি, সে 
মাতোয।রা ভাব, ঠাকুরের সে মধুর নৃত্য--পে আর 
অন্তর কোথ। পাওয়া যাইত? সাত্তিক পরিবারের 
বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রসন্ন হইগা সাক্ষাৎ ৬ল্গঞ্াথদেব 
রথের বিগ্রহে এবং শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে আনিভতি-_ 
সে অপূর্ব দর্শন কব কোথায় মিলিবে? সে বিশুদ্ধ 
প্রেমাআ্রাতে পড়িলে পাষগ্ডের হদয়ও ডুবীভূত হইয়া 
নয়নাশ্ররূপে বাতির ভইত--ভক্ের আর কি কথা! 
এইকুপে কয়েক ঘণ্টা! কীর্তনের পরে ্রশ্রীঅগন্নাথ- 
দেবের ভোগ দেওয়া উইত এবং ঠাকুবের সেবা 
হইলে ডক্তের! সকলে প্রসাদ গাইতেন । এবং পরে 
অনেক রাত্রে এই আনন্দের হাট ভাজিত, এনং 
ভক্তের! দুই চারিজন ব্যতীত যে যার বাটাত্তে চলিয়া 
যাইতেন।” ( গুকভাব-__ উত্তবাধ, ২৮৭ পৃঃ) 
এইটুকু ভূমিকাব পব আমরা শ্র্ীবামকৃষ্ণ- 
কথামুতে বণিত ( ৪র্থ ভাগ, ১৮৮ পৃঃ) ১৮৮৪ 
খৃষ্টাব্ধের উপ্টারথের দিনেই ফিরিয়া যাই। সেদিন 
বৈঠকথানায ঠাকুরের পার্থে বসিয়া আছেন- রান, 
মাস্টার, বলরাম, মনোমোহন, কয়েকটি ছোকরা- 
ভক্ত, ব্লরামের পিতা প্রভৃতি । বলরামের পিতা 
নিষ্ঠাবান বৈষণব। আপনমনে আপনভাবেই থাকেন । 
পরমত-সম্বন্ধে উদারতা প্রকাশেয় অবকাশ নাই। 
ঠাকুরকে দশন করাইবার জন্ত বলরাম নিজের পিতৃ- 
দেবকে পত্রের উপর পত্র লিখিয়! বুন্দাবন হইতে 
আনাইয়াছেন। বৰলরামের পিতাকেই প্রধানভঃ 
উদ্দেশ করিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, “সব মত্তের 
লোকের! আপনার মতটা'ই বড় করে গেছে ।-যে 
সমর করেছে, মেই-ই লোক। অনেকেই 


চৈ/ ১৩৬৩ ] 


একথেয়ে। আমি কিন্ত দেখি_সব এক। শাক্ত, 
বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এককে লয়ে। ধিনিই 
নিরাকার, তিনিই সাঁকার, তারই নানা রূপ 1." 
বেদে হার কথ! আছে: তস্ত্রে তারই কথাঃ পুরাণেও 
তারই কখা। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা। 
তারই নিতা, তারই লীলা | ' দেই এক সচ্চিদা- 
নন্দের কথাই বেদ পুরাণ তন্ত্রে আছে। আর 
বৈষ্ণবশান্্েও আছে, কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন।” 
(১১৯ ২৭ পৃষ্ঠ] ) রি 

ঠাকুব বারান্দার দিকে গিগা আবার ঘরে 
ফিরিলেন এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বস্তরেব ৬৯ বদরের 
কন্ঠার সহিত রদিকতা কবিগা গান গা্লেন, 
সকলেই হাসিতে লগগিলেন। এই প্রসঙ্গে ভ্রাতুপুত্র 
রামলালের ছেলেব্লোর সবংপতার উল্লেখ করিয়! 
ঠাকুর বলিলেন, “পবমহংস ব্লকের ন্থাণ---আত্মপর 
নাই, এঁহিক সম্বন্দেও আট নাই। রামলালের ভাইও 
( শিবু ) একদিন বলেছিল, “তুমি খুডো৷ ন! পিসে? 
পরমহংসের বালকের ন্যয় গতিবিধির হিমাব নাই। 
সব ব্র্মঘয় দেখে । কোথায যাঁচ্ছে, কোথায় চলছে, 
হিসাব নাই।” (১২২ পৃঃ) 

ঠাকুরের নির্দেশমত বলরাম এ দিন পণ্ডিত 
শশধর তর্কচুঙামণিকে নিমন্ত্রণ করিযাছিলেন। ঠাকুব 
অন্তঃপুরে গিয়। ৬জগন্রাথ দর্শনান্তে আবাব বৈঠক- 
থানায় আসিয়৷ বসিলে পপ্ডিত শশধর ছুই একজন 
সঙ্গীর সহিত তাঁছাকে প্রণীম করিয়া বসিলেন। 
ঠাকুর পণ্তিতকে বলিলেন, “জ্ঞানের চিহ্ন _ প্রথম 
শান্ত স্বভাব, দ্বিতীয অভিমানশূন্ধ স্বঙাৰ। তোমার 
ছুই লক্ষণই আছে। জ্ঞানীর আর কতকগুলি 
লক্ষণ আছে। দাঁধুর কাছে ত্যাগী, কর্মস্থলে _ 
যেমন লেক্চার দিবার সময় সিংহতুল্য, স্ত্রীর কাছে 
রসরাজ, রদপণ্ডিত। বিজ্ঞানীর শ্বত।ব আলাদা 
যেমন চৈতনুদেবের অবস্থা । বাঁলকহৎ, উন্মাদৰত, 
জড়ব্গ পিশাচৰৎ।” (এ ১২৬-২৮) 

পরে স্বয়ং গান গাছিলেন ও বৈষ্ণবচরণের গান 
শুনিতে শুনিতে তিনি সমাধিস্থ হুইলেন। সমাধি- 


বলরাম-ছন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
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ভঙ্গ হইলে আরও একটু কথাবার্তার পর ছোট 
রথখানি বারান্মার উপর আন! হইল। ঠাকুর রথের 
দড়ি ধরিয়া! কিয়ংক্ষণ টানিলেন ; একটু পরে গাঁন 
ধরিলেনঃ 
শ্যার্দের হরি বলতে নয়ন ঝরে, 
তারা, তার! ছুভাই এসেছে রে।” 

গান গাঞ্চিতে গাহিতে ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন। 
ভক্কেরাও তাহাতে যোঁগ দিয়াছেন এবং বৈষ্ণবচরণও 
নিজের সম্প্রদাম্মের সহিত উহাতে মিলিত হইয়াছেন। 
দেখিতে দেখিতে সমস্ত বারান্দ! পুর্ণ হইয়। গেল। 
মেয়েরাও নিকটস্থ ঘর হইতে এই প্রেমাননদ 
দেখিতেছেন। 

সন্ধ্যার প্রাকৃকালে ঠাকুর সকলের সহিত 
বৈঠকথানায় গিয়! আবার ভগবতপ্রসঙ্গ করিতে 
লাগিলেন। ঠাকুর সেই রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে 
ফিরিবেন, তাই তাহাকে আন্তঃপুরে লইয়া গিয়া 
জলযোগ করানো! হইল । জলযোগান্তে বৈঠকখানায় 
ফিরিয! আমিয়। তিনি পুর্বার কীর্তনে বোগ 
দিলেন ও পরে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন। (এ 
১২৯ ৩১ পৃষ্ঠ। )। 

এই প্রসঙ্গে লীলা প্রসবের একাট বিবয়ণের 
প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এ গ্রন্থের গুরুভাব- 
উত্তরাধের ২৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে যে, ১৮৮৫ 
খুষ্টাব্বের /জগন্সাথদেবের রথযাজ্রার দিনে প্শ্র/ঠাকুর 
পরাতে ঠন্ঠনিয়ান্ধ ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাঁড়িতে 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়। অপরাহে পণ্ডিত শশধরকে 
দেখিতে যাঁন। সন্ধ্যার পরে শ্রীধুক্ত বলরামবাবুর 
বাটীতে রথোৎ্সবে যোগদান করেন এবং এ রাত্রি 
সেখানে কাটাইয়। পরদিন প্রাতে কয়েকটি ভক্- 
সঙ্গে নৌকা! করিয়। দক্ষিণেশ্বরে ফিরেন । 

কথামৃতের বর্ণনানসারে কিন্ত ইহ! 
ুষ্টান্বের পুনর্ধাঞজর ঘটনা । এই বিষয়ে ৪র্থ ভাঁগ 
১১৮ পৃষ্ঠা দ্টব্য। তবে পার্থক্য এই যে, কথামুতের 
মতে ঠাকুর এ রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া ছিলেন, 
লীলা প্রস্জ-মতে পরদিন । ইহা ১৮৮৪ অথবা ১৮৮৫ 


১৮৮৪ 
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থুষ্টান্ের ঘটনা হউক বা উভয় বথসরের বিভিন্ন 
ঘটনার একত্র মিলনের ফলেই হউক 'লীলা প্রসঙ্গে 
উল্লিখিত আছে যে, শ্রপ্রঠাকুর রথধাত্রার পরদিবস 
নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কালে ছইটি 
স্্ীভক্তও তাহার সহিত গিয়াছিলেন। শ্ত্রীভক্ত 
ছুইজনের নাদোক্পেখ নাই। তথাপি বর্ণনার ভঙ্গি 
হইতে স্বতই মনে হয় ইহারা শ্রীবুক্ত! যোগীন-ম! ও 
গোলাপ-ম]। 

নৌকা প্রস্তুত আছে জানিয়! ঠাকুর অন্তঃপুরে 
প্রপ্রীদগন্লাথদেবকে প্রণাম করিতে গেলেন এবং 
শ্ব়ং পুর্ননারীদের প্রণাম গ্রহণ করিয়! গে-ভরে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্-_-৩য় সংখ্যা 


বাহিরে আসিলেন। অপর স্ত্ীতক্তেরা অন্বরমহলে 
থাকিয়৷ গেলে একজন যেন আত্মহার1 হইয়া 
ঠাকুরের সহিত ধাহির মহলে আপিয়! পড়িলেন। 
ঠাকুরের দৃষ্টি হঠাৎ এ দিকে আৰু হওয়ায় তিনি 
দলাড়াইলেন এবং প্মা আননাময়ী, মা আনন্দমন্ী” 
বলিয়! বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। স্ত্বী- 
ভক্তটি তীঁহার চরণে প্রতি-প্রণাম করিলে ঠাকুর 
বলিলেন “চ না গো চ।” সেই আকর্ষণে যোগ্মিন-ম! 
অন্দরমহলে খবর দিয়াই দ্রুত দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। 
তিনি যাইতেছেন দেখিয়া! গোলাপ-মাঁও তাহার 
সঙ্গ লইলেন। (ক্রমশঃ ) 


্বামীজীর কবিতার পটভূমি 


অধ্যাপক শ্রীপ্রণৰ ঘোষ, এমএ 


প্রীতগবানের বিশ্বরূপ-দর্শন করে মহাবিন্ময়ে 
অজুন বলেছিলেন__ 

অনাদিমধ্যাস্তঘনন্তবীর্ষমনস্তবাছং শশিহুর্ষনেত্রম্‌ 

গশ্যামি তং দীপ্ুহতাশবক,ং স্বতেজমা বিশ্বমিদং তপস্তম্‌ ॥ 
“আমি দেখছি তোমার আদি-মধ্য-অস্তহীন রূপ, 
'নস্তবীর্ধ তুমি, অনস্ত তোমার বাহু, চন্জ্রহুর্য 
তোমার ছুই নেত্র, মুখমগ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির 
ফ্যোতিঃ, আপন তেজে তুমি নিখিল জগৎ সন্তু 
করে তুলেছ। হে বিষুখ নতস্পর্শা অনেকবর্ণ 
তেজোময় তোমার ব্যায়ত মুখমণ্ডল আর দীপ্ত 
বিশাল নেত্র দেখে আমার হয় ব্যথিত, দূরে গেছে 
আমার ধৈর্য ও শাস্তি। মরণের আহ্বানে যেমন 
করে পতঙ্গের! মহাবেগে ছুটে চলে প্রদীপ্ড অগ্নির 
. অভিমুখে, তেমনি এই সকল প্রানী মৃত্যুর জন্তই 
তোমার মুখগহ্বরে প্রবেশ করতে চলেছে ।” (গীতা 
১১১৯১ ২৪, ২৯) 

জগং-কারণের এই মহাকালমূর্তির ভয়ঙ্কর 
সৌন্ধ* অজুনের মনকে অতিভূত করে প্রশ্ন 


তুলেছিল-_“ঘধ্যাহি মে কো ভবাম্গ্ররপো” 
(উ্রমুর্তি-কে আপনি আমায় বলুন )। উত্তর 
এল--“কালোহম্মি লোকক্ষয়কৎ_আমি লোক- 
গ্নয়কারী কাল! তুমি বদি যুদ্ধ নাও কর, তবু 
বিপক্ষদলে যে বীরের আছেন তারা কেউ বেঁচে 
থাকবেন ন!।” “তম্মাত্বমুতিঠ যশো লতন্ব, জিত্বা 
শত্রন্‌ ভুজ্ক রাজ্যং সমৃদ্ধম্‌।”-- অতএব, তুমি 
যদধার্থে উত্থিত হও, যশোলাভ কর এবং শক্রবর্ণকে 
পরাজিত করে নিধণ্টক হয়ে রাজ্যতোগ কর। 
বৃন্দাৰন ও কুফ্ুক্ষেঅ_এ ছাঁয়ের পটভূমিতে 
শ্রীকষ্-জাবল পূর্ণা্জ। মনে হয় চিরায়ত- 
সাহিত্যেরও এই লক্ষণ; জীবন ও মৃত্যু, প্রেম ও 
বৈরাগ্য, কুস্থম ও বজ্জ সেখানে পাশাপাশি দেখ! 
দেয়। তা না হলে জীবনের পরিপূর্ণ সত্যকে 
উপলদ্ধি কর যায় না। অবশ্ত-_ প্রুদ্রমুখে সবাই 
ডরায়, কে নাহি চায়, মৃত্যুরপা এলোকেশী।” 
কিন্ধ কদ্রের তো বামমুখও আছে। মঙ্গল ও 
অমজল- এ ছুয়ের মধ্য দিয়েই ভগবান আত্মপ্রকাশ 


চৈত্র) ১৬৬৩ ] 


করেন। ছুঃখ থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়, হুঃখ্ের 
মুখোমুখি হয়েই তার অন্তরালে ছংখমূর্তি ভগবানকে 
চিনে নিতে হবে ।* তাই জীবনের বেদনা, ব্যর্থতা, 
সংগ্রামের উপরে মানবাত্বার জয়-ঘোষণাই শ্বামীজীর 
কবিতার ব্যঞ্গনা। “তম্মাৎ ত্বমুতি্"- “জাগে! 
বীর”-_-এই তাঁর কবিতার মূল সুরঃ এর ছন্দ পপ্রাণ” 
এবং দেবতা “মহাঁকালী ৷” 

বাংলার এ্ঁতিহ্ে অর্জনের বিস্বরূপ-দর্শনের 
মতো ব্যাপ্ত সমগ্রান্ুভূতি দেখা দিয়েছিল তন্ত্রের 
ধ্যানে। বাংলা সাহিত্যের শ্রীকষ্ উনিশ শত্তকের 
আগে বৃন্দাবন লীলার বাইরে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে 
পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্ত্রই তার জীবন 
কাহিনী পুনরাঁলোচনা করে, সমগ্র শ্রীকৃষ্ধজীবনকে 
আমাদের মানসলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্ত 
স্প্রাচীন কাল থেকে তন্ত্রের সাধনার মধ্য দিয়ে 
বাঁতীলী পরমাশক্তির ধ্যান করে এসেছে__ 


করালবদনাং খোরাং মুক্তকেশীং চতুুদাং। 
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্মালাবিভূষিতাম ॥ 
সন্তশ্ছি্শিরঃ খঞ্জা-বামাধোধ্ব করাঘুজাম্‌। 
অভয়ং বরদঞ্চের দক্ষিণোধ্বীধঃপাঁণিকাৎ ॥ ২ 


দুর্গা, চণ্ডী ও কালিকামুতির মধ্য দিয়ে সি ও 
সংহাররূপা জগজ্জননীর পালনীশক্তির উদ্দেশে 
(ডালী-হদয় ধুগ ধুগ ধরে প্রণাম জানিয়েছে। 
একদিকে বৈষ্ণব সাধনা, অন্তদিকে শান্ত সাধনার 
যুগ ধারায় বাঙালী-হদয় অভিসিঞ্চিত। 
অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্য দিয়ে ধার! মানবকল্পনার 
ইতিহাস লক্ষ্য করে থাকেন, তারাও বাঁডালীর 
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এই কালিকাপৃজার মধ্য দিয়ে একটি নৃতন সত্যের 
ইঙ্গিত পাবেন। মাধুর্মগ্ুনের দিকে বাঙালী মনের 
সহজাত প্রবণতা রয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ছু:খ- 
দছনের মধ দিয়ে জীবনের পূর্ণতর সত্যকে উপলব্ধি 
করার চেষ্টাও তার জাতীয় উ্তিহা। দুর্গাপূজায় 
চণ্তীপাঠের মুলকাঁরণটিও এইথানে। শ্রীশ্রচত্তীর 
মধ্যেও আমরা জীবনান্ুভূতির সকল বিকাশে পরম 
সত্যের প্রকাশকেই অন্ুতব করতে চেয়েছি। 
আমাদের কালিকামুর্তি একদিকে খড়া-সুগধর| 
বিভীষণা, আর একদিকে বরাভয়করা অপরূপা । 
ভগবানের এই মাতৃরূপ-বন্দনার পিছনে 
আমাদের অন্তীত ইতিহাসের মাতৃতান্ত্রিক সমাঁজ- 
ব্যবস্থ। অথব! পারিবারিক জীবনে মায়েদের প্রীধান্চ 
নিশ্চয় কাজ করেছে। তাই আমাদের কবি দেখতে 
পেয়েছেন-_এত্রিভুবন যে মায়ের মুর্তি!” এই মাতৃ- 
সাধনার অগ্রদূত কবি রামপ্রসাদ শ্রীরামকঞ্খের 
জাবির্ভাবকে হুচিত করে গিয়েছেন আঠারো 
শতকের মাঝামাবি সময়ে। জয়দেব, চণ্ডীদাস, 
বিগ্ভাপতি যেমন “টচতগ'-ভাবনার পরিমণ্ডল রচনা 
করে গিয়েছিলেন, রাঁমপ্রসার্দ কমল।কান্ধ প্রভৃতির 
গানে তেমনি “রামক্ণ-ভাঁবনার পরিমগ্ডল গড়ে 
উঠেছিল । উনিশ শতকে এই সংগীতের র্যাকুলতা 
সাধনার মন্তরবলে মূর্ত হ'ল শ্রারামকৃষ্জরূপে। তারপর 
একে একে সকল মতের পথ পরিক্রমা শেষ করে 
অহৈতজ্ঞানের সঙ্গে ধৈতজ্ঞানের রাখীবন্ধন করলেন 
শ্ররামকৃষ্ধদেব। উনিশ শতকের প্রথম তাগে 
ভারতের অধ্যাত্স-তিহের একটি মাত্র দিক__ 
নিরাকার-পাধনার দ্রিক-_-শিক্ষিত-সসাজে স্বীকৃতি 
পেয়েছিল। অছৈতত্ঞানের আলোকে সাকার থেকে 
নিরাকারে, আবার নিরাকার থেকে সাকারে-- 
“তাৰ থেকে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা-র 
পরিপূর্ণতা এনে দিলেন দক্ষিণেষ্বরের কালীমন্দিরের 
পুজারী। ভগবানের জনস্ত বৈচিত্র্যকে ধারা বুদ্ধির 
'নিগড়ে বীধতে চেয়েছিলেন তীরাও অনস্তলীলামগের 
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মাতৃসত্তাকে প্রণাম জানালেন শ্ররামকষ্খ-সান্লিধ্যে 
আসবার পর থেকে। 
এই প্রনঙ্গে ব্রাহ্মদমাজে গীত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
অতিপ্রিয় সঙ্গীতগুলি স্মরণীয় ঃ যেমন-_ আমাৰ 
দেমা পাগল করে", “চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেম" 
চঞক্জৌদয় ছে”ঃ “নিবিড় আধারে মা তোর চমকে ও 
রূপরাশি”, প্ধস্তরে জাগিছ গো মা অন্তরযামিনী/। 
সাকার নিরাকার বোঝাতে গিয়ে অপুর্বহন্দর 
উপমায় শ্রীরামকষ্চদেব বুঝিয়ে দিলেন-“আমি 
শুনেছি কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ 
হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রবেছে, এক জায়গায় কোন 
বিশেষ কারণে খানিকটা! জল জমে গেল; ধববার 
ছেখবার মত হলো৷। অবতার যেন কতকট! সেইব্প; 
অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোন বিশেষ 
কারণে কোনও বিশেষ স্থানে থানিকটা এঁশী শক্তি 
মুতি ধারণ করলে, ধরবার ছো বার মত হ'ল।” 
(আত্চরিত-_শিবনাথ শস্বী।। 
সাহিত্যের অরাগীমাত্রেই জানেন গভীর 
জনুভূতি বাক্যমনের অগোচর-_ অবাউ.অনসে- 
গোচরম্।” আমর! তার আভাদ পাবার চেষ্টা 
করি মাত্র। ন্তরাং ন্থুভূতির কোন মৌল সত্যই 
সাহিত্যাগরাগীর কাছে উপেক্ষণীয হ'তে পারে না; 
অধ্যাত্ম অন্ভূত্তি তেমনি একটি সাহিত্যিক 
উপাদান শ্রেষ্ঠ এবং হুশ্রাপ্য উপ।দান। কেবল 
যে প্রাচীন কালের সাহিত্যেই এই উপাদান পাওয়া 
যাঁয় তা নয়, সাম্্রতিক বাংল! কবিতায়ও এর কম 
বেশি অনুরণন কান পাতিলেই শোনা যায় বঅধ্যাত্ম- 
চেতনাপূর্ণ কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিক কালে রবীন্দরনাথই 
অগ্রগণ্য । তাঁর পরেও বুজনীকাস্ত সেনঃ অতুল 
প্রসাদ, কালিদাস রায়, করুণান্ধান, কুদুদরঞজন 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব্য--ওয় সখ্য! 


এই অধ্যাত্ম অন্নভূতি শ্রীরামকুষ্দেবের অন্তরে 
কতখানি গ্রন্থযক্ষ সভ্য হয়ে ধর! দিয়েছিল, তার 
সাক্ষ্য রয়েছে শ্ররাম্ষ্ণ-কথামূতের পাঁচটি খণ্ডে। 
তা ছাড়। আরে! বহু জনের শ্বৃতিতে তার বাণী 
চিরমুদ্রিত মাছে । শ্ররুষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিতে 
পাই-"একবার এই প্রসঙ্গ হইয়াছিল “মীচুষ 
অনন্ত ঈহরকে জানিতে পারে কি না'। তিনি 
বলিয়াছিলেন, “বাতাস যেমন গায়ে ঠেকে। ঈশ্বরও 
তেমনি আমার গারে ঠেকেন |” এই অনুভূতির 
গভীরে ডুব দিয়ে তিনি সমাধিমগ্ন হতেন, সমাধি 
থেকে অভ্যাথানের সময় নানা উপমা ও কাহিনীর 
মধ্য দিয়ে অসীম রাজ্যের সংবাদ পৌছে দিতে 
চাইতেন, সসীম-রাজ্ের কানে। 

নরেন্দ্রনাথের সন্দিগ্ধ জীবনজিজ্ঞাসার উত্তরে 
ভগবছপলন্ধির নিশ্চিন্ত অভিজ্ঞঁন তুলে ধরতে 
পেরেছিলেন ৰলেই শ্রীরামক্কষের কাছে নরেন্্রনাথের 
অন্তরের ঘর চিরদিনের জন্থা উপ্ুক্ত হয়ে গিয়েছিল। 
তবু পদে পদে সংশয়, সম্কট ও জিজ্ঞাসার ক্ষুরধার 
পথে নরেন্দ্রনাথকে বিচরণ করতে হয়েছে । অবশেষে 
একদিন যখন তিনি মহাজীবনের মোহনায় এসে 
ভূমা-সমুদ্রে মিশে যেতে চাইলেন, তথন শ্রীরামরুষ্ণই 
তাকে মনে করিয়ে দিলেন_“কোথাষ কালে 
বটগাছের মত শ্ত শত লোককে শাস্তির ছা! 
দিবি, তা নাঃ তুই নিজের মুক্তির জন ব্যত্ঃ হয়ে 
উঠেছিন্‌; এত ছোট আদর্শ তোর!” কিন্তু তলু 
অন্থভৃতির স্পর্শ চাই-তা না হলে কল্যাণকর্মেব 
পরিপূর্ণ প্রেরণা জাগে না। ন্ুতরাং নরেন্ত্রনাথের 
ব্যাকুল অনুরোধে শেষ আবধি সম্মতি দিলেন 
শ্ররামক্চ _"আচ্ছ। যাঁ, নিবিকল্প সমাধি হবে ।” 

একদিন সন্ধ্যাবেলো ধান করিতে করিতে 


ষ্ঠাক, নজরল ইস্লীম,ভ্দীপকুমীর রায়ঘনীশকাস্ত নব্জ্রনীথ অগ্রত্যাশিতভাবে নিরিক্প সমাধিতে 
এবং অমিয় চক্রবতীরি নাম বিশেষ উল্লেখবোগ/ । ভুবিক্া গেলেন। ইন্দ্রিঘ-প্রত্যক্ষ আপেক্ষিক অর়পুঞ্জ 
কিন্তু কল্পনালন্ধ সতের সজে প্রত্যক্ষ জন্থভৃতির যেন মাশৃস্কে মিলাইয়! গেল) দেশ-কাল-নিসিতের 


পার্থক্য ধাকবেই। পরপারে অবস্থিত নিজবোধন্বরূপ আত্ম! শ্ব-মহিমায় 


চৈত্র, ১৩৬৩ ] 


বিরাজ করিতে লাগিলেন। *** * বহক্ষণ পরে 
ত্রীহার সণাধিতঙ্গ হইল। তিনি অন্থতবৰ করিলেন, 
তাহার মন এ অবস্থায সম্পূর্ণনূপে কামশৃন্ত হইলেও 
একট! অলৌকিক শক্তি ত্টাধাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
জোর করিয়া পঞ্চেন্ত্রিয-গ্রাহা বাহ্‌লগতে নামাইয়! 
লইয়া! আসিতেছে । অনুভব করিলেন, “বহুজন- 
ছিতায় বহুজনন্থুথায় কর্ম করিব, অপরোক্ষানুভূতিলনধ 
সত্য প্রচার করিব” এই মহতী কামনার স্তর ধরিয়! 
তাহার মন নিবিকল্প অবস্থা হইতে গুত্যাবৃত্ত হইল।”* 
ব্রহ্ষকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে তিনি 
সর্বজীবে ব্রহ্মদর্শন করলেন । উচ্চারিত হ'ল নব- 
যুগের নৃতন মন্ত্র_'পড়েছ-_-মাতৃদেবো ভব”, 
পপতৃদেবো ভব”। আমি বলি, “দরিদ্রদেবো ভৰ, 
মুরখখদেবো ভব 2 দরিদ্র; মুর্খ, অজ্ঞানী, কাতর __ 
ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইচাদের সেবাই 
পরমধর্ষ জানিবে | ঠিখনু এয [106 000 
20812 9150. 86910, জানু ও০িতিং 0709988003 
04001362165 59 0১01 [709 ৮0151770006 
০] 0০ (80 ০১1518১01১০ 01] 03০৫] 
0911559 হযে, ৪ ৪০০] 00 8]] 50013 
অপরোক্ষান্থভূতির গভীরতম গু থেকে মন্দ্রিত 
হ'ল ' প্রলয় বা গভীর সমাধির সুর £ 
নাহি হুর, নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাস্ক সুন্দর । 
ভে ব্যোমে ছয়! সম ছবি বিশ্ব চরাঁচর ॥ 
অস্থুট মন-আকাশে, জগতসংদার ভাসে, 
ওঠে ভাস ভোঁবে পুনঃ অহধত্রোতে নিরন্তর ॥ 
ধীরে ধীরে ছা'য়াদল, মহালযে গৰেশিল, 
বহে মাত্র “আমি, “আমি” এই ধার! অনুক্ষপ ॥ 
সে ধারাও বন্ধ হল, শৃঙ্কে শৃন্ত মিলা ইল, 
অবাঙ.মনলোগোচবম্, বোঝে প্রাণ বোকে যার ॥ 
আপনাতে আপনি পরিতৃগু না থেকে সে ধারা 
নেমে এল বিশ্বঙ্জনের দেবামন্ত্র নিয়ে_ 


* বিবেকানন্দ চরিত- জীসতোন্রনাথ মভুমদার 
(পৃ ৭৭০৭৮) 


স্বামীনীর কবিতাঁর পটভূমি 


১৫৩ 


্রন্ধ হ'তে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 
মন প্রাণ শরীর অর্পন কর, সথে, এ সবার পায়। 
বন্রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খু'জিদ্ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর | 
(সথার প্রতি ) 
বেদাস্তের এই কর্মপরিণত বূপদানই মানবাত্থার 
উদ্দেগ্তে শ্ররামকৃষ্ণ-বিবেকানলের সবশ্রেষ্ঠ অর্ধ্য। 
সমাধিলৌক থেকে নেমে এসে ধারা! মানবকল্যাণের 
জন্চ আত্মোৎসর্গ করবেন তান! সংখ্যার দিক থেকে 
ুষ্টিমের়। সাধারণ মানুষ সেই উচ্চতম অধ্যাত্ম- 
সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্তেই নিষাম সেবাক্রত 
গ্রহণ করতে পারে। এই সেবাধর্মের মধ্য দিয়ে পাথিৰ 
সত্যের সঙ্গে অপাথিব সত্যের যোগসুত্র স্থাপন করা 
চলে। সুতরাং নবধুগের বেদাস্ত-সাধন! ব্যক্তি কেন্ত্রিক- 
তার গুহ! ছেভে সর্যমানবের কল্যা ণত্রত গ্রহণ করলে!। 
এই সাধনার ইতিহাঁসই শ্ব|মীজীর জীবনের পটভূমি । 
এ ১ ঙ 

স্বামীন্ীব কবিতা আলোচনার আগে তার মনন- 
ধারার উৎস সন্ধে আলোচনায় এতক্ষণ নিবিষ্ট 
ছিলাম । এবারে তার সমযকার বাংলা কাব্য ও 
কবিতার প্রতি মনোযোগ প্রযোজন। 

মধুস্থদানর খআবির্ভাৰ যে বাংল| কবিতার ক্ষেত্রে 
কত বড় ধুগাস্তর-সেকথ! তার সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ 
মনীষী-মাত্রেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই 'মেঘনাদ- 
বধ-কাব্য'কে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেকালের 
সেরা মনীধিবৃন্দ । রাজনারারণ বসু, কালীগ্রসর 
সিংক, বঙ্কিমচন্দ্র চট্োপাধ্যয়ু, হেমচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রামগতি ভ্তাষরত্ব প্রতৃতি ম্হারধীদের নাম এ 


প্রসঙ্গে স্মরণীয় । কিন্ত একদ্রিকে এই অভিন্নানের 
সমারোহ থাকলেও গতাক্ছগতি কতা-পরারপ পশ্তিত- 


সমাঞজে এ কাব্যের নিন্দারও অবধি ছিল না। 
“দুছুন্দরী-বধ"--রচন! করে জগছদ্ধু ভদ্র যে ব্যঙ্গ 
করতে চেয়েছিলেন সেটি আসলে ৰাণ্ডানী জাতির 
আত্মব্যজ । সবচেয়ে আশ্চধ এই, কিশোর বীনা 


১৬৪ 


নাথও “মেঘনাদবধকাব্যে'র চেয়ে “বৃত্রসংহারকাব্য'কে 
বড় স্থান দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি যে 
মত বদলেছিলেন তাতে এই প্রমাণিত হয় যে, 
মেঘনাদবধকাব্যের রন উপলব্ধি করতে হলে পরিণত 
মনের প্রয়োজন । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় _“কাচা 
আমের রসট! অযনরস-ক্কীচা সমালোচনাও গালি- 
গালাজ।” (জীবনম্বতি ) 

পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-ৃ্ঠিতে মেঘনাদবধকাব্যের 
অভিনবস্থ ধর! পড়েছিল এইভাবে _৭মেঘনাদবধ- 
কাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা-গ্রণালীতে নহে, 
তাহার ভিতরকাঁর ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব 
পরিব্ঠন দেখিতে পাই। "*'তিনি (মধুস্দন ) 
স্বতঃস্ফূর্ত গ্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়া- 
ছেন। .*'এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত এঙ্বর্ধ ; 
ইহার হর্মাচুড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে , ইহার 
রথ-রথি-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; যাছা চায় 
তাহার জন্চ এই শক্তি শাস্সের ৰা অস্ত্র কোন 
কিছুর বাঁধা মানিতে সম্মত নহে। *'যে অটল 
শক্তি ভয়ঙ্কর সর্ধনাশের মাঝথানে বসিয়াও কোন- 
মতেই হাঁর মানিতে চাঁহিতেছে নাঁ-কবি সেই 
ধর্মবিদ্রোহী মহাদন্তের পরাতবে সমুদ্রতীরের শ্বশানে 
মীর্ঘশবাস ফেলিয়! কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। 
যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে। 
তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি 
স্পধণভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে 
কাব্যলগ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই 
গলায় পরাইয়। দিল ।” 

এখন মেঘনাদবধকাব্য সন্বন্ধে হ্বামীজীর মতামত 
স্মরণ করা যাক্‌। মধুহদন-প্রসঙ্গে তিনি বলে- 
ছিলেন_“এ একটা অভূত ৪০10৪ (মন্দ্বী ব্যক্তি) 
তোদের দেশে অম্মেছিল। মেঘনাদবধের মত 
দ্বিতীয় কাব্য বাঙলা ভাষাতে ত নাই-ই ) সমগ্র 
ইউরোপেও অমন একখান! কাব্য ইদানীং পাওয়া 
ছল'তি।” '."“তোদের দেশে কেউ একটা! কিছু নূতন 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ধ-_৩য় সংখ্য। 


করলেই, তোরা! তাকে ভাড়া! করিস। আগে ভাল 
করে দেখ., লোকটা কি বলছে, তা না__যাই কিছু 
আগেকার যত না হ'ল, অমনি দেশের লোকে তার 
পিছু লাগল। এই মেঘনাদবধকাবা--যা তোদের 
বাঙ্গালা ভাষার মুকুটমণি__তাঁকে অপদস্থ করতে 
কিনা ছ'চোবধ কাব্য লেখা হ'ল! তা যত পারিস 
লেখ. না, তাতেকি? কিন্তু তার খু'ত ধরতেই 
ধারা ব্যন্ত ছিলেন, সে সব ০000দের ( সমালোচিক- 
দিগের) মত ও লেখা কোথায় ভেদে গেছে। 
মাইকেল নৃতন ছনে, ওজস্ষিনী ভাষ|য়, যে কাব্য 
লিখে গেছেন-_-ত! লাধারণে কি বুঝবে?” 

মেতনাদবধকাব্যের কোন্‌ অংশটি স্বামীজীর 
স্বচেষে প্রিয় ছিল, তাও এক্ষেত্রে অনুধাব্নযোগা 
"যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, মন্দোঙরী 
শোকে মুহুমান! হয়ে রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ 
করছে, কিন্ত রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর 
করে ঠেলে ফেলে মহাবীরের স্থায় বুদ্ধে কৃতসঙ্কম _ 
প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রী-পুত্র সব ভুলে যুদ্ধের 
জন্ত বহির্গমনোনুখ-_সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ 
করনা । “যা হবার হোক গে; আমার কর্তব্য 
আমি ভুলবো! নাঃ এতে ছুনিয়া থাক, আর যাক'-__ 
এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেইভাবে 
অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ওই অংশ লিখেছিলেন ।” 

মেঘনাদকাব্যের সগুম সর্গের ওই অংশটি 
এক্ষেত্রে উদ্ধ তির যোগ্য-- 

রণমদে মত, সাজে রক্ষকুলপতি ১ 

হ্মকুট-হ্মশৃঙ্গ-সমোজ্জল তেজে 

চৌদিকে রথীন্্রদল। বাজিছে দুরে 

রণবাদ্ ; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে, 

অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হঙ্কারে। 

হেনকালে সভাতলে উতরিল1 রাণী 

মন্দোদরী, শিশুশুন্ত নীড় হেরি বথা 

আকুল! কপোতী, হায় ! ধাইছে পশ্চাতে 

সখীরল। রাজপদে পড়িলা মহ্যী। 


চৈত্র, ১৩৬৩ ] 


ধতনে নতীরে তুলি, কহিল! বিষাদে 

রক্ষোরাজ, “বাম এবে, রক্ষ:কুলেঞ্জা ণি, 

আমা দ্নোহা প্রতি বিধি ! তবে যে বাঁচিছি 

এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিংসিতে 

মৃত্যু তার! যাও ফিরি শৃন্ত ঘরে তুমি ১ 

রূপক্ষেত্রযাত্রী আমিঃ কেন রোধ মোবে? 

বিলাপের কাল দেবি, চিরকাপ পাৰ । 

বৃথা রাজ্যস্থথে, সতি, জলাঞজলি দিয়া, 

বিরলে বসিয়া দেহে ম্মরিৰ তাহারে 

অহরহঃ। ঘথাও ফিরি? কেন নিবাইৰে 

এ রোধাগ্রি অশ্রুনীরে, রাণী মন্দোদরী ? 
বাঙ্গালীর জাতীয় আদর্শে এমন একটি বপিষ্ঠ 
প্রতিজ্ঞার সেদিন প্রয়োজন ছিল। আত্মবিশ্বাল__ 
বিবেকানন-জীবনের ভিত্তিভূমি। সমগ্র জাতির 
জীবনে তিনি এই আত্মনিশ্বাস সঞ্চারিত করতে 
চেয়েছিলেন। 

বেদান্তের আত্মসত্যে প্রতিষ্ঠ। শ্বামীজীর মনে 
যে বলিষ্ঠ আশাবাদ সঞ্চার করেছিল, তার সঙ্গে 
এসে মিশেছিল দেশপ্রেমের দীপ্টি। বস্ততঃ য! 
কিছু চলন্ত ও জীবন্ত তার মধ্য দিয়েই তিনি ব্রচ্ছের 
প্রকাশ দেখতে পেতেন। পত্রীবলীতে তাই তিনি 
লিখেছেন” যদি জন্মেছে ত' একটা দাগ রেখে 
যাও।” ৭/১%৪190076-এর মত্ত ছুনিয়ার উপর 
পড় __ছুনিয়! ফেটে যাক চড়চড় করে...।” তাই 
মেধনাদবধকাব্য শ্বামীক্জীকে গভীরভাবে অন্ধ প্রাণিত 
করেছিল। তার পরিচয় আঁছে তাঁর কৰিতার 
ভাবেঃ ভাষায় ও ছন্দে। 

সমগ্রভাবে দেখতে গেলে বিবেকানন্দের তরুপ- 
বয়সে মধুসথদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র। লবীনচন্ত্র প্রভৃতি 
বিশিষ্ট কবিদের কাব্যে বীররসের গ্রেরণাই বড় 
হয়ে দেখা দিয়েছিল। তখনকার ন্বজাগ্রত 
দেশাজ্মবোধ কবিদের কাছে উতনাহ ও প্রেরণার 
দাবি ক'রত। বঙ্কিমচন্দ্রেরে শেষ উপন্তাসত্রত্ী 
€(আশনামঠ, দ্বেবীচৌধুরাণী ও সীতারায়) এবং 


চি) 


হ্বামীজীর কৰিতাঁর পটভূমি 


১৭৪১ 


নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যত্রয়ী (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও 
প্রভাস) জাতীয় আদরের পুনরুজ্জীবনেরই 
সাহিত্যিক প্রকাশ। জোড়াসাকোর ঠাকুর পরি- 
ৰারে হিন্দুমেলার জাতীর ভাবের উদ্দীপনায় 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর তখন “পুরুবিক্রমণ, 'অশ্রমতী 
“সরোজিনী প্রভুতি নাটক লিখে চলেছেন। 
কাব্যে নাটকে উপস্তাসে-_ বাংলাঁনাহিতোর পরি- 
মগডলে সর্বত্র তখন পরাধীনঞ্জাতির নব উৎসাঁহ-সঞ্জাত 
বীরত্ববোধই স্থাক্ী ভাব। বিবেকানন্দের কবিতার 
পটভূমিতে এই স্থায়ী ভাবের সঙ্গে এসে মিলেছে 
তার দৃণ্ত-পৌরুষে সমূজ্জল ব্যক্তিত্ব। 

মান্য হিসাবে ব্যক্তিগত জীবনের গভীর বেদনা" 
বোধ এবং জাতিগত দ্িক থেকে অপরিষেয় পৈন্ত- 
দুর্দশার উপলব্ধি তার অগুভূতিকে স্পন্দিত করেছে। 
আবার আত্মম্বরূপে অচল প্রতিষ্ঠার ফলে সর্ববন্ধন- 
মুক্ত আত্মার জয়ঘোষণ| তকে দেশকালের উধ্বে” 
সবমানবের প্রতি প্রীতিপম্পন্ন করে তুলেছে। 
জীবনরহস্তের আলোছায়াসম্পাতে বিবেকাননের 
মানসতরঙ্গ তাই এত সুন্দর, এত মছনীয়। 

তার ব্যক্তিগত বেন! বলতে জীৰন্র লাভ 
ক্ষতির হুক অংশভাগের কথ! বলছি ন!। সেই 
বেদনার কথাই বলছি যে বেদনায় সকল ধুগের 
সব মহামানবই আলোড়িত হয়েছেন, যে বেদনার 
বশে স্বামীজী বলেছিলেন -"্যতদিন এ দেশের 
একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততদিন আমার মুক্তি 
চাই না। সেদিন অলক্ষ্যে থেকে শ্রীরামকষের 
জ্যোতির্ময় হানি বিবেকানন্দের হদর-আকাশকে 
উজ্জ্লতর করে তুলেছিল। 

ত্বামী বিবেকানন্দের আগে রামমোহন, কেশব 
চন্ত্র প্রমুখ মনীষীরা ইংলগু আমেরিকা প্রভৃতি 
দেশে গিয়েছিলেন । কিন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তা 
সভ্যতার তুলনামূলক আলোচন|! করে ভবিষ্যৎ 
ভারতকে এই ছুই সত্যতার ফিলনকেন্জরূপে গঠন 
করবার কল্পনা বোধ করি স্বামীজীরই প্রথম । এই 


১২ 


বিশ্ব পরিক্রমার ফলে বিবেকানন্দের কবিতাও সর্ব 
দেশের সর্ব মানবের বাণী বহন করে এনেছে; 
সমগ্র মানবজাতি তার কবিতার উদ্দিষ্ট পাঠক। 
(৩) 

ভাব, ভাষা ও ছন্দ এ তিনটিই ভালে! 
কবিতার ক্ষেত্রে পঅপৃথগ.যত্ব-সম্পান্চ* অর্থৎ 
আলাদা আলাদ! ভাৰে চেষ্টা! করে এদের যুক্ত করতে 
হয় না। কবিমানস থেকে স্থষ্টির ঘূর্ণাচক্রে এর! 
এক সঙ্গেই আকার লাঁভ করে বেরিয়ে আসে। 
কিন্তু তার মধ্যেও ব্যক্তির নিজস্ব মানসতঙ্গী কাজ 
করে টবকি__তাছাড়া পূর্বপুরুষাগত এতিস্থও 
অনেকখানি প্রেরণ! জোগায়। 

স্বামী বিবেকানন্দের ৰাংল| কৰিতার ভাষা ও 
ছন্দে তার গর্ভীর আবেগের সঙ্গে সঙ্গে অটল 
সধ্যমের পরিচয় রয়েছে বিলদ্বিত পয়ার ছন্দে তিনি 
“সখার প্রতি” ও “নাচুক তাহাতে শ্যামা” কবিতা 
ছটি লিখেছেন। এ ছুটি কৰিতাঁর ভাষায় তিনি সংস্কৃত 
শব্ের সুচাঁু প্রয়োগ করেছেন। এ শব্দ সম্ভারের 
দ্বার! বক্তব্যের গভীর গাস্তীধই ধ্বনিত হয়েছে। 
দেহ চায় হুধের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম, সঙ্গীত সুধ।র ধার। 
মন চার হাসির হিন্দোল, প্রাগ সদ! লোল, বাইতে দুঃখের পার ॥ 

(নাচুক তাহাতে শ্যামা) 

ভ্রান্ত সেই যেব! সুখ চায়, ছুঃখ চায় উদ্মাদ সে জন,__- 


মৃত্যু াঙ্গে মেও যে পাগল, অৃতত্থ বৃথ| আকিঞ্চন। 
(লখার প্রতি ) 


উপরের এই ছুটি উদাহরণেই তাঁর ভাষার একটি 
বৈশিষ্ট্য বুঝা ফাখে। সংস্কৃত শবের সুগভীর ব্যঞ্জনা 
ও সংস্কৃত ভাঁষান্থলভ স্যমেই তীর বক্তব্য আরে! 
জোরালে! হয়ে উঠেছে। আর এই ছন্দের মধ্যে 
যে তরঙ্গিত গতি দেখতে পাঁই,__তা” মধুসুদনের 
অমিত্রাক্ষরের দ্বার! পরোক্ষভাবে প্রভাবিত । চরণের 
শেষে নিদিষ্ট যতি থাকা সত্বেও আশ্চর্য চলমানতা 
রয়েছে এই ছনে। পয়ারের চরণান্তিক যতি 
অক্ষুগ রেখে এমন গতিবেগ স্চারের উদাহরণ 
সেকালে খুব বেশি ছিল ন1। ভাষার ক্ষেত্রেও 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ”»৩য় সংখ্য। 


ক্বামীজী মধৃহ্ঘনের দ্বার! আল্বিস্তর প্রভাবিত। যে 
পোরুষদৃণ্ত জীবনাদর্শ তার আকাঙ্িত ছিল 
মধুস্দনের কাব্যভাষায় দেই আদর্শের প্রথম 
প্রকাশ__-সে প্রকাঁশের ফলে বাংল! কবিতার ক্ষেত্রে 
যুগান্তর সুচিত হয়েছিল। মধুহ্দনের মহাকাব্যের 
কল্লোলধবনি ম্বামীজীর কবিতায় আরও ম্ুগস্তীর 
মহিমায় স্ধারিত হয়েছে। মিলের প্রতি স্বামীজী 
ঘে বেশী মনোযোগী হন নি--ভার কারণও ওই 
অমিত্রাক্ষর। 

গিরিশচন্দ্র এই অমিত্রাক্ষরকে ভেঙে নিয়ে 
নাট্যরচনার ক্ষেত্রে যে নূতন রূপ দিয়েছিলেন, সেই 
গৈরিশ ছন্দ "গাই গীত শুনাতে তোমায়? 
কবিতাটিতে প্রযুক্ত) এ কবিতায় যে গীতি-কাব্যের 
স্পর্শ পাই ছন্দ ও ভাষ! তারই অনুযায়ী। “সথার 
গতি” ও নাচুক তাহাতে হ্যামা”-র অঙ্ত্রধ্বনি চিরাঁধত 
সাহিত্যেরই উপযুক্ত। “টি এবং “প্রলয় মূলতঃ 
গান_কিন্ত এ ছুটি গানের কাব্যসৌনর্ধের তুলন। 
একমাত্র উপনিষদেই মেলে। স্থামীশ্ীর ইংরেজি 
কবিতা *[১০8০৪” ( শাস্তি ) এ গান ছুটিরই 
সমগোত্র। 

স্বামীজীর বাংলা কবিতায় যে বলিষ্ঠ দৃপ্ততঙ্গীর 
পরিচয পাই, তাঁর ইংরেজী কবিতায়ও সেই 
মনোভজীর পরিচয় মেলে । এ প্রবন্ধে বিশেষভাবে 
বাংলা কবিতার পটভূমিই আলোচিত হযেছে। 
স্বামীজীর ইংরেজী কবিতার পটভূমি মূলত: এক হলেও 
সে মন্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। 

স্বাধীনতার আকাজ্ক শ্বামীজীর ব্যক্ি-চরিত্রের 
অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য । আমেরিকার দ্বাধীনতা 
দিবস উপলক্ষ্যে রচিত “চৌঠ! জু্লাইয্কের প্রতি* 
(7০ 05 7০07 ০6]8]5 ) কবিতায় তার 
প্রকাশ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীন 
মনোবৃত্তির বিকাঁশসাধন তার আন্তরিক আগ্রহের 
বন্ত ছিল। পত্রাৰলীতে তাই তিনি লিখেছেন-_ 
*.*স্বাধীন়াই উন্নতির একমাত্র সহায়ক । ব্বাধীনতা! 


চৈত্র, ১৩৭৩ ] 


হরণ করিয়া লও, তাহার ফল আঅৰনতি।” 
(পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা) 1০ (১৩ 
/%191-5060 17015 ( প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি ), 
[৩ 5970 ০06 00৪ চ৩০ ( জীবনুজের গীতি ) 
গ্রভৃতি কবিতায় ভারতবর্ষের ও নিখিল মান্ৰাত্বার 
চিরস্বাধীন সত্তার জয়গান ধ্বনিত। কিন্তু মুক্তি 
পথের যাত্রীর হাতে স্বামীজী তুলে দিয়েছেন জীবন- 
মধিত বেদনাবিষের পপেম্বালা* (115 ০৫০) এ 
কবিতার ঘননিবন্ধ আঙ্গিক কাব্যোৎকর্ষের দিক 
থেকেও লক্ষণীয় । ৭1৬ 1019 13 1011৪” ( খেলা 
মোর হলো শেষ) কবিতায় স্থা্টর উৎসমূলে প্রত্যা- 
বর্তনরত জীবনতরঙ্ের বিলীয়মান ধ্বনিটুকু ফুটে 
উঠেছে। সমগ্র ইংরেজী ও বাংলাঁদাহিত্যে তুলনা- 
রহিত কবিতা- তার “৪1115 1৬০000৮ 
(জননী কাঁলিকা__“মৃত্যুরূপ! মাতা” )-_নবধুগের 
খধিকবির ধ্যাননেত্রে জগজ্জননীর যে চিত্রচেতনাময় 
রূপ ফুটে উঠেছে তার অপার বিম্ময়রস সাধক ও 
সাহিত্যিকমাত্রের কাছেই অমূল্য সম্পদ বলে মনে 
হবে। এর আগে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি, 
বিবেকানন্দের কবিতার দেবতাঁ-_“মহাকালী”। 


নিঃসংশয 


১৬৩৬ 


“হয়ে বাঁক্য মন অগোচর, হ্থখে হঃখে তিনি অধিষ্ঠান, 
মহাশত্কি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তারি আগমন ।* 

(সখার গ্রতি ) 
চ৪]1 00৩ 2০1১০: কবিতায় বিবেকাননোর 
জীবনোপলন্ধির কেন্দ্রচেতনা বূপ পেয়েছে এ কয়টি 
চরণে-_ 


৬/1০ 42063 10167 109৬৩, 
4৮00 1008 00৪ টিটো 061099009 
1081506 10 [96900000075 09108 
9 [2 ৪ ০0৪: ০9795, 


সাহসে যে হুখদৈন্ত চার, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাছুপাঁশে, 
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, 

_. মাতৃরূপ! তারি কাছে আসে। 

( মৃত্যুরূপা মাতা__-অন্গবাদক সত্যেন্দ্রনাথ দজ ) 


এই স্ুুখছুঃখে সম-অধিষ্ঠাত্রী, জীবনমৃত্যুর লীলা- 
বিভঙ্গে শাশ্বতরূপিণী, মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপ! 
বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমিতে সংস্থিত৷। তাই 
বিবেকানন্দের কাব্যস্ষ্টি, ৰাংলা কবিতার জগতে 
এক অভিনব সত্য ও সৌন্দধের আদর্শ তুলে 
ধরেছে”-এ আদর্শ সাহ্ত্যরমিক পাঠকমাত্রেরই 
সশ্রদ্ধ অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে। 


নিঃনংশয় 
শাস্তশীল দাশ 


সকলের তরে উতলা আমার মন, 

শুধু চঞ্চল হুই ন৷ তোমার তরে ) 
তুমি কাছে নাই, পাই নাকো দরশন, 

তবু বেদনায় আধি-বারি নাহি বরে। 


তুমি তো আমার বড় আপনার জন, 

তবু তো তোমায় পাই নাকো কাছে কাছে) 
সকলের সাথে কী নিবিড় বন্ধনঃ 

তোমায় বাধার মন্টি জানি না! ঘে। 


কত জন আসে-- কত হাপি, কত গান; 
ভালবাসাবাসি, শেষ হয় নাকে তার। 
তুমি আস নাকো তবু কই অভিমান 
জাগে নাতে! মনে, ঝরে নাকো আখিধার। 


নব শেষ হবে, থেমে যাবে কোলাহল, 
নীরব রাতের নির্জন পরিবেশে 
দেখা দেবে তুমি ওগে! চির চঞ্চল, 
বক্ষে আমায় টেনে নেবে ভালবেসে । 


সমালোচনা 


মায়াবতীর পথে--্রামকেন্্রনাথ দত্ত প্রন্ীত। 
প্রকাশক-_্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মহেন্ত্ 
পাবলিশিং কমিটি--৩, গৌরমোহুন মুখাজি স্ট্রীট, 
কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা-_ ৫৬ ; মূল্য--১২ টাকা 

জন্দ্রতি-পরলোকগত গ্রন্থকার বাংলা ১৩২১ সালে 
হরিদ্বার হইতে হিমালয়স্থিত মায়াবতী আছৈত আশ্রম 
দেখিতে যান। আলোচ্য পুশ্কে তাহার এ ভ্রমণের 
মনোজ্ঞ বিবরণ বণিত। প্রবীণ জ্ঞানতাপসের 
তত্বদরশী মন রচনার ভিতর একটি সুম্পষ্ট আধ্যাত্মিক 
ছাপ রাখিয়া! গিয়াছে । 


মহিমবাবু_ব্রঙ্ষচারী প্রাণেশকুমার প্রণীত। 
লেখক কর্তৃক ৩৯৪ দেব লেন ইটালী, কলিকাত। 
-১৪ (শ্রীরামরুষ্৫-অর্চনালয় ) হইতে প্রকাঁশিত। 
পৃষ্ঠা--১১৮) মূল্য__২২ টাকা 

স্বামী থিবেকাঁনন্দের মধ্যম অনুজ বহু গ্রন্থ প্রণেতা 
বিশিষ্ট দাশশনিক ্রামকেক্দ্রনাথ দত্তের ( মহিম বাবু) 
সহিত লেখকের বারে! বৎসরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্ধের 
স্বৃতি বর্তমান পুম্তকে লিপিবন্ধ। কলিকাতা, 
বৃন্দাবন, হরিদ্বার, পাঞ্জাব, অযোধ্যা এবং আরও 
কয়েকটি স্থানে মহিমবাঁবুর সঙ্গ করিবার সুযোগ 
লেখক লাভ করিয়াছিলেন। বর্ণনাগুলি স্থথপাঠ্য ৷ 
শেষের দশ পাতায় শ্রীমকেক্রনাথ দৰের গ্রস্থাব্লীর 
ও দার্শনিক মতবাদের আলোচনা আছে। 

যুগ্ববিপ্লবী বিবেকানন্দ __শ্রীমৃণালকাস্তি 
দাশগুপ্ত প্রনীত, প্রকাশক-_নবভারতী, ৬, রমানাথ 
মজুয়দার স্ট্রাট ; কলিকাঁতা-৯। পৃষ্ঠ! ( ডিমাই) 
--৪৮৮ ; মুল্য _সাতটাক! আট আন! । 

স্বামী বিবেকানন্দের ভ্তাযু বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন 
একটি বিরাট ব্যক্রিত্বের জীবন ও চরিত্র চিত্রণে যে 
মনোযোগ, ধৈর্য, অধ্যয়ন। অন্তরূ্টি ও মনীষার 
প্রয়োজন হয় এই বৃহ পৃত্তকের লেখক তাহার 
কোনটিরই প্রমাণ দিতে পারেন নাই। স্থামীজীর 


উপর তাহার ব্যক্তিগত শ্রন্ধ/ভক্কি নিঃসন্দিগ্ধঃ কিন্ত 
সাহিত্যকীতির মাধ্যমে উচ্ছার সার্থক রূপাফণ স্তন 
কথ! । সাময়িক কৌতৃছলোদ্দীপক উপন্তাসের 
আকারে এ রূপায়ণের অপচেষ্ট এই বইটিতে 
দেখিয়া আমরা মর্মপীড়া অনুভৰ করিলাম। শ্রুতি- 
মধুর অনেক আধুনিক বাংল শব্দের সহিত অর্থহীন 
ব্যাকরণছষ্ট শব্দের জগাখিচুড়ি লেখকের ক্বাচাহাতের 
পরিচয়কে সুম্পষ্ট করিয়৷ তুলিয়াছে। 

-_শ্রদ্ধানন্দ 

(১) কিং জ্যোতি ? (২) অনাত্ম- 
ক্রীবিগর্নম্‌ বা ততঃ কিম্‌_ আচার্য শঙ্কর- 
বিরচিতম্। অধ্যাপক শ্রীদেবকূমার দত্ত কতৃক 
অনুদিত। এ, আই, সি, প্রেস, কলিকাত!-১৪ 
হইতে প্রকাশিত। বধাক্রমে পৃষ্া_২২ ও ১২ 
এবং মূল্য ॥* ও ।* আনা । 

(১) শাদুলি-বিক্রীডিত ছন্দে রচিত পুজ্যপাদ 
আচার্ধ শঙ্করের কিং জ্যোতিঃ?” শিরোনামে 
একটি মাত্র ঙ্গোকে সংক্ষেপে বেদাস্তের মুল তত্ত 
প্রকাশিত। কি তোমার জ্যোতি? অর্থাৎ কি 
তোমার দৃষ্টির সহায়ক? দিবসে সুর্য, রাত্রে 
চন্ত্র প্রদীপ প্রভৃতি । চক্ষুর সাহাযোই নুর্ধাদি 
ৃষ্ট হয়ঃ চক্ষু মুদ্রিত করিলে বা চক্ষু ন! থাফিলে 
বুদ্ধির সহায়তায় বস্তজ্ঞান হইয়া থাকে। বৃদ্ধি 
আত্মা দ্বারাই প্রকাশিত। অতএব ব্দাত্মাই পরম- 
জ্যোতি। এই গ্লোকে প্রশ্নোত্রচ্ছলে তত্বজ্ঞ গুরু 
একান্ত অন্থগত উপযুক্ত শিহ্যকে অন্ত-নিরপেক্ষ 
সর্বপ্রকাশক স্বয়ংপ্রকাশ আত্মতত্ব বুঝাইগ়াছেন। 

(২) অনাত্ম-শ্রী-বিগর্থনম্‌_মন স্বভাবতই 
চঞ্চল, চঞ্চল মনকে স্থির করিতে না পারিলে সাধন- 
পথে অগ্রসর হওয়! অত্যন্ত কঠিন। সাংসারিক 
ভোগন্থথঃ বিষয়-বাসনা, মান্যশ-এই অনাত্ম 
বস্তগুলি হইতে মন উঠাইতে পারিলে তবেই নিত্য 


ঠচত্র। ১৩৬৩] 


বস্ত “আত্মা'র জন্ত ব্যাকুলতা আসে। অনাত্ব- 
শ্ী-বিগর্হনম্--১৮টি প্লোকের এই পুস্তিকাখানিতে 
আচার্য শঙ্কর আত্মা-ব্যতিরিজ্ঞ সমন্ত বস্তুর ক্ষণ- 
স্থারিত্ব প্রতিপাঁদন করিয়া সাধক-মনকে আত্মাতিমুখী 
করিতেছেন। 

পুস্তিকা ছইটির বাংলা কাব্যান্বাদ প্রাঞ্জল ও 
স্থখপাঠ্য । আচার্ধ-শঙ্কর-কৃত প্রকরণ গ্রন্থগুলি 
সহজ অনুবাদের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার বেদান্ত 
জনপ্রিয় হইতেছে-_এ বিষয়ে প্রকাশক-গ্রন্থাকারের 
সাধু প্রচেষ্ট। প্রশংসনীয়। 

পথের কথ (পরিৰর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ )-- 
শীব্জ্যকাস্ত রায় চৌধুরী এম্‌-এ প্রণীত, প্রকাশক : 
মেসাসঁ বি. কে রায় চৌধুরী এও সন্দ,। পোঃ 
মিহিজাম, জেল! সাওতাল পরগন1। পৃষ্ঠ/া১৭৯$ 
মূল্য ছুই টাকা। 

বিবিধ সমন্তাসদ্কুল বাঙলার অর্থনৈতিক মমস্তাই 
প্রধান। মানুষ যদি অপ্লচিন্তার দুঃসহ জালা হইতে 
পরিত্রাণ পায় তবে নব নব চিন্তা আন্রান্ত সমস্তারও 


সমালোচনা 


১৬৫ 


সমাধান করিতে বত্বণীল হওয়! তাহার পক্ষে ন্ভব। 
বাঙালী যুবকের! কি উপায়ে শ্বাধীনভাবে অন্লসমস্তার 
সমাধানে ব্রতী হইতে পারে আলোচ্য পুস্তকটিতে 
তাহাই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে । শহরমুখী 
মনোভাব ত্যাগ করিয়া পল্লীতে থাকিয়! পরিত্যক্ত 
জঙ্গলাকীর্ণ অনাবাদী জমিগুলিতে কিভাবে সোনা 
ফপানো যায়, পাক ও পানায় ভরা খাল-ৰিল- 
পুকুরগুলির সংস্কার-সাধন করিয়া বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে মত্স্ত-চাঁষ করিয়া কিরূপে লাভজনক 
ব্যবসা করা যায়__তাহার নান! তথ্য ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা হইতে লেখক এই পুস্তকখানিতে পরিবেশন 
করিয়াছেন। এতথ্াতীত ছুগ্ধস্মন্তা, গোঁপালন, 
গরুর খাগ্ঠ, ফলের আবাদ, রেশমশিল্প, স্বাস্থ্য ও 
খাস, কলকারখানা ও জগতের প্রগতি সম্বন্ধে অবশ্ত 
জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বু কথা ইহাতে আছে। 
আচার্ধ প্রফুল্পচন্্র রায় বইটির প্রথম সংস্করণের 
ভূমিকা লিখিয়া ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। 
-_জীবানন্দ 


জীরামকষ্ণ মই ও মিশঢনর নব প্রকাশিত পুভ্তক ও পত্রিক। 


স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-_উদ্বোধন 
কাঁধালয় হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩৭, মূল্য ২৯ 
গ্বামী বিবেকানন্দের মৌলিক রচনা, পত্র, 
কথোপকথন, বক্ত-তা! প্রতৃত্তি হইতে অনেকগুলি 
নির্বাচিত অনুচ্ছেদ পর পর নিবন্ধাকারে ছাবিবশটি 
বিষয়াহ্গঘায়ী অধ্যায়ে সংগৃহীত হইয়াছে । আধ্যা- 
ত্মিক সামাঞ্জিক ব্যক্তিগত জাতিগত নানা প্রশ্নের 
সমাধানের সহায়করূপে পুম্তকথানি গ্রথিত। 
ভগ্গিনী নিবেদিতা _হ্ামী তেজসানন্ন। উদ্বোধন 
কারধালয় হইতে প্রকাশিত । পৃঃ ১১৯, মূল্য ১* 
কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের শাহ্বানে ১৯৫৬ 
ুষ্টাব্ধে প্রদণ্ত প্রথম “নিবেদিত! লেকচার?। 
দিবসত্রয়ে পরিবেশিত বক্তা পুস্তকাকারে মুদ্রিত। 
ভগিনী নিবেদিতার জীবনের মুখ্য ঘটনাৰলী ধারাঁ- 


বাহিকভাঁবে সন্গিবেশিত, তৎসহ যথাস্থানে তাহার 
চিন্তাধারার নৃতনত্ব এবং ভারতের মুজিসীধন1য় 
তাহার দান সম্যগ ভাবে আলোচিত হুইয়াছে। 

প্রীপ্রীমা ও সপ্ুসাধিকা- স্বামী তেজসানন্দ। 
প্রকাশক স্বামী বিমুক্তানন্দ, রামকষজ মিশন, সারদা- 
পীঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া । পৃঃ ১৬৮, মুল্য ২২। 
শ্রীদৎ শ্বামী শঙ্করানন্দজী লিখিত ভূমিকা সম্গলিত। 

প্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয| যে কয়টি সাধিকার 
জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল__তীহাদের কেন্দ্রে উীপ্ীমা 
সারদাদেবীকে রাখিয়া গ্রস্থখানি রচিত। বিভিন্ন 
অধ্যায়ে জননী সারদামণি, রাণী রাসমণি, যোগেশ্বরী 
ভৈরৰী ব্রাহ্ধণী, গোপালের মাঃ যোগীন-মা, গোলাপ- 
মা, গৌরী-মা ও লক্মী-দিদির জীবন হুনার ও 
তথ্যপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ । 


১ 


আনন হিজ্ঞান্ব__“জীবন বিকাঁস” পত্রিকাঁ_ 
নাগপুর শ্ররামকঞ্চ আশ্রম হইতে প্রকাশিত নৃতন 
মারাঠীমা্িক পত্রিক! ? প্রতি সংখ্যা ॥* বাধিক ৫২ 

জীবনের উচ্চতর মৃল্যমান নির্ণয়ের অস্ত 
অসাম্প্রদায়িক ধর্মভাব বিকীরণের প্রয়োজন, 
রামকৃষ্জ মিশনের এই ভাব মারাঠা-ভাষাভাষীদের 
মধ্যে প্রচারকল্পে এই নব উদ্ধন। আত্মজ্ঞান ও 
ও সেবার মাধ্যমে মানবের অন্তনিহিত শ্রেষ্ঠত্বকে 
ফুটাইয়! তুলিয়! ব্যক্তিগত ও জাতিগত সামগ্রিক 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ধ-_খর সংখ্যা 


উন্নয়নই ইহার লক্ষ্য । ইছাতৈ খ্যাতনাম! মারাধী- 
লেখক-লিখিত ধর্স দর্শন শিক্ষা সমাজবিজ্ঞান, 
প্রাক্কৃতিক বিজ্ঞান, সাঁছিত্য ভ্রমণ ইতিহাস ও জীবনী 
বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। প্রথম সংখ্যার 
প্রচ্ছদপটে দক্ষিণেশ্বরের জ্োতির্ময় পঞ্চবটীর ছৰি 
তাৎপর্ধপূর্ণ। সম্পাদকীয সহ ১৭টা প্রবন্ধে 
কবিতার, সমালোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ; গীতা, কবীর, 
রাজা রামমোহন রায়, সাহিত্য, সম্ভজীবন প্রভৃতি 
আলোচিত হইয়াছে। 


্রীরামকৃষ্ণজ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বেলুড় মঠ 2 শ্রীরামকৃষ্খ-জন্সতিথি- 
উগুসব- গত ১৯শে ফাল্গুন (৩. ৩. ৫৭) রবিবার 
শুরু! ছবিতীয়ায় ভগবান শ্রীশ্ররামকষ্চদেবের ১২২তম 
শুভ জন্মতিথি-উৎসব বিপুল আননাপূর্ণ ও শুচিগুন'র 
অনুষ্ঠান-সহায়ে উদ্যাপিত হইয়াছে । ভোর 
৪-৩* মিঃ মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভ সুচনা 
হইলে পর একে একে উপনিষদ্পাঠ, চণ্ীপাঠ, 
উধাকীর্তন, বিশেষ পৃজা ও হোম এবং দশাবতারের 
পুজা, 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও ব্যাখ্যা, “কথামৃত? পাঠ, 
কালাকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিন ভক্তহদয়ে 
্রীরামক্ৃ্ণ-লীলামাধুরী সিঞ্চিত হইতে থাকে। 
বৈকাল ৪ ঘটিকায় শ্ব'মী বোধাত্মানন্দের নেতৃত্বে 
এক সভায় স্বামী পুণানন্দ বাংলায় ভাবপূর্ণ তাষায 
ও ভঙ্গিতে শ্রীরামকৃষের জীবনকাহিনী বিবৃত 
করেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ইংয়েজীতে বলেন, 
শ্রীরামক্কষণ বর্তমান সভ্যতা? সন্দুথে একটি “চ্যালেঞ্জ 
_ তাহার শিক্ষার দ্বারাই ব€মান বুগব্যাধির 
গ্রতীকার হইতে পাঁরে। সভাপতি মহারাজ এই পুণ্য 
তিথির উদ্দেশে সম্রন্ধ প্রণিপাত জানাইয়। ভারতীয় 
চিন্তাধারায় সর্বধর্মসমন্য়ের তাৎপর্য ও প্রীরামকৃষ্- 
জীবনে তাহার রূপায়ণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি 
আরে! বলেন, আধ্যাত্মিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 


ক্ষেত্রে নারীজ্গাতির জাগরণ একান্ত প্রয়োজন-- 
তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীগুরুগ্রহণ ছ্বার| প্রমাণিত। 
সকাল হইতে প্রায় ৫০ হাঁঞার নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণের 
চরণে ভক্তি-অর্ধয নিবেদন করিতে আসেন। 
ভক্তবৃন্দ বিভিন্ধ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া পবিজ্র 
ভাবধারায় বিশেষ জঙন্ুপ্রেরণা লাভ করেন। প্রায় 
এগারে! সহম্র নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। 
রাত্রে দশমহাৰিভ্তার পূজা, শ্র্রীকালীপুজা ও হোমের 
পর রাব্রিশেষে পৃজ্যপাদ মঠাধ্যক্ষ শ্রম স্বামী 
শঙ্করানন্দজী মহারাঞজ্জ ২৯ জনকে মন্গাসত্রতে এবং 
২৪ জনকে ব্র্ধচর্ধব্রতে দীক্ষিত করেন। 

পরবর্তী রবিবার ১*ই মার্চ সাধারণ উৎসব 
অুঠিত হয় এই দিন মন্দিরের পূর্বদিকে গজাতীরঙ 
প্রাঙ্গণে নিহিত মণ্ডপে ভগবান প্ররামকৃষ্ণদেষের 
স্থবৃহৎ তৈলচিত্র ও তীহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র 
সজ্জিত রাখা হয়। মণ্ডপে ও মঠের অঙ্গনে বিভিন্ন 
কীর্তনের দল সার! দিন ভঙ্গন-কীর্তনের ছারা 
উৎসৰ-ক্ষেত্র মুখরিত করেন। উধাকাল হইতেই 
সারাদিন ধরিয়া! বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হইতে পাঠ এবং 
ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ভাষায় প্রীরামককষ্ণ-কথ বিছ্যুৎ- 
সহায়ে সম্প্রচারিত হয়। প্রধান মন্দিরে শারামকৃষঃ- 
মুর্তি দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। 


চৈজে। ১৩৬৩ ] রঃ 
বিভিন্ন কার্ধে বু ্বচ্ছাসেবক নিধুক্ত থাকেন। 
সন্ধ্যারতির পর বাজী পোড়ানো হইলে উৎসবের 
সমাপ্তি হয়। সারাদিনে পঞ্চাশ হাজার নয়নারী 
হাতে হাতে প্রসাদ পান, তিন লক্ষের উপর লোকের 
সমাবেশ হইয়াছিল। 

ভুবনেশ্বর মঠ £ ব্রঙ্গানন্ব-জয়ন্তরী__গন্ত 
১৯ মাঘ (১লা ফেব্রুমারি) ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে 
মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আরক্ধানন্দ 
মহারাজের ৯৪তম জন্মোৎসব মহাসমারোছে উদ্‌- 
যাপিত হইয়াছে। সকালে মঙগলারতি হইতে 
আরন্ত করিয়া পৃজা। পাঠ, ভঙ্জন, কীর্তন, শ্রীরাম- 
নামসংকীর্তন, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রভৃতি অধিক 
রাত্রি পর্যন্ত অনুঠিত হয়। সন্ধ্যায় ওড়িষ্যার 
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ হরেকুষ্ণ মহতাবের পরিচালনায় অনুঠিত 
জনসভায় হ্বামী অসঙ্গানন্দ-প্রমুখ বিভিন্ন বক্তা 
গ্বামী বরহ্গানন্দজীর অপূর্ব ভাগবত জীবন ম্বন্নারভাবে 
বালোচন! করেন। শ্রীমহতাব তাহার বাল্য্বতি 
উদ্‌দ্বাটিত করিয়া বলেন, ছাত্রাবস্থাতেই তিনি 
রঙ্গানন্দ মহারাজের পৃত সাপ্রধ্যে আদেন, সেই 
সময় পৃজ্যপাদ্দ মহারাজ তাহাকে শরীর সুগঠিত 
ও শক্তিশালী করিতে উপদেশ দেন। এই 
উপদেশের তাৎপর্য তিনি তখন উপলদ্ধি করিতে 
পারেন নাই, পরে তিনি উহ! মর্সে মর্মে উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন। শ্রীমহ্তাব তাহার আর একটি 
উপদেশের উল্লেখ করেন, ভাতীয় জীবন গঠন করিতে 
গেলে নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকত| অপরিহার্ধ। 
বোম্বাই ঃ আশ্রম-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন__ 
গত ২৭শে জানুজারি খার ( ৰোথাই ) শ্ররামরুষণ 
আশ্রমে বিপুল জনসমাবেশের নধ্য শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনের সহাধাক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন 
মহারাজ শ্র্ীমায়ের শতবার্ধিকী স্মারক-ভবনের শুন্ত 
হ্বারোদঘাটন করেন। এতছপলক্ষ্যে শ্রীশ্টীমা সম্বন্ধে 
পৃদ্যপাদ মহারাজজী বলেন 7 শ্রীরামকুষেের শক্তি- 
স্বরূপ ভারতীয় নারীঙাতির শ্রেঠ আদর্শ শ্রীপ্রীমা 


ভ্রযামকষণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৬৭ 


সারদাদেবীই রামকষখ মিশনের বিশ্বব্যাপী কল্যাপ- 
কর্মের বিছবাদ্াধার। স্বামী বিবেকানন্দও তাহারই 
শুভাশীর্বাদে সতত শক্তি ও উৎসাহ লাঁভ করিতেন। 


স্বামীজীর জদ্মোৎসব 

দক্ষিণেশ্বর ১ গত ৯ই মাধ প্রীসারদামঠে স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মতিথি-উৎসব__বিশেষ পৃ 
হোম, উপনিষদ্পাঠ, চণ্তীপাঠ এবং ভঞ্জনাদি দ্বারা 
উদ্যাপিত হয়। বৈকালে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত 
মহিলা-সভার সভানেত্রী হইয়াছিলেন নুলেখিকা 
শ্রীমতী আশাপুর্ণা দেবী। শ্রীঘুক্তা জ্যোতির্ময়ী 
স্রকার, অধ্যাপিকা বেলা দে এবং মঠের 
বরক্ষচারিণীগণ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক 
আলোচনা করেন। সভায় প্রায় চারি শত মহিলা 
উপস্থিত ছিলেন। 

শিলচর ( আসাম )£ শ্রীরাম, মিশন 
সেবাশ্রমে গভ ২৭শে জান্গআরি স্বামী বিবেকানন্দের 
জস্মোৎসব অগুঠিত হইযাছে। পণ্ডিত রসময় 
কাব্যতীর্ঘ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী 
জনসভাক় স্বামীজীর জীবনী আলোচনা করেন 
স্বামী শিবরূপানন্দ গ্রভৃতি । 

বালিয়াটা ( ঢাক। ) £ শ্রীরামন্কঞ্চ মাঠ স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মোৎসৰ উপলক্ষ্যে পুজা পাঠ ও 
নারায়ণসেৰা নু্টুভাবে সম্পন্ন হয়। 
নিউইয়র্ক ঃ রামকৃষ্ঃ-বিবেকানন্দ সেপ্টার 

স্বামী খতজানন্ প্রতি মঙ্গলবার গীতা ও শ্বামী 
নিথিলানন্দ প্রতি শুক্রবার উপনিষদ্‌ ব্যাখ্যা করেন। 
এবং রবিবারের বক্তৃতার নিমলিখিত বিষয়গুলি 
আলোচিত হইয়াছিল। 
নভেম্বর £ প্রীরামরুষের আধ্যাত্সিক অভিজ্ঞতা, 

হিন্ুধর্মে জাত্মার ধারণা, প্ররৃত নুখলাতের 

উপায়, ধ্যানের অভ্যান। 
ডিসেঘর ; ভক্তির সাধনা, ঈশ্বরকে খু'জিও নাঃ 

তাহাকে প্রতাক্ষ কর; ঈশ্বর যখন ধেবমানব- 


১৬৮ 


রূপে আসেন, শ্রশ্রীমা £ ভারতীগ্ন নারীর আদর্শ, 
কর্ম ও ধ্যান। 
জানুআরি £ নির্ভয়ে জীবনের সম্মুখীন হও, সাঁধু- 
সন্তের ভক্তি, অহস্কার জয় কিভাবে হয়? বুক্তিঃ 
ও ধর্স সম্বন্ধে বিবেকানন্দ । 
এন্তদ্ব্যতীত ২৫শে ডিসেম্বর £ *খৃষ্ট ও বর্তমানে 
মানুষের অবস্থা” সম্থন্ধে ব্ৃতার পর খুষ্টম্যাস- 
সংগীত সমস্বরে গীত হয়। 


লানুক্রান্গিক্কো € উত্তর কালিফর্ণিয়ার 
বেদান্ত সোসাইটি 

ত্বামী অশোকানন্দ এবং স্বামী শাস্তম্বরূপানন্দ 
প্রতি রবিবার (বেলা ১১টায়) এবং 'প্রতি বুধবার 
(ৰাত্রি ৮টায়) বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বেদাস্তের সাধারণ 
তব্বগুলি বুঝাইয়! দেন। বিষয়স্থচী £- 

নতেম্ছর : প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মভাব, কর্মের 
নিয়ম, ঈশ্বরকে খুঁজিও না তাহাকে দরশন কর, 
মদের কে এরূপ করিয়াছে। শক্তির পাধনা, 


বিবিধ 


নানান্থীনে উদ্সব 
সালেপুর ( কটক ): গত ১লা জান্ুমারি 
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে “কল্পতরু' উতদৰ উদ্যাপিত 
হইয়াছে! এতদুপলক্ষ্যে পূজা, গীতা ও চণ্তীপাঠ, 
হোম, কীর্তন ও ধর্মমত! অনুষ্ঠিত হয়। 
সুনামগঞ্জ ( শ্রীহট ) £ কলেঞ্জ হলে গত 
১৮ই মাঘ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
মুন্সেফ মিঃ পি. এফ. করিমের সভাপতিত্বে একটি 
মভাষ শ্রীজিতেন্্রনাথ রায়, শ্রীহ্নরেশচন্ত্র গু, 
অধ্যাপক বিনয়রুষ্খ দে এবং প্রিম্িপ্যাল মোঃ 
দেওয়ান আঞর্ফ, বুগাচারধ স্বামীত্রীর জীবনী ও বাণী 
সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 


উদ্বোধন 


শ্‌ ৫৯তম বর্ধ--্ম সংখ্যা 


আত্মার চারি অবস্থা ঈশ্বর আছেন__ভার প্রমাণ, 
সমাধি বা অতীক্জিয় অনুভূতির প্রকৃতি । 


ডিসে্বর £ অনাসক্তি কিভাবে জাচরণ কর! 
যায়? অহং ও আত্মা, অস্তরে চেতনা ও তাহার 
জাগরণ, আমার দেখা মহাপুরুষ, মন পবিত্র কর! 
যায় কিভাবে? সত্য ও মিথ্যা জগৎ ঈশ্বরাবতারের 
রহস্ত, যীশুর দিব্যজীবন। 


জাচমারি£ আগামী বৎসর কতটা! অগ্রসর 
হইবেন? চিন্তা বনাম ধ্যান, জীবন ও মৃত্যুর 
পারের জীবন, মনের রহস্তময় প্রকৃতি, ঈশ্বরে তক্তি 
কিভাবে বর্ধিত হয়? ভাগবত ভক্ত ও ভগবান, 
বিশ্বমানব বিবেকানন্দ, শ্বণাগীতি-ধর্ম। 


প্রতি রবিবার সকালে শিশুদের ক্লাস হর, 
সেখানে তাঁহাদের সর্ব ধর্মকে সম্মান করিতে 
শেখানে। হয় এবং বেদান্তের সাধারণ জ্ঞানের ও 
পৃথিবীর ধর্মগুরুদের জীবনের সহিত পরিচয় 
করানো হম্ব। 


ংবাদ 


কলিকাতা £ কিশোব-কল্যাঁপ-পরিষদ গত ১১ই 
হইতে ১৭ই ফেব্রআরি পর্ধস্ত বিভিন্ন বিষ্ালয়ে 
আলোচনা-সভার মধ্য দিয়া আ্বামীজীর সু/হৰ্যপী 
জন্মোৎসৰ উদ্যাপন করিয়াছেন। ১১ই কলিকাতা 
ট্রেণিং একাডেমিতে ম্বামী লোকেস্বরানন্দ, ১২ই 
কলিকাত্ত! বিবেকানন্দ বালিক! বিদ্ভালয়ে স্বামী 
সাধনানন্দ, ১৩ই কলিকাত।| ওরিয়েন্টঢাল সেমিনারিতে 
স্বামী জীবানন্দ এবং ১৪ই সাতরাগাছি কেদার- 
নাথ ইন্ট্িটউশনে ও আন্দুল ছাত্রাবালে স্বামী 
নিরাময়ানন্দ এবং ১৫ই ভবানীপুরে মান্্াজী 
স্তাশানাপ হাইস্কুলে স্বামী অচিস্ত্যানন্দ শ্বামীজীর 
জীবনী ও বানী সঙ্ন্ধে আলোচন! করেন। 


আল, 
রি হিট টা 
হজ 





কল্যাণ-ভাবন। 


সবেব সত্ত। সবেব পাণা সবেব ভূতা! চ কেবলা । 
সবেব ভদ্রাণি পস্সম্ভ মা কঞ্চি পাপমাগমা ॥ 


ঙ ০ 


সর্বে ভবস্ত সুখিনঃ সর্বে সন্ত নিরাময়াঃ। 
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্ত মা কশ্চিদ্দখমাগুয়াৎ ॥ 


একটি প্রাণীর প্রকৃত সুখ শাস্তি কল্যাণ ও আননা__সব কিছুই নির্ভর করে তাহার চারিপাশের 
প্রতিটি প্রাণীর সুখ শাস্তি কল্যাণ ও আনন্দের উপর। এই সত্য ধিনি যে পরিমাণে উপলব্ধি করেন 
তাহার হৃদয় হইতে নক্কীর্ঘত| ও স্বার্থবুদ্ধি সেই পরিমাণে দূর হইয়া! যাক্গ) সেই মহৎ হৃদয়ে কষদ্রদ্ব বাস! 
বাঁধিতে পারে না, সেখানে শুধু একটি ৰাঁণীই অহরহ বন্কৃত হইয়| উঠে-_যাহার মূল নুর সকলের কল্যাণ। 


স্বদেশের সর্বকালের উপলব্ধিমান্‌ পুরুষের অনুভূতি একই মত্য বন্ত অবলম্বন করিয়া) তাই একই 
প্রকার ভাষায় প্রকাশ পায় তাহাদের প্রাণের কথা ঃ 

কেহ যেন কোনও প্রকার ছুঃখ প্রাপ্ত নাঁ হয়, কাহাকেও যেন কোন পাপ স্পর্শ না করে। 
যে যেখানে আছে সকলে নুখ্বী হউক, নীরোগ হউক। সকলে মঙ্গল দর্শন করুক ) সত্য উপলব্ধি করুক। 

এই কল্যাণ-ভাবনা বুগ-ুগাস্ত ধরিয়া ভারতের আকাশ বাতাস ধ্বনিত্ত করিয়াছে, বর্তমান যুগকে ও 
ইহা অনুপ্রাণিত করুক। 


কথা প্রসঙ্গে 


নূতন “বর্ষ” গণন। 

গত ২২শে মার্চ ১৯৫৭ খুষ্টাক, পুরাতন 
৮ই চৈত্র ১৩৬৩ বঙ্গাব,_নৃতন ১লা চৈত্র ১৮৭৯ 
শকাব হইতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নূতন 'বর্ধ” গণন! 
শুরু হইল। 

১লা বৈশাখ তার পূর্বগৌরব হইতে বিচ্যুত 
হইল--১লা চৈত্র আসিয়! তাহার স্থান অধিকার 
করিয়াছে । মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে নববর্ষের 
উৎসব হইবে ১ল! চৈত্র এবং বর্ষশেষ অনুঠিত হইবে 
৩*শে ফান্তন। অনেকের কাছে এ পরিবর্তন 
অন্ুুবিধাজনক ; সাধারণের ধারণ এ পরিবর্তন 
নিশ্রয়োজন। 

ঠিক এই কারণেই আমাদের বুঝিতে হইবে-_ 
কেন এই পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজনীয়, এবং 
বুঝিতে হইবে__ইহার অস্তরনিহিত বৈজ্ঞানিক রতম্তঃ 
জানিতে হইবে-_ইহার পিছনের ইতিহাস। 

ভারতের প্রসিদ্ধ জ্যোতিবিজ্ঞানী (9315০2- 
815181) ডক্টর মেঘনাদ সাহা বহুদিন হইতেই বলিয়া 
আিতেছিলেন- -রাঁশিচক্রে সঞ্চরণশীল বিষুব-বিন্দু 
প্রায় ২৯২১ ডিগ্রি আগাইয! আসার দরুন এখন 
আর ৩* চৈ বিষুব সংক্রান্তি হয় না, ২০1২১ দিন 
পূর্বে ৯ই চৈত্র হয়; এই দিনই হুর্ধকে বিষুবরেখা লঙ্ঘন 
করিয়। দক্ষিণ হইতে উত্তরে আসিতে দেখা যায়। 
৩৬৯” ডিগ্রিতে ৩৬৫ দিন হওয়ায় কৌপিক মাপে 
দিন গণনাস্ প্রার ১” টিগ্রিতে ১ দিন হয়, অতএব 
সংক্রান্তিদিবস ২1২৯ দিন আগাইয়! আসিয়াছে । 

পাশ্চাত্য জ্যোতিষে এইরূপ আগাইয়া আসার 
নাম 70150585107) 06 0010092:68) ভারতে 
ইহাকে বিষুববিন্দুর অয়ন বাঁ গতি বলা যায়। 
৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়! আসিতে সময় লাগে প্রায় 
২৬,০৯০ বৎসর, অর্থাং আঞ্জ ১লা. চৈত্র_-যে 
নক্ষত্রে বিষুবষিন্দু ধর! হইল-_ইহা ক্রমশঃ সরিতে 


সরিতে ১৩,*** বৎসর পরে ১৮*: বা ছয় মাস 
সরিয়া ১ল! আরঙ্িনে গিয়া! দাড়াইবে, আরো! 
১৩,০* বৎসর পরে পূর্ণ আবর্তন করিয়া আবার 
১ল! চৈত্র ফিরিয়! আমিবে। 

এই বিরাট কাল গণনায় কত ইতিহাঁস নিশ্চিহ্ন 
হয় কত জাতি কত সভ্যতার আদি অন্ত হয়, 
অতএব আমাদের ঠদননিন ব! শতাব বা সহম্রাব্ব 
গণনায় ইহা কোন কাজে লাগে না। তার জন্য 
বিফ্ুববিন্দুর এই গতি স্বীকার করিয়া! মাঝে মাঝে 
পঞ্জিকা-সংস্কার একান্ত প্রয়োজন । নতুবা ব্যবহারিক 
বর্ষগণনায় নানা ভুল আপিয়! যাঁয়। 

ইয়োরোপে পোপ গ্রেগরির সময় যে সংস্থার 
হইয়াছিল তাহাতে লীপ ইয়ার সংশোধন শুরু হয়। ইহা 
গ্রেগরিয়ান ক্যালেগ্ার নামে পরিচিত। ভারতেও 
নানা সংস্ক'র বহুবার হুইয়াছে। বহু পূর্বে ভারতে 
অগ্রহায়ণ হইতে বর্ধ গণনা হইত, লোকর্মান্য তিলক 
তাহার বিখ্যাত 010] পুস্তকে এতদদ্থারা প্রমাণ 
করিতে চাহিয়াছেন ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন। 

ইহ! সর্বজন-বিদিত, বেদের অন হিসাবে বেদাঙ্গ 
জ্যোতিষ পূর্বকাঁলে অবগ্ত পাঠ্য ছিল, কারণ ইছারই 
সাহায্যে যাগযজ্ঞাদির কাল নির্ণয় করা হইত। বৈদিক 
জ্যোতিষ প্রাগৈতিহাসিক । বেদাঙ্গ জ্যোতিষে 
হুত্রাকারে গণনার নিষ্থম পাওয়া যায় ; নক্ষত্রের 
নামে তিথি ব দিনের পরিচয়, চান্দ্র মাস এবং সৌর 
বংসর। মকর-সংক্রান্তি হইতেও বৎসর গণনার 
নিয়মের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইয়োরোপ-খণ্ডে 
এখন ষে বড়দ্রিন--উহা বীশুধুষ্টে্র জন্মদিন কি নাঁ_- 
এ বিষয়ে আজকাল গবেষক-মহলে সন্দেহ উঠিয়াছে ? 
উহা প্ররুতপক্ষে উত্তরায়ণ উৎসব ( 10167 
৪০019601০6) হৃর্ধ দক্ষিণের যাত্রা শেষ করিয়। উত্তরে 
আসিতে আরম্ভ করিলে দিন ধীরে ধীরে বড় হইতে 
থাকে, শীত কমিয়া তাপ বাঁড়িতে থাকে, নবজীবনের 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


স্পন্দন অন্থভূত হয়__শীত প্রধান দেশে নব-ব্য 
আরস্ডের ইহাই প্ররুষ্ট কাল। পরবর্তীকালে নববর্ষের 
এই জাতীর উৎসবের সহিত বীশুর জন্মোৎসব 
মিশিয়! গিয়াছে। 

ুষ্টাঘ পঞ্চম শতাব্দী হইতে ভারতে সিদ্ধান্ত 
জ্যোতিষই সমধিক উন্নত হইয্াছে-_তন্মধ্যে স্্ধ- 
সিদ্ধান্তই ভারতে সর্বব্র গৃহীত। নুধ-স্দ্ান্তীর! 
বাঁদস্তী বিধুব সংক্রান্তি ( উত্তরায়ণে ষে দিন দিনরাত্রি 
সমান ) হইতে বর্ষ-গণনা প্রচলন করেন। ইহারাই 
লক্ষ্য করেন এক সৌর বৎসরে ১২ চান্দ্র মাস ও 
৯১ দিন-_অর্থাৎ তিন বৎসরে ৩৬ মাস না হইয়া 
৩৭ মাস হয়, তাই তিন বৎস অন্তর মলমাস 
পরিত্যাগ বিধেক্; এইভাবে তাহারা চান্দ্র ও সৌর 
মাসের সামগ্জন্ত রাঁখিয়াছিলেন। যাহার! তাহা 
করে ন! তাহাদের চান্দ্র ₹খসর সৌর বৎসর অপেক্ষা 
গণনার ক্রমবধ মান । 

বিষুববিন্ুর অয়ন জন্ত প্রায় ৭* বৎসর 
জন্তর বিষুব-সংক্রান্তি ( ৮০29] 60010) এক 
ডিগ্রি বা একদিন করিয়। আগাইয়। আসে_ তাহা 
বিশেষ ধরা! যায় না, কিন্তু এই পার্থক্য এক মাস 
হইলে বেশ ধরা পড়ে। এক মাস, এক রাশি ৰা 
৩৯ দিন সরিতে প্রায় ৩০-১৭৯-২১** বৎসর 
লাগে। এখন ২০” পরিতে ২০৯৭ মোটামুটি 
১৪০০ বৎসর লাগিয়াছে। অর্থাৎ মনে করা যাইতে 
পারে ব্দেশে গ্রচলিত বঙ্গাব্দ ১৩৬৩ এইরূপ 
পঞ্জিকা-সংস্কারের ফলেই একসময় শুরু হুইম্নাছিল। 
কাহাসও মতে আকবরের সময় চান্দ্র হিজরি সাল 
অনুমারেই ইহার শুরু হয়। চান্দ্র নাল বাড়িয়া! এখন 
১৩৭৩৬ হিজরিতে পরিণত্ত হইয়াছে । 

বিষুব নক্ষত্র-বিন্দু আগাইয়! আসার কারণ মানুষ 
অনেক দিন ধরিতে পারে নাই। বিষুৰ অঞ্চলে 
পৃথিবীর শ্ফীত অংশে হৃর্ধ-চন্তর-গ্রহাদির আকর্ষণের 
ফলেই বিষুববিন্দু বৎসরে ৫*' আগাইয়া আসে। 

ভারতে প্রথম লোকমান বাল গঙ্গাধর তিলক 


কথাগ্রসঙ্গে 


৯৭১ 


এই পঞ্জিকা-সংস্কারের কথা উত্থাপন করেন / 
কিন্ত বহু দিন কেহ কর্ণপাত করে নাই। ১৯৫২ খুঃ 
কেন্দ্রীঘ বিজ্ঞান ও শিক্ষা-গবেষণা-পরিষদ_-ডটর 
মেঘনাদ সাহাকে পঞ্জিকা-সংস্কার কমিটির সভাপতি 
নিযুক্ত করেন। এই কমিটি সারা ভারতের 
প্রচলিত পঞ্জিক1 ও অন্দ-গণনা বিশেষভাবে পরীক্ষ! 
করিয়। দেখেন, প্রায় ত্রিশ প্রকার পঞ্জিকা! ও অব 
গণনা প্রচলিত আছে। মমগ্র ভারতের উপযোগী 
পঞ্জিকা, নববর্ষ ও জন্ব-গণন! সন্ধে এই কমিটি__ 
১৯৫৫ খৃঃ ভারত দূরকাঁরকে এই সিদ্ধান্ত দেন_-ষে 
ৰসস্তকালীন বিষুবদংক্রান্তি হইতে বর্ষ গণনা হউক, 
(উহ! এখন ২২শে মার্চ ৮ই চৈত্র হয়) উহাকে 
১লা বৈশাখ না বলিয়! ১লা চৈত্র বল! হউক, 
আর বিভিন্ন অন্জ-গণনা-মধ্যে শকাব্ই বহুল 
প্রচলিত, অতএৰ তাহাই গৃহীত হউক। ভারত 
সরকার ১৯৫৭ থৃঃ ২২শে মার্চ হইতে ইহা চালু 
করিয়াছেন। সরকারী ব্যাপারে এখন পাশ্চাত্য 
অব মাসও চলিবে-_আর ধর্ম কর্ম ব্যাপারে নিজ 
নিজ পঞ্জিকা কিছুদিন চলিবে । অনুর ভবিষ্যতে 
আঁশ! করা ধায় এই শোধিত পঞ্জিকা এবং সর্ব 
ভারতীয় অন্ধ-গণনা! সর্বত্র গৃহীত হইবে । 


অসঙ্গভ সমাঢেলাচন। 

পূর্বগামীদের সমালোচনা করার অধিকার লইয়াই 
মানুষ জন্মগ্রহণ করে_এই আলোচনা সমালোচনার 
উপরই নির্ভর করে পরবর্তী যুগের অগ্রগতি । 
ইহার যথেষ্ট দৃষ্টাস্ত আমর! দেখিয়াছি সেই সকল 
দেশের ইতিহাসে_ যেখানে চিন্তার, কথা বলার ও 
লেখার স্বাধীনতা আছে। 

বৌদ্ধধর্ম বেদকে অন্বীকারও করিয়! ভারতে 
প্রচারিত হইয়াছিল এবং বুদ্ধ ও ধর্মকে কেন্ত 
করিয়া বিরাট সংঘ স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তী 
কালে আবার দোখয়াছি আচার্য শংকর সেই বৌদ্ধ 
মতবাদ খণ্ডন করিয়া বেদান্তমত ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন, পরবর্তী আচার্য রামান্থদ আবার 


১৭২ 


শংকরের অহৈতমত খণ্ডন করি! বিশিষ্টাতৈত মৃত 
স্থাপন করেন, তাহাও আবার খণ্ডিত হইয়াছে 
মধ্বাঁচার্ধের দ্বৈতবাঁদ দ্বারা । অৈতবাদ আবার এই 
সকল মতের যথাথ উত্তর দিয়া দার্শনিক ক্ষেত্রে 
নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । শংকরও এক 
স্থানে অতি স্ুন্দরভাষে এই সকল বাদ-প্রতিবাদ 
নিরম্তভ করিবার উদ্দেশে বলিয়াছেন, প্রবলতর 
যুক্তিসহায়ে আমা-অপেক্ষা তীক্ষবুদ্ধিমম্পন্ন কোনও 
ব্যক্তি আমার মতবাদ উড়াইয় দিতে পারে-_কিন্ত 
অদৈত-তত্ব সমন্ধে আমার অনুভূতিকে পরিবর্তন 
করিতে পারে ন|। 

কি ধর্মক্ষেত্রে, কি দার্শনিক ক্ষেত্রে এত কথ! 
বলার উদ্দেম্ত এই যে-মত, মতবাঁদ, তাহার 
খণ্ডন মণ্ডন_-এই ভারতে চিরদিন আছে ও 
থাকিবে, সেইজন্ত এঁ উভয় ক্ষেত্রে ভারতের এত 
বৈচিত্র্য, জনমানসের এত সচেতনতা] | 

যেখানে ইহার অভাঁব-_সেখানে অগ্রগতি ভু) 
সেখানে ধর্ম গোৌঁড়ামিতে পরিণত, দর্শন মতবাদে । 
অতীত ভারতে এই খগুন মণ্ডন বা! আঁলোচন! 
সমালোচনা! যথেষ্ট সশ্রদ্ধভাবে হইয়াছে। পূর্ব 
পক্ষের মত সম্পূর্ণরূপে জানিয়! বুঝিয়। তবে তাঁাকে 
খণ্ডন কর! চলে__ব! তাহার সমালোচনা কর! চলে । 

স্প্রতি আমরা লক্ষ্য করিতেছি, স্বামী 
বিবেকানন্দকে পূর্ব পক্ষ করিয়৷ অনেকে সমালোচনা 
শুরু করিয়াছেন এবং নিজ নিজ সিদ্ধান্তও পেশ 
করিতেছেন । চিস্তান্বাধীনতার যুগে ইহা! শু ভলক্ষণ 
সন্দেহ নাই, তবে আনাদের মনে হয়__গাড়ী ধেন 
তাহার নিধ্ণারিত সময়ের পূর্বেই ছাড়িয়াছে। ছু- 
একটি লমালোচন! পড়িয়া! আমাদের এইরূপই মনে 
হইয়াছে, ভাড়াতাড়িতে সমালোচক স্থামীতীর বক্তব্য 
ভাল করিয়া পড়িবার বা বুঝিবার সময় পান নাই, 
পত্রাবলীতে ব্যক্তি-বিশেষকে লেখ! পত্র হইসে বিভিন্ন 
বিষয়ে স্বামীজীর মত স্ঞ্চয়ন কর। চলিতে পারে, 
কিন্ব দাশনিক বভ্তাবলীতেই তাহার মতবাদের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব্য-_৪র্ঘ সংখ্যা 


হথার্থ ৰিকাশ। যে কোন কারণেই হউক স্বামীজীর 
এই সরুল সমালোচক তাহার মহছুদার কল্যাণকর 
বিচিত্র ভাবরাশির মর্ম যেন ধরিতে পারেন নাই, 
স্বামীজীকে বুঝিবার জস্ত যে মানসিক প্রস্ততি 
প্রয়োজন - তাহা তাহাদের নাই। শ্ামীজী সম্বন্ধে 
বিরূপ সমালোচনা আমাদের চোখে পড়িলে তাহার 
সমালোচনা করা! আমার্দের অবশ্ত কর্তব্য_-শুধু 
সমালোচনার খাতিরেই নয়, হ্বামীজ্জীর ভাবরাশি 
যাহাতে সমাজে যথার্থভাবে প্রকাশিত হয়__ তাহার 
বিকৃতরূপ যাহাতে প্রচারিত ন! হইতে পারে--তাহার 
জন্ভও বটে। বিখ্যাত ব্যক্তির ৰা উক্তির সমালোচনা 
করিয়! বিখ্যাত হইবার স্থলভ পন্থ৷ ও সহজ প্রবৃত্তি 
প্রশ্রন্ন পাইলে কল্যাণ ন! হইয়া! অকল্যাণই হইবে। 

যে সকল সমালোচক স্বামীজী সঙ্বন্ধে লিখিতে 
ব| বলিতে গিয়া সম্প্রতি এক গ্রকার পল্লন- 
গ্রাহছিতার এৰং গভীর চিন্তার অভাবের পরিচয় 
দিয়াছেন তাহার মধ্যে কয্পেকটি বিশেষভাবে 
অন্ধাবনষোগ্য-_সেগুলি একাধিক ক্ষেত্রেই একটি 
সাধারণ ভূমির আশ্রয় গ্রহ্ণ করিয়াছে । ইহার 
দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সমাজের এক শুরে__ 
স্বামীজীর এই ভাব গ্রহণে অনিচ্ছা বা অক্ষমতা! 
রহিয়াছে। ইহার কারণ নিজ নি সমাজ বা 
ধর্মের দৃট়বদ্ধ সংস্কার। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত 'ঘত মত তত পথ'-_-কথার 
অর্থ, সব ধর্মমতই ঈশ্বর লাভের এক একটি উপায়__ 
এ-কথা তাহারা ্বীকার করিতে চাহেনন!। তাহাদের 
মতে ইহা শ্রীরামকষণের একটি শুভেচ্ছা মাত্র, সাধন- 
লন্ধ কোন সিদ্ধান্ত নয়; পরবর্তী কালে তাহার 
শিষ্যগণ-_বিশেষতঃ তীহার প্রধান শিষ্য স্বামী 
বিবেকানন্দ প্র উক্তিকে সবধধ্মসমন্থয়ের মূলসুত্ররূপে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাদের মতে শ্ররামরুষণ 
সকল মতকেই সত্য বলিয়া! সমান গ্রাহ্া মনে 
করেন নাই। 

এই সকল প্রশ্ন সন্ধে শুধু এইটুকুই বক্তব্য, 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


সত্যের সন্ধানে শুধু মুদ্রিত পুস্তকের অক্ষর-সমষ্টির 
প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না__এবং স্থবিধামত 
মনের মত ছ-একটি বাক্য উদ্ধৃত করিলেও চলিৰে 
না। শান্্বচন অপেক্ষা শাস্ত্রের ভাবই গ্রহণীয়। 
ভ্ররামকৃষ্ণ-কথিত সহজ কথাঁর সরল অর্থ এই যে, 
আজ পর্বস্ত মাচগষ নান! দেশে নান! ভাবে সত্যকে 
জানিবার জন্ত নানা পথে নানা উপায়ে যাত্রা 
করিয়াছে। কেহ ভক্তি-পথে, কেহ জ্ঞানবিচারেব 
পথে, কেহ ষোগধ্যানের পথে । একাগ্র সাধনাবলে 
বহু সাধকই সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন নিজ 
নিজ ভাবে; যাত্রাকালের পথের বর্ণনা পৃথক্‌ 
হইলেও চরম লক্ষ্যে ধাভারা পৌছিয়ছেন তাহাদের 
ভাষার এঁকাও দেখা যাঁর, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিয়াছেন “সেখানে সব শেয়ালের এক রা”-- 
সর্বোপরি শ্ররামকৃষণ নিজ-জীবনে বিভিন্ন মতে 
ও বিভিন্ন পথে সাধন! করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছিলেন ; এবং কত দৃষ্টান্ত দিয়া ইহা 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ; ছাদে উঠার নানা 
উপায়, কালীঘাটে কত প্রকারে যাওয়! যায়, 
এক পুকুরের চারিটি ঘাটের বিভিন্ন ভাষাভাষী 
একই জলের বিভিন্ন প্রকার নাম দেয়, 
এক বহুর্ধপীর নানা বর্ণ। অন্ধের হাতী দর্শন” 
গল্পটিতে বুঝাইয়াছেন আংশিক সত্য উপলদ্ধি 
হইতেই যত বিভেদ । মধ্য পথের এই হন্থবিরোধ 
অতিক্রম করিয়া আমাদের কর্তব্য যে কোন একটি 
পথ অবলম্বন করিয়! সরল বিশ্বাসে এবং একাগ্র 
তাবে সাধনা কর!) শেষ পধনস্ত যাইলে সত্যান্থভৃতি ব! 
ঈশ্বরদর্শন হইবেই-_-ম্ধাপথে পথ পরিবর্তন করিলে 
কখনই সিদ্ধিলাভ হইবে না। দৃষ্টান্ত: কৃরো 
খু'ড়ে জল পেতে হলে এক জায়গান্ খুঁড়ে যেতে 
হয়। আজ এখানে, কাল ওখানে খু'ড়লে পরিশ্রমই 
সার হয়, জল কখনও পাওয়া বায় না। নিষ্ঠা 
সহকারে ধে কোন একটি ধর্ম অূচরণ করিলেই 
ধর্সন্বরূপ ভগবান নিজেই তক্তকে টানিয়া লন। 


কথাপ্রসঙে 
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প্রত্যেক ধর্মই ঈশ্বরন্ষ্ট। অতএব সত্য ; এই উদার 
ভাব হৃদয়জম করিলে তবেই সর্বধর্মসমন্য়, 'যত মত 
তত পথ' প্রভৃতি কথার অর্থ বুঝ! যার়। নতুব। ধর্ম- 
সম্প্রদায় অশান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে শাস্তি বিতরণ না 
করিয়! নুতন অশান্তির কারণ হয়। অনর্থক 
প্রতিযোগিতা ও বাদৰিতগ্ডার স্য্টি করে। যথার্থ 
সত্যধর্ম যখন জনসমাজে প্রচারিত হয় তখন উহ! 
অপ্রতিতন্থী স্র্ধের মতই অন্ধকার বিদূরিত করিয়া 
মানব-মনকে জাগ্রত করে, আকর্ষণ করে। 

আর একটি ভাবও এই জাতীয় সমালোচনার 
বিষক়্বন্থ, সন্যাসবাদ ! সমালোচকদের ধারণ! বৈরাগ্য 
জীবনবিমুখ, এৰং ম্বামীনী-গ্রচারিত নম্যাসবাদ 
দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। শিক্ষাভিমানী ব্যক্তির এই 
প্রকার ভাব দেখিয়! বিশ্ময় ছাড়া আর কি হইতে 
পারে? ইহাদের অজ্ঞতা শুধু ধর্ম স্ন্ধেই নয়, 
_ইতিহাস সন্ন্ধেও ! 

মানৰ জীবন দ্রেহ-মন-নিয়্রিত? প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তি এই উভয় বৃভিই দেছ মনকে চাণিত করে। 
একটানা ভোগ-_অস্ভূত সত্যও নয়, কাম্যও নয়। 
ভোগের তৃপ্ত ৰা সমাণ্ডির পর ত্যাগ স্বাভাবিক ও 
সর্বান্তভূত সত্য। ফলটি পাফিলেই গাছ হইতে 
পড়িয়া যায়) বৎসরান্তে প্রাকৃতিক নিয়মবশতই 
গাছের পাতা ঝরিয়া ষায়-__ গাছ ফল ও পাতাকে 
আটকাইয়! রাখে না, এবং ফল বা পাতাও 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় গাছে সংলগ্ন থাঁকে 
না, ৰা থাকিতে পারে না। গ্রাম্য দৃষ্টাস্ত বারা 
শ্রীরামকণ্ণ ৰলিয়াছেন__ঘায়ের মামড়ি জোর করিয়া 
তুলিহ! দিলে আবার হয়, খা! শুকাইয়! গেলে মামড়ি 
আপনি খসিয়! যাঁয়। সংসারবৃক্ষ হইতে নুখ-ছুঃখ 
অভিজ্ঞতা সঞ্চর কিয়! ধুগ ধুগ ধরিয়। মানব-মন 
সংসার-বাসনা ত্যাগ করিয়া! শাস্তি ও জ্ঞান-লাতের 
জন্ত সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়া অনস্তের পথে বাউল 
দরবেশ ভিখারী ফকিরের বেশে যাত্রী হইয়াছে, 
ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। 


১৭৪ 


বুদ্ধ, খুষ্ট ও বিবেকানন্দ মান্গষের এই 
সংপার-বিমুখ ভাবকে মানব-কল্যাণে নিয়োছ্ছিত 
করিয়াছেন। সন্যান সংসার-বিমুখ বলিয়া! জীবন- 
বিমুখ নয়_-জীবনের উদ্দেস্ত সংসারে শুধু স্থার্থ- 
ভোগেই পর্যবসিত নয়, জীবনের উদ্দেগ্ত নিঞ্জের মধ্যে 
সকলকে, সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা, 
এবং তাহার শ্রেষ্ঠ উপাধ ত্যাগ বা সন্গ্যাস। 

নুদ্ধ ও শংকর 

বৈশাখের পুণ্য মাসে আমর! স্মরণ করি বুদ্ধকে, 
স্মরণ করি শংকরকে--ভারত-আকাশের ছই 
ক্যোতির্মগুলকে ; একজন পুণিমার চন্দ্রের মত 
পূর্ণ ও নিগ্ধ--আর একজন মধ্যাহ ভাঙ্করের মত 
উজ্জল ও তেজন্বী। 

ভারতেতিহাসের বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়! 
তীহারা ভারত-কৃষ্টিকে বিশ্ব-কৃষটিতে পরিণত করার 
পথে লইয়। গিমাছেন-_-একজন হৃদয়ের পথে, আর 
এক্জন মন্তিফের পথে। 

যুগগ্রয়োঞ্জনে এক এক ভাব এক এক সময় 
প্রবল হয়, এবং ধর্মে ও সমাজে সামজন্ত বিধান 
করিবার জন্ত এক এক মহাপুকুষের আবির্ভাৰ_ 
স্মরণাতীতকাল হইতে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া 
আপিতেছি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পরবতী 
মহাপুরুষ বুঝি পূর্ববর্তীর বিপরীত, একজন বুঝি আর 
একজনের সব নিয়ম নীতি শিক্ষা ধ্বংস করিবার 
জন্তই জন্মিগ্রাছেন ; কিন্ত গভীরতর দৃষ্টি দ্বার! 
ইতিহাঁদ অধ্য্জন করিলে স্পষ্টই প্রতীধমান হয় 
একজন আর একজনের পরিপূরক । 

শ্রুতি বা বেগে খধি-অনুভূতির পর ভারতে 
দর্শনের প্রথম প্রকাশ আমরা পাই কপিলমুনির 
সাংখ্যে ; তাহাতে আছে জগৎ ছুঃখময়--এই দুঃখ 
অতিক্রম করিতে হুইবে-_-জ্ঞানের সহায়ে পুরুষ- 
প্রকৃতি বিবেক দ্বারা, জড় ও চৈতন্ঠ পৃথক করিয়!। 

অতঃপর আদিলেন যোগধর্পনের পতঞ্জলি মুনি। 
তিনি চিত্ববৃতি নিরোঁধ-দ্বারা মন স্থির করিবার 


উদ্বোধন 


[ ৫€৯ভম বর্ধ_ধর্থ সংখ্যা 


সাধনপন্থা নির্ণয় করিলেন $ বু সাধক সেই পথেই 
কৈবল্য ব! সিদ্ধিলাত করিয়াছেন। 

গীতাতেও লক্ষ্য করা ধায়, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-__ 
সাংখ্য এবং যোগ পৃথক নয়__একই। সেখানে 
শ্রুকষ্ণ বেদের সকাম কর্মীকে নিফাম কর্মের পথে 
আনিয়া জ্ঞান ভক্তি কর্ম এবং যোগের মহাসমগ্ঘয় 
করিয়া গিয়াছেন। 

কালক্রমে এই যোগধর্ম নষ্ট হইয়! যায়, _কারণ 
মানুষ স্বভাবত ভোগপ্রৰণ, বেদের পূর্ব-মীমাংসার 
পথে যাগবজ্ঞ করিয়া যখন স্বর্ণলোভে উচ্চবর্ণেরা 
যজ্ঞার্থে পশবঃ স্থ্টাঃ এই বেদবাকাকেই সার 
করিয়াছিল তখন প্রকৃত ধর্ম কি-_বুঝাইবার জন্ঠ 
আবিভূত হইলেন শাক্যমুনি। জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর 
প্রত্যক্ষ ছুঃখ দর্শন করিয়৷ তাহা হইতে অব্যাহতি 
লাভের উপায় আবিষ্কারের জন্ত তিনি বিচার-সহায়ে 
ধ্যানের সাধনার নির্বাণ লাভ করিয়া অগণিত মানবের 
জন্য সদ্ধর্মের দ্বার খুলিয়া দিলেন, ঝাক্ষণ ক্ষত্রিয় বৈহা 
শৃতর, শ্রী-পুরুষ__ সকলের জন্ তাহার হৃদয় উদ্ুক্ত ! 

অত্যধিক উদারতার জন্য অভাবনীয় বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে বৌ্ধ সংখে আধ অনার্য কৃষ্টি অবাধে 
আপিয়! মিশিয়া একট! সমোচ্চসীম! প্রাপ্ত হইবার 
পর ধীরে ধীরে শুরু হইল অবনতি-__ দর্শনে, কৃষিতে, 
নীতিতে । শকহ্নার্দি ভারতবহিভূতি আাতিরও 
কৃষ্টি ভারতে আসির! বৌদ্ধভাবে প্রভাবিত হইল 
বটে, সঙ্গে সঙ্গে নি নিজ কদর্য রীভিনীতিও 
তাহার! ভারতের প্রবাহে ঢ।লিয়! দিল। 

সর্বৰিধ অবনতি রোধ করিবার জন্ত, ভারত 
কৃঙ্ির শুন্স্বরপ রক্ষা করিবার জন্ত প্রয়োজন 
হইল নৃতনতর এক শ্রক্তির। আচাধ শংকরই সেই 
মহাশক্তি_ধিনি পুরাতলের যাহা কিছু ভাল গ্রহণ 
করিয়া-_নবাগতের মন্দটুকু বর্জন করিয়া-_ভারত- 
কৃষ্টিকে এক নূতন রূপ দিয়া গেলেন। বুদ্ধের নীতি 
ও সাধন! তাহার প্রবিত স্যাসধর্ণে গ্রহণ করিয়া, 
বৌদ্ধ দর্শনের বুদ্ধিপ্রধান মতবাঁদকে খণ্ডন করিয়! 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


তিনি তাহার অবিরোধী অদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। 
এই অধৈতভাব দার্শনিক চিন্তাধারার সর্বোচ্চশিখরে 
অবস্থিত, সাঁধনচতু্কসম্পর্ন ব্যক্তিই সেখানে ফাইবার 
অধিকারী _সকলে নহে । ইহ! শংকরের সংবীর্ণতা 
নহে ইহা এই উচ্চতম দর্শনের শুদ্ধত! রক্ষা করিবার 
উপায় নির্দেশ। 

বুদ্ধের দৃষ্টিতে জগৎ ছুঃখময়, ইহা হইতে নির্বাণ 
লাভ করিতে হইৰে-_আষ্টার্জিক মার্গে। যুক্তি-নির্ভর 
বৌদ্ধদর্শন ক্রমশ: অনাত্মবাদের মধ্য দিয়! শৃন্তবাদে 


কথাগ্রসঙ্গে 
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আনন্দময়) অইৈততত শৃন্ত নয়_-পূর্ণ । বৌনধর্মের 
তিত্বির উপর শ্রুতির উপাদান-সহায়ে শংকর তাহার 
দরশনি-সৌধ নির্মাণ করিয়্াছেন। তাই শংকরকে 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ না বলিয়া! বলিতে ইচ্ছা! হয়_ বৃদ্ধেরই 
পরিপূরক । বুদ্ধ দিয়া গেলেন নীতি--শংকর 
দিলেন দর্শন । এই ছুই মহামানব ও মহামনীষা-_- 
যেন ভারতবর্ষের ছইটি নেত্র; দক্ষিণামুতি গুরুর 
করুণাদৃষ্টিতে তাহারা আমাদের দিকে আজও চাহিয়! 
রহিয়াছেন; আমাদিগকে জ্ঞানে ও কর্ধে উদ 


করিতেছেন। ভারতের কৃষ্টি ও দর্শন বলিতে 
আজও আমরা বুঝি_বুদ্ধ ও শংকর। 


আশ্রয় লইয়াছিল। 
শংকরের দৃষ্টিতে জীবজগৎ ব্ষময়, ব্রহ্ম 


স্বামী অরূপানন্দজীর দেহত্যাগ 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী অন্ূপানন্দঞ্ী (রাঁসবিহারী মহাঁরাঁজ ) গত ৫ই চৈত্রঃ 
(১৯শে মার্চ) মঙ্গলবার বেল! ৯টা! ৩৫ মিনিটের সময় রক্ষের চাপব্রনিত ( এপোপ্লেক্সি) রোগে ৭০ 
বৎসর ৰয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ১৯*৮ খুস্টাঁ্ধে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং 
১৯১৯ খৃঃ পুজ্যপাদ শ্রামৎ শ্বামী ব্রহ্ধানন্দ মহারাজের নিকট সন্গ্যাস লাভ করেন। তিনি শ্রীশ্ীমাতা- 
ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাহার সাক্ষাৎ সেবাধিকার প]ইয়াছিলেন। ১৯*৭ 
খুস্টাব্বের ১ল! ফেকুমারি জয়রামবাটাতে তিনি শ্রশ্রীমাষের প্রথম পুণ্যদর্শন লাভ করেন-_এ বিষয়ে 
তাহার মনোজ্ঞ বিবরণী এবং আন্ান্ত প্রসঙ্গ গ্রপ্রীমায়ের কথা"__২য় থণ্ডে তিনি পরিবেশন 
করিয়াছেন, প্র পুস্তকের ভূমিকা য শ্রীপ্্রমায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনকথাও ত(হারঈ রচনা। শ্রীন্্ীমাযের 
তিরোধানের পরে *্শ্রশ্রীমায়ের কথা*__-১ম থণ্ড তাহারই উৎসাহে উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত হয়। 
মিশনে যোগদান করিবার পরেই কিছুকাল তিনি মিশনের বস্থাসেবাকার্ধ করেন; পরবর্তীকালে জয়রাম 
বাটাতে শ্রশ্রুমাভাঠাকুরাণীর নৃতন গৃহনির্নাণ কার্ধে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। রীশ্রীমায়ের 
অন্তধণীনের পর কালী অদ্বৈত আশ্রমেই তাহার জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়। তাঁহার 
দেহনিমূক্ত আত্মা মাতৃ-অন্কে পরা শাস্তি লাভ করিয়াছে। 


স্বামী সিহ্গেশ্বরানন্দজীর দেহত্যাগ 


গন্ত ২র! এপ্রিল ৫৯ বৎসর বয়সে ফ্রান্সের গ্রেজ শহরে রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রে হৃদ্যস্তরের ক্রিয়া 
বন্ধ হওয়ায় হ্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী (গোপাল মহারাজ ) দেহত্যাগ করিয়াছেন। 

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বরক্ষানন্দজী মহারাজের মঙ্্রশিষ্য ছিলেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিালয়ের শিক্ষা 
সমাণ্ড করিয়া ১৯২০ খৃঃ ২২ বর বয়সে তিনি মান্রাজ শ্রীরামকৃষ্চ মঠে যোগদান করিয়! বেদাত্ত- 
কেশরীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাঞ্জ করেন। ১৯২৪ খৃঃ তিনি শ্রশ্রীমহারাজের নিকট সন্ন্যাসলাভ 
করেন। মহীশুরে প্রেরিত হইয়| সেখানে তিনি আশ্রম স্থাপন করেন, বাজালোর আশ্রমের অধ্যক্ষ 
থাকাকালে_-১৯৩৭ খৃঃ বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বেদাস্ত-প্রচারের উদ্দেস্তে তিনি ফ্রা্গে 
প্রেরিত হন, তদবধি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়! সেখানকার কান্তকে একটি স্থায়ীরূপ দিয়াছেন। ১৯৪৭ খু; 
একবার তিনি দেশে ফিরিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মা চির-শাস্তিলাভ করুক । 


বোধি-পুণিম। 
শ্রীপ্রণব ঘোষ 


আবার আসন পাতো। বোধিক্রমতলে । 

বলো  দৃপ্ত্বরে £ 

'অস্থিমাংসময় দেহ হয় হোক লয়, 

নুতুর্লভ বোধি যদি লব্ধ নাহি হয়, 

এ আসন কোনদিন ছাড়িব না আমি? 
সবিস্ময়ে থামি 

মুগ্ধচিত্তে বিশ্ববাসী জানাবে প্রণাম । 

তোমার প্রশান্ত ধ্যানে আর বার দীপ্ত হবে 
তব জন্মধাম। 

এই পুণ্য বৈশাখেব প্রাণের পূর্ণিমা 

খুঁজে পেয়েছিল ধ্যানে জীবনেব সীমা । 

অবিগ্ভার রূপময় অন্ধকার হ'তে 

রোগ শোক জরা মৃত্যু যে তৃষ্তার স্রোতে 

ভাসিতেছে চিরদিন, __তাহারি সন্ধান 

এনে দ্রিল চিত্তে তব পরম নির্বাণ । 

আজ তাই মনে প্রাণে জানে বিশ্বলোক-- 

তুমি তো৷ দিশারী নও, তুমিই আলোক। 


ধ্যানমগ্ন বোধিক্রম । পাশে কলম্বন। 
আজো বহি চলে ধীরে নদী নিরপ্ীনা। 
সেও তে৷ তোমারি প্রেম নিত্য বহমান, 
শ্যামশোভাময় করি? রাখে মত্য প্রাণ। 
উধের্বে অধে পরিব্যাপ্ত সর্বচরাচরে 
জাগায় করুণামন্ত্র নিখিল-অস্তয়ে । 

সর্ব কোলাহল ভেদি” সে করুণা-গাথা-_ 
যখনি অন্তরে শুনি__সে মহ।-বারতা! 
প্রাণে প্রাণে বলে যায় ই শুভ জন্ম তব 
প্রেমরূপে প্রজ্ঞারপে নিত্য নব নব। 
সে পরম-ক্ষণে তুমি বোধিদীপ জ্বালো, 
ছংখ হয় প্রেম, আর প্রেম হয় আলো!। 


রামকৃষ্খ-বিবেকানন্দ-দৃঠিতে তথাগত বুদ্ধ 
স্বামী অচিস্ত্যানিন্ৰ 


৯ই এপ্রিল” ১৮৮৬ থুঃ রাত্রি কযেক দণ্ড 
হইয়াছে । অসুস্থ শ্রীরামকষ্ কাণীপুরের উদ্ভান- 
বাটিকার় দ্বিতলের বড় ঘরে শয্যায় উপবিষ্ট । নরেন 
আসিয়া বসিলেন, শশী রাখাল এবং আরও ছু একটি 
ভক্ত আসিয়া বগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে গায়ে 
হাত বুলাইয়া দিতে বলিলেন। নরেন্ত্রনাথ কয়েক 
দিন পূর্বে কালীপ্রনাদ ( পরে স্বামী অভেদানন্দ) ও 
তারকনাথ (পরে স্বামী শিবানন্দ) সমভিব্যাহারে 
বোধগয়া গিয়। তথা বুদ্ধদেবের মন্দির, মুর্তি ও 
বোধিদ্রম দর্শন করিয়াছিলেন। মূর্তির সম্মুথে ও 
বোধিদ্রমতলে তাহার গভীর ধ্যান হইয়াছিল, তথ! 
হইতে তিনি সবে ফিরিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে কথা 
উঠিল। 

শ্রীরামকৃষ্-_( মাষটারেরঞ্চ প্রতি সহান্তে) 
ওখানে গিছ লে! । 

মাষ্টার_( নরেন্ত্রের প্রতি ) বৃদ্ধদেবের কি মতা? 

নরেন্্র_তিনি তপস্তার পরে যা পেলেন, তা মুখে 
ৰলতে পারেন নি। তাই সকলে বলে নান্তিক। 

শ্রীরামকৃষ্ণ __( ইজিত করিয়া ) নান্তিক কেন? 
নান্তিক নয়, মুখে বলতে পারেন নি! বুদ্ধকি 
জান? বোধন্বরূপকে চিন্তা ক'রে তাই হুওয়া_- 
বোধন্বরূপ হওয়]। 

নরেন্দ্র আজে হা) এদের তিন শ্রেণী আছে, 
বুদ্ধ, অর্তৎ আর বোধিসতব। 

শ্ীরামক্কষ্ণ-_এ তারই খেলা নুতন একটা 
লীল/। নান্ডিক কেন হতে যাবে? যেখানে 
স্বরূপকে বোধ হয়, স্থানে অন্তিনান্তির মধ্যের 
অবস্থা। 

নরেন্দ্র মাষ্টারের প্রতি )-যে অবস্থায় 
7১৩০: ( বিপরীন্তের মিলন )। 
* কথামৃত, ওয় ভাগ, ২৩1৯ 
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যে হাইড্রোজেন আর অক্িজেন-এ শীতল জল তৈয়ার 
হয়, তাতেই আবার ০য্য-5৭:9850, 1০৬- 
7156 ( জঙলম্ত অত্যু্ণ অগ্নিশিখা ) উৎপন্ন হয়'। সে 
অবস্থায় কর্ম, কর্মত্যাগ অর্থাৎ নিধাম কর্ম ছুইই 
সম্ভবে।**'যার! সংসারী ইন্দ্িয়ের বিষয় নিয়ে 
রয়েছে, তারা বলছে সব “আন্তি”; আবার মাষা- 
বাদীর বলছে 'নান্তি', বুদ্ধের অবস্থা! এই “আস্তি' 
ননান্তির পরে। 

শ্ররামরু্ণ*_এ অস্তি নান্তি প্রকৃতির গুণ। 
যেখানে ঠিক ঠিক, সেখানে অস্তি নাস্তি ছাড়!। 

তক্তের! কিয়ৎক্ষণ সকলে চুপ করিয়া আছে। 
ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন। 

শ্ররামকষ্চ_( নরেন্দ্রের প্রতি ) ওদের কি 
মত? 

নরেন্্র_ঈশ্বর আছেন কি-না আছেন, এ সৰ 
কথা বুদ্ধ বলতেন না। তৰে দয়া নিয়ে ছিলেন... 
কি বৈরাগ্য ! রাজার ছেলে হয়ে সব ত্যাগ 
করলেন।”* যখন বুদ্ধ হয়ে নির্বাণ লাভ করে 
বাড়ীতে একবার এলেন, তখন স্ত্রীকে ছেলেকে রাজ- 
বংশের অনেককে বৈরাগ্য অবলঘ্বন করতে বললেন। 
কি বৈরাগ্য। ' গাছতলায় তপস্ত। করতে ৰসলেন 
আর বললেন, 'ইহৈব শুষ্যতু মে শরীরম্” অর্থাৎ 
যদ্দি নির্বাণ লাভ না করি, তাহ'লে আমার শরীর 
এইখানে শুকিয়ে যাক, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 1'"" 

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রারামকষ্ আবার বুদ্ধদেৰের 
কথ! ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞান! করিতেছেন। 

শ্রীরামকষ্ণ-_( নরেন্রের প্রতি ) (বুদ্ধদেষের ) 
কি, মাথায় ঝুটি? 

নরেল- আজে না) কুত্ত্াক্ষের মালা অনেক 
জড় করলে সে রকদ হয়, সেই রকম মাথার | 


১৭৮ 


শ্রীরামকষ্চ_-( নরেন্দ্রের প্রতি) 
চক্ষু (কি রকম) ? 

নরেন্দ্র চক্ষু সমাধিস্থ । 

০ হী ঞ 

এই ঘটনার কতদিন পরে ভগিনী নিবেদিতা 
লিখিয়াঁছেন £ বুদ্ধের প্রতি শ্বাম'জীর অগাধ ভক্তির 
পরিচয় পাওয়া যাইত। আড়াই হাজার বছর 
পূর্বেকার সেই বিশ্বমানবের জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনা- 
গুলির সহিত তাহার গুরুদেবের জীবনের ঘটন! 
পরম্পরার মধ্যে প্রার্ই তিনি মিল দেখিতে 
পাইতেন। বুদ্ধের মধ্যে শ্রবামকৃষ্ণ পরমহংসকে 
এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বুন্ধকে তিনি দেখিতেন। 
কখন কখন এই চিন্তাধারা চকিতের স্টার বাহিরে 
গ্রকাশ পাইত। 

একদিন বুদ্ধের মাপরিনির্বাণ বর্ণন| কবিতে 
গিয়া বলিলেন £ শেষ সময় আগত দেখিয়৷ সেই 
বিশ্বমানবের শিম্যেবা একটি বুক্ষতলে কম্বল বিছাইয়া 
দিলেন-- তাহার উপর শয়ন করিয়া তিনি সিংছেব 
স্ত'য় দন্গিণপার্থখে ফিরিয়া রহিলেন। চারিপাশ্থে 
শিষ্যরা বিষনরদনে অবনতমন্তরকে বসিয়া আছেন। 
তাহারই ভাষায় কথিত “নশ্বর দেহের অবসানের 
অপেক্ষায় _হতাশ মনে ভগ্ন হৃদয়ে কেহ বা সাশ্- 
নয়নে অপেক্ষমাণ । এমন সময়ে সহসা বহ্ুদুর হইতে 
এক ব্যক্তি উপদেশপ্রার্থী হইয়া! আদিলেন। শিষ্বেরা 
পথরোধ করিলেন, কিন্তু পুণাপুরুষের কাণে তাহার 
আকুল আবেদন পৌছিল। “না না? পথরোধ 
করিও নাঃ আসিতে দাও-_-তথাগত সব সমস্ব 
প্রস্তত, কারপ এই কার্ধের জ্ই তিনি এ সংসারে 
আসিয়াছেন'__এই বলিয়া মত্তক উত্তোলন করিয়!, 
হস্তের উপর ভর দিয়! তিনি তাহাকে একবার 
ছুইবার করিয়া চারবার উপদেশ দ্িলেন। এই কার্য 
শেষ করিবার পরই তাহার জীবনের অবসান হইল। 

কাশীপুরেও এই ঘটনার পুপরাবৃত্ত হইয়াছিল। 
সে-বার শ্রীরামক্ক্ পরমহংসের ক্ষেত্রে। সে অদ্ভুত 


(বুদ্ধের) 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_৪র্থ সখ্যা 


ঘটনা আমি শ্বচক্ষে দেখিয়াছি । এদ্দিনও হীরামকষ্জ 
দেহত্যাগ করিবার উপগ্রম করিতেছেন এমন সময় 
একব্যক্তি একশত মাইল দূর হইতে আসিয়! 
উপস্থিত তাহার নিকট উপদেশ লইতে। সাশ্রুনয়নে 
শিষ্যেরা তাহাকে বিরিয়া বসিয়া আছেন । কাহার& 
ইচ্ছা নয়__সে ব্যক্তি তাহার নিকট যায়। কিন্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে সেই নবাগতের পক্ষ লইলেন। 
তাহাকে নিকটে আসিতে দিবার জন্ত ও উপদেশ 
দিবার জন্ত জেদ করিতে লাগিলেন। সে নিকটে 
আসিলে তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়া ভন্তের উপর 
রাখিলেন এবং তাহাকে শিক্ষা দিলেন। 
রঙ র্ র 

তথাগত বুদ্ধ-বিষ্য়ে স্বামী বিবেকাননের 
অধ্যয়ন ও অনুভূতি-লন্ধ জ্ঞান অপবিসীম। বুগ্ধ 
ছিলেন ত্বাহাব চক্ষে_মানবতার শ্রেষ্ঠ বিকাঁশ। 
বুক্ধসম্বন্ধে স্বামীজ্জীর বাণী-সঞ্চয়ন এ বিষষ বুঝিতে 
আমাদের সহায়ত] করিবে। স্বামী বিবেকানন্দের 
বিভিন্ন পত্র প্রবন্ধ ও বক্তৃতা হইতে নিয়লিখিত 
বাণীগুলি সংকলিত হইব £ 

গোতন বুদ্ধ ছিলেন ২৫তম বুদ্ধ) তাঁহার পুরে 
২৪ জন বুদ্ধ আদিয/ছিলেন। 

তিনি ছিলেন আদর্শ কর্মযোগী, তিনি বলিত্েন, 
ঈশ্বর বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ জানিবার প্রয়োজন 
নাই, অন্টে যাহা “সং বলে তাহা বিচার করিয়া 
দেখ, উহা যথার্থ ই 'সৎ হইলে গ্রহণ কর, জীবনে 
প্রতিফলিত কর, মুক্তি লাভ কর, পরে অন্থুকে 
গ্রহণ করিতে বলিও |? 

বুদ্ধ ছিলেন সাম্যের গ্চাঁরক, আাতিতেদ- 
ভঙ্গকারী, অধিকারভেদ ধ্বংসকারী, 'সকল ভ্ীীবই 
সমান” এই বার্তা প্রচারকারী; জনসাধারণের মধ্যে 
একত্বের প্রচার করিয! ত্ারতবর্ষকে তিনি রক্ষা 
করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ছুর্বোধ্য ভাষার মাঝে লুক্কারিত্ত 
সতাকে সরল সহজবোধ্য ভাষায় প্রচার করিয়া 
জনসাধারণের দ্রুভ উন্নতির পথ সুগম করিয়াছিলেন। 
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বুদ্ধ আসিয়াছিলেন ধর্মের পূর্ণত/-সাধনের 
জন্ত, তাহাকে ধবংস করিবার জন্ত নহে। হিন্দুর! 
তাহাকে ভগৰানের অবতার বলিয়া পৃঙ্জা করেন। 

কাডীল, গরীব, পতিত, চগ্ডাল সকলের প্রতি 
ছিল তাহার ককণা) তাহার মহান চরিব। তাহার 
পবিভ্রতা, তাহার উচ্চতম নৈতিক আদর্শ, তাহার 
নিত্য-মত্যের জ্ঞান__ সকলের শৃঙ্খল বন্ধন ও গণ্ডী 
ভাঙ্গিয়া দিয়া চারিদিকে সহত্র-বর্ষব্যাপী প্রচ 
তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিল। 

সর্বত্যাগী বুন্ধ ত্যাগের মহিমা প্রচার করিয়!- 
ছিলেন। “জগতের মধ্যে বাধা পড়িও না, স্বার্থের 
মূলোচ্ছেদ কর, তখনই তুমি যথার্থ মানবতার 
সন্ধান পাইবে, প্রকৃত মুক্তির নিশ্বাস ফেলিতে 
পারিৰে” এই কথা তিনি উচ্চকঠে ঘোষণা 
করিয়াছিলেন। 

“কোন ধর্মই বলে না ঈশ্বর কাহারও উপর 
ক্রুদ্ধ »ন, কাহারও অনিষ্ট করেন ; সব ধর্মই বলে-_ 
তিনি মজলময়$। তিনি সংশ্বরূপ। তিনি পরম 
কারুণিক; এজন্ঠ সকলেরই উচিত--সৎ হওয়া, 
সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন কর!) সকলের মঙ্গল 
করা, তাহ! করিলেই ঈশ্বরকে জানা সম্ভব" এই 
কথা বুদ্ধ পাচজন ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন। 

বুদ্ধ বলিতেন, "কেহ কাহারও সহায়তা করিতে 
পারে না, নিজের সহায়ত! শিজে কর, নিজের 
মুক্তির সাধন নিজে কর। আকাশের নায় অনস্ত 
জ্ঞানকে বোধ বলে, আমি গৌতম মেই বোঁধ 
লাভ করিয়াছি, চেষ্টা করিলে তোমরা সকলেই সেই 
বোধ লাভ করিতে পার।” এ কথা তিনি সকলকে 
ৰলিতেন। 

তিনি এমন কি একটি পশুর জন্তও নিজের 
জীবন দিতে প্রত্তত ছিলেন। রাজগৃছে রাজ 
বিশ্থিলারকে বণিয্বাছিলেন, “ছাগসমুহ বলি দিলে 
বদ্দি আপনার স্বর্গলাত হয়, নরবলি দিলে আরও 
উৎকৃষ্ট গতি লাভ হুইবে, অতএব উহাদের পরিবর্তে 


রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ-দৃষ্টিত্বে তথাগত বুদ্ধ 
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আমার বলি দিন।” রাজা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়! রাজ্যে 
পশুবলি বন্ধ করিম! দিলেন। 

বুদ্ধ সেই সত্যে পৌছিয়াছিলেন--যে সত্যে 
অপরে ভক্তি, জ্ঞান, বা যোগপথ অন্ুদরণ করিয়া 
পৌছায়। ইহা ত্যাগের পথ, হৃদয়ের পথ, 
কর্মের পথ। 

যাবতীয় বিখি-নিষেধমূলক ধর্মের পারে ইন্দ্রিয় 
সমগ্টি, পাঞ্চভৌতিক জগত মন প্রাণ বুদ্ধি অহস্কার 
চিত্ত ইত্যাদিরও পারে তাহার 'প্রজ্ঞাপারম্*_যাহ! 
লাত করিলে অজ্ঞানের নাশ হয়, মুক্তি ও আনন্দ 
লাভ হয়। 

শ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্তি লাভ কর, অশরীরী 
দেবতার্দির উপর নির্ভর করিও না। আত্মার 
অনুসঞ্ধান কর, তাহারই উপব নির্ভর কর, ইহাই 
হইল যথার্থ মুক্তি, ইহাকেই বলে নির্বাণ--সকলে 
এই নির্বাণের দিকে অগ্রসর হও--এই উপদেশ 
তিনি সকলকেই দিতেন। 

বুদ্ধ বলিতেছেন, “আমার উপর নির্ভর করিও 
না, ই£ও এক প্রকারের বঞ্ধন ; আমার এই নম্বর 
দেহ চলিয়া যাইবে ইছাকে মচান মনে করিও না। 
বুদ্ধ ব্যক্তি-বিশেষ নেন, অন্ভূতি-বিশেব নিজের 
মুক্তি সাধন নিজে কর।” 

দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায়-_ আত্মার 
বন্ধনমুক্তির উপায়_-তিনি জানিয়াছিলেন, জানি 
ছোট বড় নিবিশেধে সকলকে জানাইয়া ছিলেন, 
অজ্ঞান দুর হইলে যে শাস্তি লাভ হ₹য়_-তাা 
তাহাদ্দিগকে জানাইয়াছিলেন। 

সৰ মানুষই সমান, সকলেরই ধর্মলাঁভে সমান 
অধিকার-__ইঞাই তিনি শিক্ষা দ্রিতেন। 

আমিত্বের স্বপ্ন হইতে স্বার্থের উৎপতি, স্থার্থ-ই 
ছুঃখ মানয়ন করে। আমিত স্বার্থ ও হ:খ-ন্বপ্রের 
স্তা় আসে ও যায়, চিরস্থায়ী নয়। এই স্বপ্ন 
ভাঙ্তিলে কষ্টের অবসান হইবে। ইছাও তাহার 
শিক্ষা। তিনি আরও বলিতেন মেঘমুন্ত আকাশেই 
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সর্ষের প্রকাশ দুষ্ট হয়, মোহমুক্ত হৃদয়েই সত্যের 
প্রকাশ হয়। “আমিত্ব'রূপঃ স্বার্থবূপ_ মোহ দূর 
কর, যথার্থ সত্যের সন্ধান পাইৰে। 

দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্ত বা পুরস্কার লাভের 
জন্ত কর্ম করিও না। আমিত্বকে নষ্ট করিয়া 
মত্ত হইবার চেষ্টা! কর। 

সকলের প্রতি সেই ভালবাস! অর্জন কর 
যাহা উদারচরিত্র হৃদয়বাঁন ব্যক্তিগণকেও বিশেষ- 
রূপে অভিভূত করে এবং সকলের সেবায় 
নিধুক্ত করে। 

সত্যের প্রকাশ অক্ষুণ থাকিতে দাও। 
কুসংস্কারের অনুষ্ঠানের বা প্রতিপত্তির প্রভাবে 
ইহাকে কোমল করিও না, অথবা ক্ষুণ্র করিও না। 

ঈশ্বরের বিষয়ে যে সকল ধারণা লোককে 
দুর্বল করে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে, পরনির্ভরশীল 
অকর্মণ্য ও অলন করে, সে সকল ধারণা তিনি 
পছন্দ করিতেন ন!। 

মানুষের মধ্যে অসীম শক্তি নিহিত আছে, সে 
তাহা অনুভব করিতে পারে। সে তাহার অনস্ত- 
স্বরূপ জানিতে পার়ে। ইছাই ছিল তাহার মত। 

তিনি বলিতেন_ স্বাধীনতা মাত্রেই মুখ, 
অধীনত! মাত্রেই ছুঃখ। 

সকলকেই কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। 
অন্তরতম প্রদেশে সে শক্তি নিহিত আছে তাহার 
সন্ধান লইতে হইবে । কি ধনী, কি দরিদ্র--সকলের 
মধ্যেই এই শক্তি বর্তমান_ইহা তিনি মনে 
করিতেন। 

তিনি বলিতেন যে আমর! আমাদের শক্তি 
অপরের হাতে তুলিয়! দিয়! তাহার ক্্‌পাভিখারী 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ষ ৪র্থ সখখ্যা 


হইয়া ফিরিতেছি। তিনি চাহিতেন, আমরা 
ধেন অপরের অন্গ্রতপ্রার্থী না হুইয়৷ নিজের পায়ে 
নিজে দাড়াই। 

বুদ্ধ শিক্ষা দিয়াছেন__অজেয় সাহস+ নিত্য- 
ভয়, আর জীবের প্রতি আদম্য প্রেম। লোককে 
সহায়তা করিবার জন্যই যেন একমাত্র চেষ্টা থাকে, 
ইহাই ছিল তাহার ভাব। 

তিনি বলিতেন, “করুণায় ভর! হৃদয় লইয়া 
জগতে বিচরণ কর। ক্ষুদ্র জীবটির প্রতিও করুণা 
প্রদর্শন কর।” 

বুদ্ধ তাহার মতবাদ প্রচারের নন্ত নানা স্তানে 
প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। 

থৃষ্টের আবির্ভাবের ছযশত বৎসর পূর্বে ভারত 
তাহার ভাব লইয়াছিল। তখন এদেশের লোকেরা 
বিশেষরপে শিক্ষিত ও স্বাধীন-চিন্তা-সম্পন্ন ছিলেন! 
এ হেন লোকেরা আপামর সাধারণ_-কি রাজা, 
কি রানী, দলে দলে তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিরাছিলেন। 
উ্ুক্ত উদ্দারত! ছিল ইহার বৈশিষ্ট্য । ফলে এই 
ধর্ম হ্ব্লকালমধ্যেই তিব্বত, পারস্ত, মধ্য প্রাচ্য 
রুশ প্রভৃতি পাশ্চান্তের অনেক দেশে এবং চীন, 
কোরিয়া, জাপান, ক্রন্ধঃ শ্যাম ও দূর প্রাচ্যের 
বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়৷ পড়িয়াছিল। 

ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এতিহাসিক ধর্ম। 
কারণ জগতের মধ্যে ধর্মের অসাধারণ প্লাবন 
আনিয়াছিল এই ধর্ম। আবার এই ধর্ম হইতেই 
আধ্যাত্মিকতার প্রচণ্ড তরজ মনুষ্যসমাজজের উপর 
প্রবল বেগে আঘাত করিয়াছিল। জগতে এমন 
কোনও সভ্যতা নাই যাহার উপর ইছা প্রভাব 
বিস্তার করে নাই। 


বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল; আর ছয় শতাব্দী যাইতে 
না যাইতে সে তাহার সর্বোচ্চ গৌরব-শিখরে আরোহণ করিল।-__ইহাই রহস্য । 


_ স্বামী বিবেকানন্দ 


শেষ কৌথ কাল-আবর্তনে ? 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভা চার্য 


মঞ্জুল বাঁতাসে আজি নববর্ষ নিয়ে এলো! বাণী, 
আনন্দের দোল! লাগে বনে বনে কুম্মে পল্লবে ; 
প্রাণের অঙ্গন-তলে বৈশাখের উদয়-উৎসবে, 
তোমারে প্রণাম করি ধ্যানে ধবি তব চিত্রখানি, 
পরমপুকুষ । মহাককণাব হে লীলাসুন্দর ! 

বিন্দুরে করেছ সিন্ধু পাষাণেরে প্রেমের নিঝ'ব । 
একটি আযুর পাত গেল ঝরে অনন্তপ্রবাহে, 
সন্ধ্যার কবরী-চ্যুত কুস্থমের সম । নব আশা- 
আকিঞ্চন লয়ে জাগে অন্তরের শত ভাব ভাষ। 
আশাবরী স্থুবে সুরে, স্তোত্র তব স্ুরধুনী গাহে 
ভবতারিণীর দিব্য আয়তনে উল্লাসে কল্লোলে, 
উষার আলোকে আজি স্মৃতি তব নববর্ষে দোলে ! 
হুর্গমের পথ বেয়ে চলিয়াছে তীর্ঘযাত্রীদল, 
মানস-বলাকাঁ-শ্রেণী উড়ে যায় নহাশূন্যমাবে, 
সীমা হোতে অসীমেব পানে। তুমি এসে! মোব কাছে, 
রাতুল চরণ তব ধুয়ে দেবো চেলে অশ্রজল । 
তোমার পরশে প্রভূ ! শুদ্ধ হোক চীনাংশুক মন, 
নিভৃতে নির্জনে বসি করি আজ তব আবাহন । 
ভাববিপ্লবের যুগে ঘুক্তিবাদী নিখিলজনেরে 

দিলে মহাঁভাব। নানারূপে বিচিত্র আধারভেদে 
দাও দেখা। পরম প্রেমের পুরে হৃদিমাল্য গেঁথে 
তোমারে পরাবে। প্রভূ! পদে তব সপিয়া মনেরে । 


সংখ্যাতীত প্রত্যুষের অত্যুদয় তব উদ্বোধনে, 
বর্ষ আসে বর্ষ যায়,_ শেষ কোথা কাল-আবর্তনে ? 


বুদ্ধের ধর্ম 


“দীপঙ্কর? 


চারিদিকে ছুঃখ-বেদনা ছাহাঁকার+ জরা-ব্যাধি 
শোক, হিংসা-ছ্বেষ-লোভ প্রত্যক্ষ করিয়া সিদ্ধার্থের 
কোমল প্রাণে ব্যথা! লাগিয়াছিল) দুঃখের নিবৃত্তির 
জন্ত তিনি ইহার কারণ-সন্ধানে ব্রতী হইয়াছিলেন। 
কঠোর তপন্তার পর যে জ্ঞান ও অযৃত তিনি লাভ 
করিয়াছিলেন এবং লোককল্যাণের জন্ত অকাতরে 
যাহ! বিতরণ করিয়৷ গিয়াছেন তাহাই সদ্ধর্ম বা 
বুদ্ধের ধর্ম। 

এই ধর্মের মূলকথা ছঃখবাদ। বুদ্ধ দেখিয়া- 
ছিলেন, জীবন ছুঃখমস্-_ জন্ম গ্রহণে দুঃখ, জীবন- 
ধারণে ছুঃখঃ অপ্রিয়ের মিলনে দুঃখ, প্রিয়ের বিরহে 
ছুখ। ছু:খকে অস্বীকার করিৰার উপায় নাই 
ছুঃখের জন্কা কাহারও উপর কোন অভিযোগ নিরর্৫থক। 
আমাদের যত কিছু দুঃখের পশ্চাতে রহিয়াছে 
আমাদেরই কৃতকর্ম। কিন্ত যত ছূঃখই থাক, যত 
ছুঃখই আন্ুক-_সমন্ত ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃতি 
সম্ভব। হতাশ হইবার কারণ নাই--আমর! 
নিজেদের কর্মদোষে বদ্ধ হই, আবার নিজেদের 
প্রচেষ্টাতেই মুক্ত হইতে পারি। নিজের শক্তির 
উপর বিশ্বাস রািয়া পুরুষকার-সহায়ে জীবনের 
পরম প্রেছঃ পরম কাম্য লাত করিতে পারি__ইহাই 
বুদ্ধের আশ্বাস। 

বুদ্ধ তাহার শিক্ষা চারিটি আর্ধ সত্যের মধ্যে 
প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম আর্ধ সত্য, দুঃখ আছে 
_দ্বিতীয় সত্যঃ হুঃের কারণ আছে-_তৃতীয়, 
ছুঃখের নিরোধ করা যায়ঃ এবং চতুর্থ আর্ধ সত্য-_ 
£থ নিরোধের উপায়। 

ুঃখন্বর্ূপ এই সংসারের কারণ নির্দেশ করিতে 
গেলে অন্তরের গভীরে প্রবেশ করিতে হয়| দ্বিতীয় 
আর্ধ সত্যে ১২টি কারণ বা ছবাদশ ( প্রতীত্য- 


সমুৎপার্ ) নিদানের উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ জর1- 
মরণ, জাতি, ভব, উপাদান, তৃষ্ণা (তন্হ1), 
বেদনা, স্পর্শ (ফস্সে! 9, ষড়ায়ভন ( পলায়তন ), 
নামরূপ, বিজ্ঞান (বিঞএগন ), সংস্কার (সঙ খার)। 
অবিদ্যা ( অবিজ্ঞ! )। 

জীবন আমাদের কত না প্রিয়! এই অত্যন্ত 
প্রিয় জীবনকে ধরিয়! রাখার সকল চেষ্ট! ব্যর্থ হয়ঃ 
যখন জরা ও মরণ তাহাকে গ্রাস করে। জরা-মরণই 
ভোগন্রথের প্রধান অন্তরায়। জীবনের প্রধান ছুঃখ। 

জাতি বা জন্মই (যে অবস্থায় ব্যক্তিভাবাপন্ন 
ঠৈতন্ত ক্রিয়াশীল থাকে ) অরা-মরণ বা জাগতিক 
£খসমুহের কাঁরণ। জন্মগ্রহণ করিতে হয় বলিয়াই 
মৃত্যুর কবলিত হইতে হয়-__ সেই জন্ত মরণের 
কারণ জন্ম। 

তাহা হইলে জন্মের কারণ কি? জন্মের 
কাঁরণ পুনর্জন্মের জন্য প্রথর ইচ্ছা বা ভব 
ভবের কারণ পাখিৰ জীবনের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ 
বা “উপার্দান”। উপাদানের কারণ “তৃষা 
ভোগ করিবার ইচ্ছ! ৰা লালসা । 

তৃষ্ণার উদ্ভব হয় কোথা হইতে? “বেদনা 
হইতে। দর্শন শ্রবণ আগ্রাণ আম্বাদ প্রতি 
ইন্দ্রিয় অগ্গুতবের নাম 'বেদনা”। ইন্দিয়ের সহিত 
বহির্বস্তর সংযোগকে বলা হয় (স্পর্শ এই *স্পশ? 
হইতেই বেদনার” উৎপত্তি। স্পশশের কারণ 
ষড়ায়তন-_অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্িয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
জিহ্বা, ত্বকৃ) ও অন্তঃকরণ। ফড়ায়তনের কারণ 
নীমরূপ। নামরূপের কারণ €বিজ্ঞান' অর্থাৎ প্রাণের 
স্পনন। 

সৎ অসৎ সম্বন্ধে ধারণা এবং বাক্য কর্ণ ও 
চিন্তাপ্রহুত্ত কর্মকলকে বল! হয় সংস্কার। গ্রাজন 
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সকাম কর্ম বা সসস্কারই “বিজ্ঞানের কাঁরণ। 
অবিস্কা হইতেই সংস্কারের উদ্ভব। জ্ঞানের অভাৰ 
ব|। আবি আমাদের বন্ধাবস্থার এবং এই ছুঃখ 
ক্রেপপূর্ণ সংদারগতির মুখ্য কারণ। অিস্থাগ্রস্ত 
অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন আমরা বারংবার জন্মমৃত্যুর 
কবলে পড়িয়! কতই না ভুগিতেছি । তাই অবিস্তা- 
নিবৃত্তির জন্থ বুদ্ধের সাদর আহ্বান £ 

“অভিচরেখ কলা।ণে পাপং চিত্র নিবারয়ে | 

দদ্ধং হি করতো পুঞ্৬৫ং পাপন্মিং রমতা মনো |" 
কে কোথায় আছঃ তোমরা সকলে কল্যাণকর্সের 
অন্য ছুটিয়া এস। শীঘ্র ধাবমান হও । অসৎকর্ম 
হইতে নিবৃত্ত হইয্া সতকর্সের অনুশীলন কর। যে 
কর্মের ফলে বন্ধন হইয়াছে তাহার বিপরীত কর্ম 
করিলেই বঞ্ধাবস্থ। হইতে মুক্তিলাভ হইবে। 
আলস্তের সঙ্গে পুণ্য কর্ম করিলে চিত্ত পাপেই রত 
থাকে, অতএব অনলসতাবে নিরন্তর সংকার্ধে 
জীবন অতিবাহিত কর। 

“নব্বপাপস্দ অকরণং কুমসূন উপসম্পদ|। 

সচিত্ত পরিফোদনং এতং বুদ্ধানুশালনং | 
সব পাপ হইতে বিরতি, পুণ্যকর্ম ও চিত্বশুদ্ধি__ 
ইহাই বৃদ্ধের অনুশাসন) বুন্ধবাণীতে হতাশার স্থুর 
নাই। নিজের পায়ের উপর দীডাইতে-__-নিজের 
শক্তিকে উদ,দ্ধ করিতে বুদ্ধের উপদেশ অপূর্ব । 

ছুঃখ-নিবৃত্তির উপাযস্বরূপ_-অতি কঠোর নয, 
অথচ সহজও নয়-মধ্যপন্থা অবল্বনীয়; ইছাই 
বুদ্ধোপদিষ্ট প্রপিদ্ধ অষ্ট'ক্গিক ছআর্ধমার্গ £ 

১ সম্যক্‌ দৃষ্টি ( সম্মা দিটুঠি ) 

২। সম্যক সঙ্কর । সন্মা সন্কল) 

৩। সম্যক্‌ বাক্‌ ( সম্মা বাচা), 

৪1 সম্যক্‌ বর্মাস্ত ( সম্ম! কশ্মন্ত ) 

৫ | সম্যক আজীব ( সম্ম আজীব ), 

৬। সমাক্‌ ব্যায়াম ( সন্মা ব্যায়াম ) 

৭1 সম্যক স্বতি ( সম্মা সতি ), 

৮। সম্যক সমাধি (সম্ম! সমাধি ), 


বুদ্ধের ধর্ম 


১৮৩ 


ষে দৃষ্টি বা জ্ঞানবিচার সহায়ে দুঃখ, ছুঃখের 
উৎপত্তি, ছুঃখের নিরোধ ও তাহার উপায় এই 
চতুরার্ধ সত্য সম্বন্ধে ধারণা হয় তাহাই সম্যক্‌ দৃষ্টি বা 
সদৃষ্টি। প্রকৃত দৃষ্টির অভাবই সকল বিভেদ, 
সংঘাত ও অনৈক্যের মূলে। যেখানে সত্য দৃষ্টি 
প্রকাশিত, সেখানে জীবন ও জগতের মিথ্যা দৃষ্টি 
থাকিতে পারে না। 

সম্যক্‌ দৃষ্টি বা জ্ঞান বিফল হইয়া যার, যদি 
জীবনের বন্ধুর পথ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত না 
হয়। সেই জন্ত প্রয়োজন সম্ক্‌ সঙ্কল্প। শুধু 
বিচার করিলে কী হইবে ?--চাই দৃঢ সঙ্কল্প। সং 
সঙ্কলল মনে আনিয়! দেয় ছুর্ঘয় সাহস। “মার'-রূপী 
প্রলোভন ব! পাপপুরুষ নিরম্তর আমাদের প্রলুন্ধ 
করিয়া বিপথে টানিতেছে। সন্দেহ ভয় নৈরান্তে 
চিন্ত ব্যাকুল হইতেছে, মৃত্যু সর্বদা আধুকে গ্রাস 
করিতে উন্ুধ। দু সৎসঙ্কল্প ব্যতীত ইহাদের 
সম্মুবীন হইতে পারা যায় ন।। কামনাশৃন্ধতা, 
অবিদ্বেষ, অহিংসা প্রভৃতি সংস্কল্ের নাম সমাক্‌ 
সঙ্কল্ন। এট অহিংস ও অবিত্যে বৌদ্ধধর্মের 
প্রাণস্বরূপ। এই প্রসগে স্মরণীয় বুদ্ধ-উচ্চারিত 
শাস্তির ললিত বাণী £ 

'অকৃকোধেন জিনে কোঁধং অসাধুং সাধুন! জিনে । 

জিনে বদারিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং & 
ক্রোধকে অক্রোধ ছারা, অসাধুকে সাধুত্ব দ্বার! 
কূপণকে দানের দ্বারা এবং মিথ্যাকে সত্য দ্বার! জয় 
করিতে হইবে। 

দৃঢ় সন্বল্প কণ্ঠে ধ্বনিত করে সুন্দর ভাষা 
_সম্ম! বাচা বাঁ সদ্বাক্য। সংসক্কল্পের প্রকাশ 
সত্বাক্যে। সম্যক বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে পরনিন।, 
মিথ্যা-কথন; প্রগল্ভতা চিন্তাকে কলুধিত করিতে 
পারিবে না। সম্যক বাক্‌ অর্থে সত্য ও প্রিষ্ব 
ৰাক্য বলা এবং অসত্য পরুষ পিশুন ও প্রলাপ- 
বাক্য পরিহার । 

কর্ম বিনা সন্কল্ল বা বাক্য যেন ফলহীন বৃক্ষ। 


১৮৪ 


সেই জন্ত সংসঙ্কল্প ও সহ্াক্যের সার্থক রূপায়ণে 
প্রয়োজন কর্মের । সম্যক্‌-কর্মাস্ত হইতে পারিলেই 
নব নব কর্মধারায় জীবন ও জগৎ মুনগরতর ও 
সুখকর হুইষ1 উঠিবেঃ। চিন্ত নির্ল এবং সাধন! 
সাফল্যমগ্ডিত হইবে। প্রাণবিনাশ না করা, 
অদত্ব বস্ত না গ্রহণ করা, কাঁমভোগ হইতে বিরত 
থাকা--এইগুলি সম্যক কর্ম। সৎকর্ম জীবজগতে 
হিংসার স্থানে স্থাপন করিবে করুণা, ছন্দের পরিবর্তে 
আনয়ন করিবে মৈত্রী আর ঘেধের স্থানে বসাইবে 
প্রেম । 

*ন ছি বেরেন বেরানি সম্মস্তীধ কুদগাচনং। 

অবেয়েন চ সন্স্তি এস ধণ্মো সনভ্ঞনে |” 
দ্বণার হ্বার। কখনও ত্বণার লোপ হুম নাঃ প্রেমের 
দ্বারাই বিদ্বেষ হয় শমিত-_বৈর হয় পরাঙ্গিত। 
ইহাই সনাতন ধর্ম। 

জীবিকার সংস্থান জীবজগতের একটি বিশেষ 
নিঃম। মানুষ খাগ্ের জন্ত কত অপছুপার 
অব্লগ্থন করিয়া থাকে। নিষিদ্ধ কর্মের ছার! 
জীবন-ধারণ করিলে চিত্তে কলুষ-তাব আসে। 
তাই বুদ্ধের অন্থশাসন, আদর্শের অনুকুল কর্মের দারা 
জীবিকা অর্জন-_সম্মা আজীব। সম্যক আজীব 
অর্থে অন্তায় উপায়ে উপার্জন না! করিয়। স্যাক্- 
সঙ্গত ভাবে উপার্জনের দ্বার সহজ সরল অনাড়ম্বর 
জীবন যাঁপন। 

চিত সদ] চঞ্চল। অশাস্ত অশ্ব বা মদমত্ত 
মাতঙ্গের মত মন সদাই বিদ্রোহ করে, বাধা মানিতে 
চাঁয় না। মনের বিক্ষিণ্ড বাসনাসমুহ মানুষকে 
বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যত্রষ্ট করে। মনকে বশীভূত করিবার 
জন্ভ আবগ্তক সম্মা ব্যাক়্াম। ব্যায়াম অর্থ-_চেষ্ট! বা 
শ্রম। সম্যক্‌ ব্যায়াম-_-সৎ চেষ্টা। সম্যক্‌ প্রচেষ্ট 
মনকে অসৎ চিন্তা হইতে মুক্ত রাখিয়া তাহাকে 
সবল উচ্চ চিন্তার অধিকারী করিয়া তুলে ও পুর্ণতার 
দিকে আগাইয়! দেয়। ম্বভাবতঃ নিয়াভিমুখী 
মানব-মনে স্বই অসৎ ভাবের উদয্ধ হয়ঃ অস্ৎ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_€র্থ সংখ্যা 


কর্মে স্পৃহা জাগে--মনকে সদা জাগ্রত রাখিবার 
জন, অন্তরে ধর্মভাব স্থায়ী করিবার জন্ক সম্যক 
ব্যায়ামের অনুশাসন । 

ইহার পরে আবশ্তক সম্যক্‌ শ্বতি। শারীরিক 
মান্সিক-সর্ব বিষয়ে স্থৃতি জাগ্রত রাখার নাম 
সংস্ৃতি। মনে প্লথভাব আসিলেই বাসনার তরঙ্গ 
থেলিতে থাকিবে-_কিন্বু “সম্মা সতি'র অনুশীলনে 
মনকে পাপপুণ্যের চিন্তা হইতে মুক্ত রাখিতে 
পারিলে কোন ভয়ই থাকে না। 

তত়শূন্য চিত্তই লাভ করে 'সম্মা সমাধি'__ 
জট্টাজিক মার্গের শেষ সোপান। সমাক্‌ সমাধির 
জন্ত সাধককে পর পর চারটি রূপ-মুলক ধ্যানের 
অভ্যাস করিতে হয়। 

বিতর্ক ও বিচারের দ্বার! ধ'রে ধীরে সাধক-চিত্ত 
সত্যের সন্ধান পাইতে থাকে। ইহাই ধ্যানের 
প্রথম সোপান__ধেখানে আছে নির্জনতামূলক ও 
অসল্গ ভ্রনিত আনন্দ_“মুদিতা” ভাবন! । 

বিতর্ক ৪ বিচারের রাজ্য অতিক্রম করিয়! 
প্রীতি-স্ুখপূর্ণ ভাবে দ্বিতীয় ধ্যান_ প্রীতির অতীত 
অবস্থায় উপেক্ষা” অবলম্বনে স্বৃতিমান্‌ ও সপ্প্রন্ত 
হইয়া তৃতীয় ধ্যান__ইহার পরে সুখছুঃখকে অতিক্রম 
করিয়া! চতুর্থ ধ্যান। বৌদ্ধশাস্ে ধ্যানাবস্থায় মৈত্রী- 


সাধনার কথা আছে। “মৈত্রী” ভাবনার স্বরূপ £ 
“মাতা বধ! নিষং পুত্বং আযুদ| একপুত্তননুরকৃথে। 
এবংপি সব্বনৃতেষু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং ॥" 


শ্গেহময়ী ম! যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবনের 
বিনিময়ে রক্ষা করেন, সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি 
হৃদয়ে অপরিমিত ভালবাস পোষণ করিতে হইৰে। 
বিশ্বের সকল প্রাণীর উপর প্রীতির ভাবই বিশ্বমৈরী। 
উধ্বে” নিয়ে চতুর্দিকে সমগ্র বিশ্বের প্রতি ৰাধাহীন 
অপরিমেয় এই “করুণাঁভাব। আরও £ 

“যদ! মস পরেসং চ তুল্ামেব হথং প্রিরম্‌। 

তদাত্মনঃ কে। বিশেষে! যেনা ব্রৈব হুখোপ্তমঃ ॥* 


আমার নিকট সুখ যেমন প্রিয় অন্তের দুখ 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


তাহার কাছে তেমনি পপ্রিয়। অতএব অন্ত হইতে 
আমার পার্থক্য কোথায় ? কেন আমি কেবল 
নিজের সুখের জন্ত চেষ্টা করিব? সত্যই অতুলনীয় 
এই ভাব-_এই সাধনা? 

মুদ্দিতা উপেক্ষা মৈত্রী ও করুণা-ভাঁবনা বৌদ্ধ- 
ধর্মের সাধনশ্পন্থায় বিশিষ্ট গ্বান অধিকার করিয়া 
আছে। 

এইবার পাঁচটি অরূপ ধ্যানের প্রসঙ্গ আসে। 
এইগুলি__পৃর্বোন্ত রূপ-মুলক ধ্যান অপেক্ষা উচ্চতর | 
সাধক যথাক্রমে অনন্ত আকাঁশ/, “অনপ্ত বিজ্ঞান” এবং 
“অন্ত শৃন্কের! জ্ঞানলাভ করিয়া সেই সেই আয়তনে 
বিহার করেন। সর্বশেষ অরূপ প্যানে সর্বাবস্থাতেই 
তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন। 


বৌদ্ধ শাস্্ামোদিত এই সকল সাধন-প্রণালী 
যথাযথভাবে অমঠিত হইলে নির্বাণ লাভ হয়। 
নির্বাণের অর্থ_-সংস।র-বাসনার নির্বাণ, ব্যবহারিক 
সত্ত। ও উপাঁধির নির্যাণ। দুঃখ-নিবৃত্তির পর যে 
অনস্থ! হয় তাহাই নিবাণ_-তখন অনিত্য সংসারের 
দব কিছু হইতেই নিবৃত্তি। নির্বাণই-_নিত্যাবস্থা, 
পরমাবস্থা। ধিনি স্থথে দুঃখে, নিন্দাস্তরতিতে, আসক্তি- 
বিরাগে_সকল অবস্থায় সমভাবাপন্ন, তাঁহার তৃষ্ণ 
রাগ ছেষ মোহ-_সব ক্ষয় হইয়া] যায। এই নির্বাণপ্রাপ্ত 
পুরুষের শান্তি ও সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ হইয় থাকে। 
ইহাই বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্য। 


হুঃখের পারে 


১৮৫ 


জ্ঞানলাভ ও তৃষ্ণা-ক্ষয় মন্বন্ধে বুদ্ধের সুপ্রসি্ধ 
উক্তি স্মরণীয় ২__ 

'অনেকজাতি সংসারং সন্ধাবিস্দং অনিরিবিনং। 

গহকারকং গবেস্ে। দ্ুকৃথা জাতি পুনপগুনং | 

গ্রহকারক দিটঠোসি পুন গেহং ন কাহদি। 

ভগ! তে ফান্ুক! সব গহকুটং বিসংখিতং 

বিসংখারগতং চিত্ং তন্হানং থয়মজ বগ। &+ 
গৃহকারক ( শরীয়রূপ গৃহের নির্সাতা ) কে খুঁজি! 
খু'জিয়! বার বার এই সংসারে জন্মলাভ করিলাম। 
ছুখকর এই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ । হে গৃহকাঁরক, 
এইবার আমি তোমাকে ধরিয! ফেলিযাছি--আর 
তুমি গৃহ-নির্নাণ করিতে পারিবে না, গৃহে সকল 
পঞ্জরাস্থি ভাডিয়া গিয়াছে, গৃহকূট ধ্বংসপ্রাপ্ত। 
আমার চিত্ত বিগতসংস্কার হইয়াছে-_আর কামনার 
মোকঘোঁবে বাঁধ পড়িৰে ন7া। আমার সকল তৃষ্ণ 
ক্ষয়প্রাপ্ত। 

মানবপ্রেমিক বুদ্ধের ত্যাগ তপস্ত! সাধন! ও 
গিদ্ধির সমুদয় ফল 'বহুজনহিতায় বভুজনন্বখায় 
লৌকাম্ুকম্পায়' নিগেজিত ছিল। তাই তাহার 
ক হইতে দিগণদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া নির্গত 
হইয়াছিল £ অনন্ত আকাশে যত জীবলোক আছে 
যতদিন সেই সব জীব মুক্তিলাভ না করে 
ততদিন আমি তাহাদের সেবা! করিব। 

*এবমা কাশশিষ্টন্ত সন্বধাতোরনেকধ]। 
ভবেয়মুপদীব্যোহং যাবৎ সর্বে ন নিবৃতাঃ।" 


খের পারে 
জ্রীযোগীন্দ্রনাথ মজুম্দার 


ছুঃখের তরে বিধাতারে শুধু 

মিছে ছষিও না নিত্য; 
দোষ তার নয়, হয়তো! হয়েছে 

তোমারি মলিন চিত্ত। 


ছুংখ-পারের দ্বার খোল! আছে 

সকলের তরে সতত; 
সেই পারে শুধু প্রবেশ করিতে 

বত্বু করে যে নিয়ত। 


বুদ্ধবাণী 
শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তা, কাব্যস্রী 


(১) 
চিত্ত 


চিত্ত যাহার মুক্ত বাসন হতে__ 
নাহি হয় চঞ্চল, 
পাঁপ ও পুণ্য করে সে অতিক্রম, 
হয় চির নির্যল ! 
প্রশান্তি আর আনন্দ-রসে ডুবে 
রূছে সে সকল ক্ষণ, 
দুঃখ ভূলিয়! করে এ ভুবন মাঝে 
নির্ভয়ে বিচরণ । 
চিত্ত যধন বিপথের পানে ধায়ঃ 
হয় সে অতীব তুর, 
শত্ুর চেয়ে হয় সে ভীষণতর-_ 
নির্দম নিঠুর! 


(২) 

নির্বাণ 
যে প্রদীপ নিভে যায়, তৈল যায় নিঃশেষে ফুরায়ে। 
আলোকের ছটা তার ₹য় লীন, আর নাহি জলে! 
গৃভীর শাস্তির মাঝে আপনারে দেয় সে ডূবায়েঃ 
অন্তিত্ব গাকে না তার কোন দ্বিকে আকাশে ভূতলে! 
সেইরূপ এ ভুবনে যে পুণ্যাত্ব লভেছে নির্বাণ, 
নাছি থাকে অস্তিত্বের কোন ঠাই-_-এক্টু স্পন্দন । 
কেশ তার ধরণীতে ধীরে ধীরে হয় ক্ষীয়মাণ, 
পরম-শাস্তির মাঝে ভূৰে যায় তীহার পরাণ | 


্ আহাকবি অখধে।ষ রচিত কাবাংশের ভ।বানুবাদ। 


বৌদ্ধধর্ম সাধনতত্ত 
শ্রীরামমোহন চক্রবর্তী এমএ, বিদ্যাবিনোদ 


ভগবান্‌ তথাগত রাজগৃকের বেণুবন বিহারে 
অবস্থানকালে একদা তঁহার ধর্মের সাধনমার্গ সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেনঃ_- 
বাচানুরক্খী মনসা হুসংবুতে 
কাযেন 5 ভাবুমলং ন করিরা, 
এতে তয়ো কল্মলথে বিদৌধয়ে 
আরাধয়ে মগগমিসিপপবেদিতং | (ধশ্বপদ, ২৮১) 
বাক্যে সত্যম রক্ষা করিবে, মনে সংযত থাকিবে 
এবং কারঘারা অকুশল কর্ম করিবে না। এই ব্রিৰিধ 
কর্পপথকে বিশুদ্ধ রাখিবে। এইরূপে খধিগণ 
প্রদ্দশিষ্ত মার্গে বিচরণ করিৰে। 
বাকা, দেহ ও মন--এই তিনটি কর্মপথের 
সম্যক্‌ পরিশুদ্ধি সম্পাদিত হইলে ছুঃখের আত্যস্তিক 


নিবৃত্তি বা নির্বাণ লাভ হয়_ইছাই বুদ্ধদেশিত ধর্মের 
সারতত্ব। এই তিনটি কর্মপথের বিশুদ্ধিবিধানার্থ 
তিনি যে সাধনার সুবিম্ুতন্ত সোপান পরম্পরা প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহা! প্জআর্ধ অষ্টািক মার্গ” নামে 
অভিঠিত। বুদ্ধদেব বঙ্গিয়াছেন,_-“মগ্গান্ট্ঠজিকো! 
সেটঠো” নিবাগগামী বতগুলি পথ রহিয়াছে 
তন্মধ্যে অষ্টাজিক মার্গই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

এসো ব মগ.গে! নথপ্ঞে। দস্লনস্দ বিহুদ্ধিযা, 

এতং হি তুষ্হে পটিপজ্জধ মারস্+দতং পমোহনং। (প্র ২৭৪) 
দর্শন-বিশু্ধির পন্য এই অষ্টা্জিক মার্গই একমাত্র 
পথ, অন্ত পথ নাই। তোমর! এই মার্গই অৰলগ্বন 
কর) ইহাই মার (পাপের অধিদেব্তা)কে যুছ্ছিত 
অর্থাৎ পরাভূত করিবার প্রকষ্ট উপায়। 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


সর্বশ্রে্ঠ বলিয়! এই মার্গকে “বধ” বলা হয়? 
অথব] নির্বাণকামী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কতৃক নিষেবিত 
বলিয়াও ইছার নাম “আধ”। আচার্ধ বুদ্ধঘোষ 
বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থে (বিশ্দ্ধিগ গো ) আখ শবের 
উভয় প্রকার নির্বচনই নির্দশ করিয়াছেন। 

ভগবান্‌ তথাগত কতৃ ক উপদিষ্ট অষ্টাঙ্গ দাধন- 
মার্গ প্রচ্তা, শীল ও সমাধি বা চিত্--এই তিনটি 
বর্গ বা স্বন্ধে বিভক্ত । সম্যক সংক প্রজ্ঞা 
হ্বন্ধের অন্ততূক্তি ; সম্যক্‌ বাক্‌ৎ সমাক্‌ কর্মাস্ত ও 
সম্যক্‌ আজীব 'শীল' স্কন্ধ এবং সমাক্‌ ব্যায়াম, সমাক্‌ 
স্বতি ও সমাক্‌ সমাধি “চিন্ত' (বা “সমাধি” ) স্কন্কের 
অন্তর্গত। 

£প্রজ্ঞ।” স্বন্ধের সাধনা দ্বারা সাধককে জাগতিক 
বিষয়ের প্রতি লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করিয়া 
নিত্যানিত্য কূশল অকুশল বিচারপৃধক সনাদৃহিভঙ্গী 
গ্রহণ করিতে হয়__ইহারই লাম “সমাক্নৃ্ি” ( সম্মা 
দিঠি)। তৎপর অনিতা ও অকুশলকে বর্জনকরত 
নিত্য ও কুশলকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সু 
সংকল্প গ্রহণ করিতে হয়_ইহাই'সম্যক সংকল্প 


( সম্মা সউ কল্পে! )। 

শুধু বিচার বা সংকল্প করিলেই হইল না, 
সাধককে তদন্ুযায়ী ভীননধাপন করিতে হইবে, 
বিচারকে আচারে পরিণত করিতে হইবে, 
ইহাই 'শীল্বন্ধের সাধনা । মিথ্যা কঠোর ও 
অনর্থক বাক্য পরিত্যাগ করিয়! সর্বদা সত্য প্রিয় 
ও সার্থক বাক্যপ্রয়োগ করিতে হইবে” ইনার নাষ 
সম্যক বাঁক” (লম্ম! বাচা) । প্রাণিহিংসাদি 
অশুভ কর্মত্যাগ ও সতত কুশল কর্মের অনুষ্ঠান, 
ইছাই *সম্যক্‌ কর্মান্ত' (সম্মা কম্মস্তো) নামে 
অভিছিত। কাঁহাকেও প্রতারণ! ন/ করিয়া সাধু 
উপায়ে জীবিকার্জন করার নাম 'সমাক্‌ আজীব” 
( সম্মা আজীবে! )। সমাক্‌ বাক্‌, সঙগাক্‌ কর্মান্ত ও 
সম্যক আজীব--এই তিনটি শীলম্কন্থের সাধন! হার 
মাধকের বাক্য ও মেহ-পল্লিগুদ্ধি সংলাধিত হুয়। 


বৌদ্ধধর্মে সাধন 


৯৮৭ 


তৎপর “চিত বা সমাধি'স্বন্ধের অর্থাৎ চিত্তদর্পণ 
মার্জনের সাধন! আরম্ভ হয়। এই সাধনার তিনটি 
অঙ্জ যথা সম্যক্‌ ব্যায়াম, সম্যক্‌ স্বতি ও সমাকৃ 
সমাধি। সর্বদা অকুশল বিষয়ে চেষ্টা পরিহার করিয়! 
কুশল বিষয়ে দৃঢ় প্রচেষ্টা_-ইহার নাম “সম্যক্‌ 
ব্যারাম' ( সম্ম ব্যায়ামো )। বহিমুবীন দৃষ্টিকে 
অন্তমু্থীন করিয়া দেহ ও মনের ম্বরূপ অবস্থা চিন্তা] 
ও পর্যবেক্ষণ করার যে সাধনা তাগাই “সমাক্‌ স্বৃতি” 
(সম্মা সতি) নামে অভিহিত। তৎপর “সম্যক 
সমাধি” (সম্মা সমাধি) বা ধ্যানযোগের সাধন! 
আরম্ত হয়। সকল কামনা বাসনা এবং পাপ হইতে 
বিচ্ছিন্র হইয়া সাধককে ক্রমশঃ ধ্যানের উচ্চ হইতে 
উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতে হয়। ধ্যানের 
নয়টি স্তর । নবম ধ্যানে অধ্ধর় সাধকই নিহাণের 
সাক্ষাৎকার ( সচ্ছিকিরিয়া ) লাভে সমর্থ হন এবং 
এ অবস্থাতেই সাধকের অন্তরে বোধির দ্িধা আলোক 
প্রকাশিত হয় এবং অবিস্তার (অধিক ) অন্ককার 
চিরভরে নিরাকৃত হইথা যায়। নিধাণ প্রপ্ত অর্হং 
সম্বন্ধে, বুগ্ধদের বলিয়াছেন, 


ছন্দরাগবিরণ্তে। সো ভিকৃধু পঞঞো'নগ ইধ, 
অজ ঝগ! অঞতং সম্তং নিববানপদসচ্চ ৪২1 (হৃতুলিপাঁজ, ২৯৪) 


তৃষ্ণা ও আসক্তি বিবর্জিত প্রন্ঞাবান্‌ ভিক্ষু এই 
জগতেই অক্ষয় নির্বাণের অমৃত শাস্তি প্রাণ ন। 

পৃর্বোজ শীলম্বন্ধের সাধনার সহিত ( সমাধি বা) 
চিত্স্বন্কের সাধনায় কিরূপ সম্পর্ক, নিবাণের পথে 
ইহারা সাধককে কিভাবে কততুর খগ্রলর করিয়া 
দেয় তাহা “মিলিন্দগ্রশ্নণ (মিলিনা পঞ তো) গ্রন্থে 
তিক্ষু নাগসেন শিশ্ত যৰনরাঞজ মিলিনাকে 
(74599046£) একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত সাহায্যে 
এই ভাবে বুঝাইয়াছেন,_ 

শ্যখ! মহারাজ নগরবডউকী। নগরং মাপেড়কঝামে প$মং 
নগরট্ঠানং সোঠাপেত্া! খাণুকণ্টকং জপকড্‌ঢাপেত্বা ভূষিং 
সমং কাহাপেত্বা ততো! ক্পর্ভাগে বীখিচত ক-সিভবাটকাদি 
পরিচ্ছেদেন বিভজিত্ব। নগরং মাপোতি, এবদেব খো মহারাজ 
ধেগাধচরো! সীলং নিস্বায় লীলে পতিটঠায় পঞচিজ্রিয়াশি 


২৮৮ 


ভাবেতি সদ্ধিন্তিয়ং বিরিগিল্িদং, সতিন্রিয়ং, সমাধিক্রিয়ং 
পঞ্িঞন্দিক্ত তি” (মিলি পঞহো ) 

_ অরণ্য কাটিয়া নগর পত্তন করিতে হইবে। 
প্রথমতঃ নগরবধ কী (ই্রিনিয়ার) বৃক্ষা্দি কর্তন 
করিয়া স্থানটি পরিফার করেন, তৎপর স্থাণু কণ্টকাদি 
উৎপাটন করিয জমিকে সমতল করিয়া প্রস্তত 
করেন। এই সকল কাধ শেষ হইয়া গেলে নক্সা 
অঙ্গ্যায়ী বীথি, চতুক্ষ, রাজপ্রাসাদ, নাগরিকদের 
বাসভবন ইত্যাদি নির্মাণ কার্থ আরম্ভ হয়। শীল- 
স্কন্ধের সাধনা হইল চিত্তের বন্ভূমিকে পরিদ্কৃত 
করিয়া তাহাকে বোধিচিত্তবূপ নগর নির্মাণের 
উপযুক্ত করিয়া তোলা শীলঙ্কন্ধের সাধনা খারা পরিক্কৃত 
ভূমির উপর সমাধি বা চিত্তস্ন্ধের সাধন! অবলম্থনে 
বোধিচিত্তরূপ নগর নির্মাণ করিতে হইবে। 

সমাধি ব! চিতস্কন্ধের সাধনার এথম কথাই হইল, 
বহিনুবীন চঞ্চল চিন্তকে বশীষ্কৃত করিয়া অন্তমুথীন, 
একা গ্র, স্থির ও প্রশান্ত করা। বুদ্ধদেব এই মম্বন্ধে 
উপদেশ দিয়াছেন, 
কলনং চপলং চিত্তং দুরত্ব" দুল্পিঝারয়ং, 
উজ্তুং বরোতি মেধূনী উদ্নকরোৰ তেজনং। ( ধম্মপদ, ৬৩) 
যেমন তাঁর নির্ম'ণকারী তীরকে সোজ! করিয়া! গ্রস্তত 
করে, তেমনি বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি স্পনানশীল, চপল, 
দুরক্ষণীয় ও দছুনিবার্ধ চিন্তকে সৰল করেন অর্থাৎ 
নিজ্জবশে আনন করেন। 

চঞ্চল ও অবশীভূত চিত্ত যেমন পরম শত্রর স্তায় 
সর্বনাশ ঘটায়, তেমনি সংযত ও বশীভূত চিত্ত পরম 
মিত্রের স্থায় ছিতসাধন করিয়া থাকে; 

দিলে! দিসং যং তং কয়িরা বেরী বা পন বেরিনং, 

মিচ্ছাপগিহিতং চিত্তং প।পিয়োনং ততো করে। (ই -৪১) 
একজন ফ্োষকারী ব্যক্তি অপরের, কিংবা একজন 
শত্রু অপর শত্রর যতট! ক্ষতি করিতে পারে, বিপথ- 
গামী চিত্ত মনুষ্তের তদ্দপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়া 
থাকে। আবার, 

ন তং মাতা পিত। করিরা অঞ.ঞ বাপি চ ঞাতকা, 

সম্মাপণিহিতং চিত্বং সেহ্যদো। নং ততো। করে। (উ-*৬) 


উদ্বোধন 


[ ₹৯তম ব্য--৪র্থ সংখ্যা 


সম্যক্‌ নিয়ন্ত্রিত চিত্ত মন্ুষ্যের যেমন উপকার করে, 
মাতাপিতা বাঁ অন্ত কোন আত্মীয়ই তেমন করিতে 
পারে ন!। বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট 'মাক্‌ ব্যায়াম” 
অভ্যাস-যোগেরই সাধনা, আর 'সম্যক স্তৃতি। 
হইতেছে ব্রোগ্যের সাধন! । বুদ্ধদেব স্বয়ং তাহার 
সাঁধক-জীবনে কি প্রকারে "সম্যক্‌ ব্যাম্বামের” সাধন! 
করিয়াছিলেন, অগ্রিবেশ নামক জনৈক ভিক্ষুর নিকট 
তাহা এই ভাৰে প্রকাশ করিয়াছেন ;-- 

দস্তে দস্তে সংলগ্ন করিয়া তালুতে জিহ্বা সংশ্লিষ্ট 
করিয়া এমন ভাবে বলের সহিত চিত্তকে নিখ্রং 
করিতাম যে, আমার শরীর হইতে ঘর্স বিগলিত 
হইত। ( মজ কিম নিকায়) মহাসচ্চক সুত্ত) 

মম্যক্‌ ব্যায়ামের সাধনাতে সাধককে সকল বৰাঁধা- 
বিদ্ব অতিক্রম করিয়া দু বীর্ধ কারে লক্ষ্যাঁভি- 
মুখে অগ্রসর হইতে হয়। আলস্ত, অবসাদ, হীনমন্ততা 
সর্বতোভাবে পরিবর্জন করিতে হয 1 বোঁধিচধাবতার 
গ্রন্থে আচ' শাস্তিদেৰ ইহাকেই “বী্ধপারমিতা' সাধনা 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'বীর্ধ কাহাকে বলে? 

কিং বীর্ধং কুশলোৎসাহস্তব্বিপক্ষঃ ক উচাতে। 


আলম্তং কুৎদিতাসক্তিবিধাদাজআবমগ্ঠত| ॥ 
( বোধিচর্াবতাঁর--৭।২) 


বীর্ধ কি? কুশল বিষয়ে উৎসাহ। বীর্ধের গ্রতি- 
বন্ধক কি? আলম্তঃ কুৎসিত বিষয়ে আসক্তি, 
বিষাদ এবং আত্মাবমানন| । 

সাধক কোন কিছুতেই মনকে দূর্বল হইতে 
দিবেন না। মন ছ্বল হইয়া গেলে সামান্ বাঁধা- 
বিন্ও তাহাকে পরাভূত করিবে । 

সৃতং দুত্হমাসাদ্ক কাকোহপি গকড়ায়তে । 

আপদাবাধত্হল্লাশি মনে! মে বদি ছুর্বলম্‌ ॥ ( উ--11২) 
আমার মন যদি ছুধল হয় তবে সামান্ত আপদও 
আক্রমণ করে, যেমন সত ঢেড়া সাপকে পাইয়া 
কাকও গরুড়ের মত বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে। 

নির্বাণের লাধককে দিগ্িজয়ী বীরের সাহসি- 
কত! ও আত্মগ্রত্যরর অবলম্বন করিয়া সাধন-সময়ে 
অবতীর্ণ হইতে হইবে । তাহাকে অন্তরে এই আত্ম- 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ) 


প্রত্যয়ের বন্ধি উদ্দীপিত করিতে হইবে যে, আমি 
জিন (বুদ্ধ )-সিংহম্থত, আমিই সকলকে জর করিব, 
আমাকে প্রতিহত করিতে পারে এমন কে আছে? 


ময় হি সর্বং জেতবামছং জেয়ে। ন কম্ঠচিৎ। 
মধসৈষ মানো বোকো! জিননংহনুতোহাহম্‌ & (৭৪৫) 


'আঁমীকেই সমস্ত জয় করিতে হইবে, আমি কাহারও 
দ্বারা জিত হইব না”_এই সম্মান আমাকে বহন 
করিতেই হইবে-কারণ আমি যে সর্ধজয়ী বুদ্ধরূপ 
সিংহের সস্তান। 

এই ভীষণ সাঁধনসমরে সাঁধককে বিশ্ষে 
নাধধানতা সহকারে কামক্রোধাদি রিপুর আক্রমণ 
হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে এবং সুযোগ বুঝিয়া 
প্রতিপক্ষকে আঘাত হানিয়! নিপাত করিতে হইবে। 


ক্রেশ-প্রহারান্‌ স*রক্ষেৎ ক্লেশাংশ্চ প্রহরেদ্‌ দৃচষ্‌। 
খলাধুদ্ধধিবাপন্নঃ শিক্ষিতেনরিণ। সহ ॥ (৭৬৭) 


সুশিক্ষিত শক্রর সহিত খডীধুদ্ধে প্রবৃত্ত যোদ্ধার 
সায় 'র্েশে'র প্রহার হইতে আত্মরক্ষা করিবে এবং 


বলরাম-মন্দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ 


১৮ 


ক্লেশ সমূহকে দৃঢ় প্রহার করিবে। “রেশ সাধন 
পথের কণ্টক ) ইহা পঞ্চবিধ যথা-_-অবিভ্া, অশ্মিতাঃ 
রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। 

আচার্ধ শাস্তিদেব নির্বাণের সাধককে এই বলিয়া 
উদ্দীপিত করিতেছেন যে, বুদ্ধদেব গ্রত্তি শ্রুতি 
দিয়াছেন যে কেহ আর্ধ অষ্টাজিক মার্সের সাধনা 
গ্রহণ করিৰে সে নিশ্চয়ই বোধিপ্রাপ্ড হইবে! 
তাহার কথা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না, অতএব 
অবসাদ পরিত্যাগ করিয়! অগ্রসর হও। 

নৈবাবসাদঃ কর্তহাঃ কুতো মে বোধিরিতাতং। 

যস্মাৎ তখাগত্তঃ সত্যাং সত্যাবাদীদমুক্তবান্। (8-_৭১৭) 
“আমার কিন্ধপে বোধিলীভ হইবে, এইরূপ চিন্তা 
করিয়া অবসন্ন হওয়া কখনও উচিত নহে। তথাগত 
সত্যবাদী, তিনি যখন বলিয়াছেন__আর্ধ অষ্টার্জিক 
মার্গের সাধনা দ্বারা বোধিলাভ হয়, তখন অবশ্তই 
তাহা লাভ করা যাইবে। 


বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
[ পূর্বাহববৃত্ধি ] 
স্বামী গম্ভীরানন্দ 


এবারে আমর! কথামৃত প্রথম ভাগে (২২৩ 
২৩৪ পৃঃ) উল্লিখিত ১৮৮৫ খুষ্টাব্ধের ১১ই মার্চের 
ঘটনার অনুসরণ করিব। এ দিন আন্দাক্র বেলা 
দশটার সময় দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়া শ্ররামকৃষণ 
বলরাম-মন্দিরে প্রসাদ পাইয়াছিলেন, আহাগান্তে 
বৈঠকথানায় বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় 
বিষ্তালয়ের অবসরকাঁলে মাষ্টার মহাশয় খ্বিগ্রহরে 
সেখানে উপস্থিত চইয়া৷ দেখিলেন, অল্পবযুস্ক ভক্তের! 
তাহার চারিদিকে ঘিরিয়৷ রহিয়াছেন। মাষ্টার 
মহাশয়কে দেয়া! প্রারামকু্ণ বলিয়াছিলেন, “হ্যাগা, 
এট! আমার কর্দিন ধরে হচ্ছে কেন বল দেখি_- 
ধাতুল্স কোন জিনিসে হাত দেবার যো নাই।” কিছু 
পরে মাস্টার বিষ্ভালয়ে চলিয়া গেলেন। 


বিকালে পুনর্বার আসিয়া! তিনি দেখেন ঠাকুর 
পূর্ববং বৈঠকথানায় বসিয়া আছেন- পার্খে 
রহিয়াছেন শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোঁষ, স্রেন্ত্র মিত্র 
বলরাম, লাটু, চুনিলাল প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ। শ্রীযুক্ত 
নরেন্ত্রনাথের ধর্মভাৰ ও তৎকালীন সাংসারিক 
ছরবস্থা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচন! হইল । অতঃপর 
ঠাকুর গান শুনিতে চাহিলে শ্রীবুক্ত তারাপদ 
গাহিলেন, “কেশব কুরু করুণা দীনে কুপ্জ- 
কানন-চারী।” 

পাত্তিত্য সন্থন্ধে কথ! উঠিলে ঠাকুর বলিলেন, 
“শুধু পাগ্ডিত্যে কি হবে? "ধার সংসারে আসক্তি, 
আছে, তার শান্ত ধারণা হয় নাই__মিছে পড়া” 
পরে ঠাকুরও গান গাহিলেন। কথ! কছিতে কছ্ছিতে 
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সন্ধ্য। হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন 
ও সকলে উদ্‌গ্রীৰ হইয়া! শুনিতেছেন। ঠাকুর লোক- 
শিক্ষার্থ প্রার্থনা করিলেন, "মা, আমি তোমার 
শরণাগত, শরপাগত। দেহম্থখ চাই না মা! 
লোকমান্ চাই না) (অপিমাদি ) অষ্টসিদ্ধি চাই না। 
কেবল এই কোরো যেন তোমার শ্রপাদপদ্সে 
শুন্ধা ভক্তি হয়_নিফাম অমলা ক্জহৈতুকী ভক্তি। 
আর যেন মাঃ তোমার ভূনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ ন! 
হই; তোমার মায়ার সংসারের, কামিনী-কাঞ্চনের 
উপর ভালবাস! যেন কখন ন হয়) মা, তোমা বই 
আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনঠীন, সাধন- 
হীন, জ্ঞানহীন। ভক্তি্ীন_ কৃপা করে শ্রপাদপদ্ে 
আমায় ভক্তি দাও ।” (ত্র ২৩৪ পুষ্ঠা)। পরে 
শ্রী গিরিশের নিমন্্রণে সেই রাত্রেই তাহার 
বাটীতে গেলেন, পথে নরেন্ত্রনাথও তাহার সহিত 
মিলিত হইলেন। সেদিন গিরিশভবনে অনেক 
রাত্বি পর্বস্ত ভগবন্তুক্তি বিতরণ করিয়। ঠাকুর 
দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন। 

৬ই এপ্রিল, ১৮৮৫ খুষ্টাবে ( ৩য় ভাগ, ১৫৯ 
পৃঃ) ঠাকুর বলরাম-ভবনে আসিয়াছেন। এখান 
হইতে ভক্তবর্‌ শ্রীযুক্ধ দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের গৃহে 
ধাইবেন। তার আগে বন্থপাড়ার ভক্তমন্দিরের 
বৈঠকখানায় বপিয়! ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা 
কহিতেছেন। বিশেষতঃ মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে 
তিনি তাহার অন্তরজদের সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতেছেন। পূর্ণ, ছোট নরেন, বাবুরাম, রাখাল, 
পল্ট,, বিনোদ প্রভৃতির সম্থন্ধে অনেক কথ। হইল। 
পরে ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের গৃহে চলিলেন। 

কথামুতের ওয় ভাগে সংরক্ষিত-__-১৮৮৫ থৃষ্টান্ডের 
১২ই এপ্রিল (১ল! বৈশাখ)-এর বিবরণটি অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘ এবং মনোহর (১৬১__১৮১ পৃষ্ঠ! )) ইহার 
বিষস্ববস্বও বিবিধ । সেদিন য্ববিবার এবং বৎসরের 
প্রথম দিন। তাই ভক্ত-সমাগমও বেশ হইয়াছে। 
সেখানে আছেন-_গিরিশ, মাস্টার, বলরাম, ছোট 
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নরেন, পণ্ট,, ছিজ, পূর্ণ, মহেন্দ্র মুখুষয প্রভৃতি ঃ 
ব্রাহ্মসমাজের ব্রেলোক্য সান্নাল, জর়গোপাল সেন 
প্রভৃতি একে একে অনেকেই আসিয়াছেন। মেয়ে 
ভক্তের অনেকে চিকের আড়ালে বপিয়! ঠাকুরকে 
দর্শন করিতেছেন। ঠাকুর সেদিন নিজের সাধনা 
সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। ধ্যানের সম তিনি 
দেখিতেন, শূল-হাতে একজন বসিয়া আছে এবং 
শাসাইতেছে, ঈশ্বরের পাদপন্সে মন না রাখিলে 
বুকে শুল বপাইয়া দিবে। মন কখনও মায়ের 
ইচ্ছায় নিত্য হইতে লীলায় নামিয়া আমিত, আবার 
লীলা হইতে নিত্যে উঠিয়া যাইত। লীলায় 
অবস্থান-কালে সীতারামের চিন্তা দিনরাত চলিত, 
আর সীতারামের রূপদশন হইত। রাম-লাল! 
(গোপালকে ) লইয়! সর্বদ! বেড়াইতেন, তাহাকে 
নাওয়াইতেন থাওয়াইতেন। আবার কথন রাধা- 
কৃষ্ণের ভাবে থাকিতেন-_পুরুষ ও প্রকতিভাবের 
এই মিলন অবস্থায় সর্ঘদা শ্র্টগৌরাঙ্গের দর্শন হইত । 
আবার বখন মন লীল! হইতে নিত্যে উঠিয়া গেল, 
তখন সজনে তুলসী সমান বোধ হইত । যত 
ঈশ্বরীয় পট বা ছৰি ছিল সব খুলিয়া ফেলিলেন_ 
কেবল সেই অথণ্ড সচ্চিদানন', সেই আদি পুরুষকে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন । তিনি ফটুপন্মের উন্মীলন 
দেখিয়াছিলেন_ মূলাধার হইতে সহশ্রার পর্যস্ত সমস্ত 
পথ কিরূপে উধ্ব“গুখ হইয়া উঠিল। ধ্যানকালে 
তিনি নিবাত দ্রীপশিথার আরোপ করিতেন। 

এই সব বছ অপূর্ব আত্মকথার পর সেদিন 
আরও বলিয়াছিলেন ( ১৬১--১৬৪ পৃঃ )£ 
_পিম্ধাই (অলৌকিক শক্তি)কে দা দেখাইয়া- 
ছিলেন বুড়ি বেশ্তার মলত্যাগরূপে। পাপপুরুষ 
লড়ায়ে গোরার রূপে আমি! টাক, মান, স্ত্ী- 
সম্ভোগ ও নান! শক্তি দিতে চাহিয়াছিল। ঠাকুর 
জগদন্থার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, “মা! ওকে 
কেটে ফেল।” মায়ের ভুবনমোহন রূপ তিনি 
দেখিয়ছিলেন। ভক্দিগকে উহা! বলিতেও 
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চাঁহিলেন ? কিন্ত মা বলিতে দিলেন না| বটতলা 
ধ্যানকালে তিনি দেখিয়:ছিলেন একজন মুসলমান 
সানকিতে ভাত লইয়! সামনে আসিলেন। তিনি 
সানকি হইতে শ্লেচ্ছদের খাওয়াইয় ঠাকুরকেও ছইটি 
দিয়া গেলেন। গদস্থা তাহাকে দেখাইলেন, “এক 
বই ছই নয়। সচ্চিদাননই নানার্ূপ ধারণ করিয়! 
রহিয়াছেন।” এই সব দর্শন ও অনুভূতির কথ! 
ৰলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবস্থ হইলেন। ভাবসংবরণ 
হইলে তিনি পূর্ণকে দেখিতে চাহিলেন। তাই 
পূর্ণকে জানিতে লোক গেল। (১৬৮ পৃঃ) 

ইহার পরে ঠাকুর নিজের মহাভাবের কথ! 
বর্ণনা করিলেন £ “আমি এই অবস্থায তিন দিন 
অভ্ঞান হয়ে ছিলাম । নড়তে চড়তে পারতাম না-- 
এক জায্পগায় পড়েছিলাম। হু'শ হলে ৰামনী 
আমার ধরে ম্নান করাতে নিষে গেল। কিন্তু হাত 
দিয়ে গ ছেবার যো ছিল না। গা মোটা চাদর 
দিষে ঢাকা । বামণী সেই চাদরের উপর চাত দিয়ে 
আমায় ধরে নিয়ে গিছল। গায়ে যেসব মাটি 
লেগেছিল পুড়ে গিছিল। যখন সেই অবস্থ! আসত 
শিরাড়ার ভিতর দিয়ে যেন ফাল চালিয়ে দিত। 
প্রাণ যার, প্রাণ যায়' এই করতাম। কিন্তু তারপর 
থুব আনন্দ। **'এতদুর তোমাদের দরকার নাই। 
আমার অআঅবস্থ। নজিরের জন্ত |” 

এইরূপ নান! কথাবার্তার পর ত্রেলোক্য আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন এবং তাহার গান আরম্ভ হইল। 
গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। 
সন্ধ্যা আগত প্রাঙ্ব--এমন সময় গান থমিল। 
ব্রৈলোক্য আসার পূর্বে তাহার রচিত “কেশব-চরিত” 
পড়া হইতেছিল। ব্রেলোক্য লিখিয়াছেন__ 
কেশবের সংস্পর্শে আসিয়া সংসার-সন্বন্ধে ঠাকুরের 
মত পরিবপ্ভিত হুইয়াছিল। এখন সুযোগ বুঝিয়া 
গিরিশ ত্রলোকাকে বলিলেন “আপনি যা লিখেছেন 
-যে সংসার-স্ম্বন্ধে এর মত পরিব্ঠন হয়েছে, তা 
বন্ধতঃ হয় নাই।” এৈলোক্য সংসারের নিলন্থ 


বলরাম-মঙ্জিরে শ্রীরাম 
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সার্থকতা দেখাইতে লাগিলেন, কিন্ত ঠাকুর তাঁহার 
মত ছিন্ন ভিন্ন করিয়! বলিলেন যে, সংদার এবং 
ভগবান ছুই একসজে থাক! অপম্ভব। “ঈশ্বরের 
আনন পেলে আর কিছু ভাল লাগে না । .. তখন 
ঈশ্বরের জস্ত পাগল হয়, টাক! ফাক! কিছুই ভাল 
লাগে না।” (১৮৩ পৃঃ) 

গিরিশ আবার বিচার তুলিলেন অবতারবাদ 
সম্বন্ধ! টৈলোক্য ইহা মানেন না। একটু পরে 
বলরাম ভ্রেলোক্য প্রভৃতিকে মিষ্টিমুখ করাইৰার 
জন্ কক্ষাস্তরে লইয! গেলে ঠাকুর গিরিশকে বলিলেন, 
“গুদের সঙ্গে ৰকচো কেন? ওরা দুইই নিয়ে 
ঘআছে। ভগবানের আনন্দের আশ্বাদ না পেলে 
সে আনন্দের কথা বুঝতে পারে না।” অব্তারতত্ব 
লইয়াই সে রাত্রির প্রসঙ্গ শেষ হুইল। ঠাকুর 
বলিলেন, “সংসারী লোক যেন ঘরের ভিত্তর বন্দী 
হয়ে আছে। অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা 
ফাকা জায়গার বেড়াচ্চে। তারা কখনও সংসারে 
বন্ধ হয় না বন্দী হয় না। তাদের 'আমি' মোট! 
*আমি নয়--সংসারী লোকদের মত। সংসারী 
লোকদের অহঙ্কার, মংদারী লোকদের “আমি” 
যেন চতুধিকে পাচিল, মাথার উপর ছাদ! বাহিরে 
কোন জিনিস দেখা যায় না) অবতারাদির আমি 
পাতলা আমি। এ আমির ভেতর দিয়ে ঈশ্বরকে 
সর্বদা দেখ! যায়। যেমন একজন লোক পাচিলের 
এক পাশে দাড়িয়ে আছে-_পাঁচিলের দুইদিকে অনন্ত 
মাঠ। সেই পাচিলের গায়ে যদি যোঁকর থাকে, 
পাঁচিলের ওধারে সব দেখা যায়। বড় ফোকর হলে 
আনাগোনাও হয়। অবতারাদির আমি এ ফোকর- 
ওয়াল পাচিল। পাচিলের এধারে থাকলেও অন্ত 
মাঠ দেখা যায়- এর মানে দেহধারণ করলেও তারা 
সর্ধদা যোগেতেই থাকে । আবার ইচ্ছা হলে বড় 
ফোকরের ওধারে গিয়ে সমাধি হয়। আবার বড় 
ফোকর হলে আনাগোনা করতে পারে-- সমাধিস্থ 
হলেও আবার নেমে আসতে পারে” । (১৮৮-১৮৯ পৃঃ) 


১৯২ 


১৮৮৫ খুষ্টাব্বের ২৪শে এপ্রিল শিরিশ- 
ভবনে উৎসব হইৰে। এই উপলক্ষ্যে ্রশ্রঠাকুর 
কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে আদিয়। ববিপ্রচরে 
বিশ্রাম করিতেছেন। মাষ্টার মহাশয় আসিলে 
তাহাকে তিনি নিজের গলরোগের আরক্তের কথা 
জানাইয়া বলিলেন। “কে জানে বাপু, আমার 
গলায় বিচি হরেছে। শেষ রাত্রে বড় কষ্ট হয়। 
কিসে ভাল হয় বাপু?” ( তৃতীয় ভাগ, ৩৮ পৃঃ)। 
সেদিন সেখানে শ্রীধুক্ত যোগীন্দ্র, বাবুরামও ছিলেন। 
পরে নরেন্দ্র, ছোট নবেন, রামবাবু প্রতভৃতিও 
আলিয়াছিলেন। বেল! পড়িলে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে 
গিরিশ-ভবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। বোস- 
পাড়ার গলিতে প্রবেশ করিতে করিতে মাস্টার 
মছাশযকে বলিতেছেন, হ্াাগাঃ কি বলে? 
“পরমহংসের ফৌঁজ আসছে? শালারা বলে কি?” 
( নকলের হাস্য ) 

৯ই মে, ১৮৮৫ খুষ্টাব আজও ঠাকুর ভক্তসজে 
দ্বিতলের বৈঠকখানায় বলিয়! আছেন। সেথানে 
আছেন_নরেন্ত্র, মাস্টার, ভবনাথ, পুর্ণ, পল্ট,ঃ 
ছোট নরেন, গিরিশ। রামবাবুঃ ছবি, বিনোদ 
প্রভৃতি । কিস্ত বলরাম নাই। তিনি বাধু- 
পরিবর্তনের জন্ত মুঙ্গেরে গিয়ছেন। তাহার 
জ্যেষ্ঠ কন ঠাকুর ও ভক্তদিগকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া আনিয়। মহোতৎমব করিয়াছেন। উপদেশ 
প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিলেন, “কি জান, একটি কামনা 
থাকছে ভগবানকে পাওয়! যায় না। ধর্মের সুক্ষ 
গতি। ছু'চে হত! পরাচ্ছে, কিন্ত হুতার ভিতর 
একটু আশ থাকলে ছু'চেৰ ভিতর প্রবেশ করবে না। 
ত্রিশ বছর মাল। জপে) তবু কেন কিছু হয় না?” 

কথাফ কথায় অবতারতত্ব সম্বন্ধে গিরিশের 
সহিত নরেন্্রের বিচার আরম্ভ হইল। মধ্যে মধ্যে 
পণ্ট,, ভবনাথ ও স্বয়ং ঠাকুর যোগ দিতে লাগিলেন! 
পরে নরেন্দ্র কয়েকথানি গান গাহিলেন; শুনিতে 
শুনিতে গ্কুর সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি ভজ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ-_৪র্থ সংখ্য। 


হইলে ব্রহ্ষজ্ঞানের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্জে ঠাকুর বলিলেন, 
ক্রন্ধজঞানের অবস্থা! মনের নাশ হলেই হুয়। 
মনের নাশ হলেই অভংনাশ-_যেট| "আমি “আমি” 
করছে। এট! তক্জিপথেও হয় ; আবার জ্ঞানপথেঃ 
বিচারপথেও হয়। **'দমাধিস্থ ব্যক্তি নেমে এলে 
কি দেখেছে বলতে পারে না”। 

সন্ধ্যার পরে ভাবাবস্থায় শ্রস্রঠাকুর বলিলেন, 
“আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে তারই হবে-_ 
হবেই হবে। যে ব্যাকুল। ঈশ্বর বই আর কিছু 
চায় না, তারই হবে। এখানকার যার! লোক তার! 
সৰ জুটে গেছে। আর সব এখন ধার! যাবে, তাঁর! 
বাহিরের লোক। তাঁরাও এখন মাঝে মাঝে 
যাবে। (মা) তাদের বলে দেবে, “এই কোরোঃ 
এই রকম করে ঈশ্বরকে ডাকো |” 

১৮৮৪ থুষ্টাবে শ্রাীজগন্জাথদেবের পুনর্ধাত্রা 
দিবসে ব্লরাম-ভবনে যে ক্ষুদ্র অথচ হৃদয়স্পর্শী 
আনন্দোৎসব হইয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা 
পূর্বে পাইয়াছি। এবারে আমরা ১৮৮৫-এর ১৪ই 
জুলাই-এ অনুষ্ঠিত রথোৎ্সবের অন্সরণ করিব। 
বলরামের আমন্ত্রণ শ্রপ্রীঠাকুর পূর্বদিন ১৩ই জুলাই 
বলরাম-মন্দিরে শুভাগমন করিয়া সকালে ৯টায় 
ভক্তসঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া! আছেন। মাস্টার 
মহাশয়ের সহিত অল্পবস্স্ক ভক্তদের সম্বন্ধে কথ। 
কহিতেছেন-__নরেন্ত্ ছোট নরেন, পূর্ণ, তবনাথের 
বিষয়ে । বলিলেন, ণ্তপস্তার জোরে নারায়ণ 
সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ""'রণজিৎ রায়ের 
ঘরে ভগৰ্তী কন্ত! হযে জন্মেছিলেন ।” 

সন্ধ্যা ছয়টার দিকে অতুল ও তেজচন্জের ভ্রাতা 
আসিয়াছেন। কৃষ্ণধন নামক এক রূসিক ব্রাঙ্মণকে 
ঠাকুর বলিতেছেন, “কি সামান্য এহিক বিষয় নিয়ে 
তুমি দিনরাত ফষ্টিনটি করে সমর কাটাচ্ছ। এটি 
ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও । যে মুনের 
হিসাব করতে পারে, সে মিশ্রির হিসাঁবও করতে 
পারে ।” কৃষ্ণধন ( স্হাস্তে)_-“আপনি টেনে নিন।” 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


ঠাকুর “আমি কি করব? তোমার চেষ্টার উপর সব 
নির্ভর করছে। এএ মন্ত্র নয়-_-এখন মন তোর” ।” 
পাশর পশ্চিমের ঘরে ঠাকুর সে রাত্রি যাপন 
করিবেন ? তাই সাড়ে দশটায় শব্যা গ্রহণ করিলেন। 

পরদিন, ১৪ই জুলাই রথধাঁক্া। সকালে 
শ্রীবুজ হরিনাথ (পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ) আসিয়াছেন। 
ঠাকুর বলিতেছেন, পকি গৌ+ তুমি অনেক দিন 
আদ নাই। "''তিনি একরপে নিত্য, একরূপে 
লীলা । বেদান্ত্রে কি জাছে? ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা । 
কিন্ত যতক্ষণ “ভক্তের আমি' রেখে দিয়েছেন, 
ততক্ষণ লীলাও সত্য । আমি" যখন তিনি পু'ছে 
ফেলবেন, তখন যা মাছে তাই আছে। মুখে বলা 
যায় না। যতক্ষণ আমি" রেখে দিয়েছেন ততক্ষণ 
সবই নিতে হবে।” হরি মহারাজ তখন একলা! ঘরে 
বসিয়া! বেদান্ত চর্চ করিতে ভালবাসিতেন। 

বেলা দশটায় কাশীর মণিকণিকার শিবদর্শনের 
কথার ঠাকুর ৰলিলেন, “সেজ বাবুর সঙ্গে যখন কাশী 
গিয়াছিলাম, মণিকণিকার ঘাটের কাছ দিয়ে 
আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। হঠাৎ শিবদর্শন। 
আমি নৌকার ধারে দাড়িয়ে সমাধিস্থ । মাঝিরা 
হৃদেকে বলতে লাগল, ধর ধর'-_পাছে পড়ে 
যাই। যেন জগতের যত “গম্ভীর” নিষ্ধে সেই ঘাঁটে 
দাড়িয়ে আছেন। প্রথমে দেখলাম দূরে দাড়িয়ে, 
তারপর কাছে আসতে দেেখলাম। তারপর আমার 
ভেতরে মিলিয়ে গেলেন ।***'"'তাবে দেখলাম, 
সন্ধ্যাসী হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একটি ঠাকুর 
বাড়িতে ঢুকলাম--সৌনার অনরপূর্ণ দর্শন হ'ল ।” 
শীলগ্রাম পুজার কথ! বলিতে বলিতে ঠাকুর 
ভাবসমাধিস্থ হইলেন। সমাধি-ভঙ্গে বলিলেন, “কি 
দেখছিলাম, ব্রহ্মাণ্ড একট। শালগ্রা্।” 

ক্রমে নরেন্্র আদিলেন, কামারছাটির বামনী 
(গোপালের ম! )ও আসিলেন। ঠাকুর বলরামকে 
লোক পাঠাইয়! বামনীকে আনিতে বলিয়াছিলেন। 
(পৃঃ ২৫৮) বেলা একটা হইয়াছে । ঠাকুরের 


ব্লরাম-মঙ্ছিরে প্রীরামকুষণ 


১৯৩ 
কথায় নরেন্ত্র গান আরম্ত করিলেন। পরে বৈষ্ৰ- 
চরণের সম্প্রদায় কীর্তন গাছিলেন। গান গুনিতে 


শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হুইলেন। সমাধি-ভজে 
ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন। কীর্ন চলিতে 
লাগিল। পরে বনোয়ারীর কীর্তনও হইল। 
ইতিমধ্যে রথ ৰাছির হওঘায় ঠাকুর কীর্তন ছাড়িয়া 
ৰাহিরে আনিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন 
অপরাহ্ণ । দোতলার বারান্দা রথ টানা হইল। 
ঠাকুর রথের রজ্জব ধরিয়া নৃত্য গ গীত আরম্ত 
করিলে ভক্তেরাও তাহাতে যোগ দিলেন। ইহার 
পর তিনি ঘরে আসিয়া! বসিলে নরেন্্র গান 
ধরিলেন। রাত্রি নয়টায় আবার বৈষ্ণবচরণের গাঁন 
হইল এবং দশটা এগরটার সময় ভক্কেরা একে 
একে বিদায় লইলেন। 

পরদিন ১৫ই জুলাই। প্রভাতে ঠ!কুর নাম 
করিতেছেন, “কৃষ্ণ কৃষ্ণ, গোপীরুষ্চ; গোপী 
গোপী, রাখাল-জীবন কৃষ্ণ নন্দ-ননদন কৃষঃ 
গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিস্ব”ঃ তারপর নারায়ণের 
নাম কীর্তন করিয়া নাচিতেছেন। অবশেষে তক্ত 
সঙ্গে ছোট ঘরটিতে আসিযা বসিলেন। বসিয়া 
বলিতেছেন, অতি গুহ্কথা £ কেন পূর্ণ, নরেন 
এদের সব এত ভালবাসি। জগন্নাথের সঙ্গে 
মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিরে হাত ভেজে 
গেল। জানিয়ে দিলে “তুমি শরীর ধারণ করেছ-_ 
এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য বাৎসল্য এই সব ভাৰ 
লয়ে থাক।” (২৬৬ পৃঃ) 

এইরূপে বেল! আটট! নয়ট| বাঞিয়। গেলে ঠাকুয় 
দক্ষিণেশ্বরে যাইতে উদ্ভত হইলেন। বাঁগবাজারে 
৬অন্পূর্ণার ঘাটে নৌক! আছে। ঠাকুর ছুই 
একটি ভক্তের সঙ্গে নৌকায় গিয়! বসিলেন। 
গোপালের মাও এ নৌকায় উঠিলেন, দক্ষিণেশ্বয়ে 
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বৈকালে তিনি হাটি 
কামারহাটি যাইবেন। 

এখানে ৰলিয়৷ রাখা আব্গক যে, কথামত ৫ষ 
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ভাগে ১৭৭ পৃষ্ঠায় এই রথধাত্রায় পরদিবসের একটু 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। উহাতে শ্রীমুখকথিত 
নরেন্দ্র গুণাবলী ম্মরণে মাষ্টার মহাশয় তাঁহার 
সম্ঘদ্ধে এক নুদীর্ঘ আলোচনার অবতারণ! 
করিয়াছেন। 

কথামুতের সর্বশেষ বর্ণনার তারিখ ১৮৮৫ 
খৃষ্টানদের ২৮শে জুলাই ( ৩র ভাগ, ৮ম খণ্ড ২৩৫- 
২৫৫ পৃঃ)। সেদিন পূর্বাহে বলরাম-ভবনে আসিয়া 
শ্ীঠাকুর ভক্তদের সহিত ৬জগন্নাথদেবের প্রসাদ 
গ্রহণ করিয়াছেন। বিকালে তাহার আহ্বানে 
নেক যুবক ভক্ত ব্লরাম-ভবনে আঁসিয়াছেন। 
একটু পরেই তিনি পাঁলকি করিয়া নন্দ বন্ুর বাড়িতে 
গেলেন। স্খোন হইতে সদল্বলে শোকাতুর! 
্রাহ্মণী অর্থাৎ গোলাপ-মার গৃহে পদার্পণ করিলেন। 
ধ্ বাড়ী হইতে তিনি আবার গর মার বাড়ীতে 
গেলেন এবং রাত্রি গ্রায় পৌনে এগারটায় ব্লরাম- 
গৃছে ফিরিয়া বৈঠকথানার পশ্চিম পার্খের ঘরে 
ৰসিয়! ভক্তদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। 
মাস্টার মহাশয় বলিলেন, “বীশুথুষ্ট, চৈতচ্ঠদেৰ 
আর আপনি এক ব্যক্তি ।” ঠাকুর সমর্থন করিয়া 
বলিলেন, “এক এক। এক বই কি।” 

ইহার পর আমরা লীলাপ্রসজের ছই একটি 
ঘটনার উল্লেখ করিব। পূর্বেও ছুই একটির 
প্রাসজিক অবতারণা করিয়াছি। ১৮৮৫ খৃস্টাবের 
পুনর্ধাত্রায় ঘটনাটি এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
সেদিন প্রাতেই ঠাকুর বলরামবাবুর বাটাতে 
আসিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া ভক্তেরাও কেহ 
কেহ উপস্থিত হইয়াছেন । ন্দর মহলে জলযৌগের 
সময় তিনি গোপালের মার বিশেষ প্রশংস! 
করিলেন। বলরাম বাবু তাহাকে আনাইতে 
কামারহাটিতে লোক পাঠাইলেন। প্রায় সন্ধ্যা! 
হয় হয়, এমন সময় ব্লরামগৃহের বৈঠকখানায় 
উপস্থিত ভক্তগণ দেখিলেন, ঠাকুর অকল্মাৎ বাল- 
গোপাল-মুতি ধারণ করিলেন। ছুই জান্থ ও এক 
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হাত ভূমিতে হামা দেওয়ার ভাঁবে রাখিয়া ও এক 
হাঁত তুলি! উত্বমুখে যেন কাহারও মুখপানে 
সাহলাদে স্তৃষ। নয়নে চাহিয়া! রহিয়াছে ও কি 
চাহিতেছে।**-**-** ঠাকুরের এই ভাবাবস্থা আরস্ত 
হইবার একটু পরেই গোপালের মা'র গাড়ী আগিয়া 
বলরামৰাবূর বাটার দরজায় দড়াইল এবং গোপালের 
মা উপরে আসিয়া ঠাকুরকে আপনার ইষ্টর্ূপে 
দর্শন করিলেন। উপস্থিত সকলে--গোৌঁপালের মার 
ভক্তির জোরেই ঠাকুরের সহসা! এইরূপ গোপাল 
ভাবাবেশ হইয়াছে জানিয়া তাহাকে বছ ভাগ্যবতী- 
জ্ঞানে সম্মান ও বদন! করিলেন। গোপালের ম| 
সদংকোচে বলিলেন, "আমি কিন্তু বাপু, ভাবে অমন 
কাঠ হয়ে যাওয়৷ ভালবাসি না। আমার গোপাল 
হাঁসবে, খেলবে, বেড়াবে, দৌড,বে--ওম1 ও কি! 
একেবারে যেন কাঠ। আমার অমন গোপাল দেখে 
কাঁজ নেই।” সে-বারে জীশ্রঠাকুর বলরাম-গৃ্ে 
ভজ্সঙ্গে সানন্দে ছুই দিন ছুই রাত কাটাইয়া! 
তৃতীয় দিন সকালে আটটা! নয়টার সময় নৌকা 
করিয়! দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন; গোঁপাপের মাও 
তাহার সহিত একই নৌকায় গেলেন। এতছ্যতীত 
গোলাপ-মাও ছিলেন, আর সম্ভবতঃ শ্রীবুক্ত কালী 
(ৰা স্বামী অভেদাঁনন্দ )৭ ছিলেন। গোপালের 
মার সেবার জন্ত এদিন বলরামবীবুর বাটা হইতে 
তাহাকে অনেক জিনিসপত্র দেওয়া হুইয়াছিল-- 
হাতা, বেড়ি, কাপড় ইত্যাদি। 

প্রীঞ্ীঠাকুরের গলরোগ বৃদ্ধি হইলে ভক্তগণ 
তাহাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় লইয়া আসেন। 
কিন্তু তাহার বাসের জন্ত ছুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রাটে 
যে ক্ষুদ্র বাড়িখানি ভাড়া! লওয়া হইয়াছিল উহ 
দেখিয়! ঠাকুর উহীতে বাস করিতে অস্বীকার 
করেন এবং তখনই পদব্রজে বলরাম মন্দিরে 
চলিয়া আসেন। 'লীলাপ্রসঙ্গে'র মতে সন্তাহকাঁলের 
মধ্যেই শ্তামপুকুর স্ট্রাটে অবস্থিত গোকুলচন্জর 
ভট্টরাচার্ধের বাটা ঠাকুরের জন্ত ভাড়া লওয়! হয় 
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এবং ঠাকুর সেখানে চলিয়! যান। সুতরাং এই 
মতে ঠাকুর সে-বার এক সপ্তাহের কিছু কম সময় 
বলরাম-মন্দিরে ছিলেন। (দিব্য ভাব ও নরেন 
নাথ--২৫৩ পৃঃ)। শ্রীরামচন্্র দত্ত কিন্ত তাহার 
রচিত *্রীশ্রীরামকষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত” 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “বমরামবাবুর বাটীতে এক 
পক্ষের অধিক বাস করিবার সুবিধ! হইল ন|।” 
(১৬৬ পৃঃ)  শ্রররামরুষ্ণ-পুঁথিতেও লিখিত 
আছে, “এক পক্ষ ছহৈল গত বন্থুর ভবনে" 
(৫৭৭ পৃঃ)। 

যাহ! হউক, আমর! লীলা প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ ও 
এই সময়ে বলরামভবনে সংঘটত একটি লীলার 
বিবরণই পরিবেশন করিতে উদ্ভত হইন্বাছি। 
ঠাকুর কলিকাতার অবস্থান করিতেছেন জানিয়া 
চারিদিক হইতে পরিচিত ও অপরিচিত বহু ভক্ত 
সেখানে আদিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের অন্থথের 
কথ! ভুপিয়! এ বাটাকে উৎসবক্ষেত্রে পরিণত 
করিলেন। ডাক্তারের নিষেধ এবং ভক্তদের সকরুণ 
প্রার্থনায় ঠাকুর বথাসম্ভৰব নীরব থাকিগেও 
আগতদের আতি তীঁহাকে বারংবার বিচলিত করিত 
এবং করুণায় বিগলিত হয়! তিনি অকাতরে জ্ঞান, 
ভক্তি ও রুপা বিতরণ করিতেন। এ সময় একদিন 
পুঙ্পাদ লীলাপ্রসজকার বলরামবাবুর বৈঠকখানায় 
উপস্থিত হয়| দেখিলেন, ঘরখানি লোকে পরিপূর্ণ । 
পূর্ণ, গিরিশ ও কালীপদ মহোৎসাহে গান 
ধরিয়াছেন__ 

আমায় ধর নিতাই। 

আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন। 

( নিতাই ) জীবকে হরিনাম বিলাতে 

উঠল যে ঢেউ প্রেমনদীতে 
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভেসে যাই। 
( নিতাই ) খত লিখেছি আপন হাতে 
অষ্ট সখী লাক্ষী তাতে 

(এখন) কি দিয়ে শুধিৰ আমি প্রেমের মহাজন 
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( আমার ) সঞ্চিত ধন ফুরাইল 
তবু খণের শোঁধ না হ'লঃ 
প্রেমের দ্বায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই। 
ঠাকুর এ ধরের পশ্চিমাঁংশে পূর্বান্তে বপিয়া 
আছেন- মুখে প্রসম্নতা ও আনন্দের অপূর্ব ছটা। 
তাহার দক্ষিণ চরণ উত্খিত ও সম্ুথে প্রসারিত। 
একব্যক্তি পরম প্রেমের সহিত মন্তর্পণে উহা বক্ষে 
ধারণ করিয়! অস্রজলে বক্ষ ভাঁদাইতেছেন। গীত 
সাজ হইলে অর্ধবাহ দশ! প্রাণ্ড হুইয়! ঠাকুর 
সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে বলিলেন, 'বল শ্রীকৃষ্*চৈতস্ত, ব্ল 
শ্রীকষ্ণচৈতন্গ, বল শ্রীকৃষ্ণচৈতত্ত। তিনবার নাঁম 
গ্রথণ করাইয়া! তিনি প্রক্কৃতি্থ হুইয়! পুনরায় 
স্বাভাবিকভাবে কথামত বিলাইতে লাগিলেন। 
সেদিনের কৃপাপ্রাণ্ত ব্যক্তি শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল 
গোঙ্বামী। ইনি ঢাকার কোন কলেজে অধ্যাপন! 
করিতেন। ঠাকুরের অন্ুস্থতার সংবাদে তাহাকে 
দর্শন করিতে আপিয়া এই অভাবনীয় ক্পালাভ 
করেন। 
এই স্ময় লোকসমাঁগম দেখিয়া ঠাকুর একদিন 
ভাবাবস্থায় বলিয়াছিলেন -এত লোক কি আনতে 
হয়? একেবারে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস্‌। লোকের 
ভিড়ে নাইবার খাবার সময় পাই না। একটা তো 
এই ফুটে! ঢাক। রাতদিন এটাকে বাজালে আর 
কয়দিন টিকবে।” 
প্ীপ্টীরামরুষণ পুথিতেও হলরাম-মন্দিরে শ্রীপ্রভুর 
লীলার হৃদরগ্রাহী বর্ণনা রহিয়াছে, উহা এখানে 
সবিষ্তারে উপহার দেওয়া সম্ভব নহে। তবু ছই চারি 
পউ্ি তুলিয়া! ধরিবার লোভ স্বরণ করিতে 
পারিলাম না। 
বন্ুর ভাগ্যের কথা নাহি হয় ইতি। 
ধাহার ভবনে এত প্রভুর পীর্িতি ॥ 
প্রীগ্রতুর আগমন বন্থুর ভবনে। 
সাধারণে রাই কথা ছেল কানে কানে ॥ 


১৯৩ 


লোঁকারণ্য ছেল লোকে ভবন-ভিতরে। 
অগণন সাধ্য কার সংখ্য। তার করে ॥ 
মজল-উৎস্ব-ধবনি উঠে দিবারাত্র 
বন্র তবন ঠিক জগন্নাথ-ক্ষেত্র ॥ ( ৫৭৬ পৃঃ) 
পুথি হইতে আরও ছুই একটি বিচ্ছির ঘটনার উল্লেখ 
করিতেছি। বলরামবাবুকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 
প্অন্টে দিতে দ্রব্য যদি আনে কোন জন। 
সেই দ্রব্য দেয় যদি খাইতে অ।মারে। 
তখন না পারি তাহ! স্পর্শ করিবারে ॥” 
পরীক্ষার জন্ত বলরাম একদিন ঠাকুরের জন্ত আনীত 
মিষ্টাপ্নের সহিত নিজ হাতে অপরের নানীয় মিষ্টানস 
মিশাইয়! দিলেন। কিন্তু আহারকালে দ্েখিলেন, 
প্রভু অপরের উদ্দেমশ্তে আনীত শিষ্টাক্পে মোটে 
হন্তক্ষেপ। করিলেন না__ 
যে ভোজ্য নিজের তাঁর, তার নামে আন! । 
প্রত্যেকের লয়ে প্রায় ছুই এক দান! । 
খাইলেন প্রতুদেব ভরিল উদর । 
বুদ্ধিহারা বলরাম দেখিয়া রগড় ॥ ( ৩*৭ পৃঃ) 
পুঁথির আর একটি বর্ণনা শ্রুহুক্ক গিরিশচন্দ্রকে 
লইয়া। সেদিন শ্র্রীঠাকুর নন্দ বসুর বাটা হইতে 
ৰ্লরাঁম-তবনে যাইতেছেন। সজজে আছেন নারাণচন্ত্র 
প্রভূ তাহার হাঁত ধরিয়া! চলিয়াছেন। গিরিশ স্বগৃহের 
সম্মুথেই এক রকে বমিয়াছিলেন, ঠাকুর তাহার 
প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া! আগাইয়। চলিলেন। 
গিরিশের ইচ্ছা! হইল, সঙ্গে যাৰ। কিন্তু অভিমান 
বাধা দিল। তখনও প্রভুর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা 
হয় নাই। তিনি দ্বিধাগ্রন্ত আছেনঃ এমন সময় 
নারাণচন্ত্র সহান্তে আমিল। 
“জমুতবরধী ভাবে কহিল তাহায়। 
দেখিতে তাহারে ডাকিলেন প্রভু রায় ॥ 
তিল নহে দেবি তেঁছ চলিল অমনি । 
মহামন্ত্রে হিমোহিত যেইরূপ ফণী ॥ 
বন্থ-ভবনে উপস্থিত গিরিশের মনে এক সমন্তা 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ-_ হর্থ সখ্য 


ছিল “গুরু কে?" ঠাফুর তীহার প্রশ্নের উত্তরে 
বলিলেন, “গুরু কি কেমন জান ? যেমন কোটন।। 
মিলাইন্া! ই৪--থুরু নাহি রহে আর। 
তোমার হয়েছে গুরু, কি চিন্ত! ভোমার ॥” 
গিরিশের আর এক চিন্তা ছিল_তীহার মনের 
বাক যাইবে কৰে? ঠাকুর অভয় দিয় বলিলেন__ 
পজচিরে হইবে দুর চিন্তা কিছু নাই ॥” পুণথির 
আর একটি আলেখ্য সমধিক চিত্তাকর্ষক । 
সেদিন নীলকণ্ের যাত্রা শুনিতে ঠাকুর হাটখোলায় 
গিয়াছিলেন। সেখানে উপদ্থিত হইলে যাত্রা-দর্শনে 
আগত ব্যক্রিরা ধাত্র! ছাড়িয়! তীহাকে দেখিতেই 
ব্যস্ত হইয়। পড়িল। যাত্রার পরিবর্তে তখন হরিনাম 
কীর্তন আরম্ভ হইল এবং শ্রগ্রহ আসন হইতে 
উঠি! সমাধিস্থ হইলেন। 
দেখিবারে গোলযোগে যাঁআ যায় প্রায় ভেঙে, 
তক্তিমান গায়ক প্রধান। 
আপনার দলে দলে সহ খোল করতালে 
গায় যুগ রাধাকৃষণ নাম। 
শুনিয় যুগল নাঁম নিয়দেশে ভগবান 
নামিতে লাগিল! ক্রমে ক্রমে । 
তখন ভক্সগণ তাহাকে পুনঃ আনে বণাইলে যাত্রা 
আরম্ভ হইল। কিন্তু ভাবাবেশে তিনি আবার 
কষ্চগ্রেমে গাঁঢ়তর নিমগ্ন এবং বিকলাঙ্গ হইলেন। 
সেহেতু লইয়! তার সত্বর বাহিরে যায়. 
ভক্তগণে ভীত অতিশর। 
সেৰাশুশ্রযার পরে সুস্থ করি গ্রতুবরে 
পলাইল শকটায়োহণে। 
বাগবাজায়েতে ধাম ভক্ত ৰন্থ হলয়াম 
ভাগ্যবান্‌ তাহার ভবনে ॥ 
এই পর্বস্ত আমরা তিনথানি প্রধান গ্রন্থ অবলম্বনে 
বলরাম-মন্দিরে গ্রভূয় লীল! কিঞ্িম্মীত্র আম্বাদন 
করিয়াছি । অন্থান্ত গ্রন্থেও আরো কিছু ঘটনার 
উল্লেখ পাওয়া যায়। 


শৃঙ্বলমুক্তি 


কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


নব নব বন্ধনে 
নিজেরে বাঁধিতে ভব সংসার সনে 
তৃষ! কামনায় শৃঙ্খল শুধু পরিয়াছি নিশিদিন 
শতেকের কাছে খাতক হইয়া করিয়া কত না খণ। 


শৃঙ্খলে আমি ভাবিন্নু অলঙ্কার 
দিনে দিনে এ শৃঙ্খলই মোর হ'ল ছুর্বহ ভার । 
ভূষণ বলিয়া পরেছিনু যাহা হরিল তা! মোর বল, 
জীবনেব পথে আগাতে দিল না পায়ে বাঁধা শৃঙ্খল । 


আসিতেছে আজ সুদূরের আহ্বান, 
ছেড়ে যেতে চাই ছিড়ে যেতে চাই পঞ্জরে পড়ে টান। 
জানি তুমি দেবে কঠোর আঘাত হানি 
সব ব্্ধন করিবে ছেদন হে প্রভু বজ্রপাণি। 
শিথিল করিয়। দাও বন্ধন, দূর কর মায়া মোহ 
করিতে শিখাও বন্দীরে বিদ্রোহ । 


সব শৃঙ্খল আপনার হাতে ছিড়ে 
সম্মুখে ভব-বৈতরণীর তীরে 
দাড়াইতে যেন পারি 
হে আমার কাগ্ারী-_ 
সেই বল মাগি জুড়ি মোর ছুটি পাণি, 
বিন! সাধনায় মিলে নাকো তাহ। জানি । 
ভবে যে শুনেছি তোমার কৃপায় সবি সম্ভব হয়, 
সেই কৃপা আমি পাব না করুণাময় ? 


পথ কই? 
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী 


সহত্র বাঁধ! বিদ্ধ ও প্রয়োজনের জটিলতার মধ্যে 
পড়িয়া! আমাদের জীবনযাত্রার পথ আজ সন্থীর্ণ হই! 
পড়িয়াছে। দিনের পর দিন নৃতন সমস্ায় পড়িয়া 
-আদর্শ কি ভাবির দেখিবার সময়ও পাইতেছি 
না। সর্বদা শুনিতে পাই আগাইতে হইবে। 
কিন্ত কোথাক্ম যাইব? পথ কই? 

পাশ্চাত্য রীতি-নীতির সহিত ভারতের সামাঞ্জিক 
জীবন মিলাইবার সার্থকতা কোথায়? তাহাদের 
নিকট হইতে গ্রহণ করিবার বহু জিনিস আছে জানি, 
কিন্ত সামাঞ্জিক জীবনে নিজের এ্রতিহা বজায় 
রাখিযাঁও তাহা লইতে পার! যায়। তাহাদের সাহস, 
স্বাধীনত| ও স্বদেশপ্রিয়তা, তাহাদের আত্মনির্ভরতা 
ও নারীজাতির প্রতি সম্মান, তাহাদের একতা ও 
উচ্চাকা্ষ! এ সমস্তই অন্থকরণীয্প $ তাই বলিয়া__ 
যথেচ্ছ বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও আনুষঙ্গিক সামাজিক 
জীবনযাত্রা গ্রহণ করিলে আমর! আমাদের এতিহা 
ও জাতীয় গৌরব হারাইব । 

তাহাদের সদগুণরাশি আয়ত করিয়। আমাদেরই 
পথে আমাদের আগাইতে হইবে। চরিত্র গঠিত 
হইলে মনোবল দৃঢ হয়, মনোবল দৃঢ় হইলেই পথ 
চলিবার-_অগ্রসর হইবার সামর্থ্য আসে। এ সকলের 
মূল হইতেছে সত্য ও স্বার্থ ত্যাগ। সত্যাশ্রয়ী না 
হইলে কি চরিব্রবল দু হয়? শত শত বৎসরের 
পরাধীনতার চাপে ও হানুকরণের ফলে জাতির 
এক্যবোধ আজ শিথিল হইয়! পড়িয়াছে, শ্বতন্্- 
ভাবও বিলুপ্ত। তাহাকে স্বধর্মে ফিরাইতে হইলে 
বিবেকানন্দের মত নিঃস্বার্থ, নির্ভীক কর্মবীর চাই। 
সত্যনিষ্ঠ ব্রঙ্ষচারীই সকলকে আপন আদর্শে 
আকর্ষণ ও সংহত করিতে পারেন। 

সমাজ-জীবন নুসংস্কত পা হইলে জনসাধারণের 
চলার পথ সুগম হইবে না, পদে পদে তাহারা বিভ্রান্ত 


হইবে। ভারতের স্মাজ চিরদিন ধর্মের ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত, সেখানে রাঁজচক্রবর্তীরও হস্তক্ষেপ করিবার 
ক্ষমতা নাই। প্রজান্ুরঞ্ক লোকপ্রিয় রাজাধিরাজ 
রামচন্ত্রকেও ধর্মের অনুশাসন মানি] চলিতে 
হইয়াছে ; অপাপবিদ্ধা লক্ষীস্বরূপিণী সীতাঁদেবীকেও 
সমাজ্বনীতির শাসনে বনবাসিনী হইতে হ্ইয়াছে। 

মহাপুরুষের প্রদপধিত পথে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
বিঘন্মগুলীর দ্বারা সমাজ পরিচালিত হওয়! 
প্রয়োজন। ধনীর হাতে নয়, ব্যবসায়ীর হাতে নয়, 
রাজনীতি-বৃতিপরায়ণের হাতেও কোন ক্ষমতা থাক! 
উচিত নয়,__কারণ তাহাদের স্বার্থপূর্ণ একদেশী 
দৃষ্টির ইজিতে সকল মাঁনৰ মিলিত হইতে পারে 
না। ধাহারা আঅবনতমস্তকে সমাজনীতি মানিয়। 
চলিবেন_তাহাদেরই শাসনপ্রণালী জনসাধারণ 
মানিয় চলে। এমন দৃষ্টান্ত আমাদের রামায়ণ- 
মহাভারতের প্রতি পাতায় লিখিত আছে। 

আমাদের গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতের 
বহুল প্রচার ও আলোচনা আজ বড়ই গ্রয়োজন। 
শ্রে্ আদর্শ ও তাহার প্রতি আগ্ুগত্য, সত্যপাঁলন 
ও ন্বধর্মরক্ষা-বিষ়ক অসংখ্য দৃষ্টান্ত সেখানেই 
আছে। প্রতি পলীর মধ্যে ১১২টি গৃহকে কেন্জ 
করিয়! সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন সমবেত পাঠে বা 
আলোচনায় সকলের উপস্থিতি চাই, পল্লীর আস্থা- 
ভাঙ্গন শ্রন্ধাস্পদ ব্যজিই পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন। 
ঘরে ঘরে আলোচন! সর্বদা সর্বত্র সম্ভব নয়। 
আদর্শ চরিত আলোচনার ঘার! বুদ্ধিবৃত্তি ও পবিত্র 
চিন্তার খোরাক জুটিবে, মানসিক শক্তি সঞ্চিত হইয়া 
চরিত্রবল হ্বদৃঢ় করিবে। 

যুব-সমাজ স্বার্থতোগের পক্ষেই দিন দিন ডুবিয়া 
ধাইতেছে। ভীবিকাঁর জন্ত স্কুল-কলেজের পরীক্ষা 
পাশ করাই ছাত্রদের একমাঝ উদ্দেশ । মুখ 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


করিক়াই হউক, নকল করিয়াই হউক বা যে কোন 
উপায়ে হউক ক্লাস প্রমোশন ও ডিগ্রি লাভ করিয়া 
.ধেন তেন প্রকারে একটি চাকরি সংগ্রহ করিতে 
পারিলেই সর্বসিদ্ধি লাভ হইল, তাঁরপর গতান্থ- 
গতিকতার স্বোতে ভাসিয়! চলা । 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তরুণেরা জনসেবার শিক্ষা! ন! 
পাইলে জাতির জাগরণ কেমন করিয়া সম্ভব? ধনী, 
বিছ্বান ও বলিষ্ঠ সকলে হয় না; কিন্তু ইচ্ছা করিলে 
মচ্চরিত্র সেবক সকলেই হইতে পারে। সংসারে 
স্বার্থের তাড়নায় কতই ঘুরিয়! মরিতেছি। পক্কিল 
চিন্তায় অবিরত মানসিক কালিমায় মলিনতর 
হইতেছি | ক্ষণিক বআবসরে একটু চিন্তাধারা 
যদি কোনও নিঃস্বার্থ মহৎ প্রচেষ্টায় ব্যয় করিতে 
পারি, তাহা হইলে সারাদিনের সমস্ত ক্লাস্তি নিঃশেষে 
মুছিয়! যাইবে, এবং শাস্তি ও আনন্দ লাভ হইবে। 

আমর! ভাবিয়া দেখি না_-জীবনের শেষ পরিণতি 
কোথায়? সমন্ত দিনের মধ্যে সচ্চিন্ত| ও সতগ্রুসঙ্গ 
কতটুকু করিলাম? সংসার ও সমাঞ্জের সমস্ত দারিত্ব 
গ্রত্যেকের উপর নির্ভর করিতেছে । আদর্শ পিতা 
মাতা না হইলে সুসস্তান কেমন করিথ! জন্মিৰে? 
সুসস্তানের সমট্টিই তো উন্নত জান্তি। তাই আজ 
শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন দেশের পুণ্যভূমিতে দাড়াইয়া 
আমাদের আত্মবিচার ও আত্মবিশ্লেষণের দারা 
নিজেদের সংশোধন করিয়! চরিত্র উন্নত করিতে 
হইবে। সর্ব স্থার্থ ত্যাগ করিয়া সন্তানদের জীবন- 
গঠন করিতে হইবে, তাহারাই দেশের ভবিষ্যৎ ও 
আমাদের গৌরব। 

ইংরেজের শানে ও অন্থকরণে অভ্যন্ত হইয়! 
নিজেদের এঁতিহ্‌ ভুলিয়া! খণ্ডিত হইতে হইতে আমরা 
তি ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছি। পারিপার্শিক পরিস্থিতি 
সম্বন্ধে উদ্বাসীন হইয়াছি, ক্ষুপ্র গণ্ডীর মধ্যে 
আবন্ধ হইয়। সৃষ্থীর্ঘ হইয়া! পৃড়িয়াছি। কাহাকেও 
সাহাধা করিবার মত প্রবৃত্তি নাই, কাহারও 
সাছাব্য পাইবার উপায় নাই। উদার অতিথিবৎসল 


পথ কই? 


১৯৪৯ 


তারতের সাধারণ মানবসমাজ আত্মকেন্ত্রিক হইয়া! 
আজ আচ্ছন্ন হইয়া! পড়িয়াছে। 

আজ আমরা পরশ্ীকাতর ও শ্রমবিমুখখ, তাই 
আমাদের উত্তরাধিকারী সম্ভতানগণ উচ্ছৃঙ্খল । আমরা 
আত্মবিস্থৃত। তাই তাহারা বিপথগামী । নিজেদের 
জীবন গঠন করিতে পারি নাই, তাই ইচ্ছাসত্বেও 
সন্তানদের স্থনিয়ত ও চরিত্রবান করিতে পারি না। 
ত্্টি করিয়া পশু-পক্ষীও সন্তান পালন করিয়! থাকে, 
ইহা ম্বাতাবিক। সন্তানকে জ্ঞান, বিবেক ও 
মনুষ্যত্বের সন্ধান দিয়া উদ্নতজীবনের অধিকারী না 
করিলে জীবজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিবার 
অর্থকি? 

গীতা, ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের আদর্শ 
জীবন ও চরিত্রের আলোচনার দ্বার আত্মবিচার 
করিয়া ধ্বংপোণুখ ব্যক্তিকে ও জাতিকে টানিয়া 
তুলিতে হইৰে। আমাদের অতীত জ্ঞানগরিমায 
সমুজ্ৰল, সেবা ও পরোপকারের দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ । 
কত বলিব? কি নাই? দধীচির অস্থিদান, ভীম্মের 
প্রতিজ্ঞা, হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যদান, রামচন্ত্রের সত্যপালন 
ও সীতার পবিত্রতা, কর্ণের কবচ কুগ্ুল দান, 
পাগুবের ভ্রাতৃত্ব, এ সকল মহারত্বের অধিকারী 
আমাদের সম্তানগণ। সচ্চিন্তা কোনও প্রতিষ্ঠানে 
সংঘুক্ত ন! হইলে আদর্শ কেমন করিয়া! শত্তি সঞ্চয় 
করিবে ? তাই সংঘবদ্ধ আলে চিন! গ্রয়োজন। 

বহু বিলম্ব হইয়া গেলেও এখনও সময় আছে। 
জীবনের সায়াহ্নে উপনীত হইয়াও আমরা যদি 
স্বার্থে ও ভোগে ভূবিয়া থাকি, তৰে আমাদের 
সম্তানগণ মানুষ হইবে কেমন করিয়া? পিতামাতার 
আদর্শ_তাহাদের জন্মগত সংস্কার ও অধিকার ; তাহা 
হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিলে আমরা কর্তব্যচুত 
হইব, তাহারা আদশত্রষ্ হইবে। চরিত্র মানুষের শেষ 
স্ম্পদ। উন্নত চরিত্র গঠিত হইলে আর পতনের 
ভয় নাই। অতএব আমাদের প্রত্যেক পিতামাতার 
কর্তব্য হইতেছে মহাজন-সেৰিত উপায়ে নিজেদের 


২৪৩ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্-_৪র্থ সংখ্যা 


জীবন গঠিত করিয়া সন্তানের চরিত্র গঠন করা। মহাঁজন-গ্রদরগিত পথই পথ; সন্তানদের সেই 
শুধু বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নয়, আদর্শের পথ ধরাইয়! দিকে পারিলেই আমাদের কর্তব্য সমাণ্ডঃ 
উত্তরাধিকারী করিতে পাঁরিলেই সস্তান্ধারণ সার্থক । তাহাদেরও জন্ম এবং জীবন সার্থক ৷ 


তারাই তো মানব মহান 
বেগম স্থুফিয়৷ কামাল 

যাহাবা সাম্যেব গানে আনে প্রাণে চেতনার বাণী, 
সত্যেব সেবায় যারা মুছে দেয় তুচ্ছতার গ্লানি 
তারাই ত মানব মহান__ 
তাহাদের পুণ) নামে এ পৃথিবী হয় তীর্ঘস্থান। 
ভঙ্গুর মৃত্তিকা-পাত্রে হয় যবে অমৃত-সঞ্চয় 
সে অমৃত-বিন্দু পানে যাহার! হইল মৃত্া্জয়-_ 
তুচ্ছ করি দেহের বিলাস, 
আত্মাব এশ্বধরাশি পুষ্পসম করিয়া বিকাশ 
স্ন্দরে সঁপিল যার। সে প্রেম-ম্ুরভি, 
তারাই তো কালজয়ী আনন্দ-অমৃত-স্বাদ লভি। 
কালচক্র আবতিয়া কত যে কীতিরে করি লয় 
বহিয়া চলিয়া! গেছে, হেরিয়াছে অপূর্ব বিম্ময়। 
সংসাবের সিন্ধু হতে হংস নভোচারী 
উধ্বে” আরো! উধের্ব ওঠে অলৌকিক আনন্দ বিথারি। 
তবু ও মত্যের মায়া আর্ত ক্রিষ্ট ব্যথিতের লাগি 
স্নেহাতী জননী সম অহরহ রহিয়াছে জাগি,__ 
“সেবা-ধর্ম' বাণী করি দান 
তাযূত ভক্তেরে দেয় কর্মময় পথের সন্ধান। 
বিগত শতাব্দী তবু আজও সেই মৃত্যহীন প্রাণ 
অযুত ভক্তের কঠে উঠিতেছে সেই নাম-গান। 


আচার্য শঙ্করের শিক্ষাপদ্ধতি 
অধ্যাপক শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য, এমএ, বি-টি 


প্রাচীন ভারত শ্রন্ধাভরে বেদের সনাতনত্ব ও 
পৌরুযেয়ত্ব শ্বীকার করিয়াছে। আরণ্যক 
যুগে উপনিষদের হয্গুলি বিভিন্ন খবি-কতৃক 
বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহর্ষি বাদরায়ণ 
শ্রুতিসিত্ধান্ত ঘুক্তি অন্ন্যায়ী সঙ্কলন করিয়! 
র্ধকত্র রচনা করেন। তিনি পূর্ববর্তী খাধিগণের 
মত, সশর্ঘভাবে গ্রহণ করিয্লাছেন। ব্রন্গহত্রে 
বিভিন্ন মতের একটি সুদীর্ঘ খঘাভ-প্রতিঘাতময় 
ইতিহাস রহিয্াছে। বৌদ্ধোত্তর বুগে ভগৰান্‌ 
শঙ্করাচার্ধ বেদের শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিতি করেন। 
: তাহার ব্রন্মহুত্র-ভাব) এক নবজীবন-দশনের সুচন! 
করে। 

নীতিপ্রধান বৌন্ধধর্ম-প্লাবনের পরে জ্ঞানপ্রধান 
বেদাস্তের ভিত্তিতে ভারতে বৈদিক ধর্মের নব- 
জাগরণ হয়। আচার্য শঙ্কর এই আন্দোলানের 
পুগোভাগে থাকিয়! অথণ্ড ভারত গঠন করিবার 
মহতী প্রচেষ্ট করেন। মৌলিক দার্শনিক দৃিভজী 
ও প্রন্থানত্রয়ের তাৎপর্ধপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা ভারতের 
ইতিহাসে তথ! নিখিলমানব-সংস্কৃতিতে তিনি ঝুগান্তর 
'ান়ন ফরেন। আচার্য যুদ্তি ও শ্রুতির প্রামাণ্য 
গ্রহণ করিয়া স্থির করিলেন যে একমাত্র ব্রহ্মই 
পারমাধিক সত্য এবং জীব তত্বতঃ ব্রহ্মই। জীব ও 
জগৎ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সত্য বপিয়! প্রতীয়মান 
হইলেও পারমাধিক দৃষ্টিতে সত্য নহে। ব্রক্গ সং- 
চিৎ-আনন্দ স্বরূপ এবং সর্ববিধ ছৈত-রহিত বিভু ব্স্ত। 
ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টদেবফে আশ্রয় করিয়া উপাসন! করিলে 
বা! নিফামভাবে কর্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখনই 
শুদধচিত সাধক তাহার ব্ুঙ্গত্বরূপ উপলম্ধি করেন। 
সতত পরিব্নশীল সংসারের ধন-জন-যৌবনের 
পোগবাসন! ত্যাগ করিলে নিত্যব্স্বর ধ্যানেই আত্ম- 
স্বরূপ লাভ হয়, এই জ্যানর্শ প্রচার করিয়া আছার্ধ 


চি 


শংকর মানবজীৰনকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর 
প্রতিত্তিত করেন। আচার্য সর্ব জীবের এঁক্য 
উপলব্ধি করিলেন, জীবমাত্বের ব্রক্ষরূপতা ও একত্ব- 
বাদের নীতির ভিতরেই নিহিত রহিয়্াছে-_সাম্যবাদ 
ও গণতন্ত্রের সত্যতা । আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোন 
ছুইটি প্রাণীর মধ্যে সর্বাঙ্গীণ এ্ীক্য কখনও দেখিতে 
পাই না) অথচ আমরা রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে প্রত্যেক 
মানবের সমানাধিকারের কথা শুনিতে পাই। 
আচার শঙ্করের পারমার্থিক এক্যৃষ্টির প্রতি বিশেষ 
প্রণিধান করিলে জীবের পারমার্থিক এঁক্য ও 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমানাধিকারের দাবির মধ্যে 
একটা! যোগহ্ত্র পাওয়া! যায়। 

দাক্ষিণাগত শূন্য বৌদ্ধধর্মগ্লাবিত উত্তরাপথে 
বৈদ্ধিক ধর্মপ্রচারে বিশেষ সক্রিয় পন্থা এহণ করেন। 
শঙ্কর দক্ষিণাঁপথে ভারতের সনাতন প্রথা শিক্ষালাভ 
করেন। তিনি হিন্দুঃ বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনে সমধিক 
বুত্পত্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি নৃতন্ভাবে 
ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মপ্রচারে সচেষ্ট হদ। শহরের 
ছু্জনর প্রতিভাশন্তি ও তাহার বিভিন্নমতের প্রতি 
উদ্দার ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতঙী, ভারতীয় মনে এক 
নব-ভাবের উদ্বোধন করিয়! নূতন এক জাতীসতা- 
ৰোধের সুচনা! করিল। শক্করের প্রবতিত আন্দোলনে 
তাহার পূর্ববর্তী দর্শন ও ধর্মমতগুলির এক অপূর্ব 
সমদ্য় সাধিত হইল। 

শঙ্করাচার্ধের প্রবতিত নবধর্মের জাগরণের সহিত 
প্রাগবোদ্ধবুগের শিক্ষা-পদ্ধতিও সমাজে পুনঃপ্রতিতঠিত 
হইল। বৌদ্ধযুগে বৈদিক শিক্ষানীতি ও বর্ণাজমধর্স 
গ্রামাঞ্চলে কোনরূপে টিকিয়! ছিল, শঙ্করাচার্ধ 
কর্তৃক বৈধাস্তিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বৈদিক 
শিক্ষানীতিও সমাজে পুনঃপ্রতিঠিত হুইল। প্রাগ, 
বৌদ্ধযুগের শিক্ষাপদ্ধতির সহিত যৌজ্ধোতর বুগের 


২২ 


শিক্ষানীতির মূল কাঠামো! একরূপ হইলেও কালের 
প্রভাৰ বৌদ্বোত্তর বুগের শিক্ষানীতির উপর 
বিশেষভাবে পড়িযাছে। বল! বাঁছল্/ পরবর্তী 
যুগের শিক্ষানীতিতে প্রাচীন শিক্ষানীতি ও বৌদ্ধ 
শিক্ষানীতির একটি সমন্বয়-প্রচেষ্ট! হুচিত হুইয়াছে। 
শঙ্কর তাহার অদীম পাঙিত্য-প্রভায় ও বাগদক্ষভায় 
সমশ্ড ভারতে বৈদাস্তিক ধর্ম প্রবর্তন করিয়া 
ভারতের চতুঃমীমায় চাঁরিটি মঠ প্রতিষ্টা করিলেন। 
তার চারজন সক্র্যাসী শিষ্যের উপর মঠগুলির 
পরিচালনা-ভার অর্পিত হয়। তিনি দক্সিণ ভারতে 
বৃহত্তম “শৃর্গেরী” মঠ, উত্তর ভারতে হিমালসে “যোশী” 
মঠ, পশ্চিম ভারতে “দারদা” মঠ এবং পুর্ব ভারতে 
ধগোবধন। মঠ প্রতিষ্ঠ। করেন। এই সময় ভারতে 
বৌদ্ধমত ছাড়! শৈৰ বৈষ্ণব এবং তান্ত্রিক মতও 
প্রচলিত ছিল। এই বিভিন্ন বৈর্দিক মতগুলিকে 
তিনি একটি অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা 
করেন। প্রত্যেকটি উপাসক সম্প্রদায় যে সম- 
মর্ধাদা-সন্পন্ন এবং পরমতত্বলাভে প্রত্যেকটি 
উপাসনামতেরই যে প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা 
তিনি প্রচার করিয়া শৈব বৈষব শান্ত; 
গাণপত্য সৌর প্রভৃতি পঞ্চদেবতা-উপাদক 
সন্প্রনায়ের মিলন প্রচেষ্টা করেন। এতছুন্দেস্তে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপান্ত-দেবতাঁসমূহ যে একই 
পরব্রন্দের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, শঙ্কর তাহাই প্রমাণ 
করেন! প্রতিটি উপাসক-সম্প্রদায়ই যে সম-মধাদা- 
সম্পন্ন শঙ্কর তাহাও স্বীকার করেন। পক্করাচার্ধের 
এই সমঘ্ব৫-দৃষ্টি বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠিতে বিভক্ত ভারত- 
ভূমিতে একটি মহান ভারতীয় বোধ ও ্রক্যের 
সুচনা করে। শংকরই বর্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্মের 
ভিত্বি রচনা করিধ1 যান। এই উদ্ধার স্বভারতীয় 
দৃষ্টি অনুসরণ না করিলে মধ্যযুগের ইতিহাসের ধারা 
অন্তরপ হইত। হিন্দু ভারত হয়তো ইসলামের 
আক্রমণে পারস্য প্রভৃতি দেশের মতো সম্পূর্ণরূপে 
ধর্ম হারাইয়া ফেলিত | - 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ-_৪র্ঘ সংখ্যা 


শঙ্করাচার্য ব্ণাশ্রম-ধর্ম পুনঃ প্রতিঠিত করিলেন। 
শৃড্রের বেদপাঠের অদ্বিকার, সাধারণভাবে স্বীকৃত 
না হইলেও “মোক্ষধর্সে' শৃদ্রের অধিকার তিনি 
স্বীকার করিয়াছেন। রামায়ণ মহাভারত গ্রভৃতি 
অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ও স্ুললিত শান্বের মাধ্যমে 
শূদ্র আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাত করিতে পারিত। 
শঙ্করাচার্ধ মুর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮৭ হুত্র উল্লেখ 
করিয়া দেখাইফ়্াছেন যে শৃদ্রের জনা উপবাস 
পৃজার্চনাদি দ্বারা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাত হয়। এই উপায় 
গুলির সাথে বর্ণাশ্রমধর্মের কোন প্রকার সংশ্রব 
নাই, মানুষ মাত্রেই এই সকল সাধন! করিয়! 
আত্মোন্নতি করিতে পারে। মহাভারত পুরাণ 
প্রভৃতির অন্তর্গত আদর্শ-চরিত্র-বহুল আখ্যানগুলি, 
শৃদ্রের জ্ঞানভক্তিলাভের সহায়ক। পরবর্তী যুগে 
রামানুজাচাধ শুদ্রের মোক্ষধর্মে অধিকার আরও 
ব্যাপকভাবে স্বীকার করিয়াছেন। 

শঙ্করাচার্ধের প্রতিষ্ঠিত চারিটি মঠে অনুসন্ধান 
করিলে শঙ্করের প্রবর্তিত শিক্ষানীতি সম্বন্ধে নৃতন 
জ্ঞানলাভ করা যায়। এই ধুগের শিক্ষাপদ্ধতির 
সন্ধে জ্ঞান__কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণের 
কাব্য হইতেও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আচার্ধ 
শঙ্কর তাহার প্রচার-কার্ধ সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই 
করিয়াছেন। ইহাতে সংস্কৃত ভাষা বিশেষ সমুদ্ধিলাভ 
করিয়াছে এবং নিখিল ভারতীয় একত্ববোধ বিশেষ- 
ভাবে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষার 
দর্শনের চরমতত্ব প্রকাশিত না হওয়ায় এ ভাষাগুলি 
বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্ত কাব্য ও পুরাণের পথ 
ধরিঞাছে। শঙ্করবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনে 
বর্ণাশ্রমধর্স পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চবর্ণ ভ্বিজ- 
শ্রেনীসমুহের ব্রহ্মচর্ধ ও গাহৃস্থ্য আশ্রমে শিক্ষা 
ধর্মের অঙ্গত্বরূপে গৃহীত হয়। প্রাচীন যুগের যক্ত- 
প্রথা, বৌদ্ধ ও জৈনধর্নের আবির্ভাবে লুগু হইয়! যায়। 
শহর-পরবর্তী বুগে ব্রাহ্গণগণ শিক্ষাদান-বৃত্তি গ্রহণ 
করেন? অধ্যয়ন ও অধ্যাপন পরবর্তা যুগের 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 
ব্রাহ্ছণগণের দৈনন্দিন এবং আবশ্যক কর্মের মধ্যে 


নিধ্ণারিত হয়। 
বর্ণাশ্রমের উধ্বে' আচার্য শঙ্কর মোক্ষধর্স ও 
সন্ন্যাসধর্মের বিশেষ প্রচার করেন। বর্তমান ধুগের 


শিক্ষা-ব্যবন্থা লক (1০০19) এর ভাব প্রভাবে 
সন্মোহিত্ত। “মন পরিষ্কার গ্লেট” এই ভাৰ গ্রহণ 
করিয়া বমান ধুগের শিক্ষাব্যবস্থায় জ্ঞানদান-বিধির 
প্রাধান্ত হইয়ছে। তাই দিনের পর দিন পাঠ্য 
তালিকায় ছাত্রের মন ভারাক্রান্ত ₹ইয়! পড়িতেছে। 
মনীষী কাণ্ট (15170) মনের হ্গ্রিমূলক ম্বভাঁন স্বীকার 
করিয়াছেন। শিক্ষাহ্চী (00010100))-এর 
প্রতি লক্ষ্য করিলে একথা মনে হওয়! স্বাভাবিক 
যে শিক্পাবিদের অবচেতন মনে এখনও সেই 
লক্‌-এর “ভূত বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছে । কিন্ত 
আচাধ শঙ্কর জ্ঞানের পরিসমাপ্তি যে “মোক্ষে,” 
তাহ! অগ্রাপ্তড বস্তর প্রাপ্তি নহে--পরন্ধ প্রাপ্ত 
বস্তর উপলব্ধি, তাহ! জানিতেন বলিয়াই তিনি 
তথ্যের জন্য ব্যস্ত না হইয়! চতুরাশ্রমের অন্তর্গত 
্রক্ষচধাশ্রমে দেহ মনের সংযম শৃঙ্খল! ও চরিত্র 


আচাঁধ শঙ্করের শিক্ষাপন্ধতি 


২৪৩ 


গঠনের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন। অনেকে ব্রহ্ষচর্ধাশ্রমকে 
বর্তমান ষুগের ছাত্রাবস্থার সহিত এক বলিষা মনে 
করেন। কিন্তু বর্তমান যুগের স্থায় ছাত্রদিগকে তথ্য 
প্রদান অপেক্ষা তখন তাহাদের চরিত্র ও মানপিক 
গঠনের দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইত, যাহাতে 
শিক্ষার্থী তাহার অস্তনিহিত জ্ঞানকে উপলদ্ধি করে। 
শঙ্করের মতে চরম জ্ঞান ভিতরে-__বাচিরে নহে, 
এ জন্ত জ্ঞানোপদেশের পূর্বে শিক্ষার্থীর চরিত্র 
সংগঠন করা হইত-_যাহাতে সে তাহার অন্তরেই 
আত্মঙ্জান লাভ করিতে পারে। বহি জ্ঞানের 
ব্যবহারিক সতাতী। স্বীকার করিয়া আত্মজ্জানের 
পারমার্থিক নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে _এই শিক্ষা 
ব্যবস্থার মুপনীতিতে 1 শঙ্কর-প্রবতিত শিক্ষা- 
পদ্ধতি পরবর্তী ভারতের শিক্ষাধারা নিয়ন্ত্রিত 
করিয়াছে । হিন্দু ভারত ধর্মকে জীবনের ফ্রবতারা 
বলিয়! মানিয়। লইক়াছে-_তাই শঙ্কর-প্রবর্তিন্ 
শিক্ষাধারাই হিন্দু ভারতকে বহুদিন স্বধর্মনিষ্ঠ 
রাখিয়া তাহার জাতীয় জীবন কি ও ধর্ম রক্ষা 
করিয়াছে। 


ওই সুন্দর আসে! 
শরীমুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যভারতী 


শালবনে কার আগমনে মন 
পুলকিত অনুরাগে, 
হাদয়-বীণার তারে সারে কোন্‌ 
শীড়-মুছন! জাগে। 


পিয়াল-কুঞ্জে, ম্য়ার বনে 

ও কে সুন্দর আসে? 
গ্রাণের মধুর গন্ধ ছড়ায়ে 

বন-কুন্থমের বাসে। 


উধার উদ্দার গগন-ললাটে 
অরুণ-কিরণ-রাগ-_ 
আত্র-সুকুলেঃ পলাশে, শিমুলেঃ 
অশোকে ছড়ায় ফাগ। 


ধরণীর এই প্রাপ-প্রাছধে 
রূপ-রস-মধু-গন্ধেঃ 
উলসিছে প্রাণ মধুর লগ্নে 
ভাঁবা-ছনের হচ্ছে। 


রবীন্দ্রকাব্যে ছুঃখত্ত 
শ্রীস্বশীলকৃষ্ণ দাশগণপ্ত 


রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দুঃখতত্ব একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়াছে । কবিমানসের আনন্দ-বৈচিত্র্ের 
অন্তরালে রহিয়াছে বিরাট ও গভীর ছুঃখের 
অন্থভূতি, যাহা তাহার কাঁব্যে ফন্তধারার মত 
প্রবাহিত। এই ছু:খবোধের উৎস--তাহার ব্যক্তি- 
গত ভীব্ন ও অভিজ্ঞত! | রবীন্দ্রনাথের মত 
ভাগ্যবান পুরুষ পৃথিবীতে কমই জন্মিয়াছেন) 
আবার তাহার মত ভাগ্হত ব্যক্তিও অতিশয় 
বিরল। ব্ুদিক হইতেই তিনি ভাগ্যবান, কিন্ত 
সুদীর্ঘ জীবনে তিনি যে কত কঠোর দুঃখদাহছন 
পাইয়াছেন তাছারও ইয়ত্ব। নাই। তাহার বিশ্ব 
বিশ্ত বিপুল খ্যাতি, তথাপি তাহাকে কত গঞ্জন! 
বেদনা পাইতে হইয়াছিল। মর্মান্তিক মৃত্যুপোক 
তীঙাকে বারংবার সহিতে হইয়াছে, স্ত্রী, পুত্র, কণ্া, 
নিকটগুম আত্মীধম্বজন বন্ধু-একে একে তিনি 
হারাইয়াছেন। তারপর আসে নানা ব্যর্থতা, 
মানুধের কত রকমের কপটতা, কৃতগ্তা, নির্মম 
নিন্দা। মানি, সব রকমের ছু:খই তিনি পাইয়া- 
ছিলেন। কোন ছুঃখই তীধার জীবনে বাঁদ 
যাঁয় নাই। 

রবীন্ত্রনাথ সর্ধদাই ছু:ংখকে দেখিয়াছেন স্থির 
মূলে। শিশুকাল হইতেই উপন্ষদের মঙ্্র 
নানাভাবে তাহার চিত্তকে অহরণিত করে। 
তিনি বিশ্বাস করিতেন বিশ্বতষ্ট! আন্নামন্। বিশ্ব 
জগৎ সেই ষ্টার আননেরই প্রকাশ। জীব-জগতে, 
গ্রক্ৃতির ফুলে ফলে পঞ্পবে সর্বত্রই সেই অমৃতধার! 
প্রবাছিত। বহুর মধ্যে সেই আনন্াময় নিঝেকে 
প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ আনন্দতত্বকে 
দ্বীকায় করিয়া ও হুঃখকে দেখিঘাছেন স্ষ্টির সূলে। 
তিনি বলেন “হ্‌ঃখের তত্ব আর স্িতত্ব একেবারে 
এক সঙ্গে বাধা। কারণ অপূর্ণতাই ত ছুঃখ এবং 


হ্টিই যে অপূর্ণ ।” তারপর তিনি ছখেতত সন্বন্ধ 
বলিয়াছেন-_'অপূর্ণের মধ্য দি ন| হইলে পূর্পের 
প্রকাঁশ হইবে কেমন করিয়!? জগৎ পূর্ণ বলিয়! 
তাহ। চঞ্চল, মানব সমাজ অপূর্ণ বলিধাই তাহ! সচেষ্ট 
এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়্াই আমর! 
আত্মাকে এবং অন্ত সমত্তডকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। 
কিন্ত সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শাস্তি, চেষ্টার 
মধ্যেই সফলত। এবং বিভেদের মধোই গ্রেম। 
অতএব মনে রাখিতে হইবে পূর্ণতার বিপরীত শূন্তত।, 
কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নছে। 
“*সেই জন্তেই এই অপূর্ণ জগৎ শৃন্ত নহে, মিথ্যা 
নছে। সেই জন্তেই এ জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, 
শবের মধ্যে বেদনা, প্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা 
আমাদিগকে কোন অনির্ঘচনীবতায় নিমগ্ন করিয়া 
দিতেছে ।” সুতরাং হুঃখ মায়া বা বিকার নয়। ছুঃখ 
সথষ্টির অপূর্ণতারই অপরিহার্য অঙ্গ, ৃষ্টির অন্তুনিছিত 
অর্থকে প্রকাশ করিবার জন্কঃ পূর্ণের অর্থকে 
প্রকাশ করিবার জন্ত এ ছঃখের প্রয়োজন । সষ্টি- 
লীলার সার্থকতাকে প্রকাশ করিতে এ ছূঃখের 
গ্রযোজন। 

বিশ্বত্রষ্টার আননে'র প্রকাশ হুঃখের মধ্য দিয়া । 
মানবশীবনেও আননের অভিব্যক্তি হুঃখের 
অভিঘাতে। মানুষের প্রাণের মধ্যে আনন্দকে গোচর 
করিয়া ধরিয়াছে হুঃখই। তাই রবীন্দ্রনাথ বার 
বার এই সহজ সত্যের কথা ব্যক্ত করিয়! বলিয়াছেন, 
“মিলনের আনন্দ অর্থহীন হ'ত যদি বিরহের ছঃখ 
না! থাকত ; মুক্তির আনন্দ নিশ্রীভ হ'ত বন্দি বন্ধনের 
বেদন! না থাকত; রূপের বার্তা ও অসীমের 
আকৃতি বার্থ হ'ত যদি রূপের ও সীমার বেদনার 
মধ্যে তার! ধরা ন! দিত ।” 

কবির ছঃখতবকে অসামান্ত সৌনদর্ধমঞ্ডিত 


টৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


করিয়াছে হঃখের কল্যাণতম মহিমা । বহছুরূপে ও 
বহুভাবে ছুঃখের এই কল্যাণরূপ রবীন্দ্রকাব্যে মূর্ত 
হইয়া উতিয়্াছে। বার বার তিনি বলিয়াছেন, 
'মান্ছষের আত্ম! চিন্ময়। যুগে যুগে তাঁর অভিসার 
অনস্তের পানে সত্য শিব ও জধৈতের পানে । সে 
ছর্গম পথে মানুষের শ্রেষ্ঠ পাথেয়-_তার ছুঃখ।” কৰি 
আরও বলিয়াছেন আত্মাকে উপলব্ধি করবার, ভূমাকে 
স্পর্শ করবার বন্ধুর পথ-_দুঃখের মধ্যে, ত্যাগের 
মধ্যে, তপশ্ার মধ্যে । বলাকার একটি কবিতায় 
তিনি এই তপস্তার অপূর্ব প্রকাশ দেখাইয়াছেন_ 
“কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে 
ধরণীর তলে 
ফুটিয়াছে আজি এ মাঁধবী। 
এ আননদচ্ছৰি 

যুগে যুগে ঢাক! ছিল অপক্ষ্যের বক্ষের আচলে।” 

'মান্থষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল 
জশ্রুবান্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত, 
বিশ্বঞ্জগতে তেঞজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত ছুঃখ 
সেইরূপ। তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই 
গতি, তাহাই প্রাণ। '**ঘংখই জগতে একমাত্র 
মকল পদার্থের মূল্য। মানুষ যাহা! কিছু নির্সাপ 
করিয়াছে তাহা দুঃখ দাই করিয়াছে । সেইজন্ত 
ত্যাগের ছ্বারা, দানের বারা, তপস্ার ছারা, হু:খের 
দ্বারাই আমরা আপন আত্মাকে গভীররূপে লাভ 
করি, সুখের দ্বার আরামের দ্বারা নয়।” ছুঃখের 
এই কল্যাণতম রূপের প্রকাঁশ কৰি করিক্কাছেন 
তাহার গীতাঞঙ্জলির গানে বজে তোমার বাজে বাশি 
সেকি সহজ গান!” 
'এই করেছ ভালো নিঠুর, এই করেছ ভালো। 
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দাহন জালে! ।, 

-__এইকপ বহু কৰিতায় ও গানে। 

আর একটি অনুভূতি কবির কাব্যে মূর্ত হইয়! 
উঠিষ্াছে, কবির ভাষাতেই বলা যাক ; “মাছ 
সত্য পদার্থ যাহা কিছু পায় ভাহা ছঃখের দ্বারাই 


রবীন্রকাব্যে ছুখতৰ 


২৯৫ 


পায় বলিয়! তাহায় মন্থূঘ্ত্ব। তাহার ক্ষমতা অঙ্গ 
বটে, কিন্ধু ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। 
সে শুধু চাহিয়াই কিছু পায় না, ছুঃখ করিয়া! পায়। 
আর যত কিছু ধনঃ সে ত তাহার নছে--সে সমন্ত 
বিশ্বেস্বরের। কিন্ত ছুখ থে তাহার নিতাস্তই 
আপনার। আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি 
কিছু দিতে হয়, তবে কি দিব, কি দিতে পারি? 
তাহারই ধন তীহাকে দিয় তে! তৃণ্চি নাই_ 
আমাদের একটি মা যে আপনার ধন-_ছুঃখ ধন 
আছে, তাহাই তাহাকে সমর্পণ করিতে হয়।” 
ছঃখের এই কল্যাণতম মহত্বর রূপ যেমন ফুটিয়। 
উঠিয়াছে কবির কল্পনায়, তাহা বদ্ধত হইয়া 
উঠিয়াছে-_ুঃখের অগ্তৃতিপূর্ণরবীন্দ্রকাব্যে, তেমনই 
আবার মূর্ত হইক়্া উঠিয়াছে রুদ্রূপ কল্পানায়, মানব 
ও বিশ্বশীবনের বিরাট রঙ্গতূমির মাঝখানে । কবি 
দেখিয়াছেন হঃখকে “যেখানে সে আপনার বছর 
তাপে, বজ্র আঘাতে কত জাতি, কত রাজা 
কত সমাজ গড়িয়া! তুলিতেছে_ যেখানে ধুদ্ধবিগ্রহ, 
ছঙিক্ষ মারী, অন্তায অত্যাচার তাহার সহায়''.."।” 
কিন্ত এখানেও দেখি হুঃখের কল্যাপরূপ, পাঁপ- 
কল্পনা এখনও ছঃখতত্বে স্থান পায় নাই। ছঃখ ও 
পাপের বাস্তব রূপ সুস্পষ্ট আমরা দেখিতে পাই 
বিগত মহাযুদ্ধের গ্রারস্তে লিখিত “পাপের মার্জনা 
নিবন্ধটিতে। বিশ্বব্যাপী হিংসা ও রক্তপ্লাৰবনের 
গভীর বেদন! এই প্রবন্ধের প্রতি ছত্ে ছত্রে। 
পাপের গ্লানি ও কলুষ আব প্রথম স্তিমিত করিয়াছে 
ছুঃখের দীপ্ত মৃতি। সমগ্র মানবের করুণ প্রার্থনার 
মধ্য দিয়! কবির প্রাণ কাদিয়! উঠিল। ছুঃখ ও 
পাপের চিত্র আকিলেন ঃ 
ছুখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নান! ছলে) 
অশান্তির ঘুর্ণি দেখি জীবনের শোতে পলে পলে।** 
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্ত, 
লোভীর নিষ্ঠুর লোত, বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত-ক্ষোভ 
জাতি-অভিমান। 


২০৬ 


মানবের অ্িষঠাত্রী দেবতার বনু অসম্মান__ 
বিধাতার বক্ষ আজি বিদারিয়া 
ঝটিকা দীর্ঘখাসে জলে স্থলে বেডায় ফিরিয়া! । 
আঁবার পিরিশেষের” পপ্রম্র” কবিস্তাটিতেও ভীকর 
ভীরুতা, প্রবলের উদ্ধত অন্যায় আচরণ, লোভীর 
নিটুব লোভ, মানবের দেবতার বহু অদম্মানের কথ! 
উল্লেখ করিয় বলিলেন 
আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি ছায়ে 
হেনেছে নিঃসহায়ে_ 
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্কের অপরাধে 
বিচারের বাণী নীরাব নিভৃতে কাদে। 
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে 
কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথবে নিক্ষপ মাথা! কুটে | 
সেঁজুতি-কাব্যে "প্রশ্নে ত্বর” কবিতাও পাই £ 
মান্তষের প্রাণে বি মিশায়েছে মামু আপন হাতে 
ঘটেছে তা বারে বারে ।*-.*** 
প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছুঃখকে মানুষের শ্রেষ্ঠ 
আত্মিক সম্পদ ও এই্ব্ঘ বলিয়া মানিয়াছেন, ছঃখের 
কল্যাণরূপ দেখিয়াছেন। তারপর ধীরে ধীরে 
দুঃখের নগ্ন কদধ রূপ, পাপের কুৎসিত রূপ তাহার 
সন্মুথে প্রতিভাত হইল। কিন্তু পাঁপকে স্বীকার 
করিয়াও সতোর পূর্ণতা ছিল তাহার কামনা, 
পুর্ণতির সত্যের ও অআমুতের দিকে তীহার দৃষ্টি 
চির নিবন্ধ। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--৪র্ঘ সংখ্যা 


মৃতার অন্তরে বসি অমৃত না! পাই যদি খুঁজে 
সত্য যাঁদ নাহি মেলে ছুঃখ সাথে যুঝে, 
পাপ যদ্দি নাহি মরে যায় আপনার প্রকাশ লজ্জায়, 
অহঙ্কার ভেঙ্গে নাহি পড়ে আপনার অসহ সঙ্জায়, 
তৰে ঘরছাড়া সবে, অন্তরের কি আশ্বান রবে, 
মরিতে ছুটিছে শত শত 
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত? 
কবির শেষ জীবনের আশ্বাস-বাণী-_ 
০০০০০, তবুও শ্রবণ বধির করিনি কতুঃ 
বের ছাপায়ে কে দিয়াছে স্বর আনি; 
পরুষ কলুষ ঝঞ্ধায় শুনি তবু, 
চির দিবসের শান্ত শিবের বাণী। 
কবির শেষ বাণী, অস্তিম জীবন-দর্শনের বিরাট 
অভিব্যক্তি_নবজাতক-কাব্যে জিয়ধবনি' কৰিতার 
শেষাংশেঃ 
অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সংশ্র লক্ষণ, 
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণঃ 
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু 
উপহাস করি নাই কভু 
প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা__ 
দৃষ্টির সম্মুখ মোর হিমাপ্রিরাজের সমগ্রতা, 
গুহা-গহবরেব ভাঙা-চোর! রেখাগুলো তারে 
পারেনি বিদ্রপ করিবারে, 
যত কিছু খণ্ড নিয়ে অথণ্ডেরে দেখেছি তেমনি, 
জীবনের শেষ কাব্যে আজ তারে দিব জয়ধননি | 


ছুখ হবে মোর মাথার মানিক 
সাথে যদি দাও ভকতি। 


_-রবীক্দ্রনাথ। 


ব্দান্তে কাহার অধিকার ? 
৬শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী 
[শ্বামি-শিষ্/-সংবাদ-রচয়িত! ] 


জ্রীরামকষ্খদেবের আবির্ভাৰে নিখিল ধর্মমতের 
সমন পুনঃপ্রকটিত হইয়াছে, বঙ্গদেশে বৈদাস্তিক 
সন্গ্যাসিগণের অভ্াখান হইয়াছে, সনাতন ধর্মে 
ন্বজাগরণের প্রাণম্পন্দন অন্নভূত হইতেছে) বিবেক- 
বৈরাগ্যবান্‌ মেধাৰী প্রচারকগণ বেদাস্তবিপ্ঞান- 
বিস্তারকল্পে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই শুভ 
মুহূর্ত বদেশও বেদাস্তের ধর্ম বুঝিতে অবশ্ঠই যত 
করিবে । এই বঙজ্জভূমি পবিত্র করিতে _বজবাসীর 
মোহনিদ্রার অবসান করিতে --ভগবান্‌ শঙ্কর যেন 
বেদান্তের মহিমা! পুনঃ প্রচার করিতে নরশরীরে 
স্বামী বিবেকানন্দরপে আবার আমাদের সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

ধদি এই শু্তমুহূর্তে আমর! ্থামীজী-প্রচারিত 
বেদান্ত-ধর্মের নবীনত্ব উপলব্ধি করিতে ন! পারি-- 
তবে ব্যকিগত, সমাজগত ও সর্বিধ অকল্যাণ 
আমন্ন। ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের সারমর্ম আত্ম- 
বিশ্বাস। আত্মসংবিৎহারা তারতবাসী_ আমরা 
আমাদের স্বাভাবিক আত্মরদ্ধা হারাই! বহুকাল যাবৎ 
জগতে হিন্ক ত ও ঘ্বপিতপ্রায় দাসজীধন অতিবাহিত 
করিয়াছি। দাসম্থলত হিংসা-দ্বেষ সমাজের মেরু- 
মজ্জয় প্রবেশ করিয়াছে। আত্ম প্রত্যয়ী পাশ্চাত্য 
দেশ আমাদের উপর অতুল আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছে। আত্মপ্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান বেদাস্ত- 
শাস্ত্র যে দেশে প্রথম গ্রচারিত হইয়াছিল, সে দেশে 
ক্লীবতা গৃছে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে । এই মহামোহ 
ও বীবভার নিধনসাধনে বেদান্তমূর্তি ভগবান আবার 
নরদেহে আবিভূ ত হইয়াছেন। আত্ম প্রত্যয়ের পুনঃ" 
প্রতি্া-_জড়তা ও ্লীবত| দুরীকরণ-_-সত্য সংঘম 
ও তপ্ন্তা-সাধন__ইহাই নবধূগবজ্ঞের বিধি-বিধান । 
জীবন '্ণস্থায়ী-_মহাকালের তুলনায় এক নিমেবও 


নহে। ব্যক্তিগত, সমাঁজগত, দেশগত ও জগদ্‌- 
ব্যাপী ওক্জংশক্তিসঞ্চারে বেদান্তশান্তের ন্যায় শব্তি- 
সম্পন্ন আর কোন শান্ত দেখিতে পাওয়! যায় না। 
জীবের বিবেক বৈরাগা উৎপাদন দ্বারা _শ্বার্থে যে 
বরহ্ম-জিজ্ঞাস! ও পরার্থে যে নি্ষাম কর্ম প্রবণতা উৎপন্ন 
হয়__তাহ! জীবছিত-চিকীর্ধায় অমৃত-নিশ্ন্দিনী 
গঙ্গার প্রবাছের গ্ঠায় কেবলি পরার্থে প্রবাহিত । 
আমর! শুদ্ধাহৈ তবাদের পক্ষপাতী! হইলেও আনুষঙ্গিক 
যোগকর্ম-ভক্তি-তত্তের সামগ্রন্ত-বিধানে যত্বণীল। 

বেদান্ত বুঝিবার পূর্বে অন্তান্য দার্শনিক 
মতেরও কিঞিৎ জ্ঞানসংগ্রহ আবশ্তক। এইঝজন্ 
উপক্রমণিকায় আমরা এই মুলতন্বগুলিয় কিঞিণ 
আলোচনা করিব। 

খগাদি ভেদে ত্রিধ! এবং যজ্ঞার্থে চতুর্ধা সংকলিত 
বেদ আবার ছই প্রন্থানে প্রবিভক্ত। সংহিতা] 
ভাগে স্তোত্রমন্াদি, ব্রঙ্ষণভাগে তাহাদেরই 
প্রয়োগ ও ব্যাথ্য! দৃষ্ট হয়। উভয় ভাগের শেষ 
অধ্যায়গুলি যাহা আরণ্যক বা উপনিষদ বলিয়! 
কথিত হয় তাহাতে ব্রহ্জ্ঞানের ও উপাসনার 
উপদেশাদি বণিত আছে। প্রতি বেদের আন্তভাগে 
্রন্ধজ্ঞানমূলক উপদেশ থাকায় উহ বেদান্ত পাস্ত 
বলিহা কথিত। উপনিষদ্ই বেদান্ত । 

বর্গ ও আত্মা এতছভয়ের এক্য-সাক্ষাৎকার- 
বিষয়ক প্রমাণাত্মক শাস্বের নাম “উপনিষদ্‌?। 
যাহার অন্ণীলন দ্বারা অনাদি অক্ান বিনষ্ট হইয়া 
অতি নিকটস্থ অন্তরাত্মাই শ্বরূপত্রক্ম বলিয়া! 
নিরূপিত হয়_-তাদুশ ব্রহ্ববিভ্তাই উপনিষদ্‌। 
উল্লিখিত প্রমাণের অনুকূল বলিয়া! শারীরকৃতরাদিও 
বেদান্ত বলিয়া কীর্তিত। 

যেসকল উপনিষদ, অবলম্বনে ঝ্তত্র রচিত 


৫৮৮ 
হইয়াছে তন্মধ্যে দশোঁপনিষদ্‌ই প্রধান। যুক্তি- 
কোপনিষর্দে ১,৮ খানি উপনিষদের উল্লেখ 


থাকিলেও নিয়লিখিত দূশখানি উপনিষদ্‌ই প্রধান 
বলিয়া অবলছিত হয় £ (১) ঈশ (২) কেন (৩) কঠ 
(৪) প্রশ্ন (৫) মুণ্ডক (৬) মাওুক্য (৭) তৈত্তিরীয় 
(৮) এতরেয় (৯) ছান্দোগ্য এবং (১১) বৃহদারণ্যক 
--এই দশোপনিষদের উপর প্রধানতঃ তিত্তিস্থাপন 
করিয়াই মহষি কষ্ণতৈপায়ন বেদান্ত-হত্রের পরিপাটি 
উত্তঙ্গ জ্টালিকা নির্মাণ করিয়াছেন, শ্করভাষ্য 
পড়িলে ইহাই বোধ হয়। এই বেধাস্ত-সৃত্রে 
উপনিষদ্-উপবনে সংগৃহীত ফুটন্ত কুম্থমের মালিক 
-মহধি বেদব্যাস যেন অতি সন্তর্পণে গীঁথিয়! 
রাখিয়! গিয়াছেন। বিভিন্জ ভাষ্য টীকা, বৃত্তি 
বার্তিক টিগ্ননীতে ইহ! সমাবৃত হইলেও, ব্রদ্ধ- 
হুত্রমালাঁয চমৎকার রচনানৈপুণ্য ও সুষ্ঠু সিদ্ান্তগুলি 
অভাপি অক্ষুণ রহিয়াছে । 

শঙ্করাচাধের পূর্বেও উপব্য ও বোধায়ন মুনি 
অক্ষহৃত্রের ভাষ্য রচনা করেন বলিয়! অবগত হুওয়| 
ষায়। রামামুজাচার্ধ তাঁহার শ্রীভাষ্যে বোধায়ন 
মুনির মত উদ্ধত করিয়া তৎকথিত বিশিষ্টাদৈতবাদ 
সমর্থন করিয়াছেন। উপবর্ষ মুনি পাঁপিনির গুরু 
বলিয়া! কথিত হন) এবং তিনিও হৈতাত্বৈত-মতের 
সমর্থক বলিয়া অবগত হওয়া যাঁয়। শ্রীমদ্ভাব্য- 
কার শঙ্করাচার্ধের পরবর্তী রামাহজ, মধবাচার্ধ 
বল্লভাচার্ধ, নিশ্বাক এবং শ্রচৈতন্তদেবের সমসাময়িক 
প্ীবলদেৰ বিস্তাভৃষণও এই ব্রক্গহত্রের ভাষ্য প্রণয়ন 
করেন। শুন! যায় ইদানীস্তন কালে রাজ! রাম- 
মোহন রায়ও বন্ধস্ত্রের একখানি ভাষ্য লিখিয়া- 
ছিলেন। নক্াসী সম্প্রদায়ের খর ও প্রবর্তক 
প্রীশহ্নরাচার্ধ এই ব্রহ্মহত্রের যে ভাষা রচনা করেন 
তাছা 'শারীরক' ভাষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। শরীর শব 
'শৃ* ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। “শৃ” ধাতুর অর্থ 
লীর্ঘ হওয়। ৷ যাহা! ব্রিতাপ-জালাহ জলিঙ! পড়ি! 
সবন্তে শীর্দ হুইয়! যায় তাহার নাম শরীর । তদুত্বর 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্-_৪র্থ সংখ্যা 


তু্ছার্থে “ক' প্রত্যয় যোগে “শরীয়ক' শব দিব 
হইয়াছে। “তত্র ভব” ইত্যর্থে 'শারীরক' ইহাঘারা 
তাষ্যকার এই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, হে জীব! 
যে দেহ অবলস্থনে তুমি আমি আমি” করিয়া 
বেড়াইতেছ ইহ! আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও 
আধিদৈবিক এই ব্রিতাপ-ছালায় প্রতিনিয়ত দগ্ধ 
হইতেছে; এইজন্য এই শরীর অতি তুচ্ছ পদার্থ। 
এই মানব-শরীর লাভ করিয় তুমি আত্মজ্জনলাতে 
ককগ্রযত্ব হও) নতুবা জন্মৃত্যুর ছুঃখময পথে 
তোমাকে বারংবার পরিভ্রমণ করিতে হইবে। 

ভারতীয় প্রতি দর্শনেই চারিটি অনবন্ধ দৃষ্ট হয়। 
সে অন্ত্রবন্ধগুলির নাম (১) অধিকারী (২) বিষয় 
(৩) সম্বন্ধ (৪) এবং প্রপোজন। কঠোপনিষদ্‌ ভাবে 
ভাস্যকঝার বলিম্কাছেন £-_“এবমুপনিযঙ্গিবচনেনৈৰ 
বিশিষ্টোহধিকারী বিস্তায়ামুক্তঃ। বিষয়শ্চ বিশিষ্ট 
উক্তে! বিগ্যায়াঃ পরং বরন্ধ গ্রত্যগাত্মভূতম্। প্রয়ো- 
জনধণন্তা উপনিষদ আত্যস্তিকী সংসারনিবৃততিত্র্ধ 
প্রা্তিলক্ষণা ।  সম্বন্ধশ্চৈবভৃতপ্রয়োজনেনোক্তঃ |” 
অর্থাৎ মুমুক্ষুই এই ব্রহ্ধবিদভ্ভার অধিকারী । সর্ব- 
ভূতের আত্মশ্বরপ পরব্রহ্ই উপনিষদের বিষয়। 
অত্যন্ত সংসার-নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ইহার 
প্রয়োজন; আর এ প্রয়োজনের সহিত উপনিষদের 
প্রতিপান্ত-প্রতিপাদ কতই সম্বন্ধ । 

অতি-ছরব্গাহ ব্রক্গতত্বে যেসেলোক প্রবেশ 
করিতে পারে না। এ ব্রহ্ধতত্বে প্রবেশ করিতে 
হইলে নিত্যনৈমিত্বিকাদি কর্মপুরঃসর সাধন-চতুটন- 
সম্পঙ্গ হওয়া চাই ) মুক্তির তীব্র ইচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তিই 
বেদাস্ত-সাধনার অধিকারী । সে যে জাতি, থে 
সমাজ, যে শান্তান্ুশামন ও যে বিভিন্ন আচারাদি- 
সম্পন্ন বর্ণাশ্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তদনুযানী 
অনুশাসন মানিয়। নিফামভাবে কর্ম করিয়া চলিলে 
প্রত্যেকেই সাপন-চতুষ্র-সম্পন্ধ হইতে পারেন ? শ্রহং 
তার পরেই ব্রঙ্জজিজআআসা হয়। বেদান্তে দেখা যার 
বাক্ষণা্দি জৈবর্ণিকেরেই বে্দবি্ঞাধিকাক়্ জাছে। 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ) 


সমাঁজ ও স্তৃতিশাসন কালচক্রে ক্রমশঃ পরিবর্তিত 
হুইয়! যায়__ইতিহাসই তাহার প্রমাণ । 

গীতামুখে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, পস্তিয়ে! বৈশ্তা- 
সুথা শৃদ্রান্তেংপি যাস্তি পরাং গতিং"। পরাগতি 
অর্থে ব্রহ্মজ্ততা | তায্যকারের অভ্যুদয়কালে সমাজে 
শূদ্রার্দির অনধিকারিত্ব সুচিত হইলেও তাহা 
ইদানীস্তন সমাজে প্রযোজ্য কি ন! বিবেচনার বিষয়। 
ইতিহান পুরাণ ও জনশ্রুতি এরূপ সাক্ষা দেয় যে, 
সকল জাতির মধ্যেই মহা মহা ধর্মবীর বর্ষজ্জ পুরুষের 
অন্থা্য় হইয়াছে । বদি এরূপই হয়, তবে বলিতে 


শংকরাচার্ধ-জীবন-পরিক্রম! 


২৩৯ 


হইবে--গণ্তীবন্ধ অধিকারবাদ সর্বকালে সমানভাবে 
প্রযোজ্য হইতে পারে না। বেদাস্তশান্কেও দৃষ্ট হয় 
নিতান্ত নির্মলদ্বভাব হইলেই তাহার ব্রহ্মবিবিদিষা 
জন্মে। নির্মলম্বভাবত্বলাঁভ নানাঁপথে জন্মাইতে 
পারে। একদিন শ্বামীঞ্জী আমাদিগকে বলিম- 
ছিলেন, “অধিকারীবাদের বিতগুয়ি অনর্থক শিক্ষায় 
না|! করে এহ পরম ব্রহ্গতত্ব আচগ্ডাল ব্রঙ্ষণকে 
শুনাতে লেগে যা। দেখবি, হয়তো সমাজের 
অতি নিয়ন্তর থেকেও মহা মহা বীরের অভ্যর্ান 
হবে |” 


শংকরাচার্ধ-জীবন-পরিক্রমা 
রা 


সহস্র বৎসর অতীত হইগরাছে__করুণাঁবতার 
ভগবান অমিতাভ বুদ্ধ তাঁহার সদ্ধর্ম প্রচার ও 
প্রবিষ্ঠা করিহ্বা মহাঁপরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন। 
তিক্ষু ভিক্ষুণী সংঘ আরামে দেশ ভরিয়া! গিয়াছে ১ 
মহারাজ অশোক আসিয়া গ্রচারক ও শিলালিপি 
সায়ে ভণবান তথাগতের বাণী চতুর্দিকে বিকীরণ 
করিয়াচ্ছেন। তাহার পরও কতর্দিন কাটি! গেল। 
কাল-প্রলাৰে অমিতাভের অমিত আভাও দূর 
দিগন্তে মান হঈতে লাগিল; ত্যাগ ও অহিংসার 
উচ্চ আদর্শ ধরিতে না পারিয়া জনসাধারণ বুদ্ধবাণীর 
বিকৃত অর্থ করিতে লাগিল। সারা দেশ--বৈদিক 
ও বৌদ্ধ, উভয় ধর্ম হইতে বিচাত হইয়া-যেন 'ইতো 
নষ্টস্তত্তো ভ্রষ্:' হুইয়া-_কিসতকিমাকার কদাচার 
অনাচারের আবর্জনান্তপে পরিণত হইল! 

হি ঞা ও 

তখনও ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ব্রাঙ্গণ্য 
ধর্মের একটি স্মিত প্রদীপ-শিখ৷ জলিতেছিল! 
মালাবর প্রদ্ধেশের কালাডি গ্রামে নঘু্রি ব্রাহ্মণ 
বংশে শিবগুরু নামে এক তপস্বী স্রাঙ্গণ বাঁস 
করিতেন ; এই বংশে প্রাচীন বেদাচার সবত্বে রক্ষিত 


চি 


ছিল। শিবগুরু-পত্বী বিশিষ্টাদেবীও স্বামীর সহিত 
জপতপেই দিন কাটাইতেন। সন্তানিসস্ততি ন! 
হওয়ায় এই দ্িব্যদস্পতী পুত্রলাভের জন্ত শিবের 
আরাধনা! করেন। আশুতোষ সন্থষ্ট হইয়! জিজ্ঞাসা 
করেন, “কিরূপ পুত্র চাও? পিতা জ্ঞানী পুত্র 
চাহিলেন, মাত! পু্েয় দীর্ঘায়ু কামনা! করেন। 
শিব বলেন, “ছুই প্রার্থনা একসঙ্গে পুর্ণ হইব না।' 
মুর্খ দীর্ঘাযু পুত্র অপেক্ষ! জ্ঞানী অক্নাযু পুত্রই 
সর্বাংশে শ্রের--পত্তীকে বুঝাইয্লা। শিবগুরু তাহাই 
প্রার্থনা করিলেন। ৬*৮ শকান্খ (৬৮৬ খুঃ) 
১২ই বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সেই আকাঁজ্ফিত 
পুত্ধ জন্মগ্রহণ করিল। শিব-বরে পুত্র হইয়াছে, 
তাই পিতামাত। নাম রাখিলেন শংকর । শৈশব 
হুইতেই শংকরেয় অলৌকিক গ্রতিভ| সকলকে 
মুগ্ধ করিত। অতি জল্প বয়সেই বালক কথাবার্তা 
তে! শিথিলই, উপরন্থ--পিভামাঁতার মুখে পুরাপের 
গর শুনিয়! অবিকল পুনরাবৃত্তি করিতে পারিত। 
শতিধরত্ব ছিল তাহার জন্মগত গুপ। 

শিবগুরু শুধু এইটুকু দেখিয়াই চলিয়া গেলেন। 
পিতৃহীন বালককে বিশিষ্টাদেৰী বথাসাধ্য মাস্কুয 
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করিতে লাগিলেন। বংশের রীতি-অনুসারে পঞ্চম 
বর্ষে উপনয়নের পর বালক বেদপাঠের জন্য গুরুগৃহে 
প্রেরিত হইল। গুরু বাঁল-শংকরের অসামান্ত মেধ! 
ও স্থৃতিশক্তি দেখিয়। চমকিত হইলেন, অতি অঙ্গ 
সময়ে শংকর বেদবেদাঙ্গ পাঠ সমাপ্ত করিয়! গৃহে 
ফিরিলেন। চারিদিকে রটিয়া গিয়াছে, সাত বৎসরের 
বালক অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াছে__দেখিবার জন্ত 
দলে দলে লোক আিতে লাগিল_-কেহ কৌতুঃলী 
হইয়া কেহ বিগ্চা পরীক্ষা করিতে, কেহ বা ভক্তির 
অর্ধ লইয়! বালকের কাছে শাস্থার্থ শিখিতে। 
কিন্ত একদিন দুঃখের তমসাচ্ছন্ন ছায়া আনিস! 
বিশিষ্টাদেবীর জ্যোতির্ময় কুটিরথানি ছাইয়া ফেলিল। 
ংকরের অপূর্ব প্রতিভার কথা শুনিয়া কয়েকজন 
জ্যোতিবিদ আসিয়া বালকের কোঠী দেখিতে 
চাহিলেন, মাতাও এরূপ পুত্রের ভবিষ্যৎ জানিবাঁর 
আগ্রহে জন্মপত্রিকা বাহির করিয়া! দিলেন। 
জ্যোতিবিদ্গণ মহ! উৎসাহে গণনা করিতেছেন, 
বলিতেছেন, এমন রাশি-নক্ষত্রের যোগ!যোগ মানুষের 
ভাঁগো ঘটে না। মাতাও উৎফুল্ল! ॥ সহসা পঞ্ডিতগণ 
বিমর্ষ ও গম্ভীর হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিতে 
লাগিলেন। মাতৃহ্বদয় ভয়ে ভাবনায় কাপিয়! উঠিল। 
অনেক অচগরোধ উপরোধের পর জ্যোতিষীর! 
ভবিতব্য প্রকাশ করিলেন__শংকরের আমু মাত্র 
আট বৎসর, তবে তপস্তায় আরো আট বৎসর 
বাড়িতে পাদদে। 


যাহার মৃত্যু এত সঙ্গিকট-_তাহার ও তাহার 
মাতার মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয় । শংকরও 
শান্ত্াদিপাঠে জানিয়াছেন, আত্মজ্ঞান লাভ ন! করিয়া 
দেহত্যাগ__অশেষ ছুঃখের হেতু, এরূপ জীবন বৃথা-_ 
বিড়স্বনা। বতএব সন্ন্যাসের সংসংকল লইয়! 
বাকী ভীবনটুকু তগন্তায় কাটাইতে পারিলেই সর্ববিধ 
কল্যাণ! একদিকে মৃত্যু, অপরদিকে সক্যাস_ 


আর মধ্যে দারুণ উদ্বেগে মাতাপুত্রের দিন কাটিতে 
লাগিল। 


উদ্বোছনা 


[৫৯তম বর্ধ-৪র্থ সংখ্যা 


এমন সময়-শংকর একদিন ল্গানার্থে নদীতে 
নামিয়াছেন_এক কুদ্তীর আসিয়! তাছার প! 
কামড়াইয়া ধরিল, তিনি চীৎকার করিয়া উঠ্রিলেন, 
_-কিন্ সাহস করিয়া কেহই তাঁহাকে রক্ষা! করিতে 
আগাইফ অসিল না, বিমুঢ! জননী আসিয়া! নিমজ্জমান 
মুমুষ্ পুত্রকে দেখিয়া ভাঁবিলেন__এইভাঁবেই বুঝি 
জ্যোতিষীদের গণনার ফল ফলিবে। শংকর তখনও 
হাত তুলিয় চীৎকার করিতেছেন-মা নন্গ্যাসের 
অনুমতি দাও, অনুমতি দাও 1” আর ভাবিবার 
সময় ও সামর্থ্য নাই, মাতা অনুমতি দিয় মুছ "পক 
হইয| পড়িযা গেলেন ! 

এদিকে শংকর মনে মনে মন্যাস গ্রহণ 
করিবামাত্র কুভ্তীর তাহাকে ছাড়িয়া গেল। এ যেন 
সংসার-মায়া_-সঙ্সযাসমন্ত্র ্মরণমাত্র বিদুরিত হইল! 
কুম্তীরগ্রাসমুক্ত শংকর তীরে উঠিয়৷ সেবাশুঅষা 
করিয়া! জননীর মৃছরণভঙগ করিলেন। বিশিষ্ট! দেবী 
পুনরান পুত্রমুখ দেখিয়া নবজীবন ফিবির! পাইলেন 
ও শংকরকে লই! গৃহে ফিরিতে চাহিলেন। 
বালসন্ন্যাপী বলিলেন_-না মা, তা আর হয় না, 
জীবন ফিরিয়াছে, কিন্তু সংকল্প ফিরিবে না। 
বিশিষ্ট দেবীর মন কিছুতেই প্রৰোধ মানে না) 

ংকর অনেক বুঝাইলেন, শেষে প্রতিশ্রুত হইলেন, 

(১) মৃত্যুকালে মায়ের কাছে থাকিবেন, 

(২) তখন তাহাকে ইঠ্টদর্শন করাইবেন, 

(৩) ম্বযং তাঁহার সংকার করিবেন। বৃদ্ধা 
কিছু পরিমাণে শান্ত হইলেন। শংকরও মাতাকে 
সাষ্টাঙগ প্রণাম করিয়! জীবনের সর্বেচচ্চ আদর্শলাভের 
জন্ত কঠিনতম পথে ধাঁত্র! করিলেন। 

ঙ্ র্ ০ 


গুরুগৃহে প1ঠকাঁলে শংকর শুনিয়াছিলেন-_ 
নর্মদাতীরে যোগীদের সাধনার স্থান, এখনও সেখানে 
বহু সাঁধক সাধনা করিয়া! সিদ্ধিলাভভ করেন। যোগ 
গোবিন্বপাদ নামে এক সিবধপুরুষ বহু বর্ষ যাৰৎ 
সেখানে এক গুহায় ধ্যানমগ্র,। তিনিই মহধি 
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পতগ্জলি__এইরূপ কিংবদন্তী ! জগৎকল্যাঁণে তাহার 
সাধন! ও জ্ঞানরাশি উপধুক্ত আধারে অর্পণ করিবার 
অপেক্ষাত্েই তিনি সমাধিস্থ। সেই অলৌকিক 
আধাররূপী দেবপ্রতিম শিশ্যের স্তবগানেই নাকি 
তাহার সমাধিভঙগ হইবে। 

শংকর গোবিন্দপাঁদকেই মনে মনে গুরুরূপে 
বরণ করিয়া চলিয়াছেন_-ন্দনদী গিরি কান্তার 
অতিক্রম করিয়! দক্ষিণভারতের এক প্রান্ত হইতে 
মধ্যতাঁরতের হদয়গুহায়! কত অনিথ্র! অনাহাঁর 
বিপদ বাধা সহা করিয়া! শংকর শেষে উপনীত 
হইলেন তাহার বাঞ্রিত ভূমি নর্দানদীতটে ! 
দেখিলেন, অনেক সাধক--যোগীর সমাধিতঙ্গের 
আশায় অপেক্ষা করিতেছেন, সমাধিস্থ যোগীর গুহা 
প্রদক্ষিণ করতঃ ভিতরে প্রবেশ করিয়া শংকর 
অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন, “নিবাত- 
নিফম্পমিব প্রদীপম্'_স্থিরজ্যোতির মত যোগিরাজ 
ধ্যানমগ্__ দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্তি হইল না, উদ্বেলিত 
হৃদয় ছন্দোবেগে আকুল হইক্া গাহিঙ্কা উঠিল__ 

শরীরং স্ুরূপং সদ! রোগমুক্জং 

যশশ্চাকুচিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্‌। 

গুরোরজ্ঘি, পন্মে মনশ্চেন্ন ল্মং 

ভতঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌? 

বড়া দিবেদ| মুখে শাস্তরবিদ্ধা 

কবিত্বা্দি গন্ধং সুপগ্ং করোতি 

গুরোরজ্বি, পন্মে মনশ্চেন্ন লগ্মং 

ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌? 
অনাহতধ্বনিসদৃশ সুললিত স্তৰ শুনিতে শুনিতে 
গোবিন্দপাঁদ ব্যুখিত হইলেন, শাস্তনেত্রে দেখিলেন, 
বুঝিলেন_-এই সেই, যার জন্ত আমি বুগ যুগ 
ধ্যানমগ্ন” ; শংকরও আনন? আত্মহারা হইয়া গুরু- 
চরণে তম্মন প্রাণ--সুৰ সমর্পণ করিলেন। সমবেত 
সকলে এই দিব্যদৃস্ত দেখিয়! নিজেদেয় ভাগ্যবান 
মনে করিতে লাশিল। 

লোকলোচনেয় অন্তরালে গুরু ও শিল্তের কি 


শংকরাচার্ধ-জীবন-পরিক্রমা 
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আদানপ্রদান হইল কে তাহা জানিতে পারে? 
বাহির হইতে শুধু দেখা গেল- শিষ্য গুরু-সেবায় 
প্রাণ পণ করিয়াছেন, আর গুরু ও শিষ্বুকে অধ্যাত্ম 
বিস্তার অমৃতন্থধা সযত্বে পান করাইতেছেন। 
পরিশেষে একদিন দেখ! গেল গুরু উপদেশ শ্রবণমাত্র 
শুদ্ধচিত্ত শিষ্ সমাধিমগ্ন ; গভীর হইতে গভীরতর 
সমাধির সোঁপান-পরম্পর! অতিক্রম করিয়া শংকর 
আজন্ম পিপাসার বারি নির্বিকল্প সমাধিন্থথে 
নিমজ্জিত। কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন__কে তাহার 
সংবাদ রাখে? এই আত্মানন্দের আতিশযাই বন্ধৃত 
হইয়াছে তাহার জীবন বীণার তারে তারে__ 

অহং নিবিকল্লে! নিরা কাঁররূপোঁ 

বিভুর্বাপয সর্বত্র সধেন্দরিস্থাণাম্‌। 

ন বন্ধনং নৈব মুক্তি নঁ ভীতি- 

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ ॥ 
এই অছৈত অনুভূতি, “অনাদিমধ্যান্তম্” 'একমেৰা- 
ছ্বিভীষম্ ভাব শংকরকে বিভোর করিয়া তুলিল, 
তিনি গাহিতে লাগিলেন,_ 

ন পুণ)ং ন পাপং ন সৌথ্যং ন ছুঃখং 

ন মন্ত্রে! ন তীর্থ, ন বেদ! ন যজ্ঞ! । 
অহং ভোজনং নৈৰ ভোজ্যং ন ভোক্তা 
চিদানন্দরূপঃ শিৰোহহং শিবোইচম্‌ ॥ 

সমাধি-সাগরে অনস্ত আনন্দ-রসে নিমজ্জিত 
শংকরের মনকে গুরু গোবিন্দপাদ আবার টানিয়া 
আনিলেন এই শোকছুঃখময় জগৎপ্রপঞ্চে কি এক 
নৃতন লীল! বিকাশের আশায়। শংকর ৰোধে বোধ 
করিতে লাগিলেন_- 

ব্রহ্ধদত্যং জগন্িত্যা জীবো অ্ধৈব নাপরঃ 
অতএব কে কাহাকে জ্ঞান দিবে? অজ্ঞান বা 
বন্ধন কাঁকার ? ধীরে ধীরে গুরু তাহাকে বুঝাইলেন-_ 
কি উদ্দেশ্তে তাহার শরীর ধারণ, বলিলেন, 'ম্বতি বুদ্ধি 
ও ধারপাশক্তির অভাবে উপনিষদের ব্রহ্গবিভা লোপ 
পাইলে ব্যাসদেৰ বেদবেদাস্তের মর্দকথ! ত্রন্ধহজে 
লিপিবদ্ধ করিয়! শিষ্যদের শিক্ষা দেন-_-জামি 


২১২ 


গুরুপরষ্পরা সেই ব্রহ্ধবিদ্ধা লাভ করিয়াছি। বৌদ্ধ 
বিপ্লবের পর বে উদ্ধারের জন্ত তুমি আবিভূ্ত! 
তুমি ব্যাস্থত্রের ভাষ্য রচনা করিস! শিষ্যমধ্য 
শিক্ষ। দাও, ও নূতন ধর্মভাঁবে ভারতকে প্লাবিত 
কর। আমার জীবনোনেগ্ত শেষ হইল, তোমার 
জীবন জ়যুক্ত হউক 1” 
ঙ্ ঞ্ ঞ 

গুরুর মহাপমাধি-লাভের পর তাঁহারই আদেশে 
শংকর কাশীধামে উপনীত হইলেন। বালসক্ন্যাসী 
শংকর বৃন্ধপ্রোচযুবা-শিশ্য-পরিবৃত হইয়। বেদাস্ত- 
ব্যাথ্য! করিতেছেন__এই অপৃধ অপাথিব দৃঠ্ দেখিয়া 
কাশীবাসীর! আশ্চর্ান্থিত হইল। বৌগ্প্রভাবে 
বৈদিক ধর্ম লুপ্ত, তীর্থ পরিত্যক্ত হইপ্নাছিল; সহসা 
এ দৃশ্য তাচাদের প্রাণে এক নুতন আশার সঞ্চার 
করিপ। মুখে মুখে এই কথা চারিদিকে ছড়াইয়! 
পড়িল। শংকরকে দেখিবার জন্ত দেশ দেশান্তর 
হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। 

কাণীধামে যে দুইটি ঘটনা শংকরের জীবনে 
জ্ঞানের সপ্পূর্ণতা আনয়ন করে, তাহ! যেমনই মধুর 
তেমনই মানবিকতায় পরিপূর্ণ। শংকর ভাবিতেন,__ 
নিগুণ ব্রন্মই একমাত্র সত্য, আর সব কিছু মিথ্যা, 
এই যে স্থষটিস্থিতিপয়কারিণী শক্তি উহধাও মায়ামাত্র। 

একদিন মণিকপিকার পথে চলিয়াছেন, দেখেন__ 
এক যুবতী স্বামীর মৃতদেহ কোলে করিয়া বসিয়া আছে, 
শায়িত শবদেহে সরুগলির যাত।যাতের পথটুকু জোড়! । 
শংকর যুবতীকে বাললেন_-ওটাকে সরাও, পথ 
দ্বাও যুবতী বলিলেন “তুমি ওটাকেই সরতে ব্লনা” 
_ শংকর বুঝিলেন, হ্বামিবিয়োগ-বিধুরার বুদ্ধিও 
বিলুপ্ত; বলিলেন "ওর কি শক্তি আছে ?-_তখন 
বুৰতী বলিলেন, “শক্তি না হলে কি একটুও নড়াচড়। 
যায়না?” শংকর হাসিয়া উঠিলেন “কি অসম্ভব কথা!” 
এবার যুবতীও হাপিয়। উঠিলেন, “কেন অসম্ভব? 
শক্তি আবার কি? শক্তি তে মায়! মিথ্যা -_ 

শংকর নিজেরই চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনিয়া 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব্ধ-_ ৪র্থ সংখ্যা 


চমকিত হইলেন, তাহার জ্ঞানচ্গু: উন্মীলিত হইল) 
বুঝিলেন__শক্জি মিথ্যা! পঞ্ঃ মায়া নয় _ মহামায়া বরক্ধা” 
ভিন্ন! শক্তি অনির্কচনীয়! ! আশ্চধ এই জ্ঞানোন্মেযের 
পর পথিমধ্যে সেই শব বা যুবতী কাহাকেও 
দেখিতে পাইলেন না! জ্ঞানী শংকর ভক্তিতে 
বিহ্বল হইয়া চলিলেন অনরপূর্ণার মন্দিরে, মাকে দর্শন 
করিতে, মায়ের কাছে জ্ঞান ভক্তি ভিক্ষা করিতে £ 

নিত্যানন্দকরী বরাঁভয়করী কাণীপুরাধীশ্বরী 

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলগ্বনকরী মাতাক্রপূর্ণেশ্বরী | 

দিব্যভাবে বিভোর হইয়া অদ্বৈত জ্ঞানগুক শংকর 
কাশীধামে বিচরণ করিতেছেন _ গঙ্গাতীরে একদিন 
এক চগ্ু!ল তাহাৰ কয়েকটি কুকুর লইয| আসিতেছে, 
স্পর্শভযে সংকুচিত শংকর বলিলেন, পুবমপসূর রে 
চগ্ডাল 1-_ চগ্ডাল হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, 
আত্মা ত “থগুমস্পর্শমরূপমবায়ম্*--কে কাহাকে 
স্পর্শ করে_কে কাহাকে অশুচি করে? শংকর 
লজ্জিত হতবাক্‌ হইব তাবিতে লাগিলেন_-নত্যই তো 
তাহার অতৈতবোধ ও দ্বৈত-ব্যবহার অত্যন্ত অসঙ্গত। 
গুরুজ্ঞানে চগ্ডালকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখেন, 
সেইখানে দীড়াইয়া রহিষ্াছেন রজতগিরিনিভ 
মহেশ্বর! শংকর দেখিলেন, নিথিল জগৎ শিবমর 
চৈতন্ময় ব্রদ্মময় “সর্যং খু ইদং বর্গ'_এই ব্রদ্ধ ওত 
এবং প্রোতভাবে সব কিছু ব্যাণ্ড করিয়া, সব কিছু 
অতিক্রম করিয়-_তরন্গের তলে সমুদ্রের মত, মুদ্জাত 
পদ্দার্থের ভিত্তর মৃত্তিকার মত ! এই নূতন অনুভবে 
শংকর আবার আত্মহারা হইলেন। ভাব একটু 
সংবৃত হইলে মহাদেব শংকয়কে আশীর্বাদ করিলেন 
এবং নিভৃত হিমাঁলরে ভাষ্য রচনা! করিতে আদেশ 
দিয়া অন্তরিত হইলেন ॥ 

কিন্তু বিভিন্ন ভাবাবেগে কাশীধামে আরে! কিছু 
কাটিয়া গেল, শংকর কখন বালকের মত 'মা” 'মা” 
বলিয়া ডাকেন-_কখন অধৈতত্রক্ষবোধে নিম্তবধ 
থাকেন। 

শংকরের আর কোন বান! নাই, উদ্দেশ্ত নাই-_ 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


কোন কার্ধে অনুরাগ নাই, বিরাগও নাই__ঈশ্বর- 
ইচ্ছায় তিনি যেন ভাগির়! চলিয়াছেন, তাহারই 
হাতের পুতুল হইয়া, যন্ত্র হইয়!। কত শিষ্য কত ভন 
আপিয়! জুটিতেছে তাহাতেও ত্রাক্ষেপ নাই__অবিরাম 
তাহার কথামৃতপানে তাহারা মুগ্ধ-_-তাছাকে ছাড়িয়া 
কোথাও যাইতে চাহে না। চিৎসুখ আনন্দগিরি, 
সনন্দন বা পল্মপাদ তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিষ! 
তাহাকে গুরুত্বে বরণ করিল। কত পণ্ডিত আপিল 
তাঁহার পাণ্ডিন্ দেখিতে, তাহার! বালকের মাধুধে 
ও গান্তীর্ধে মুগ্ধ হইয়া বুঝিল__এ বাকের কণ্ঠে 
সবস্বতী, মন্তকে সদ।শিব, হৃদয়ে সাক্ষাৎ অগজ্জননী 
মছাণায়।! দেখিতে দেখিতে তাঁহাকে আর মানুষ 
বণিধ! মনে হইত ন|। বয়পের পরর্থক্য ভুলিগা আবাল- 
বৃদ্ধবনিতা _সকলেই তাহার চরণে প্রণত হইত। 
৯ ক ক 

গুরু ও মহাদেবের আদেশ শিরোধাধ করিয়া 
কাশীর কোলাহল ছাড়িয়া! সশিষ্য শংকর চলিলেন 
তপোভূমি হিমালয়ের নিত মণিকোঠা বদরিকা- 
শ্রমে! কিঞিন্রান পঞ্চবর্ষকাল জোশীমঠ ও 
ব্দরিকা শ্রমাঞ্চলে থাকিয়া ব্রহ্গস্ত্র, গীতা! ও দশথানি 
উপনিষদের ভাষ্য রচন! করিয়! শিষ্য্দিগকে শিক্ষা 
দিতে লাগিলেন। 

এদিকে ষোড়শবর্ধ সমাগত, আযুফষাল নিঃশেষ। 
কাশীধামে শরীরত্যাগের উদ্দেস্টতে শংকর ব্দরিকা শ্রম 
হইতে ফিরিয়া! আমিলেন। আবার লোকজন, আবার 
তর্ক বিচার আলাপ আলোঁচনা। 

একদিন এক বুদ্ধ ব্রঙ্ষণ আসিয়া ক্রঙ্গস্থত্রের 
ভাষ্য লইক্কা তাহার সহিত তর্ক করিতে লাগিল। 
বালক ও বৃদ্ধের তর্ক ক্রমশঃ জমিয়া উঠিতেছে_ 
উভয়েরই বেদবেদাস্ত কণ্স্থ। উভয়েরই বুদ্ধি কুশীগ্র- 
তীক্ষ। নিত্যকর্মের সময় ব্যতীত আট দিন এইভাবে 
চলিতেছে, সকলে শুনিতেছে, ক্রমে তর্ক এমন সুষ্গর 
হইয়। উঠিল যে-_আর কেহই কিছু বুঝিতেছে না। 

পন্মপান্ বুঝিলেন, এ স্্রান্ধণ সামান্তি নকেন-_ 


শংকরাচার্ধ-জীবন-পরিক্রম! 


২১৩ 


ধ্যানযোগে জানিলেন ইনি ব্যাঁসদেব, শংকরও তখন 
ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাসদেৰ 
আর আত্মগোপন ন! করিয়। তাহার আগমনের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন_-শংকরকে দ্নেহরসে 
অভিষিক্ত করিয়! বহু আশীর্বাদ করিলেন, এবং আরো! 
১৬ বৎসর আযুর্ব্ধি করিঘ্বা বলিয। গেলেন, £এইবাঁর 
তোমার নৃতন ভাব্ধাৰ! ভাব্যসহায়ে প্রচার কর। 
বৌদ্ধপ্রভাবে বেদমার্গ লুপ্ত, বেদাস্তার্থ অপ- 
ব্যাথ্যাত। কুমারিল ভর রেদের কর্মকাণ্ড ছার! 
বৌদ্ধমতবাঁদ কিঞিং খণ্ডন করিয়াছেন সত্য-_তুমি 
জ্ঞানকাঁগ্ড ছারা সকল মত গুন করিয়া শুদ্ধ বেদান্ত" 
মত স্থাপন করিয়া! জগতেধ অশেষ কল্যাণ সাধন 
কর! শুধু তর্কের দ্বারা ইহা সম্ভব নয়, ইহা 
অশ্মভূতির জন্য যে মহাশক্তি প্রয়োজন তুমিই তাহ! 
সকলের প্রাণে প্রাণে নধারিত করিবে! অতএব 
ব্রহ্বিদ্া প্রচার ও প্রদানের জন্ত তুমি আরো 
কিছুকাল মানবদেহে থাক ও সর্বত্র বিজয়ী হও ।” 
কর্মবিষয়ে শংকরের কোন প্রবৃত্তিও ছিল না, 
অপ্রবৃত্তি্ঘ ছিল না । তিনি দেহত্যাগের জন্ত যেমন 
প্রস্তত ছিলেন-_-আবাঁর ক্রহ্ষবিস্ভা বিতরণের জন 
তেমনি উদ্চোগী হইলেন। 
০ কা ১ 

কুমারিলের সঙ্গে বিচার করিবার জন্ত প্রয়াগে 
আসিয়া শংকর দেখেন-তর্ক-প্রতিশ্রতির জন্ত 
গুরুহত্যা-পাঁপের প্রারশ্চিতত করিতে কুমারিল ওট্র 
তুষানলে প্রাণ বিসর্জন করিতে কৃতসংকল্প। তিনি 
শংকরের কথা শুনিয়। বলিয়া দিলেন-__ তাঁহার মেধাৰী 
শিষ্য মণ্নমিশ্রকে পরাজিত করিতে পারিলেই 
ভাহার মত খণ্ডিত হইবে। 

প্র নির্দেশ-অন্থসারে আচার্য শংকর মাহিগ্মতী 
নগরে মগ্ডনগৃহে আসিরা দেখেন দাসদাসী শুক- 
পাখীও বেদবিষয় আলোচনা করিতেছে । মণ্ডন 
পিতৃশ্রান্ধে ব্যস্ত, সন্সানী দেখিয়! একটু বিরক্ত 
হইরেন। বাঁহাই হউক মগ্ডনপত্থী উ্তয়ভারতীর 
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মধ্যস্থতায় তর্ক হইবে, স্থির হইল। বেদের তাৎপর্ধ 
কর্মকাণ্ড না জ্ঞনিকাণ্__ইগাই ছিল বিচারের বিষয়। 
মণ্ডনমতে বৈদিক মন্ত্রে যাগযজ্ঞ করিয়া ্তর্গপ্রাপ্থিই 
জীবের মুক্তি, জীবনের উদ্দেশ্ত | শংকরমতে ব্রহ্ধ 
ব্যতীত দ্বিতীয় কিছু নাই__মায়ার নান! প্রতীয়মান 3 
£জয়মাত্মা বঙ্গ'_এবং "আত্ম! বা অরে শ্োতবে। 
মন্তব্যো নিদিধ্য। সিতব্য৮--এই জীবত্রহ্ধ অভেদজ্ঞানেই 
মুক্তি, ইহাই জীবনের উদ্দেপ্ত-_ইহাই সমগ্র বেদবেদাস্ত 
উপনিষদের মর্মকথ|। সপুদশ দিবস ধরিয়া তর্ক 
চলিল, অবশেষে মগ্ডনের যুক্তি ক্রমশঃ ফুরাইয়। 
আসিতেছে লজ্জায় ক্ষোভে তাহার মুখ শীর্ণ বিবর্ণ 
হইল, গলার মাল! শুকাইয| গেল। অত:পর উভয়- 
ভারতী শংকরকে বললেন, আপনার জয় সম্পূর্ণ 
করিতে হইলে আমাকেও তর্কে পরান্ত করিতে হইবে। 
তিনি স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। 
শংকর এ বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ, তাছাড়া 
সন্ত্যাসী বলিয়! এ বিবয়ে আলোচনাও তাহার পক্ষে 
নিষিষ্ধ। যাহাই হউক পরকাদ্-গ্রবেশ হারা তিনি এ 
প্রশ্নেরও সমাধান করিঘ। এক মাসের মধ্যে উভয়- 
ভারতীর হন্ডে লিখিত উত্তর দিলেন। 

তর্ক-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বামীর সন্ন্যাস নিশ্চিত 
জানিয। উভগ্নভারতী দেহত্যাগ করিলেন, সন্্যাসের 
পর মগ্ডনেয় নাম হইল সুরেশ্বর | 

মণ্ডনের স্তায় মহাপগ্ডিত এক বালক সন্ন্যাসীর 
নিকট পরাজিত এবং তাহার শিশ্যত্ব গ্রহণ করিয়া 
তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, এই অদ্ভুত সংবাদ 
ভারতের সংকর ক্রমে ক্রমে ছড়াইয়! পড়িল। শংকরও 
চারিদিকে ভ্রমণ করিয়! সকল মত খণ্ডনপূর্বক অস্ৈত 
মত স্থাপনে তৎপর হইলেন। শংকর যেখানেই 
যাইতেন সেখানেই আনন্দের হিল্লোল খেলিয়। যাইত, 
বেদদপ্রথ! উজ্জীবিত হইত, পুরাতন ভীর্থ নূতনভাবে 
জাগিয়া উঠিত। অধিকারী ভেদে চরম জ্ঞানের 
সঙ্গে পরম ভক্তির কথ! বলিয়া শংকর পঞ্চদেবতার 
পুজাও প্রচলিত করিলেন- হিন্দুধর্ম এক নূতন ধারায় 
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প্রবাহিত হইল। কেহ তাহার স্পর্শে অধ্বৈততত্বের 
আত্বাদ পাইল, কেহ 'তত্মপি/ শুনিয়া ইহা বোধে- 
বোধ করিলঃ কেহ তর্ক বিচার করিয়া উহ! বুঝিবার 
চেষ্টা করিল, কেহ বা তাহার দর্শনেই ইষ্টের সন্ধান 
পাইল। বহু জিজ্ঞান্থুর জন্চ শংকর বহুভাবে বিভিন্ন 
দিক দিন! সরল করিয়া বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতেন 
_কখনও বা ভক্তিরস-পরিপূর্ণ স্তবস্ততি তাহার 
স্ুললিতকঠে বাজিয়া উঠিত-_ ভক্তের] সেগুলিও 
লিখিয়া লইতেন। এইভাবে মধ্যাহ্ন ভাসঙ্করের মত 
আচারদেব তারতের আকাশে বিরাজ করিতে 
লাগিলেন। আজন্ম জ্ঞানী হস্তামলক, গুরুগতগ্রাণ 
তোটক প্রভৃতি শিষ্যগণও তাহার আশ্রয়ে মিলিত 
হইল। আবার উগ্রতৈরব প্রতৃতি ছূর্দতি কাপালিকও 
তাঁহার শিশ্যত্ব গ্রহণ করিয়া হ্বীয় সিদ্ধাই-সাধনে 
স্বাহাকেই নিধন করিতে উদ্ভত। আচার্য নিবিকার, 
ত্বেচ্ছায় এঁ ছূর্মতির খঙ্গাধাতে মস্তক বলি দিতে 
যাইতেছেন__এমন সময় পছপাদ হৃসিংহমূর্তি ধরিয়া 
বাধ! দিল এবং উগ্রভৈরবেরই মন্তক ছিন্ন করে। 

তুঙ্গভদ্রাতীরে শুঙ্গগিরি বা শৃঙ্গেরিতে মঠ- 
স্থাপন করিয়! আচার্য শিষ্যগণ সহ শাস্ত্রচ্চায় মগ্ন) 
এমন সমগ্র একদিন মুখে মাতৃহদ্ধের আহ্বাদ 
পাইয়া বুঝিলেন, মৃত্যুকালে জননী তাহাকে স্মরণ 
করিতেছেন। ষোগবলে আকাঁশমার্গে তিনি মাতার 
নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহার অন্তিমকাল 
উপস্থিত। মাতাও দশ ৰার বমর পরে পুত্রমুখ 
দেখিঝা অপরিসীম আননলাভ করিলেন_-শংকর 
ভগৰতীজ্ঞানে তাহার সেবা যদ করিতে লাগিলেন। 
মায়ের সকল দু:খ দূর হইল। পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে 
শংকর তাহাকে তাহার ইষ্মুতি দেখাইলেন এবং 
তাহা দর্শন করিতে করিতে বিশিষ্টার্দেবী ইইটলোকে 
গমন করিলেন। 

জ্ঞাতিদের কাহারও সাহায্য না পাওয়ায় তিনি 
একাই মায়ের সৎকার করিলেন। তাহাদের 
ব্যবহারে অত্যন্ত ছুঃখিত মর্মাহত হইয়! তাহাদের 
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শু দিবার জন্ত অভিশাপ দিয়া গেলেন-_গৃহপ্রাঙ্গণে 
তোমাদের মৃতদেহে সকার করিতে হইৰে। 
কোনও সন্ন্যাসী কোনদিন তোমাদের অন্্ গ্রহণ 
করিবে না। তোমরা বেদবচিভূত হইবে। জ্ঞাতির! 
প্রথম ভাবিরাছিল বালকের কথার কি মূল্য। 
কিন্তু শংকরাগমন-বাতা শুনিগ দলে দলে লোক 
আফিতে লাগিল, দেশের রাঁজাও আমিলেন 
শংকরের অপমানের বথ| শুনিয়া তিনি লজ্জিত 
হইপেন--এবং শংকরাঁদেশ শিরোধার্ধ করিয়। তিনি 
এ জ্ঞাতিদের সাবধান করি! দ্িলেন। শাঁপ- 
মোঁচনের জন্য তখন তাহারা! আসিয়া! শংকরের 
পাদমূলে পতিত হইল। করুণারসের বরুণালয় 
শংকর তৃতীয় অভিশাপটি মোচন করিয়! তাঁহাদের 
বেদাধিকার দিয়! গেলেন, কিন্তু বাকী দুটি দণ্ড 
এখনও বলবৎ । কেরলদেশে নান! সদাচার প্রবর্তন 
করিয়া, প্রচারকা্ধ শেষ করিয়া শংকর শিষ্তগণের 
সহিত মিলিত হইলেন । 

সেতুবন্ধের নিকট মধ্যাঞজুনের এক প্রদিদ্ধ 
শিবমন্দির ছিল। সশিষ্য শংকর সেখানে আসিয়া! 
স্বীয় মত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, দেশের 
সকলে শুনি মুগ্ধ ও শ্রদ্ধা্বিত হইতে লগিল। 
অকাট্যবুক্তিবলে শংকর নকলের মন অনৈত-মুখী 
করিতেছেন, কযেকজন বৃদ্ধ কিন্তু কিছু মানিতেছেন 
না। অবশেষে একজন বলেন, এই মন্দিরের 
ধিষ্ঠাত্রী দেবতা! যদি বলেন অহ্ৈতমত সত্য, উহাই 
বেদের তাতপর্ধ--তবে আমাদের সন্দেহ দূর হয়। 
ংকর বলিলেন-__বিশ্বেশ্বরেরই ইচ্ছায় আমি এই মত 
প্রচারে উদ্বোগী, যদ্দি আপনাদিগকেও এ মতে 
চালিত করা তাহার ইচ্ছ! হয়--অবশ্তই তিনি আমার 
বাক্য সমর্থন করিবেন ! এই বলিয়! তিনি মুখে-মুখেই 
স্ব রচনা করিয়া! মধুরকঠে গাছিতে লাগিলেন, 
তাহার। প্রতিধবনিতে সন্দির কাঁপিতে লাগিল, 
সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, মনির উজ্জল 
করিয়া মহাদেব আবিভূতি হইয়া ভিনৰার। 'অহৈত 
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সত্য, অহৈত সত্য, অধৈত সত? বলিয়া অন্তছিত 
হইলেন। সকলে স্স্তিত, শংকরের মতের সত্যতা! 
প্রাণেপ্রাণে উপলব্ধি করিয়া! সকলে তাছার জঙ্গধ্বনি 
করিতে করিতে চরণে পতিত হইল । 

কর্ণাটরাজ্যে এক কাপালিকদলের নেতা ক্রফচের 
বিশেষ প্রভাব, আচাধদেব বিদর্ত বিজয় করিয়! 
সেখানে যাইতে চাভিলে সকলে নিষেধ করে। কর্ণ[ট- 
রাজ স্বধধ্থা পূর্বেই শংকরের শি্ধনব গ্রহণ করির়াছেন। 
তিনি গুরুদেবের ইচ্ছা বুঝিষা! অগ্রপর হইস্স। তাহাকে 
নিজরাজ্যে লইয়া! আদিলেন। ক্রফচও দ্লবলসহ 
আক্রমণ করিলে খণ্ডযুদ্ধের পর উন্মত্ত ভৈরবের মত 
এ কাঁপালিক নিহত হয় এবং তাহার দলবল ছিন্নভিন্ন 
হইয়! পলায়ন করে। 

উত্তরভারতের পর দক্ষিণভারত বিজয় করিয়! 
শংকর শুনিলেন, ভারতের পূর্বপ্রান্তে তত্রমত 
বিশেষ প্রবল। কামরূপে অভিনব ৩ বেদান্তের এক 
শান্ত-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শংকর সেখানে 
আসিয়া! তাহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। অভিন্ব 
পরাঙ্গিত হইয়া কপটভাবৰে শংকরের শিশ্ত্থ গ্রহণ 
করে এবং অভিচারপ্রিগ্সা বারা আচার্ধের নিষ্পাপ 
শরারে ভগন্দর প্রবেশ করায়। তোটক প্রাণপণ 
সেবাকক নিযুক্ত পন্সপাদ যোগশক্িবলে জানিতে 
পারিলেন রোগের কারণ কি। তিনিও মনত্র্প দার! 
অভিচারকারীর দেহে রোঁগ ফিরাইক্স| দ্িলেন। 
অভিন্ৰ রোগঘাতনাঁয় ছটফট করিল মৃত্যুমুখে 
পতিত হুইল। আচার্য সুস্থ হইলেন; কিন্তু পদ্মপাদের 
কাণ্ড জানিয়! তাহাকে তিরস্কার করিলেন। 

অতঃপর কাশ্মীরে সারদাপীঠের মন্দির-রক্ষক 
পণ্ডিতমগ্ডলীর প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়! তিনি 
উক্ত পীঠে আরোহণ করিলেন এবং “সর্বজ্ঞ” বলিয়! 
গণ্য হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কাশ্মীরে তাহার মত 
গৃহীতহইল। এবার ভারতের উত্তর দক্গিপ পূর্ব পশ্চিম 
সর্বত্র তাহার মত গৃহীত, চারিকোণে চারিটি মঠ 
প্রতিষ্ঠিত, চারিজন শিশ্ উহাদের তার প্রাণ্ড। 


২১৩ 


বত্রিশ বংমর বয়সে সমাগত আচার্য লীলাবসান 
সন্পিকট বুঝিয়া শিষ্যদের সকলকে সঙ্গে লইয়! কিছু- 
কাল কেদারধামে কাটাইলেন। সেখান হইতে 
শিষ্যগণকে চাঁরিটি মঠে প্রেরণ করিয়। শ্বয্পং কৈলাস- 
ধামে গিয়। মহাসমাধিযোগে শিবন্বরূপে বিলীন 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ__ ৪র্থ সংখ্যা 


হইলেন? আঁসমুদ্র হিমাচল__নদনদী গিরি প্রান্তর 
জনপদ অরণ্য- পর্বত্র ধ্বনিত হইল--'শংকরঃ 
শংকরঃ সাক্ষাৎ, সে ধ্বনির শেষ নাই, বিরাম 
নাই-_ উহ ধ্বনিত গ্রতিধবনিত হুইয়! চলিয়াছে 
যুগ হইতে ধুগান্তরে। 


মরুযাত্রী 
শ্রীস্ুবত মুখোপাধ্যায় 


সংসার-মকর যাত্রী! দীর্ঘ রাত্রি হও পার, 


হও পাব দীপ্ত মরীচিকা। 


খুলে ফেলে। আববণ, স্তরে স্তরে টুটে যাক 


তিমিবের ঘন যবনিকা । 


পিছনেতে পড়ে থাক স্বপ্ন-সম এ সংসার 
ছুটে চলো অন্ধকার চিরি, 
মায়া-মৃগ-বূপে ভূলি ছুটিও না বৃথা আব, 
ছুটে চলো মোহজাল ছি ড়ি। 
ধবিত্রীর রূপ-জালে কেন আর মিছা মিছি 
আপনারে আপনি জড়াও 
মিথারে পাইবে বলে সত্যেবে ঠেলিয়। দূঃব 
বারে বাবে নিজেরে ঠকাও । 


বাসনায় লালপায় দগ্ধ হয়ে যাবে দেহ, 


অবশেষ থাকিবে যে ছাই, 


মিটিবে না কোন ক্ষুধা, হৃদয়ের যত আশা 


মকযাত্রী-হে পথিক ! 


চিত্তে শুধু জলিবে সদাই। 
কেন অবসন্ন মন? 


সংশয়ের নীহারিকা টুটি-_ 
ওই দেখো অবিদুরে উদয়ের মহাক্ষণ 
ধীরে ধীরে উঠিতেছে ফুটি ! 


সমালোচন৷ 


2156 19151105907 ০96 [20860 91 
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মহীশূরের সুপরিচিত প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত 
শ্রী ভি. সুব্দ্ষণ্য আয়ারের ( ৮১ বৎসর বসে 
মৃতু, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯) বক্কৃতামাল! ও 
প্রবন্ধাবলীর এই সঞ্চলন-গ্রন্থ অহৈত বেদাস্তের 
অনুরাগী পাঠকবৃন্দের সমাদর লাভ করিবে। 
পুত্তকটির সম্পাদন! করিয়াছেন মাদ্রাজ বিশ্ব- 
বি্যানয়ের দর্শন-বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর টি. এম্‌- 
পি. মহাদেবন্‌। শ্রমায়ারের খনিষ্ বন্ধু ভারতের 
উপরাষ্্পতি ডক্টর এস্‌. রাধাকঞ্চন্‌ গ্রন্থের ভূমিকা 
লিখিয়াছেন। 

"এ০ শীষক গ্রবন্ধে লেখক তির ও 
মিতবাদের' পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মাচুষ 
বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনা, দিনা অসংখ্য মত সৃষ্টি করিতে 
পারে, এক মত অন্ত মতকে থণ্ডন করেঃ মতবাদের 
অরণ্যে মানুষ পথ খুঁকিয়! পায় না। 

তত্ব কিন্ত সম্পূর্ণ পৃথক বস্ত। ইহা মান্গষের 


কর্নার অপেক্ষা করে না। উথ পপুরুষতত্ত্র 
নয়-বস্ততত্ত্র। উহ! দেশ। কাল, কাধকারণেরও 
অধীন নম্ধ। আত্মবস্তই তত্ব। আত্মব্যতিরিক্ক 


আর যাহা কিছু তাহা দৃশ্, মানুষের কল্পনার 
এলাকার মধ্যে। আত্ম! “অকল্পাম্‌/। আত্মাই জীৰ 
ও জগতের আশ্রহ্-_নংশয়াতীত সত্য । এই সত্য 
কিন্ত একটি “আকাশ কুনুম” নয়, প্রাত্যহিক 
জীবনে নিত্য অন্ুতবধোগ্য । এ সত্যকে উপলব্ধি 
করিতে পারিলে মান্ষের আশ, আকাজ্ষণ চিন্তা ও 
কর্মে একটি বিপুল পরিবর্তন উপস্থিত হয়-_ধাহার 
মর্মকথা পরমা শান্তি ও বিশ্ব-কল্যাণ। 
৭ 


£[২5119101) 800. 0171193991১ প্রীৰন্ধে 
লেখক পাশ্চাত্ত্ে এ ছুটি শঙ্ব কি অর্থে প্রয়োগ করা 
হয় তাহার বিচার করিয়। উহা হইতে ভারতীয় 
দৃষ্টির বৈশিষ্য নির্ণর করিয়াছেন। "11203 
10121511959 ৬7080 25 
75 [বত 
0910531 01011093091, এবং আরও কয়েকটি 
প্রবন্ধে বেদাস্ত-নিরণীত “তত্বজ্ঞানে'র মৌলিকত! ও 
শক্তি কোথায় তাহ! পরিফ্ষারভাবে লেখক বুঝাই! 
দিয়াছেন। ধর্ম ও দর্শন স্থন্ধে ভারতবর্ষেও বহু 
“মতবাদ” আছে। উহাদের প্রত্যেকটিরই স্বকীয় 
সার্থকতা অনন্বীকার্ধ কিন্ত অধৈত-বেদান্ত-নির্ণাত 
তত্ব_যাহা ভারতবর্ষেই প্রথম আবিষ্কৃত, উহা! এ 
সকল মতবাদের অন্ততুত্তি নয়। উহার মধাদা 
সম্পূর্ণ ্বতন্তর। বৈদাস্তিক সত্য পৃথিবীর যাবতীর 
ধর্ম ও দর্শনে প্রধুক্ত হইতে পারে, কেননা উহ! একটি 
বিশ্বজনীন “বিজ্ঞান (১০০০০ ), বেধান্তের আত্ম 
বিজ্ঞানই নকল মানব্জাতির গ্রস্ত ভারতের মহত্বম 
দান। 
08053911%% প্রবন্ধে বৈদাস্তিক তত্বজ্ঞানের প্রণালী 
বিশ্লেষিত হইয়াছে । বৃহ্দারণ্যক এতরের এবং 
মাগুক্য উপনিষদে উপন্তপ্ত “ঘ্বস্থাত্রয়ের বিশ্লেষণ 
ও বিচার “4৬৪30১90৪58, নামক প্রবন্ধে লেখক 
অতি সক্ষমভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আমর! 
সাধারণতঃ জাগ্রত অবস্থাতেই আমাদের সারা! দৃষ্টি 
নিবন্ধ রাখি। উহার ফলে এই জগংকে আমরা 
আভি-বাস্তব মনে কপ্রি এবং সংসারের নিত্য 
পরিৰ্নশীলতার দিকে আমাদের ছুশ থাকে না। 
জাগ্রতের স্তায় স্বপ্ন এবং নুষুণ্ডিও মাঁষের একটি 
সার্বজনীন অভিজ্ঞতা । এই খআভিজ্ঞতাকে যথাবথ 
বিশ্লেষণ করিতে পারিলে বৈষ্গান্তিক সত্যলাভে 
অনেক সহায়ত| হইতে পারে। জাগ্রৎ-্বপ্র-নুযুণ্তি 
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ভিন অবস্থার ধিনি ভ্রষ্টা নিত্যসাঙ্গী সেই সনাতন 
আত্মাকে জানাই তন্বজ্ঞানের লক্ষ্য । 

সাতটি প্রবন্ধে (6517201581823  0১01০- 
30120175502 জান 005 ভি ০0 
11? 
81080010910 04 1)51193015+, +517901910 


51705019878 5 20000061002 
৪00 ০00. 000.93+ 91801015210 1013 
19108018189 00110, 
৪001 ৪07. 4১০00১55902 :58307 
০৫. ঢ২৪ঘ৩1৪0০7৮) লেখক অছৈত-বেদান্তের 
ব্যাখ্যান ও প্রসারে আচাঁ্ধ শঙ্করের মহতী কীতির 
বিষয় আলোচন| করিয়াছেন। এ কীর্তি পুরাতনের 
প্রকোষ্টে রাখিবার জন্য নয়, বর্তমানকালের যুক্তিবাদ 
ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সর্ধদয়ী বিপ্লবের বিশৃঙ্খলা 
ও অসামঞ্জন্তকে সংহত ও সুসমঞ্জস করিবাব জন্য 
ব্যাপকভাবে প্রচারযোগ্য । গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ 
5511. 1২8108150131279 ৪ 05 
9501০০1০ ভূয়োদশী দাঁশনিক-প্রবরের অদৈত- 
বেদাস্তের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও ৰাণীর 
একটি চমৎকার বিপ্লেষধণ। 


[0052 0116109+, 


[00177 


-_শুরদ্ধানন্ৰ 


পঞ্চদশী-প্রদীপ (প্রথম আরতি )_স্বানী 
সত্যানন্দ প্রণীত; প্রকাঁশক-_শ্রানিগমানন্দ সারম্বত 
আশ্রম, হালিসহর (২৪ পরগণ! )। পৃষ্ঠ1-১৬৭ 
মূগ্য ১/* টাকা। 


স্বামী বিস্তারণ্য প্রণীত 'পঞ্চদণী” বেদাস্তশান্ত্ের 
অপূর্ব প্রকরগগ্রন্থ। 'জালোচ্য পুস্তকে মূল পঞ্চদশী 
হইতে কতকলি গ্লেরক নির্বাচন করিয়া! অধ্যায়ক্রমে 
সাঁজাইয়া ব্যাথ্যা কর! হুইয়াছে। বেদাস্তের 
তন্বসৎদ্ধে নিজের চিন্তাধারা! গ্রস্থকার সরলভাবে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পঞ্চদশীর নিজন্ব 
বিভাগ অনুষ্ত না হওয়ায় ধুক্তি ও বিচার-শৃঙ্খলা 
দূর্বল হইয়াছে মনে হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা! 


জনগণের উপনিষ্ (দ্বিতীয় খণ্ড) 
শ্রীোগেশচন্ত্র দত্ত প্রণীত এবং গোরাবাজার 
( বহরমপুর ) হইতে প্রকাঁশিত। পৃষ্ঠ1--৮৮ ? মূল্য 
এক টাকা। 

শ্বেতাশ্বতর মুক্তিকা ও কৈবল্য এই তিনথানি 
উপনিষদের পদ্াঙ্গবাদ আলোচ্য পুস্তকে স্থান 
পাইয়াছে। অনুবাদ অধিকাংশ স্থলেই প্রাঞ্জল ও 
সখপাঠয ; মূল উপনিষদের ভাব ও তাৎ্পর্ধ রক্ষার 
উদ্ভম অনেকাংশে সফন হইয়াছে। 

প্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা--দশম বর্ষ, 
১৩৬৩। সম্পাদক শ্রুধীকেশ চক্রবর্তী ১*৬, 
নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়! হইতে প্রকাশিত। 

শ্রীরামকৃষ্ণ নামাক্ষিত এই শিক্ষালফের বাধিক 
পত্রিকাটি গল্পে ভ্রমণে প্রবন্ধে কবিতায় ও চিত্রনন্তারে 
তাহার পৃধ মান অক্ষুগ্র রাখিয়াছে। রূসরচনায় 
“মিশকস্তুতি বেশ উপভোগ্য হুইজ্কাছে। পরিশেষে 
বিভিন্ন বিবরণী হইতে প্রতিষ্ঠানটির বহুমুখী বিকাশের 
পরিচয় পাওয়! যায়। আমরা এই শিক্ষালয়ের ও 
পত্রিকাটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। 


গীভি-অর্থ-শ্রশ্রীমৎ যোগজীবনানন হ্বামী 
_-সত্যায়তন-প্রচারক-সংঘ, কলিকাতা-৪*, পৃঃ 
১২৪ মুল্য দেড় টাক|। 

সাধক-কবি গ্রন্থ প্রকাশে উদ্াসীন। ভক্তবৃন্দের 
চেষ্টায় গ্ীতি-অর্থ প্রকাশিত । ১৫১টি গান গ্রন্থে 
সঙ্গিৰি্ । ভাব-সাধন1, দেশপ্রেম ও শাক্সজ্ঞানের 
পরিচয় অনেকগুলিতেই বিদ্যমান। লেখক প্রাচীন 
কৰিদের সাঁধন-সঙ্গীতের অগ্গুরাগী এবং তার চিত্ত 
পরিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের সুরে। উভয়ের সঙ্গতে 
বাঁজিয়! উঠিয়াছে এই গীতি-অর্থ। 

সাধন-পন্ছা' (প্রথম বল্লী)_ শ্রী্নীমৎ স্বামী 
যোগজীবনানন্দ, প্রকাশক-_সত্যায়তন-প্রচারক-সংঘ 
পোঃ সত্যায়তন, বাকুড়া। পৃঃ ১৯৭ 7 মূল্য ৩২ 

সত্যাশ্রয়ী মানবগণকে শাস্তির পথে সাহাধ্য 
করিবার উদ্দেশে পুম্তকখানি রচিত। শান্গের 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


অরণ্যে যাঁহীতে মানব পথহার! ন! হইয়! যাঁয়_- 
তাই লেখক স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে সহজ সরল 
পথের ইজিত দিয়াছেন ব্রক্ষচর্ধ গাব ধর্ম সম্বন্ধে 
বিস্তারিত কর্তবা সংগৃহীত হইয়াছে । সাধন সব্থন্ধে 
লিপিবদ্ধ অনেক কথ শিষসম্প্রদায়ের জন্ঠই সীমাবদ্ধ 
থাঁকা সমীচীন , জনসাধারণের জন্ত সাঁধারগতবই 
যথেষ্ট। 

জন্ধর্ম রতুমালা- শ্রীধর্পাল ভিক্ষু সঙ্কলিত ; 
প্রকাঁশক £ ধর্ণাঞ্ুর বুক এজেন্সী, ১নং বুদ্িষ্ট টেম্পল 
লেন, কলিকাতা-১২ ; পৃষ্ঠা--২২৯ মুল্য_-৩২ 
টাকা। 

বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক সকল প্রকার নিয়ঘতি- 
বিষল্নক বত তথ্য যথ|_বন্দনা, পূজা, দান, ত্রিশরণ, 
শীল, প্রার্থন বৌদ্ধধর্মালম্বীর অবশ্য করণীয় দৈনন্দিন 
এই কৃত্যদকল নুযোগ্যতার সহিত পরিচ্ছেদক্রমে 
সাঁজাইয়। আলোচ্য প্ম্তবখানি সংকলন করা 


সমালোচন! 


৯১১ 


হইবাছে। প্রত্যেক বৌদ্ধ গৃহস্থের নিত্যপাঠয 
সতরসমূহ ও তাহাদের সুখপাঠ্য ব্লানুবাঁদ পুত্তকটির 
অন্তম বৈশিষ্ট্য । আমর! ইহার ব্হুল প্রচার 
কামনা করি। 

দাও ভ্রিশরণ € কবিতা পুস্তক )__শ্রীশশাস্ক- 
সোজন বড়,য়! প্রণীত প্রকাশক-ধর্মাস্ুর বুক 
এজেন্সি, ১ন বুদ্ধি টেম্পল সীট, কলিকাতা-১২। 
ৃষ্ঠ|-_-২৩, মুল্য_ছয় আন! । 

তথাগত ভগবান বুদ্ধের সাধদ্বিসহত্ জন্মজয়ন্তী 
উপলক্ষ্যে ভক্তহদয়ের আকৃতিস্থলিত কাব্য; 
প্য়ারের ছনে ১০টি চার-পঙড.ক্তি বকে পরিসমা। 
ছুখেপূর্ণ পৃথিবীতে বৈরাগ্যপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া লেখক 
ভারতের ইতিহাঁস পরিক্রমা করিয়! অবশেষে বুদ্ধ- 
বাণীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, তারই নিকট 
তঅপ্রমেয শীস্তিস্থধাভরা” ভ্রিশরণ মন্ত্র প্রার্থনা 
করিয়াছেন। 


সই ও মিশ০নর নব প্রকাশ্শিত পুস্তক 


7710৬ 0910001176116989 06 110012- 
৬০1] [৬15 1[২81161003, শ্রীহরিদাস 
ভট্টাচার্ধ দর্শনসাগর সম্পার্দিত--ডক্টর শ্রীভগবান 
দল “ভারতরত্ব'-লিখিত ভূমিক! সহ। প্রকাশক 
স্বামী নিত্যন্বরূপানন্দ, রামরুষ্ণ মিশন ইন্টিটু অব্‌. 


কালচার ) ১১১ রপ রোড, কলিকাঁতা-২৬। পৃষ্ঠ! 
৭৭৫-+-১৯, মূঙ্গ্য ৩৫২। 


শ্রীরামকষ্ণ-শতবাধিকীর অব্যবহিত পরেই ১৯৩৭ 
খৃষ্টীঝে এই মহাগ্রন্থ (ভারত-কৃণ্টির উত্তরাধিকার ) 
তিনথগ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে উহারই পরি- 
বর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ বাহির হইতেছে । 
প্রতিটি খণ্ড স্বয়সম্পূর্ণ। বর্তখান থণ্ডে ব্যাপক- 
শ্কাৰে ধর্মের কথাই আলোচিত হইয়াছে; গ্রতিট 
অধ্যায় বিশেষজ্ঞ ছারা লিখিত। এই খণ্ড ছয়টি 
ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে-ধর্সের সম্প্রদায় 
ও কৃষ্টিকূপ) তেইশটি সুনির্বাচিত প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। 
বিততীয় ভাগে-_সাঁধু মহাপুরুগণ ও তাহাদের শিক্ষা 
_ছয়টি প্রবন্ধ। তৃতীয় ভাগে-_ব্যবহারিক জীবনে 


ধর্ম_নষটি প্রবন্ধ। চতুর্থ ভাগে_-ভারত-সীমার 
বাহিরের ধর্ম-ছয়টি প্রবন্ধ। পঞ্চম ভাগে 
আধুনিক কয়েকটি ধর্সান্দোলন-তিনটি প্রবন্ধ । 
ষষ্ঠ ভাগে_ শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবন্জাগরণ__ 
স্বামী নির্বেদানন্দ লিখিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ । 

এভৎলহ ১ পৃষ্ঠ। পুস্তকম্থচী ও ৩৫ পৃষ্ঠ বিষয়- 
সী পুমস্তকথানিকে নিত্যব্যবার্ধ গ্রন্থে পরিণত্ত 
করিয়াছে । ধর্ণ ও কৃষ্টি ব্যাপারে ইহা! একটি 
তথ্যমূলক প্রামাণ্য গ্রস্থ। 

18102159185 91019901984 -- হ্বাসী 
বিমলানন্দ প্রণীত । মাদ্রাজ শ্ররাঁমকৃ। মঠ হইতে 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪০২, মূল্য-_-৫২ টাঁকা। 

মাদ্রাজ মঠ হইতে ইংরেজীতে প্রকাশিত 
উপনিষদ্‌ গ্রন্থমালার পূর্বতন ১১খানি সর্ব্র বহুল 
প্রচারিত। বর্তমান মহানারায়ণোপনিষদ্খানি অগ্ 
রীতিতে সম্পাদিত। ইহাতে হ্ম্ব-দীর্ঘ-পাঠের 
মাত্রা, ভূমিকা, অন্থবাদ, সংস্কৃত ভাষা রহিয়াছে । 
ইংরেজী ব্যাখ্যায় ধর্মজীবনের উপযোগী জ্ঞানভক্তির 
নানা গ্রয়োজনীয় কথা আলোচিত হুইযাছে। 


গীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্বামীজীর জন্মোগুসব 

কালিম্পউ.: গত ৩রা ফেব্রুআরি কণলিম্পঙ. 
শ্ীরামকষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে স্থানীয় টাউন হলে 
একটি জনসভায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবাঁধিকী 
জনুঠিত হহছ। ইংরেজী, বাংলা হিন্দী ও নেপালী 
প্রভৃতি ভাষায় বক্তাঁগণ স্বামীজীর জীবন ও আদর্শ 
সন্বদ্ধে আলোচনা করেন। রাশিয়ার খ্যাতনাম! 
পণ্ডিত ডর জর্জ রোরিক্‌ (০5:10) সভাপতির 
ভাষণে রাশিয়ার জনগণ ম্বামীজীর লেখ! পড়িয়! 
এই ভারতীয় সন্গণানীর ব্যক্রিত্বের প্রতি দিন দিন 
কিভাবে আকৃষ্ট হইতেছে তাহা বর্ণনা করেন। ডর 
বোরিক্‌ সর্বপ্রথম স্বামীজীর কথা শুনেন দক্ষিণ 
সাইবেরিয়ার অন্তর্গত সুদূর আলতাই উপত্যকার 
একটি প্রদেশে। তিনি বলেন, বিখ্যাত রুশীয় 
সাহিত্যিক ইল্যা ইহারন্ৰার্গ (159 71১৩7000528) 
তাহার লেখার মধ্যে বিবেকানন্দের গভীর মানবতার 
উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন; ইহাই রোমা বল্যাকে 
মুগ্ধ করিয়াছিল। সভাপতি আরও বলেন, যদ্দিও 
স্বামী বিবেকানন সক্রি্ন রাজনীতি হইতে দূরে 
ছিলেন, থাপি তিনি ভারতের ঘুগাস্তরকারী একজন 
মহান্‌ নেতা। তিনি মানসচক্ষে গভীর দুরদৃষ্টি- 
সহায়ে জগতের ঘটনাচক্রের ভবিষ্যৎ পরিণতি এবং 
শক্তির হল্মান্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। গৌতম- 
বুদ্ধের মত স্বামীজী সকলকে জীবনের গ্রতিকর্মে 
আত্মবিশ্বাসী ও নির্ভীক হইতে উপদেশ দিতেন। 

বুছড়। (২৪ পরগনা): গত ১১ই হইতে 
১৭ মার্চ সপ্তাহব্যাপী বিস্তারিত কর্মহ্চী সহায়ে 
রামরুষ্জ মিশন বালকাশ্রমে স্বামী বিবেকাননের 
জন্মোৎসব পরিপালিত হয়। শিক্ষা প্রদর্শনী, 
শিক্ষক-ছাত্র-সম্মেলন। সঙ্গীত ও ত্রীড়া্ঠান, 
শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদশন। পুরস্কার বিতরণ ও 
ছাত্রদের নাট্যাভিনয় এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য ছিল। 


গ্রথম দিন পুজা পাঠ হোম অগ্ঠিত হয়। 
ছাত্রদের উদ্তোগে আয়োজিত শিক্ষা-প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন সভাঁয় বহু সাহিত্যিক ও শিক্ষান্্রতী উপস্থিত 
ছিলেন তীঁগরা! পরিকল্পনাটির মৌলিকতা দেখিয়া 
সনথষ্ট ছন। বৈকালের সভায় গ্রধান বক্তণ শ্রীতামস- 
রঞ্জন রায় বর্তমান শিক্ষার ধারা! বিশ্লেষণ করেন। 

দ্বিতীয় দিন সকালে আশ্রম বিভ্যালয়সমূহ্র 
সম্মিলিত সভায় ছাত্রবক্র/গণ স্বামীর 'জীবন ও 
বাণীর বিভিক্প দ্রিক আলোচন! করে। বৈকালে 
অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাঁরি চক্রবর্তী 'রাঁমায়ণে ভরত, 
সম্বন্ধে ভাষণ দেন । 

পর দিন শিশু দিবসে প্রাতে ক্রীড়া-গ্রতি- 
যোগিত্ব! হয় ও বৈকালে ম্বপন বুড়ো'র সভাপতিত্বে 
শিশু সাহিত্যিকদের এক বৈঠকে শিশুগণ রাখাল 
রাজা” অভিনয় করিয়া সকলকে আমোদিত করে। 

১৪ই__কর্মী-সম্মিলনে সকল বিভাগের কর্মী 
নিজ নিজ পরিকল্পনা পেশ করেন এবং আশ্রম 
সম্পাদক স্থামী পুণ্যানন৷ কর্মীদের দায়িত্ব বুঝাইসব 
দেন। 

১৫ই প্রাতে বেতার-কথক শ্রস্থরেন্ত্রনাথ 
চক্রব্তীর কথকতা ও বৈকালে সাংবাদিক 
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ছাত্র 
সম্মেলন অনুষ্টিত হয়। 

১৬ই প্রাতে হোলির আনন্দোৎসৰ এবং নগর 
সংকীর্তনে সকলে মাতোয়ারা হয়। বৈকালে 
ধর্মমভায় হ্বামী বোধাত্মানন্দম ও সাহিত্যিক 
প্দজনীকাস্ত দাস-শ্রীরামকষ্ণের আবির্ভাব ও 
সাধনার তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন। 

শেষ দিন রবিবার মাননীয় শ্রীতৃষারকাস্তি 
ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে পুরস্কার-বিতরণী সভার 
পর আশ্রম-বালকগণ চচক্রী” যাত্রাভিনয় করিয়! 
সপ্তাহব্যাপী আনন্দোৎসব সমাণ্ড কযে। 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


ভরীরামকুষ্ঃ-জন্মোশুসব 

কাশী £ শ্ররামকষ্চ অহৈতাশ্রমে গত ওর! 
মার্চ হইতে ১১ই মার্চ পর্যন্ত নয়দ্দিন-ব্যাপী বিভিন্ন 
গাভীরধপুর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্ীরামকৃষ্ণদেবের ১২২তম 
জন্মোৎসব অস্থঠিত হয়। 

তিথিপৃজার দিন অতি প্রত্যুষে মঙ্গলারা ব্রিক, 
স্তবার্দি গাঁন ও ভজন-সঙগীতাদির পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
বিশেষ পুজা আরম্ভ হয়। আশ্রম-মণ্ডুপে পঞ্চবটী- 
চিত্রিত পটভূমিকায় শ্রীরামকষ্জদেবের দ্ববৃহৎ 
প্রতিকৃতি পত্র পুষ্প ও মাল্যাদি ছার! সুসজ্জিত 
করা হয়। আশ্রম-প্রাণ ভজন কীর্তন ও বেদ- 
গানে মুখরিত হইয়| উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণকথামূত পাঠ 
এবং পরে শ্রীীঠাকুরের জীবন: পাঠ ও আলোচনা 


হয়। ছ্বিপগ্রহরে প্রায় ২৫** শত নরনারী প্রসাদ 
পান। রাত্রে কালীকীর্তন সকলকে আনন্দ 
দিয়াছিল। 


৪ঠা ম1্ হইতে প্রতিদিন বৈকাঁলে ও রাত্রে 
গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে দ্রামপ্রসাদের' গান, 
উচ্চাঙ্গের সংগীত, বাংলা ও হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ- 
কথামৃত পাঠ ও আলোচনা, তুলসীদাসী রাঁমায়ণ- 
ব্যাখ্যান, রাঁমায়ণ-কীঠন, শ্রীমপ্তাগবত-ব্যাথ্য! এবং 
্রীরামচন্ত্র, শ্রীরুঞ্চ ও প্রীচৈতন্তের জীবনী আলোঁ- 
চনা, কালীকীর্তন, শ্রীর়ামরুষ্ণদেৰের অষ্টোত্তব 
শতনামকীর্তন প্রভৃতি বিভিন্ন মনোরম কার্ধসথটী 
অনুসারে উৎসব উদযাপিত হইয়াছিল। 

১*ই মার্চ বৈকালে সাধারণ অধিবেশনে 
বারাণমী হিন্দুবিশ্ববিস্ালয়ের অধাঁপকগণ হিন্দী ও 
ইংরেজী ভাষার এবং ম্বামী ভূতেশাননদ বাংলায় 
জ্ীরামকষ্লীবনের আলোচনা করেনঃ শ্যে দিন 
বৈকালে পপ্ডিত শ্রাগিরিধর শর্মার গভীর পাত্ডিত্যপূর্ণ 
শ্রীরাম্চরিতব্যাখ্যান সকলকে মুগ্ধ করে। রাত্রে 
*বাউিল কীর্তনের” পরে উৎসবের পরিসমাপ্তি হুয়। 

এ মকল অনুষ্ঠানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭ শত 
লোক যোগদান করিয়। উৎসব সাফল্যমপ্ডিত করে। 


ভীয়ামকৃষ। মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৩ 


ঢাক! £ শ্রীরাম্ষষ্চ মঠ ও মিশন কেন্দ্রে 
সম্তাহব্যাপী কর্সহ্চী লইয়া! স্বামী বিবেকানন্দের 
১৫তম ও শ্রীরামকৃষ্ণের ১২২তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত 
হ্য়। 

প্রথম দিন পৃজ| পাঠ ও প্রার্থনার পর শ্রীরাম" 
কুষ্চ-বিব্কোনন্দের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়, 
স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী আলোকচিত্র সহাযে এ 
বিষয়ে বক্তৃতা দেন, ছাত্রদের “সিরাজেব স্বপ্র” নাটক 
এবং সথেব দলের যাত্রাভিনয় সকলকে আনন্দ দেয় 

৭ই-_ছাত্রসভায় অর্থমন্ত্রী শ্রীমনোরঞ্জন ধর 
“শিক্ষা ও সে্বো” বিষয়ের অবতারণা! করেন। 
ডঃ হুসেন অধ্যাপক গুহ, ছাত্র শ্রীঅমিতাভ মণ্ডল 
ও স্বামী সত্যকামানন্দ আলোচনায় যৌগ দেন। 
পরিশেষে সভাপতি-_ তাঁহার ছাত্রজীবনে রাঁমকুষ্ণ- 
বিবেকানন্দ আদর্শের অনুপ্রেরণার কথ! উল্লেখ 
করেন। 

৮ই--৫০** নরনারারণ প্রসাদ পান। 

»ই-__মিশন স্কুলের পুরস্কার বিভরগী সভার পর 
পূর্বপাকিস্তাঁন বিধানপরিষদের সভাপতি জনাব 
আবছুল হাকিমের সভাপতিত্বে একটি জনস্ভায় 
ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত! আশালতা সেন প্রস্তুতি 
“বিশ্বকিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকাননের দান বিষয়ে 
বক্তৃতা করেন। সভাপতি তীছার ভাষণে বলেন, 
শ্রীরামকৃষ্ণ চিরশিশু, শিশুর সরলতা দ্বারাই তিনি 
বিশ্বের জটিল রহস্ত বুঝিতে পারিয়াছেন। 

নারায়ণগঞ্জ গত ২৯শে ফাস্ভন, বুধবার 
হইতে ওরা চৈত্র রবিবার পধ্যস্ত ( ১৩ই মার্চ 
১৭ই ১৯৫৭ ইং) পঞ্চ-দিবস-ব্যাপী নারায়ণগঞ্জ 
শ্রীরামরুষ্চ আশ্রমে শ্রীরাম দেবের জন্মোৎসব 
সমারোঁহের সহিত সুসন্পন হইয়াছে । 

প্রত্যহ প্রাতে মঙ্লারাত্রিক বৈদিক স্তোঁজ পাঠ, 
ভজন, বিশেষ ও নিত্যপুজাঃ হোম এবং শাস্্াদি পাঠ 
হয়। অপরাহে “শ্রীরামক্কষখণ কথামৃত” পাঠ, 
শ্রীগীতা আলোচন! এবং লন্ধ্যায় রামায়ণ গানের 


কহ 


ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । ১৪ই মার্চ শ্রীধুক্তা আশালতা 
সেন মহাশয়ার নেত্রীত্বে এক মহিলা-সভায় 
সহস্রাধিক শ্রোতার উপস্থিতিতে শ্র্রীমায়ের পবিত্র 
জীবন বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচিত হয়। ১৫ই মার্চ 
৮ ঘটিকায় “বালক-সম্মেলনে' শ্রীরামকষ্চ মিশন 
বিদ্যার্ি-ভবনের বালক শ্রগ্রীতিময় কর সভাপতিত্ব 
করে; শেষে ৫ শত বালক বালিকার মধ্যে মিষ্টান্ 
বিতরণ হয। বৈকাল ৪॥* ঘটিকায় এক ধর্মসভায় 
হিন্দুঃ ইসলাম, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ প্রতিনিধিগণ 
সকল ধর্মের মুলবাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 
সভাপতিত্ব করেন “অঁলহাজ মৌলানা” ফজলুল 
করিম এম+ এ. বিঃ এল॥ সভাম প্রায় চারি হাঁজার 
লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ১৬ই মার্চ বৈকাল 
৪| ঘটিকায় শ্রীযুক্ত জ্যোৎঙগাময় বন্থু এম; এ 
(স্হ অধ্যক্ষ। ভিক্টোরিয়া! কলেজ, কুমিল্লা) মহাশয়ের 
পৌরোহিত্যে ছাত্র-সভায় চট্টগ্রামের শ্রীদেবেন্ত্র দাস 
চৌধুরী ও কুমিল্লার পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত রাসমোহন 
চক্রবর্তী শাস্ী মহাশক্ স্বামী বিবেকাননে'র জীবনের 
বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করিয়া সারগর্ বক্ৃত্ত। 
প্রদান করেন। 

সন্ধ্যারাত্রিকের পরে বেলুড় মঠের স্বামী 
গ্রণৰাত্মানন্দজী জাশ্রমে তিনদিবন ছায়াচিত্রযোগে 
শ্রীরামক্কষ শ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রশ্রীমায়ের ভীবন 
সমন্ধে বলেন। গ্রতিদিন প্রায় চারি হাজার শ্রোতা 
সমবেত হটত। উৎসবের শেষ দিবল ওরা চেত্র 
রবিবার (১৭ই মার্চ) প্রায় ছয় হাজার নরনারী 
বসিয়া এবং হাতে হাতে প্রসাদ পান। সারাদিন 
সঙ্গীত, ভজন, গীতা-কথামৃত প্রভৃতি পাঠ ও 
কীর্তনাদি হয়। 

ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা, সোনারগী 
প্রভৃতি মিশনকেন্দ্রের সাঁধুগণ উপস্থিত থাকিয়া 
আনন? ও উৎসাহ বধ'ন করেন। 

ময়মনসিংহ 2 গত ২৫শে হইতে ২৯শে 
মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামক্ জন্মোৎসব শষ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


তাৰে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । প্রথম দিবসত্রয় সন্ধ্যা- 
রতির পর ছার়াচি্রধোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীপ্ীমাতা- 
ঠাকুরাণী ও ম্বামীজীর পুণ্য জীবনী আলোচন! 
উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। 
সেবাকার্য ও বিবরণী 

মাতৃভবন 2 ৭এ, শ্রীমোহন লেন (কলিকাতা- 
২৬)-এ অবস্থিত প্রন্থতি-সেবাসদনের "ম বাধিকী 
কার্ধবিবরণী (১৯৫৬ ) আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি। 
আলোচ্য বর্ধে বহ্ৰিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ঃ 
নুতন--১৮১২, পুবাঁতন--৫৬১৫; অন্তরধিভাগের 
সংখ্যা] ১ ১১০১1 বর্তমানে মাতৃভবনে ১৬টি শয্য| 
(০৭) আছে ইহার মধ্যে ৮টি ফ্রি--দরিষ্ 
রোগিনীগণের জন্ত সংরক্ষিত। 

মাদ্রোজ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন £ বাত্যা- 
দুর্গতদের সেবা মাত্রাজের সাম্প্রতিক ঘুর্ি- 
বাত্যায় নিরাশ্রয় ২** দুঃস্থ পরিবারের পুনর্বাসনের 
গু মাদ্রাজ রামকুষ্ণ মিশন বেদারপ্যমে রামকষ্ণপুরম্‌ 
নামে একটি উপনিবেশ স্থাপন করিযাছেন। এখানে 
প্রার্থনাগার, মন্দির ও শিশু-উগ্ভান নির্সিত হইয়াছে। 
গৃত ১* ফেব্রুমারি মাদ্রীজের রাজ্যপাঁল শ্রী এ জে. 
জন উপনিৰেশের ২০০টি পাঁক| বাড়ীর মধ্যে 
১২৮টির উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে বেদপা% 
বাস্তপূজা, নবগ্রহ-হোম, জ্ীপ্রচ্ীপাঠ, প্রসাদ- 
বিতরণ, হরিকথাঁ, পুতুলনাচ, শোভাধান্র! প্রভৃতি 
নুষুভাবে অনুঠিত হইয়াছিল। নূতন গৃহে গ্রতিষ্টিত 
পরিবারগুলিকে বস্্ ও মাছুর প্রভৃতি প্রদত্ত হয়। 

এই পুনর্বাসন-কাধের জন্ত মান্দ্রাজ সরকার 
কতৃক ১ লক্ষ ৭৫ হাঁজার টাঁকা এবং মিশনের 
রিলিফ ফাণ্ড হইতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় 
কর! হইতেছে। 

চিজেলপুউট (মান্রাজ ) শাধাকেক্দর ঃ 
বাধিক কার্যবিবরধী_ আমর! এই প্রতিষ্ঠানের 
প্রথম মুদ্রিত বাধিক কাধবিবরণী (১৯৫৬) পাইয়া! 
আনন্দিত হুইয়াছি। শ্রীরামক্জ-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার 


বৈশাখ, ১৬৬৪ ) 


মধ্য দির! চিজেলপুটে সর্বপ্রথম মিশনের কাধ শুরু 
হয় ১৯৩৬ খৃষ্াবে এবং ১৯৪* খু; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে 
শ্রীরাম মিশনের অন্ততুক্তি করা হয়। বর্তমানে 
এই কেন্দ্রে ২টি উচ্চ বিস্তালয় ( ১টি বালিকাদের 
জন্ঠ), ২টি প্রাথমিক বিদ্যালক্ন (১টি সপ্প্রদারিত 
প্রীথমিক বালিকা-বিস্ত/লয় ), ১টি ছাত্রাবাস, ৯টি 
গ্রন্থাগার ও ১টি ছাপাখানা নিয়মিতভাবে 
পরিচালিত হইতেছে । আলোচ্য বর্ষে (১৯৫৬) 
বিগ্কালনগুলিতে মোট ১০৬০ (বাঁপ্িকা ৪৪১ )-_ 
ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নের হ্থুযৌগ লাভ করিয়াছে। 
বিশ্ভাথিভবনে ৩৫ আন ছাত্র ছিল। 
বল্রাম-মন্দির (কলিকাতা): সাপ্তাহিক 
ধর্মনভ| £ নিয্লিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয-- 
ভানুন্ারি--'৫৭ £ ভাগবত ও প্রেমধর্ম, শিবানন্দ- 
বাণী, শ্রীরামক্কক্চ-পুখি, জাতীয় জীবনে ধর্সের 
প্রয়োজনীয়ত! ওধুগাচার্ধ বিবেকানন্দ (ছায়া চিত্র 
যোগে ), বিশ্বসভ্যতায় শ্ররামকৃঞ্ণদেবের দান 
( ছাত্রচিত্রযোগে )। 
ফেব্রুআরি--৫৭ £ ধর্মপ্রসজে স্বামী ব্রজ্জানন্দ, 
স্বামীজীর জীবনী ও বাণী, বলরামমন্দিরে 
শ্ররামকৃষ্চ। 
মার্চ--১৫১ £ ভক্তিতত্ব, শ্রীরামকৃষ্ণের অপরপলী লা, 
শ্ীরামরুষ্-জীবনে মহাপ্রভুর মহাভাব। 


শ্রীরামক্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২২৩ 


এতত্বযতীত শ্রীপ্রীরামকৃষ্চ-কথামৃত, শ্রীরামরু্ণ- 
বাণী, রামায়ণ, গীতা । বিভিন্ন দিনের বক্তা 
স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ, স্বামী গ্রণবাত্মা- 
নন্দ; ন্বামী সাধনানন্দ, স্বামী অচিস্তাননা, স্বামী 
ভীবানন্দ, অধ্যাপক ব্রিপুরারি চক্রবর্তী, শ্রদ্থিজপদ 
গোস্া মী, শ্রীস্থরেন্্রনাথ চক্রবর্তী শরীমৃত্যু্রয় চক্রবর্তী, 
শ্রীগৌরগোবিন্দ গুপ্ত, শ্রীনন্দলাল দে, স্থামী 
দেবানন্দ। 

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের আমেরিকা যাত্রা 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনেব কতৃপক্ষের নির্দেশে 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গত ২*শে মার্চ বেদাস্ত-প্রচারকার্ধে 
আমেরিক! বাত্র। করিক়াছেন। রাত্রি সাড়ে দশটায় 
বি. ও. এ. পি বিমান দম দম ছাড়ে; তৎপূর্বে 
বিমান্থাটিতে সাধুসন্স্যানী ও ভক্ত নরনারীর 
সমাবেশে বিদায় সংবর্ধনার আনন্দ-বেদনাময় দৃগ্ত-_ 
উপস্থিত সকলের হৃদয়ে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার 
করিয়াছিল। স্বামী শ্রদ্ধান্দ আমেরিকার 
প্যাসিফিক উপকূলে ভারতক্কষ্টি ও বেদাস্তপ্রচারের 
বিশি কেন্র- সান ফ্রার্দিস্কে। বেদান্ত সোসাইটিতে 
স্বামী অশোকানন্দজীর সহায়করূপে যাইতেছেন। 
নৃতন দেশে নৃতন কর্ম-পরিবেশে 'উদ্বোধনে”র প্রা্তন 
ও প্রিয় সম্পাদকের সবাঙ্গীণ সাফল্যলাভের জন্ঠ 
আমরা আন্তরিক প্রার্থন! জানাইতেছি। 


বিবিধ সংবাদ 


কৃষ্ণনগর (নদীয়! )£ শ্রীরাম আশ্রমের 
উদ্বোধন-_গত ২৭শে ফেব্রুমারি কৃষ্ণনগর রামরু্ণ 
আশ্রমের নিজস্ব (নদীয়ার মহারাণী কর্তৃক প্রদত ) 
জমিতে নবনিমিত ঠাকুরঘরের শুভ উদ্বোধন করেন 
বেলুড় শ্রীরামরুষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ 
্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ। এতছুপলক্ষ্যে পৃ্া, 
পাঠ, ছোঁম ও ভজন অনুষ্ঠিত হয়। 

গত ওর! মার্চ এই আশ্রমে শ্রীরামকষ্*জন্মোৎসব 
গ্রতিপালিত হইয়াছে। 
স্বামীজীর জম্মোগুসব 

বিবেকানন্দ কর্ম-মন্দিরের উদ্ভোগে গত ২৪শে 
ফেব্রুমারি ৪৫নং সাম্সুল হুদা রোডে স্বামীজীর 
জন্মোৎসব উদযাপিত হয়। পূর্বাহুই মার্জলিক 
ভজনের স্থুরে একটি পবিত্র পরিবেশ শ্য্ি হব। 
শযুক্ত রমণীকুমার দত্তগপ্ত স্বামীজীর আবির্ভাব সম্বন্ধে 
আলোচন! করেন। অপরাহে একটি সভায় ড্র 
বতীন্দ্রবিমল চৌধুরার পৌরোহিত্যে শ্রীনৃত্যগোপাল 
রায় 'রামকৃষ্চ-বিবেকানন্ন-ধুগ'শীর্ধক প্রবন্ধ পাঠ 
করেন এবং ম্বামী নিরাময়ানন্দ “হ/মীজীর ভাব- 
ধারা” সম্থপ্ধে একটি ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় মেঘনাদ 
বমাক ও তাহার লম্প্রদায় 'লীলাকীতন' করেন। 
নানাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোগসব 

নিয়লিখিত স্থানদমূহে ভগবান শ্রীরামকৃঞ্ণদেবের 
১২২তম জঙ্জোৎসব পুজা পাঠ ও আলোচনা-সতার 
মাধ্যমে সুন্দরভাবে উদ্ধাঁপনের পূর্ণ বিবরণী পাইয়! 
আমরা আনন্দিত হুইয়াছি £ 

আজমীর, ঘামাপুর ( জবলপুর ), ঝাড়গ্রাম ও 
খেপুত (মেদিনীপুর), সাহ্বেগঞ্জ (সাওতাল 
পরগনা), ফলতা (২৪ পরগনা ) কদমতল! ও 
বেলাড়ি ( হাওড়া ), কুমিল্লা | 


মানব-পরিবার চিত্র-প্রদর্শনী 

ইউনাইটেড ট্েটস্‌ ইন্ফরমেশন স্াডসের 
(0913) উদ্ভোগে কলিকাতায় রন্জি স্টেডিয়ামে 
'মানব-পরিবার” ( চ2]01]য ০06 209) নামক 
নূতন ধরনের এক আলোকচিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা! 
হইয়াছে। 

পৃথিবীর ৬৮টি দেশের ২৭৩ জন ( নর-নারী ) 
শিল্পীর ২০ লক্ষ আলোক চিত্র হুইতে প্রথমে 
নির্বাচিত দশহাজার, পরে তাহার মধ্য হইতে 
স্ুনির্বাচিত €*৩ খানি চিত্র এডোয়ার্ড ই্রাইকেন 
বিষয়াুয়ায়ী গ্রথিত করেন--নিউইযর্ক নগরীর 
গমিউজিয়ম অব. মডার্ন আর্টে র জন্ব। 


বিভিন্ন দেশের তাষার টৈচিত্র্য সত্তেও সব 
দেশের ম[চুষের জীবনের আশ! আকাজ্ষ। ভালবাস! 
স্বণা সুথ দুঃখ যে একই প্রকার, জন্ম জীবন ও 
মৃত্যুর তালে তালে অথণ্ড মানব-সংঘতি যে 
আগাইয়! চলিয্াছে,_বাহিরের শত বিভেদ সত্তেও 
মাঁনব-জাতি ধে অন্তরে এক ও অবিভাক্য-_-নীরৰ 
ছবিগুলি তাছারই মুখর সাক্ষী । 

জীবিকার জন্ত মানুষের কর্মপ্রচে্টা কখনও 
একক-_কখনও সংঘবদ্ধ ; যস্ত্রুগে ও মানুষের কায়িক 
শ্রমের প্রয়োজ্জনীম্তা, সমাজ-জীবনে মিলনের আনন্দ 
ও সংঘর্ষের বেন! চলচ্চিত্রের ভঙ্গীতে প্রকাশমান। 
যুধুংস্ু পৃথিবীতে জিজীবিষু মানব আপৰিক শক্তিকে 
ধ্বংম হইতে কল্যাণের পথে চালিত করিবে, 
শত ৰাধা বিপদের মধ্য দরিয়া মানবের অগ্রগতি 
অব্যাহত, মাঝে মাঝে এই আশার সুর বাজাইয়! 
বাশিরিয়া' (01267) মানুষের বংশধরকে ভবিষ্ঞতের 
পথ দেখাইয়| দঘেয়। 


ভরমসংশোধন 
উদ্বোধনের গত (চৈত্র ১৩৬৩) সংখ্যায় প্রকাশিত “বিহ্মমঙ্গলে, গিরিশ-পরিচিতি-_ প্রবন্ধের 
লেখকের নাম শ্রীকুঞ্েশ্বর মিশ্র। পাঠকবর্গ অনুগ্রহ পূর্বক ভ্রম সংশোধন করিয়া! লইবেন। 


রঃ ্ হি... 
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টু 
হু 


্ব-রচিত নাট্যে-_ 


ত্বং শক্তিরেব জগতামখিলপ্রভাবা 
তন্িমিতঞ্চ সকলং খু ভাবমাত্রম্‌। 
ত্বং ক্রীড়নে নিজ-বিনিমিত-মোহজালে 
নাট্যে যথা বিহরতে হৃকৃতে নটে। বৈ ॥ 
( দেবীভাগবত-_-১।৭৪২ ) 


জগজ্জনন ! তুমিই- স্থানটি স্থিতি লয়__সকল ক্রিহ্বার শক্তিম্বরূপা ) কি জন্মদাঁনে, কি লালন-পালনে, 
কি ধ্বংস-সাধনেঃ জীবজগতে সর্বত্র তোমারই প্রভাব অনুভূত হয়। এই অনন্ত বিশ্বে, গুল সুক্ষ যাহা] 
কিছু-সকলই তোমা হইতে তোমারই দ্বারা নিমিত $ তুমিই একাধারে সব কিছুর উপাদান-কারণ ও 
নিমি-কারণ3 তুমি মাতা তুমিই নির্মাতা। 


[ উর্ণনাভ (মাকড়সা ) যেমন স্বনিিত স্ব-শ্রীরঙাত জালে থাকিয়! প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি ] 
তুমি তোমারই নিমিত সংলার-মায়া-জাঁলে থাকিয়া তুমিই খেলা করিতেছ ; যেন নাট্যকার নিজেরই 
রচিত নাটকে নিজেই রক্ষমঞ্চে আবিভূত হইয়া বিভিন্ন চরিত্রে নান! রূপে, স্থথে ছূঃখে নানাভাবে অভিনয় 
করিয়! নিজেও আনন্দ পাইতেছেন, আবার নিজেরই নানারূপ সকলকে আনন্দ দিতেছেন 
সর্ঘদা কিন্ত স্বরূপে অবিকৃত, শ্বর্ূপ অবিশ্বত! 


কথা প্রসঙ্গে 


জগত কি প্রংঢসর পঢথ ? 


সম্প্রতি জনৈক ভারতীয় ভূ-পর্ধটক দ্বিচক্র-যানে 
৫৩টি দেশের মধ্য দিয়া ৮৩১** হাজার মাইল 
অতিক্রম করিয়! অবশেষে কানাডায় উপনীত 
হইয়াছেন। ভারত-প্রত্যাবর্তনের পথে তাহার 
অতিন্ঞতা-সন্বন্ধে জিজ্রাসিত হই! তিনি বলিয়াছেনঃ 
ধযখন যে দেশেই গিয়ছি সর্বত্র দেখিয়াছি 
মাধারণ মানুষ শাস্তি চায়। এমনকি আফ্রিকার 
জঙ্গলের সিংহও শ্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় 1” মাত্র এক 
জায়গায় একটি বন্তমহিয তাঁহাকে অকারণে--হয়তো 
ভয়ে আক্রমণ করিণাছিল। নতুবা সবত্র মানুষ 
পশু পাখী সর্বংসহা জননী পৃথিবীর বক্ষে স্থথে ও 
শান্তিতে বাস করিতেই চাহে। অবশ্ত জীবন- 
ধারণের জন্য খাংগ্রহার্থে যতটুকু সংগ্রাম প্রয়োজন 
তাহ! একাস্তভাবেই জীবের ধর্ম । জীবন-বিস্তারের 
জন্ত, স্বজাতি-প্রসারের জন্য ্বন্দ-মিলন পংহতি-সংঘর্ষ 
তাহাও জীবধর্ন ! কিন্তু জীবন-রক্ষার্থে ই জীবনাস্ত 
করা- নিশ্চয় জীব্ধর্ম নয়। 

অতএব বআঁজ সমগ্র পৃথিবীর মনুষ্যকুল য্ন 
ছই শিবিরে বিভক্ত হইয়া__পরম্পরকে একই দোষে 
অভিযুক্ত করিয়া-_ আত্মরক্ষার নামে একে অপরকে 
ধংস করিবার অপকৌশলে আত্মঘাতী হইবার 
উপপ্রম করিয়াছে, তখন বিশেধভাবে চিন্তা করিবার 
সময় আসিয়াছে__জীবন-সংগ্রামের সীমা কোথায়? 
অসহায় মানবের জীবন-সংগ্রামের সার্বকতাই বা 
কি? আরও প্রশ্ন জাগিতেছে এই “দেনয়ো- 
রুভয়োর্মধ্যে অবস্থিত আমাদেরই ৰা কর্তব্য কি? 

গত দেড় শতাবী ধরিয়া ক্রমবিকাশবাদী 
ভীববিজ্ঞানীর মহামস্ত্ররে মতো ছুইটি সূলকত্র 
শিখাইয়াছেন--'জীবনের জন্ক সংগ্রার্ম ও “যোগ্য- 
তমের উদ্বর্থন। বর্তমান শতান্বীর পঞ্চাশ 
বৎসরের মধ্যেই ছুইটি বিশ্বযুদ্ধে ক্রমোন্নতিশীল 


মারণাগ্থ সহায়ে মারমুখী সভ্যতাভিমানী পশ্চাত্তয- 
জাতিসমূহকে দেখিয়া তাহাদের প্রচারিত বিজ্ঞানের 
এ সত্যতায় আমরা সন্দিহান হইতেছি। জীবন- 
ধারণ ও জীবন-বিস্তারকেই একমাত্র উদ্দেশ্য ধরিয়! 
লইলে কিছুদিন পর পর এই প্রকার আম্গরিক 
সংগ্রাম অনিবার্ধ, এবং কোটি কোটি জীবক্ষয়ের 
পর স্বাভাবিক নিয়মেই পৃথিবীর লোকসংখ্যা ও 
খাঞ্ভে একট! সাম্য স্থাপিত হইয়া ( 6৫011100107 
০6০০৭ 230. 200:1810197.) সামগিক শাস্তি 
দেখ! দের়। কিছুদিন পরে আবার একটা প্রাকৃতিক 
ছুধোগ, মহামারী বা মনুষ্যকৃত বিপধয় ছন্ব-সংঘাত 
বা যুদ্ধ-বিপ্লৰ আসিয়া লোকগ্ময় করে। ইঘারই 
পুনরাবৃত্তি কি পৃথিবীর প্রকৃত ইতিহাস? যদি 
তাহাই হইত, তাহা হইলে--বিচিত্র মানবজাতি ও 
তাহার বিচিত্র কৃষ্টি নানাদেশে নানাভাবে বিকশিত 
হইত না। 
'পতন-অভ্াদয়-বন্ধুর পন্থার-__মানবযাত্রী চলিয়াছে 
পুনরাবর্তনের সর্পিল গতিতে (90191 ০০০" 
[100) কখন উঠিয়া কখন নামিয়॥ উচ্চতর 
জীব মানুষের ক্ষেত্রে উদ্বর্তনের উচ্চতর কোনও 
নীতির প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। বিরামহীন 
একমুখী ক্রমবিকাশ প্রত্যক্ষ সত্য নয়। আজ তাই 
চিন্তানায়কদের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে, “মানুষের 
উন্নতি হইতেছে, না অবনতি হইতেছে? আজ 
সমাজ-বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয় £ অনস্ত জীবন- 
যাঁআার পথে মানুষের সঠিক অবস্থান কোথায়? 
মানুষের নিরপেক্ষ মুল্য_কিছু আছে কি? মানুষের 
সঙ্গে প্রকৃতির যথার্থ সম্বন্ধ কি? মানুষের সঙ্গে 
মানুষের প্রকৃত সহন্ধই বা কি হওয়া উচিত? 

গত চার শতাব্দী ধরিয়! আমরা! শুনিতে শুনিতে 
অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছি, থৃর্ধর্স গ্রীকোরোমান 


ক 


ষ্ঠ, ১৩৬৪ ] 


ইঞরোপে অন্ধকারধুগ আনিয়াছিল,-_-এবং ১৬শ 
শতাবীর তথাকথিত স্থানীন চিন্ত! ও বিজ্ঞান-গব্ষণা 
“নব জাগরণ আনিয়াছে। আঙগ আবার কি 
দেখিতেছি? এর জাগরণ-জোত ধর্মচেতনাহীন যৌথ 
বুদ্ধি ও বিজ্ঞান-প্রস্থত মারণান্্-_রাজনীতি ও অর্থ- 
নীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ সমগ্র মানৰ জাতিকে মহামৃত্যুর 
গহ্বরে টানিয়! ফেলিতেছে। একপ্রকার মতবাদের 
কুসংস্কারের পরিবর্তে মানুষ আধ আর এক প্রকার 
মতবাদের কুসংস্কারের গঠে নিপত্িত। কে বলিৰে 
কোন্ট ভাল, কোনটি মন্দ? উন্নততর মমাজচেতনা 
সহায়ে রাজনীতি ও বিপ্লানের এই অবৈধ সম্বন্ধ 
দুর করিতে না পারিলে, বা এ সন্থপ্ধ কল্যাণজনক 
মঙ্গপনত্রে বাধিতে না! পারিলে এ যুগের মানুষের 
সন্মুখ যে বিপদ আসন্ন _অন্থরূপ ভয়াবহ বিপদ 
মানবজাতির ইতিহাসে কখনও আপিয়াছে বলিয়া 
আমাদের জান! নাই। 

সকল দেশের পুরাণেই অবশ্য পড়া যায় দৈত্য 
ভ্র'গন প্রভৃতির অঠ্যাচার,__পরবর্তী যুগে তাহাই 
আবার রূপান্তরিত হইখ়াছে-_মহুর বর্বর প্রভৃতির 
প্রভৃতির দুর্ধর্ব আচরণে । যখনই এ প্রকারে মানুষের 
শাস্তি বিনষ্ট হইরাছে_-তখনই মানুষের মধ্য হইতে 
জাগিনা উঠিঘাছে বীধবান্‌ অশেষ-কল্যাণমূতি, যাহা 
অলৌকিক শক্তি-সহায়ে উ অশুভ শক্তিকে পরাভূত 
দুরীভূত করিয়াছে! সাধারণ মানবকুল ভয়ার্ত হইয়া 
দৈবশক্তির আবির্ভাবের জন্ত আকুগভাবে উধ্বদিকে 
তাকায় । দিবাযশক্তির আবির্ভাৰ হয় মানুষের হৃদয়ে 
সুপ্ত শভ-চেতনার জাগরণ হইতেই ! আমরা আজ 
তাহারই গ্রাগরণের প্রতীক্ষা করিতেছি । 

আশীর কথা__-জাগরণের স্চন! হইয়া গিধাছে__ 
বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে নয়_-তাহারই মনোঁ- 
মন্দিরে! পরমাণুতত্ের ধাহার! দ্রষ্ঈ তাহারা প্রথম 
লক্ষ্য করিলেন_ তথাকথিত জড়পদার্থ অনির্দেন্ত গতি- 
শীল হইয়! গ্রচণ্ড শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে ; 
ষ্তানার। বুঝিলেন জড় ও শির রূপাস্তর-লীলাই 


কথাপ্রসজে 


হণ 


অহরহ সৃষ্টি প্রলয় ঘটাইতেছে,__কি ক্ষুদ্র অঙ্গাও 
অণুক্ষগতে, কি বৃহৎ ব্রহ্গাণ্ড নক্ষত্র নীছারিকার 
জগতে ! বিজ্ঞানী স্তব্ধ বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন 
বুঝি বা এতদিনে স্যঠির রহমত উদ্ঘাটিত হইল। 
এই মহা আবিষ্কারের আনন্দেই সেদিন বিজ্ঞানী 
মগ্ন ছিলেন। তখন কি তিনি জানিতেন-_ স্থির 
জীয়ন কাঠি'র মধ্যেই লু্কাহিত আছে প্রলয়ের 
“মরণ কাঠি”? তিনি কি ঞ্ানিতেন-_-এই আণবিক 
শক্তি একদিন পৃথিবী-ধ্বংসে নিয়োজিত হইবে? 
জানিলেও তিনি বিশ্বান করিতে পারেন নাই-_ 
স্থির শ্রেষ্ঠ জীব বুদ্ধিমান্‌ মানুষ এই মহাশক্তিকে 
কগ্যাণের কাজে না লাগাইল্ল! আত্ম-ধ্বংসে ব্যবহার 
করিবে! 

তাই ত দেখা যাক মানবপ্রেমিক মগ্তামনীধী 
খাইনস্টাইন অীবনসায়্াহ্কে ছঃখ করিয়া বলিতেছেনঃ 
আজ যদ্দি বৃত্তি-নির্ধাচন করিবার প্রশ্ন উঠিত-_ 
বৈজ্ঞানিক না হইয়া রাজমিস্্রী হইতাম । তাই তো 
তিনি মৃত্ার পৃবে (১৮ ৪. ৫৫) আণবিক যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে সকল জাতিকে সতর্ক করিয়া একটি 
ধোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিষা যান! আণবিক বোমার 
অন্তম আবি্র্ত। ওপেনহেমার বিবেকের দংশন 
অন্থতব করিয়াছেন। ১৯৫৫ থৃষ্টােই নোবেল 
প্রাইজ-গ্রাণ্ত প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ স্থাক্ষরিত- 
পত্রে ঘোষণা করিয়াছেন £ 

শবি্তান মানুষকে আত্মঘাতী পথে লইয়! 
ফাইতেছে দেখিয়া আমরা শংকিত। পরমাণুকে 
মারণান্্ করিলে রেডিওরশ্মি এরূপন্ভাবে পৃথিবীকে 
ছাইয়! ফেলিবে যে সমগ্র মানবজাতির বিলোপ 
ঘটবে।” (রয়টার ঃ ১৫.৭.৫৫) 

বৈজ্ঞানিকগণের এই সকল সতর্কবাণী সন্তবেও 
রাজনীতিকগণ অবোধ শিশুর মত এই আগুন লইয়া 
খেলা করিতেছেন। আত্মরক্ষার নামে সামরিক 
তবন্মসজ্জার মান আধুনিকতম করিয়! কল্পিত শক্রর 
সমতুল হইবার জগ্ক তাহার। বলিতেছেন,-_ 


২৮ 


জ্বণবিক জন্দ অপরিহার্য! কেন? সম্মিলিত 
জাতিপু্জ কি ইহা এককালে সকলেরই অব্যবহার্ 
হলিয়! ঘোষণ! কর! লে ন1? না তা চলে ন_- 
কারণ, মানুষ আজ মানুষের প্রতিই বিশ্বাস 
হারাইয়াছে। একদল মানুষ আর একদল মানুষকে 
বিশ্বাদ করেনা । অতএব দেখা! যাইতেছে__ আণবিক 
বোমা নয়, ত্রাস্ত-মতবাদ-মুঢচ ছুই দল মানুষের 
পরস্পরের প্রতি দরদহীন অবিশ্বানই আজ সর্নাশের 
মূল। তাই, প্রতীকার-কলে বলা যা এই মুমুধু 
মান্ছধকে বাচাইবার একমাত্র মহামন্ত্র “মান্ষ, 
নিজেকে বিশ্বাম কর, নিজেকে জানো, নিজেকে 
ভালৰাসো |, আত্মঙ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
মানব-প্রীতিই আন বিশ্বগ্রাসী মহামুত্যু রোধ 
করিতে পারে। 

এ কথ৷ অবস্ত সত্য॥ মানুষ মূলতঃ এক হইলেও 
জাতি ও প্রকৃতি হিসাবে বিচিত্রঃৎ বিভিন্ন। এত 
দিন এই বিভেদের উপরই জোর দেওযা হইয়াছে; 
তাহার ফলম্বরপ আমরা পাইয়াছি সম্মিলত 
জাতি-সংঘ, যাহা শক্তিমান জাতিগুলির সংঘর্ষের 
ম্ক্ষেত্র। আজ সময় আসিয়াছে, যখন আর এই 
গ্রতীয়মান ভেদের উপর জোর না! দিয়া অত্তনিহিতত 
একস্বের উপর জোর দিতে হইবে। তথাপি যে 
গ্রকৃতিগত শুভ ও অশুভ শক্তির (9:০3 ০৫ 
৪০০৭ ৪০4 ৫৮1) বিভিন্নতা থাকিবে, তাহা 
দূরীভূত হইবে- অপরিহাধ স্তায় যুদ্ধে । নিজেদের 
স্বার্থে যে কোন ঘুদ্ধকেই স্থায় যুদ্ধ বলিয় চালাই! 
পূর্বে ক্ষত্রিয়শক্তি রাজগণ, অধুনা বৈশ্তশক্তি 
ব্যবসায়িগণ শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে ধুহ্ধ মাতাইয়। 
পৃথিবীকে রজাক্ত করিয়াছে। 

বর্তমানের ব্যাপার একটু স্বতমত্র এখন আঁর 
স্থানবিশেষে রক্তারক্তি নয়__এ ধুদ্ধে বিজয়ী বিজিত 
উভগ্ছেই নিশ্চিহ্ন হইবে, অআথব! নিকষ্টতর ভীবে 
বা ছর্বল পন্নু মানবে পরিপত হইবে। এই সকল 
দিকৃ চিন্ত! করিয়া সমগ্র বিশ্ববাসী আজ সমস্বরে 


উদ্ষোধ 


[ ৫৯তম বর্ষ--£€ম সংখ্যা! 


বলিতেছে,। “এই তরঙ্কর অদ্র সম্থরণ কর।+ 
রাজনীতিকগণ অবন্ত বলিতেছেন, এতটা ভয়ের 
কিছু নাই একপক্ষ নিজেরা আশবিক অন্তে 
স্ুদজ্জিত হইয়া! বিপক্ষকে এ সুযোগ ন1 দিবার 
জন্তই শাস্তির নামে এই আতঙ্কের ধু তুলিয়াছেন। 
কাহাকে বিশ্বাস করিব? র্াজরশীতিকগণকে, 
ব্যবসায়িগণকে ?-_না ঠজ্ঞানিকগণ.ক, মানব 
প্রেমিকগণকে ? 

বিখ্যাত ফরামী বৈজ্ঞানিক জোপিও-কুরি 
বলিতেছেন (রক়টার £ ২৩. ৪, ৫৭) “নাগাসাকি 
ও ছিরোশিঘায় আণবিক বোম যে প্রলয় খটাইয়াছে 
-তাহার ভয়াবহ ম্বতি আমরা মুছিয়া ফেলিতে 
পারি না; তদপেক্ষা সহশ্রগুণ শক্িশালী উদজান 
বোমার পরীক্ষাকালের শ্মতিও ছুরপনেয়।? 

তাহার মতে এই বিস্ফোরণের ফলে আকাশ 
বাতাস, জল ও মাটি_সকলই তেজক্রিংভাবে দুষিত 
হইয়া! যাইতেছে। বিশেষত এ বিস্ফোরণে প্রচুর 
পরিমাণে জাত ্রন্শিয়াম-৯* নামক পদার্থ 
আকাশে ভাসমান থাকিয়া ধীরে ধীর, ৩* বৎসর 
ধরিয়া ধূশ! ও বৃষ্টির সছিত মাটিতে নামিয়! উ্ভিদ্‌ 
জগতে, মানুষের থাস্তশস্তে, এমন কি ছুদ্ধে পর্যস্ত 
প্রবেশ করিয়! অস্থিমজ্জায় গিয়া স্থিতিলাভ করিবে ॥ 
এবং ছুরারোগ্য ক্যানসার টিউমার প্রভৃতি রোগের 
প্রবণতা লইয়াই ভবিষ্যৎ মানব-শিশু জন্মগ্রহণ 
করিবে। 

এই ভয়াৰহ চিত্র আকিয়া বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন £ 
পরীক্ষার ক্ষেত্র হইতে দুরে আছেন বলির! 
অনেকে এ বিষয়ে উদ্দাসীন, কিন্তু তাহার! 
ভুপ। আমর! প্রত্যেকেই এই মহ! বিপদের মধ্যেই 
রহিয়াছি এবং যদ্দি আপবিক অস্ত্রের জন্ত এই 
পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ এখনই বন্ধ কর! না হয়_- 
আমাদের বংশধরগণকে আমর! আরও বিপদের 
মধ্যে ফেলিছা যাইব। 

অমলে! হইতে দর্বজন-শ্রকধেয় বৃদ্ধ দাশনিক 


জ্যে্, ১৩৬৪ ] 


ও মানব-সেবক ড্র সোরাইটজজার ( নোবেল 
শাস্তিপুবস্কার-প্রাণ্ড )__এই তেজস্তি় পদার্থের 
পরীক্ষ! বন্ধ করার অস্ত জনসাধারণের দাবী তুলিবার 
আবেদন জানাই বপিয়াছেন £ বিস্ফোরণ- 
তেজক্্িগতা মানব জাতির পক্ষে এক চরম ছূর্ঘটন]। 
তিনি দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন_যে দেশগু'লি 
পরীক্ষা চালাইতেছে সে সকল দেশের জনসাধারণের 
পক্ষ হইতে এই পরীক্ষা বন্ধ করার কোন কথ! 
এখনও উঠে নাই। কিন্তু তাহার্দের নেতাগণ 
ইহার ফলাফল সন্ধে যথেষ্ট অবহিত। 

খৃষ্টান জগতের ধর্মগুরু পোঁপ ইষ্টার-উপলক্ষে 
তাহার বাণীতে সকল দেশের সকল ধর্মের 
নেতাদের নিকট আবেদন করিয়ছেন, মুত্র জন্ত 
ব্যবহার না করিয়া আপবিক শক্তিকে সংযত সংঘত 
করিয়া মান্ব-সেবায় লাগানো হউক। 

ভারতের প্রবীণ চিন্তানেতা শ্রীরাঙ্গছগোপাল!- 
চারী স্বন্দরভাবে ন্ষ্ুব সত্য ব্যক্ত করিয়াছেন 
. আণবিক পরীক্ষাকে কেন্ত্র করিয়া যুন্ধ ত আরস্ত 
হইয় ই গরিকাছে। এই বুদ্ধে শুধু শত্রু ধ্বংল 
হইবে না; শক্র মিত্র নিরপেক্ষ, এমন কি ভবিষ্যৎ 
বংশ পধন্ত ধংস হইবে। যে পরীক্ষায় সমগ্র বিশ্ব, 
মানবজাতি ধ্বংসের সন্দুখীন_ তাহা বন্ধ করিতে 
ব্লার অধিকার-দুদ্ধে অনিচ্ছুক জাঁতিশ্লির আছে 
কিনা-_এ বিষয়ে আইনজ্ঞদের মত জানিতে চাহিয়! 
প্রীনেহেরুর যে প্রস্তাব, তাহা তিনি সমর্থন করেন । 

আমরা নিরাপদে আছি, এই ভ্রান্ত ধারণার 
বশবর্তী হুইর়া আসন্ন পরীক্ষা বিষয়ে উদাসীনতা 
সম্পর্কে সাবধান করিয়া তিনি বলিয়াছেন, এখন 
আর নিরাপদ এলাকা! বলিয়! কিছু নাই-__ আকাশের 
ৰাতাসই ক্রমশঃ বিষাক্ত হইযা উঠিতেছে। 

অষ্ট্রেপিয়ার ডক্টর ইভ্যাট প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, 
বারংবার প্রশান্ত-মহাদাগরে বিস্ফোরণ দ্বারা এ 
অঞ্চলের জীবন বিশেধ-ভাবে বিপয হইতেছে। 
অষ্রেলেদিস্ায, হক্ষিণ আমেরিকান্গ। জাপানেও 


কথাপ্রসঙ্গে 


হও 


সমুদ্রের মাছে তেজক্রি্তা ধরা পড়িতেছে। 
সম্প্রতিকালে অস্বাভাবিক উষ্ণতা ও গলিত তুষার- 
জনিত বস্তা, অদমন্ধে ঘুণিবাতা, অপরিমিত বৃষ্িঃ 
গ্রীপ্মকাঁলে তুষ।রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও 
বৈজ্ঞানিকগণ লক্ষা করিতেছেন, তহুপরি তেজ- 
ক্রিতার ফলে চিরোশিমার ভাগাহত নরনাবীর 
শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়৷ তাহায়া মানবজাতির 
ভবিষ্যৎ সম্বদ্ধেই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। 

এখন এপ্স হইতেছে_তবে কি আমর! বিশ্ব- 
নাট্যের শেষ অঙ্কে উপনীত 1 তবে কি এইভাবেই 
স্থ্টি ধ্বংস হইবে? মানুষের সভ্যতার গর্ব আজ 
ধু'ল-ধূদরিত, বিজ্ঞানের দন্ত আজ চূর্ণ! তাহারা 
আণবিক শক্তিকে আজ কাজে লাগাইয়াছে, কিন্ত সে 
আন্থরিক স্থার্থ-সাঁপনে ! আজ একান্ত প্রয়োজন 
মানবিক জাগরণ, মানুষের মন না জাগিলে-_মানুধ 
নিজের মনের মহত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হইলে কেহ 
ভাঙ্কাকে রক্ষা! করিতে পারিবে না। স্পষ্টই প্রতীয়- 
মান, ইরোরোপের ভোগমুখী স্বার্থান্ধ জড়বাদই আজ 
মানুষের এই ছুরবন্থার জন দায়ী। আত্ম-সচেতন 
মানুষ জাগিয়! উঠিণেই আত্মধাতী সকল প্রকার 
প্রচেষ্টার সার্থক প্রতীকাঁর করিতে পারে এবং 
সর্ববিধ শক্তিকে সে কলাণের উদ্দেশে নিয়ে!জিত 
করিয়! মানবজাতির উন্নতির পরবর্তী অধ্যায় শুরু 
করিতে পারে । আমর! অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি, 
এইরূপই হইবে। 

ষাট বৎসর পূর্বে জড়বাদের লীঙগাক্ষেত্র পাশ্চাত্যে 
বেদান্ত প্রচারের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
অনুর ভবিষ্ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়! ক্বামী বিবেকানন্দ 
সেদিন নেপথ্যে থাকিয়া যে কথা! বলিয়া গিয়াছেন__ 
কালপ্রবাহছে ববনিক উত্তোলিত হওয়ায় আজ 
তাহাই রঢ়সত্যরপে আমাদের সম্মুথে দণ্ডায়মান ২ 
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কাদা দিয়! কাদ! ধোয়া যায় না। জড়বাদ-জাত 
দুঃখকষ্ট জড়বাদ ছারা দূর করা যায় না। ঠৈতচ্বাদ 
_-অধ্যাত্মবাদ হারাই ইছা সম্ভব। 

সিমগ্র পাশ্চাত্য দেশ যেন একটি আগ্রেক্- 
গিরির উপর অবস্থিত, আগামী কাল উহা ফাটিয়া 
যাইতে পারে--খণ্ড বিখণ্ড হুইযা যাইতে পাঁরে। 
পাশ্চাত্য জাতিরা পৃথিবীর কোণে কোণে থুক্রিয়াছে, 
কোথাও শান্তি পায় নাই, ভোগের পাত্র পূর্ণমাত্রায় 
পান করিয়া! জানিয়াছে, ইহা বৃথা । এখনই সময়, 
পাশ্চাত্যের হৃদয়ে ভারতের অধ্যাত্মভাবধারা 
স্শারিত্ত করিবার।” ইহাতেই কল্যাণ, ইছাতেই 
অভয়, ইহাতেই শান্তি। 

কিন্ত শক্তিমদমত্ত বিভিন্ন রাষচালকগণ কি 
সত্যই শাস্তির জন্ত ব্যগু? মতবাদের কুত্মাটকার 
সমাচ্ছন্-দৃষ্টি নেতৃবৃন্দ কি সত্যই জগতের কল্যাণ- 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ধ--€ম সংখ্যা 


কাশী? তবে ত্ীহারা মতবাদের মোহ কাটাইয়া, 
কূটনৈতিক থিমুখী আচরণ ত্যাগ করিয়া ঘোষণা 
করুন, “আমরা শাস্তি চাই, আনরা কল্যাণ 
চাই ।” 

সকল দেশের সকল জাতির প্রতিনিধি লইয়! 
বিশ্বশাস্তি-সন্মেলন বা বিশ্ব-কল্যাণ-সংস্থার মাধ্যমে 
আজ একান্ত প্রহ্বোজনে এমন একটি কাধস্চী, 
যাহা দ্বারা দেশ-জাঁতিতর্ম নিখিশেষে_শুধু মাত্র 
মানবতার ভিত্তিতে পৃথিবীর সকল শুভ শক্তি সংঘবদ্ধ 
হইতে পারে। এই মহাঁশক্িই অশুভ-বুদ্ধি-চালিত 
অপর শক্তিকে পরাভূত করিয়! পৃথিবীর শাস্তি 
রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারে। 

বয়ঃসন্ধিকালে শরীরে নূতন শক্তির আবির্ভাবে 
যে চাঞ্চল্য দে! দেয়__সংযত না হইলে তাহ! 
ধ্বংসের কারণ হইতে পারে--তাঁহাই শান্ত সংঘত 
হইয়া কল্যাণমন্ন পৌরুষশক্িতে পরিণত হয । 
মনে হয় মানবঞ্জাতি আজ সেইরূপ এক বয়ূঃসন্ধিতে 
উপনীত। জল ও বযুর শক্তি কাজে লাগাইয়া 
মানুষ একদিন ভীত ত্রস্ত পদে সন্যতার পথে প! 
বাডাইয়াছিল; পরবর্তী যুগে বাণ্প ও বিছ্যাৎকে 
নিক্নত্রিত করিয়া সে দ্রতপদ্দ-বিক্ষেপে অগ্রসর 
হইয়াছে; আজ আপবিক শক্তির আবির্ভাবে সে 
বিহ্বল হইয়া পডিয়ছে। আমরা মানুষের 
অস্তনিভিত চৈতন্ত-শক্তিতে বিশ্বাস করি, তাই আশা 
করি-_ আগামী ধুগের মানুষ শুভবুদ্ধি সহায়ে জড় 
আণবিক শক্তিকে কল্যাণ-কর্মে নিয়োজিত করিয়া 
সত্যতাকে নূতন এক স্তরে উন্নীত করিবে। 


প্রশ্ন ও উত্তর 


সাংবাদিক £ আণবিক শক্তি কি সত্যই মানুষের চরম ধ্বংস টানিয়৷ আনিবে ? 


আইনস্টাইন £ মনে হয় -মানুষের ্বভাবেরই পরিবর্তন অবশ্যন্তাবী। 


বিদ্বেষ, 


ঘা ও হিংসার স্থানে জয়ী হইবে-_শুভেচ্ছা, সহিষুত! ও পারস্পরিক 


বুঝাপড়ার প্রচেষ্টা । 


ভাবী সভ্যতার দিঙ-নির্ণয 
স্বামী বিবেকানন্দ 


শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানই আমাদের ছঃখরাশির আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে পারে। অস্ত যেকোন 
জঞান__কিছু সময়ের জঙ্ত মাত্র আমাদের অভাব মিটাইতে গারে। আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হইলেই 
অভীৰবোঁধ চিরতরে বিদুরিত হয়। 


দৈহিক শক্তির বিকাশ ক্মবশ্তই বড় কথা? বৈজ্ঞানিক তথ্যাুসন্ধী যন্ত্রমূ্ের মধ্য দিয়া মনীষার 
যে অভিব্যক্তি, তাহাও অন্ত বটে; তবুও আত্মিকশক্তি জগতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার 
তুলনায় এই সব শক্তি নগণ্য। 


যন্ত্র কখনও মানুষকে সুখী করিতে পারে নাই, কখনণ পারিবে ন1!। যাহারা যন্ত্রপভ্যতার 
মাহাত্মা প্রচার করে তাহাদের মতে যস্ত্রের মধ্যেই সুখ নিহিত। বান্তবিক কিন্তু খের উত্তব ও স্থিতি 
মনেই । মন যাহার বশে, দেই কেবল স্ুখী--অপর কেহ নহে। সমস্ত পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার 
শক্তি যদি পাও, বিশ্ববরক্ষাপ্ডের প্রত্যেকটি পরম!ণুকে বদি করতলগত করিতে পার, তাহাতেই বা 
জোমার কি লাভ? 


বাস্তবিক প্রক্কতিকে জয় করিবার জন্থই মানুষের লম্ম ঃ পাশ্চাত্য জনগণ “প্রকৃতি” বলিতে স্থল 
অর্থাৎ বঙচি:প্রক্কৃতিকেই বুঝি থাকে। অশেষ শক্তির আধার নদী, পর্বত, সাগর প্রভৃতি অসংখ্য 
বৈচিত্রোর সমাবেশে এই বঞিঃপ্রকৃতি সত্যই বিরাট! কিন্ধু ইচা অপেক্ষাও এক মহতর প্রক্তি__ 
মানুষের অন্তর্জগৎ! এই অন্তর্জগতের সমীক্ষণেই প্রাচ্য-প্রতিভা সম্যক্‌ বিকশিত হইয়াছে, যেমন 
বহির্জগতের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য-প্রতিভা । 


পাশ্চাত্ত্য দেশে ইন্জিক়গ্রাহ্থ জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্যে অতীন্জিয় জগৎ সেইরূপ। মানবজাতির 
অগ্রগতির জন্ট পাশ্চাত্য আদর্শের মত প্রাচ্য আদর্শেরও প্রয়োজন রহিয়াছে; বোধ হয় সে প্রয়োজন 
আরও বেশী। 


পার্থিৰ ক্ষমতায় শক্তিশালী জাতিগুলি ভাবিয়! বসে যে, এ শক্তিই একমান্র কাম্য, উহ্থাই 
প্রগতি ও সংস্কৃতি; যাহাদের বিভ্ব-লালসা নাই, এঁহিক প্রতাপ নাই--তাহারা বীচিয়! থাকার অযোগ্য । 
পক্ষান্তরে অন্ত কোন জাতি মনে করিতে পারে--নিছক জড়বাদী সভ্যত! একাস্ত নিরর্থক ! 
প্রত্যেকটিরই নিজন্ব গুরুত্ব ও মহিমা আছে। এই ছুইটি আদর্শের মিলন ও সামগ্রশ্তই হইবে 
বর্তমানকালের মীমাংসা । 


. শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিকা 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


(১) ব্চনসম্বল 


কহে পণ্ডিত £ “সুর্য যেমন দেয় তাপ আলো বারে ভবে, 
আমাদেরো ঠিক তেম্নি সবারে জ্ঞান ও শিক্ষা দিতেই হবে ।” 
পুছে জন্ানী ঃ “প্রভু, পরকে জ্ঞান ও শিক্ষা যে দেবে বক্তৃতাতে-_ 
থাসা কথা; শুধু, পেয়েছ কি ভার আদেশ সবারে জ্ঞান বিলাতে ?” 
পণ্ডিত করে ভ্রকুটি “আদেশ কার নাম? আমি পেয়েছি প্রাণে 
যে-জ্ঞানের আলো-_তাকে বিলাতেই হবে পরার্থে শিক্ষাদানে ।৮ 
জ্ঞানী হাসে £ “হায় ! জোনাকিও চায় দিতে পরার্থে আলো নিয় | 
শুধু, স্কুলিঙ্গ নাশে না শধার-_দেখায় আধার গভীর কত।” 


(২) ভুল বোবা 
কহিল শিষ্য সহবে £ “প্রতি জীবে রাঁজে হরি কৃপাধার ? 
তবে কোথ ভয় ? নির্ভরে তার ভবিব অকুল এ-পাথার ।” 
ছোটে পথে এক ক্ষ্যাপা হাতী। “পাল! পাল1”--সবে কহে সভয়ে । 
শিষ্য অচল, বলে £ “নির্ভর কই রে তোদের হৃদয়ে ?” 
মাহুত হাঁকিল £ “সাধু! সরে যাও- ক্ষ্যাপা হাতী!” সাধু হাসিল। 
হাঁতীর পায়ের তলে সে আহত হ'য়ে দৈবাৎ বাঁচিল। 
কাদে বিষঞ্ণ £ “প্রতি জীবে হরি, কেন গুরু তবে বলিলে ?” 
“মাহুতেও হরি নাই কি? তাহার নিষেধ কেন না শুনিলে ?” 

(৩) ফোস 

গুক কয় £ “হিংসারে ত্যজি+ সাপ, ধন্য হ সাধি' প্রেম ভক্তি ।৮ 
হরি-প্রেমে মি" সর্পের তাপ ঘুচে যায়-_জয় নাম-শক্তি ! 
বালকের দল তারে পথে হায় বার বার কত কশ। হানে যে! 
হবিনাম জপি' সাপ সরে যায়, হিংসারে ভূলেও না৷ মানে সে। 
মু্িতে সেবি' আনি? চেতনায় গুক পুছে ঃ “ও কী দশ। তোর ভাই ।” 
কহে সে £ “কিছু না কশা-বেদনায়»_-তার তরে গুরু কোনো ক্ষোভ নাই। 
শুধু ভাবি-_-অহিংস! সেবিলাম, তবু কেন হ'ল ব্যথা বরিতে ?” 
গুরু হাসে £ “হিংস। নিষেধিলাম, মানা! তো করি নি ফৌস করিতে !» 


শ্রীরামকৃষ্ণ কেন এসেছিলেন 1ঞ% 
স্বামী বিশুদ্ধানন্ন 
( সহাধ্যক্ষ, শ্রীরাম মঠ ও মিশন ) 


ভগবানের আবির্ভাবের মূল কারণটি কি? 
প্রলয়ের পর কিছুই থাকে না, এই সংসার স্থুল 
থেকে সুঙ্ষে। হঙ্ষ থেকে কারণে, কারণ থেকে 
মহাকারণে লয় হয়? তিনি নিজেকে আবার স্থটি 
করেন £ £একোহহুম্‌ বু হ্তাম্‌ গুজাযের? ; নিজেকে 
বহুরপে আশ্বাদ করার জন্ত বহু জপ টি 
করেন। এই হলো স্টিতত্ব। একলা তৃপ্তি হচ্ছে 
না। তারপর স্যষ্টিকরেকি করলেন? সকলের 
মধে) রইলেন। 

তুমি আমি য! কিছু দেখতে পাচ্ছি সব তারই 
স্্ি, তাতেই স্থিতিলাভ করছে) আবার অস্তে 
তাতেই ল্প পাচ্ছে। তিনি আস্মারূপে সকলের 
মধ্যে অন্চান করছেন। তিনি নিঙ্জেকে কি 
ভাবে শৃট্টি করছেন? 'সম্ভবামি আত্মমায়য়া”_- 
তিগুণাত্মিকা শক্তিকে আশ্রয় করে নিজেব মায়ার 
দ্বারা নিজেকে শবষ্টি করছেন। এই শ্রোকে আগেই 
বলছেন_ '“অজোহপি জন্নব্যয়াত্মা”_মামি জন্ম- 
রহিত, অলুণ-স্টানপক্তি-স্বভাঁবা। এই ভাবট! 
নিরাকার, নিগুণভাব। এই থেকেই সব কিছু) 
তারপর বলছেন--“ভূতাঁনামীস্বরোইপি সন্,_আমি 
বরঙ্ধাদি গ্বাৰর পর্ধস্ত সর্বভৃতের ঈশ্বর । নিজেই 
নিজেকে আম্বাদনের জঙ্ স্থষ্টি করছেন। তাই 
আমরা বলি-__তুমি ঈশ্বর, আমর! জীব। 

আর এক ধাঁপ নেমে এসে বলেছেন, যখনই 
ধর্নের গ্লানি, অধর্মের অভ্যু্থান তখনই আমি 
আবিভূতি হই। যিনি নি্ণ নিরাকার ব্রহ্ম, 
তিনিই আবার সগুণ সাকার, তিনিই ঈশ্বর। কোন 
গোলমাল নেই। ঠাকুর একট! ছোট উপমায় কেমন 


বুঝিয়েছেন দেখ £ বাড়ীতে মাছ এলো, তিন 
চারটি ছেলে, মাকে নান! রকম ব্যঞ্জন করতে হয়) 
যে ছেলের লিভীর বেশ ভাল, তার জন্ত মাছের 
কালিযা পোলাও) যার লিভার এক্টু খারাঁপ 
তার জন্ত হয়তে! মাছের ঝল); আধার যাঁর লিভার 
একেবারে খারাপ তার জগ্ত হলুদ দিয়ে ঝোল? 
যার যেমন পেটে সম্ভ। সগ্ড৭ রূপেই তজের সঙ্গে 
ভগবানের সগ্বন্ধ স্থাপিত হয়। ভগবানের সঙ্গে 
একট! সম্পর্ক করে নিতে হয়। তবে অধিকারী 
ভেদে সাকার নিরাকার সাধন। ত্রিগুণাত্তিকা 
জগদগ্থার সঙ্গে রামপ্রনাদের কেমন একট! সম্বন্ধ; 
মার সঙ্গে ঝগড়! করতেন। ভগবান ভজদের 
আপনার করে নেন। ঠাকুর নানাভাবে তাকে 
আসশ্বাদ করেছেন। ব্রাক্ষরা, আর্ধপমাজীরা এ সব 
মানতো না । খ্রীষ্টানরা তাদের অবতার ছাড়! অন্ত 
আর কিছু মানতে! ন|। এই ঝগড়! মেটাবার 
জন্তই তার আগমন। «যত মত তত পথ+ 'এই ৰাঁণী 
বিয়ে গেলেন। স্বামীজী এই বাণীটুকু চিকাঁগে! 
ধর্মপতায় গিয়ে বলেন। স্বামীজী হলেন বর্তমানের 
প্রত্তীক, আর ঠাকুর প্রাচীন ভারতের যত সাধনা 
আছে বেদ বেদাস্ত উপনিষদে--সব তিনি সাধন 
করেছেন, আবার বর্তমানের যত সাধন! তাও 
করেছেন। তিনি প্রাচীন ও নবীনের যোগসাধন 
করলেন। ঠাকুর সেই প্রাচীন কৃষ্টির মূর্ত প্রতীক, 
আর স্বামীজী এ যুগের দর্শনবিজ্ঞানের ও 
বর্তমানের মুঠ প্রতীক। এই ছুই প্রত্তীকের মিলন 
করে, ধর্মছাঁপনের জন্ত যে তার আবির্ডাব_-তাই 
বোঝালেন। 


* লক্ষৌ হ্ররামকৃফ মিশন সেবার ২২ ৯.৬ তারিখে প্রদত্ত পুক্যপদ মহারাজের তপু হইতে জীজয়দের 


বন্দোপাধ্যার কতৃক সহলিত। 
২ 


২৩৪ 


১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধ হয়, তারপর থেকেই 
ইংরেজের আঁন্তে আন্ডে ঢুকলো ভাঁরতবর্ষে। 
১৮৩৬ থু ঠাকুরের জন্ম হ'ল। এলেন দক্ষিণেশ্বরে 
তারপর চললে! তার সাধনা) এ সাধনার তুলনা 
ইতিহাসে পাওয়া যায় না । 01১৪11908০ (জোর) 
করে বলতে পারি স্বধর্মের সাধনার দ্বারা সত্য 
অনুত্ভূতি করে সমঘ্ঘঘ তিনি করে গেছেন। তিনি 
কোন সম্প্রদায় স্থাপন করতে মাসেন নি। ৰাহা- 
দৃষ্টিতে তিনি কি ছিলেন? পুজাবী মাত্র। ৫২ 
মাহিন৷ আর ২ খানা কাপড় বছরে ছিল বরাদ্দ । 
সভ্য অগতের অপাঁওক্রেয়_ আর আজ দেখঃ 
সভ্যজগতের ৰড় বড় দাশনিকরা তাঁর ভাব নিচ্ছেন, 
তার নাম জপ করছেন। কেউ শ্বাস করবে? 
দেখ, পাগল পুজারী তাঁর মধ্যে কি শক্তির 
আবিরাব। সাক্ষাৎ ভগবান যে কথা বলছেন__ 
লোকে মাথা পেতে নেবে না? 

কলিকাতায় সে সময ধর্সের খুব আন্দৌলণ 
চলছে। কলিকাতার মনীষীদের ভেতর খষ্টান 
মিশনারিদের খুব প্রভাব। মিশনারিরা-শুধু ধ্ম 
প্রচার করতেন না, আবার কলেজে প্রফেপারিও 
করতেন। যুবকধূন্দ তাদের পড়ানোতে একেবারে 
মেতে যেত। তারা যা বলতেন ছেলেরা তাই 
করত। কত ছেলে খুষ্টান হয়ে গেল। আর 
তাদের কাছে শিখতোঃ ভারতের ধর্মে যাঁ কিছু 
ছে সব কুসংস্কার। ব্রাহ্ম সমাজে আবার 
একট| ফরম সই করতে হত, ফবমে লেখ! 
থাকত “আমি মুতি পৃজ। মানি না, ইত্যাদি ।” 
এদিকে আবার আর্ধসমাজ। চারিদিকে নান! 
অন্প্রদাঘ। থৃহ্ীন ডাকছে, মন্দির ছেড়ে এসো 
আমাদের গীর্জায়। মন্দিরে কিছু নেই। মুসল- 
মানর ডাকছে, আমাদের মসজিদে এসো । শিখে! 
ডাকছে, আমাদের গুক্ুত্বারে এলো | যখন ধর্মের 
এই সৰ বিরোধ চলেছে, গ্লানি হয়েছে, ঠাকুর এলেন 
মায়ের পূজারী হয়ে। বলছেন, মা দেখা দে। 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ষ--৫ম সংখ্য! 


সরল ভাবে, ব্যাকুলতার সঙ্গে ডাকছেন। ব!রো 
বছর সাধনা করে কত দেব-দেবীর দর্শন পেলেন। 
অদ্ভুত তার সাধনা । যখন যে ভাবের সাধনা চলেছে 
তখন সেই ভাবের গুরু আসছেন। এত দাধনা করে 
তিনি কি পেলেন? দেখলেন “যত মত তত পথ/। 
কেশব সেনকে বলছেন, এই যে মুতিপুজ নিয়ে 
ঝগড়া, এ সব অঙ্ঞানের কথ! । 

স্বামীজী ঠাকুরের কাছে এসে আগে কত তর্ক 
করতেন, মতের সঙ্গে মিলত না বলে। প্রথমে এসে 
বললেন, মশায় এ কথা মানি না-সব ব্রহ্মময়। 
ঘট ক্র, বাটি ব্রঙ্ম। ঠাকুর চুপ করে আছেন। 
একদিন ঠাকুর তাঁকে স্পশ করে দিব্যচম্বু দিলেন, 
তখন দেখছেন সব চিন্ময। স্বামীজী মুতি-পুজ! 
প্রথমে মানতেন না। পরে ছঃখ করে বলতেন, 
'আমি তাকে কতবার বলেছি মৃতি-পৃজা তৃল'। কত 
বক্তৃতায় বলেংছন। “আঁমি এমন একজনের পায়ের 
তলায় বসে শিক্ষা, করেছি যিনি মুর্তি-পৃজা থেকে 
সব পেয়েছেন, মুর্তি-পৃজ1! করে যদি তার মত হতে 
পারি আমি একট! কেন একশোটা! মুর্তি পুজা 
করতে পারি। শ্বামীজী বললেন, ৭১1৪0 19 01 
0৪৮০1110 টি0 01100000007) 5081 
290 00019 00 0ি01), 19৮৮0 00 
1181090 0০০৮4 মানুষ ভুল থেকে সত্যে যায় 
না, সত্য থেকে সত্যে, নিয় সত্য থেকে উচ্চতর 
সত্যে যাঁয়)। ঠাকুর দ্বাদশ বসরর সাধনা করে 
কি দিয়ে গেলেন? শ্রীকণ্চ গীতায় যে কথ! 
বলে গেছেন “যে যথা মাং প্রপদ্ধন্তে তাংস্তঘৈ 
ভঙ্জাম্যহম্‌।” যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে 
আমি তাকে সেই তাঁবে অনুগ্রহ করি। ঠাকুরের 
জীবনই এর দৃষ্টান্ত । তিনি ধর্ের পরিপূর্ণ রূপ 

আমাদের এত কৃষ্টি রয়েছে, কিন্ত বিলেতের 
একটু ছাপ নাহলে আমরা নিই না। মনীষীদের 
নাম করতে ৰ্ললে 1741০যর নাম করৰে অনেকে । 
খধিদের নাঁম কেউ করবে? শ্বামীজী যখন ঠাকুরের 
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কথা ধর্ম-মহাঁলভায় বললেন তখন লোকে আশ্চর্য 
হয়ে দেখতে লাগলে কে এই সন্ধ্যাসী! আগে 
তার সন্ধে কত রটিফেছিল। এখন বিবেকানন্দের 
কথা নাথ! পেতে নিল। 

ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়ে সাকার নিরাকার কেমন 
বুঝিয়ে দিচ্ছেন। চারজন লোক জঙ্গলে গিছলো!। 
একজন দেখলে গিরগিটিট। লাল। আর একজন 
ৰললে, ও লাল কেন হতে যাবে? সবুজ, আমি 
স্বচক্ষে দেখেছি। আর একজন বললে, তুমি 
মিথ্যাবাদী, আমি বেশ জানি__লালও নয়, সবুজও 
নয়, আমি দেখেছি নীল। আর একজন বললে, ও 
নীল কেন হতে যাবে, আমি শ্বচক্ষে দেখেছি হলদে। 
এই নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। সকলে 
জানে, আমি য দেখেছি, তাই ঠিক। এই রকম 
সম্প্রদাদ্ের নামে কত রক্তপাত হয়েছে। ঠাকুর 
তো নিজের নাম করবেন নাঁ। সেইজন্ত বলছেন 
তাদের ঝগড়া দেখে একজ্রন লোক এসে জিজ্ঞাস! 
করলে!, ব্যাপার কি? সব শুনে বললেন এই 
ব্যপার? আমি এ গাছতলাতেই থাকি; আর 
এঁ জানোয়ারটাকে আমি চিনি। তোমরা! তো 
মাত্র একবারই দেখেছ। ভোমর! প্রত্যেকেই ঘ! 
বলছ, তা সব সত্য; ও গিরগিটিটা! কখন লাল, 
কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন আবার কোন রও 
নেই। নিগ্ডণ। ওই লোকটি কো? স্বরং তিনি। 

অরূপ থেকে রূপে আসা কেশব সেনকে কেমন 
বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বাশীর সাতটা ফোকর আছে 
তা থেকে কত রাগ রাঁগিনী উঠছে--আর একটাতে 
কেবল একটি স্থুরই উঠছে। কেশব সেনকে 
বলছেন, ওই হ'ল তোমায় নিরাকারের ভে 
আমার কি ভাব জানে! ? আমি সাতট! ফোঁকরে 
সানাই বাঁজাই। আমি এক থেকে বহুতে যা; 
ব্ছ থেকে একে আসি। আৰার এক ছুইএর 
পারেও যাই। 

একটা লোক গামল/য় রঙ গুলে রেখেছিল 


ীরামকৃষ্ কেন এসেছিলেন ? 
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তার কাছে কেউ রঙ করাতে আসলে জিজ্ঞাসা 
করতে! তুমি কি বঙে ছোঁপাবে? সে হয়ত বলতো! 
লাল। অমনি গামলার রঙে ডুবিয়ে লাল রঙ করে 
ফেরত দিত। আবার কেউ হয়তে! বলত, নীল। 
ওই গাঁমলাঁব রঙে ভূবিরে নীল করে দিত। একটি 
লোক দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখছিল। তাঁকে জিজ্ঞাস! 
করল, তুমি কি বঙে ছোপাবে ? সে বললে, তুমি যে 
রঙে ছুপেছ, আমায় সেই রঙে ছুপিয়ে দাও । তার 
কাছে শাক্তরা আসছে, ত্রাঙ্গর! আসছে, বৈষ্রা 
আসছে। তিনি গামলান্ন রও গুলে বসে আছেন, 
ধে যা ভাঁব চাইছে, য! রঙ চাইছে-_তাই দিচ্ছেন। 

তার ওই সম্ঘয়ের ভাৰটি এগিয়ে আনছে। 
চারিদিকেই একটা আলোড়ন চলেছে। জনি 
পরিছগার হয়ে গেলে সমম্বয়-ভাব সমাজে প্রতিষ্ঠিত 
হবে। সকলেই আমরা ভাই ভাই। সকলের 
ধর্মকে জানতে হবে, মানতে হবে, সহ কবে নিতে 
হবে। এখন দিন দিন এই সব হচ্ছে । কেবলমাত্র 
মুখে, “আমরা এক' বললে হবে না । গুধু বাহিরে 
পাতা পেতে একসঙ্গে বসে খেলেও হবে না। 
ভেতর থেকে এক হতে হবে! 

গা ঞ্ ১ 

ত্বার আর একটি ভাঁব__“মাতৃত্ব-জাঁগরণ”। এই 
মাতৃভাবের জাগরণের অন্ত তিনি এসেছিলেন। 
দেখ প্রথমে “মা মা” করে কেঁদে অস্থির। জোর করে 
মাকে দর্শন করলেন। দর্শন করে কত আনন্দ 
হ'ল। এই আনন্দ যাতে অবাধে থাকে সেই জন্গ 
আন্থির হলেন। সে কি ব্যাকুলতা। চন্দ্রামপির 
প্রাণ অস্থির হ'ল। তিনি গদ্বাধরকে কামারপুকুরে 
নিয়ে এলেন। ছেলে ধর্ম ধর্ম করলে অস্থান্ত মায়ের! 
যেমন ছেলের বিয়ে দিতে চান তিনিও তাই চেষ্টা 
করলেন! মা চারিদিকে পাত্রী খুঞ্ছেন। তিনি 
টের পেয়ে বললেন, ম! কোথায় খু'জছ, দেখগে 
জয়রামবাটাতে রামমুখুজ্দ্যের মেয়ে £কিটে! বাধা! 
আছে। 
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দেখ ওই পাচ বছরের মেয়েকে নিয়ে কত অভিনয় 
করলেন। বুদ্ধদেব নারীকে ত্যাগ করেছিলেন। 
তিনি কি করলেন? মেয়েমানষে মাতৃত্ব -বুদ্ধি 
জাগাঁলেন। এই ভাবৰট! চলে গিয়েছিল) কোন 
জাতির মধ্যে নেই। অভিনয়ে কি করলেন? নির্জে 
সস্তান হয়ে মাকে “যোড়শী'রূপে পৃ! করলেন। 
এর উদ্দেস্টর মাতৃত্বজাগরণ। ছেলেবেলায় ধনী- 
কামারনীকে ভিক্ষা-মা করলেন। তারপর ভৈরবী 
ঝ্রাহ্গণীকে গুরু করলেন। 
একমাত্র স্বামী তার 'যোড়শী'পৃজার উদ্দেগ্ত 
বুঝতে পেরেছিলেন_ নারীশক্তির জাগরণ ; তাই 
নিবেদিতাঁকে আনলেন। নিবেদিত! মেয়েদের নিয়ে 
স্কুল করবেন। মা বেঁচে থাকতে থাকতে স্বামীজীর 
ইচ্ছা ছিল কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে মার কাছে রেখে 
শিক্ষা! দেবেন। স্বামীজী আপ্রাণ চেষ্ট! করেছিলেন । 
মাঁ গড়ে তুলবেন কতকগুলি আদর্শ ব্রহ্মচারিণী। 
সমাজ তখন দিলে না এমন মেয়ে । কিন্তু স্বামীঞ্জী 
বলেছিলেন- এমন দিন আসবে যেদিন গঙ্গার অপর 
পারে মেয়েদেরও একটি মঠ হবে । তিনি সত্য- 
মঙ্বল্প পুরুষ ছিলেন। এখন সেই মঠ হয়েছে। 
কত 90391125 (গুণসম্পন্ন) মেয়ের! এসে যোগদান 


করছেন। ভবিষ্যতে তারা! আত্মনির্ভর হয়ে 
দাড়াবেন। তারাও ভারতে ও বাহিরে বেদাস্ত 
প্রচার করবেন। 


ঠাকুর মাকে পুজা করে কুগুলিনী জাগালেন। 
এই যেস্ত্রীকে পুঁজ! করা, মেলে মানুষকে গুরু করা -_ 
এর দৃষ্টান্ত বার কোথায়? এই মাতৃত্ব-ভাবটি 
সকল নারীঙ্জাতির মধ্যে জাগানো চাই। আজকাল 
মেয়ের ৰাছিরে এসে অনেক বড় বড় কাজ করছেন, 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ব--৫ন সংখ্যা 
উচ্চ পদ্ও অধিকার করছেন, কিন্তু মাতৃত্ব 
কোথায় ? 

ষ্ট ঞ ফু 


ঠাকুরের তৃতীয় ভাব__-“শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা” 1 

ঠাকুর বহ্কিমবাবুকে বলছেন, এক হাতে টাকা 
আর এক হাতে মাটি নিয়ে বলতাম, “টাকা মাটি, 
মাটি টাকা”, এই রকম কয়েকবার বলে ছই-ই গঙ্গার 
জলে ফেলে দিতাম। বহ্কিম্বাবু শুনে ৰললেন, 
“বলেন কি মশায়, চারট! পয়লা থাকলে লোকের 
কত উপকার করা যায।” ঠাকুর একটু চুপ করে 
থেকে ভাবে বলছেন) “কার উপকার? সর্বভ্তে 
হরি রয়েছেন। সেই হরির সেবা-নিজের 
উপকারের জন্ত। এই সেবার পিছনে যদি নাম-যশ 
আঁকাজ্ষা না থাকে তবেই এতে চিত্ত-শুদ্ধি হয়।” 
বঙ্কিমবাবু শুনে অবাক! 

ঠাকুর আর একদিন বলছেন, “বষ্ণব সেবা, 
জীবে দয়া । “জীবে দয়া! জীবে দয়া । জীৰে 
দয়।?” “জীবে দয়া” কথাটি তিন বার বললেন, 
তারপর ভাবে বলছেন__জীবে দয় কিরে? 
শিব-জ্ঞানে ভীবের স্ব!” স্থামীজী শুনলেন, 
বেরিয়ে এসে গুরুভাইদের বললেন, “আজ একট! 
নৃতন আলো পেলাম। ভগবান যদি দিন দেন 
জগৎকে দেখাব। তাঁর সত্য সঙ্ক দেখ, মিশন 
সেবাশ্রম সব হ'ল। দিরা” কথাটা একেবারে উত্রিয়ে 
দাও। তিনি একট! নূতন আলোক দিয়ে গেলেন, 
-_সেবাঃ সেবা? । 

ঠাকুর এবার জগৎকে তিনটি ভাব দিয়ে গেলেন 
-_স্বধর্মসম্ঘয়, নারী-জাতিতে মাতৃবুদ্ধিঃ আর শিব- 
জ্ঞানে জীব-সেবা। 


এক ঈশ্বর, তার নানা নাম । সকলে এক জিনিসকেই চাইছে--তবে 


আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। 


_স্রীরামকৃষচ 


প্রশস্তি 
শ্রীদিব্যপ্রভা ভরালী 


কবিতার অর্থ্য রচি নিবেদিৰ চরণে তোমার 

নাহি সে শকতি মোর, দূর্বল এ হৃদয়-বীণার 

মুন! অবশ ক্ষীণ, বেদন1-বিধৃত ন্থুর-ধবনি 

চির জনমের রুদ্ধ বাম্পাবেগ সেথ! দিব আনি? 

মুছিত সংগীত স্থরহার! মৃক নিঃম্বতায় 

অনাদি কালের গীতি লুটে যার চরণ-ধুলায়। 

নির্বাক যেখানে কবিপ্রাণ, বৃথা ঘত গুঞ্জরণ 

ক্ষনিকের কাব্যোচ্ছা'স, ব্যথাহত হদয়-স্পনন। 

কবি কাব্য শ্রোতা ও উদ্‌্গাত1 যেথা এক, বু নহে__ 
যেথা শাস্তি সুবিমল অক্ষয় আনন্দ-ধার! বহে ! 


কৰি তুমি, প্রথম পুরাণ বাঁজায়েছ বাশী তব 

কত তানে» কত সুরে, কত ছন্দে নিত্য নব লব, 
এ বিশ্বতুবনে কত অবিরাম সংগীত-হিল্লোল, 

অনন্ত তরঙ্জ-ভর্গ, অস্তধীন জীবন-কল্লোল ! 

রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে সষ্টি তব ্বরূপ-বিকাঁশি। 
অখিঙ ব্রন্মাও্ড জুড়ি, উদ্বেলিত জআনন্দ-বিলাস ! 
অরূপ অমৃত ভাতি ! বিরাজিছ শ্বীয মহিমায় 

কত রূপে কত স্থলে জ্যোতির্ময় দীপ্ত গরিমায | 
তব লীলা নৃত্য ছন্দে__জাগে বিশ্ব, নাচে বন্ধন্ধর!, 
তৰ তেজে দীপ্তিমান্‌ জলে নভে চন্দ্র হু তারা । 
সে কোন্‌ বিশ্বত যুগে আলোকের নৰ উন্মেষণে 
ছুটিল তৃষিত প্রাণ হে অমূত ! তোমার সন্ধানে; 
কোন্‌ সেই মন্ত্র! মহধির হদয়-গুহায় 

বিচ্ছুরিলে দিব্যজ্যোতি হে অনীম জ্ঞানের দীমায়? 


তষসার অন্তরালে দেখা দিলে আদিত্যবরণ, 
কবে তুমি পুরুষ প্রধান, নিত্য শুদ্ধ সনাতন ? 


তন ধরি এলে পুনঃ এ মরতে যুগ-অবতার, 

জেনেছি তোমায় আজি; তুমি প্রেম-করুণা-আঁধার ! 
অমৃতের বার্তাবাহী ! জাগাইলে তুমি সুপ্ত প্রাণ 
চৈতন্তের দিব্যালোকে, বুগাস্তের শোনালে আহ্বান। 
ক্ষুরধারা সম পথে স্থকঠিন সাধনায় রত, 

বরে নিলে জীবনের ছুঃসহ কঠোর তব ব্রত। 

দুখী, তাপী, পাপী কত নিল তব চরণে শরণ 

গুরু, ইষ্ট, পিতৃরূপে করিলে করুপা বিতরণ। 

যুগের দেবত! ওগো পরমপুরুষ ভগবান 

যুগে যুগে আ'নিয়াছ জীবেরে করিতে পরিভ্রাণ। 


অচিস্তা অব্যক্ত তত্ব, ওগো দীপ্ত ঠঠতন্য অদ্থয়, 
অখণ্ড জগৎ-সত্তা, পূর্ণ হতে পূর্ণের উদয় । 

জাগে! মম হদয়-মন্দিরে আজি হে অমর-জ্র্যো'তি ! 
জীগে জগতের প্রাণে সত্য শিব সুন্দর মুরততি 

অনন্ত সংগীত-ছন্দে রগ্ধে রক্মে মানব-ছিয়ার-_ 
শোনাও অভয় মন্ত্র “মাভৈঃ মাভৈ:- _অমোধ বঙ্কার! 
জাগে! আলোকের বজ্মে” সদ! জন্ম-জরা-মৃত্াহীন, 
বিশ্বের বিপুল ব্যথ! করে! আজি ভূমানন্দে লীন! 
দুর করে! অমানিশা অন্ধকার মানব-হিয়ার, 

চির তমসার গ্লানি জীবনের দীন হাকাঁকার। 


বুদ্ধ 
শ্রীশীলানন্দ ব্রদ্ধচারী 


(সম্পাদক, 
শুভ বৈশাখী পুণিমা তিথি। এই তিথি 
ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব তিরোভাৰ ও সিদ্ধি এই 
তিনটি প্রধান ঘটনার সহিত সংগ্লিষ্ট। এইভাবে 
পুশিমার সহিত বৃদ্ধজীবনের যৌগ পূর্ণতারই সংকেত 
বলিয়! আমর! মানিয়া লইতে পারি। সহ্জ কথাদব 
বলিতে গেলে, বুদ্ধত্ব সকল প্রকার পারমী বাঁ পূর্ণ- 
তারই অভিব্যক্তি। এমন পূর্ণ বিকশিত জীবনের 
উপলব্ধি সহজসাঁধ্য নয়। তাই বুদ্ধের সমসাময়িক 
এক পরিব্রাজক উক্তি করিয়াছিলেন, 

'কোচাহং ভে। সমণস্দ গৌতমস্ন পঞ্ 1 বেধ)ত্বিষ* 
জ।দিস্দামি. সো পি নুন'স্দ তাদিসো! যে সমখস্দ গোতসস্দ 
পঞঞাবেযাত্তিধং জানেধ্য। (মজ.ঝিন নিকায়) 
অর্থাৎ বৃদ্ধকে হ্ৃদগক্ম করিতে হইলে অন্ত এক 
বুক্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন । এইন্য তিনি মানব- 
সমাজের কাছে এক চিরছুজ্ঞেক্র মহারহহ্য হইয়া 
আছেন। মানুষের উপলন্ধির অতীত হইলেও 
মান্য তাঁহাকে যুগ বুগাস্তর ধরিয়া জানিতে 
চাহিয়াছে। এই জানার আকাজ্ষ। রূপারিত 
হইয়াছে__শিল্পে, ভাস্কধে, সাহিত্যে, দর্শনে এবং 
ইতিহাসে । তাহাকে জানার এই সমারোহের মধ্যে 
তাহার ধে খণ্ড পরিচয মাঁচুষের মনে ৰাজে, তাহা 
তাহার মনকে অভিভূত করে; তাই সে তাহাকে 
জানার আকাজ্ষা রোধ করিতে পারে না। এই 
জানার প্রয়াস দিনের পর দিন বাড়িয়া! চলিয়াছে ) 

বুদধ-জীবনের পৃবে তাহার সঙ্গে আমাদের 
পরিচন় বৃ্ধান্কুর বা বোধিসত্ব সিদ্ধার্থরূপে। ত্ীহার 


সেই জীবন তাঁহার কথায় স্পই_ 

*পুব্বেব মে ভিক্থবে সম্বোধ! বোধিলভুমূমেব সতে| অহম্পি 
হুদং অনরিধ পরিষেনলং জগুযু্ডে! বিহর|মি |” (অরিবগরিষেগন 
সুত্ধ)। 
অর্থাৎ “লঙ্গোধি লাভের পুরে বোধিসত্বাবস্থার 


'জগজ্জ্যোতি? ) 


আমিও অনার্ধ সন্ধানে রত ছিলায। এই বাকোর 
তাৎপর্য এই-_বোধিসত্ব-জীবনে তিনি সংসারধর্ম 
মানিয়া সংসারী লোকের মত স্ত্রী-পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও 
ধনসম্পদ লইয়! বিষয়ভোগে মগ্ন ছিলেন, এই 
মগ্রভাব বেশীদিন রহিল ন1) নেশ! কাটিয়! গেল। 
তিনি ভাবিলেন নিজের কথাঃ ভাবিলেন বন্ধুবান্ধবের 
কথ, তাৰিলেন ভোগসম্পদের কথা আমি তো 
জন্ম জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন; আবার বদ্ধুবান্ধব- 
গণও জন্ম জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-পরিবৃত, এই তোগ- 
সম্পদের পরিণতিও তাহাই। তবে কেন আমি 
জরা-মৃত্যুর অধীন হইয়া জরা-মৃত্যুর অধীনকেই 
খু'জিতেছি__জন্ম-জরা ইত্যাদি হুইতে মুক্তির পথ 
থু'ঁজিতেছি না কেন? এইখানেই তাহার জীবনের 
মোঁড ফিরিয়া গেল। অন্তরে এমন একটি জীবনের 
ছায়াপাত হইল, যে জীৰন জন্ম জরা ব্যাধি ও 
মৃত্যুর অতীত, নির্সল, নির্ভয় এবং অগ্গত্তর । তাই 
তিনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, “অজ্ঞাত্বং অম্থত্তরং 
যোগক্থেমং নিববাণং পর্গিষেসিস্পামি'""****" ।+ 
এইখানেই তীহার তোগ-জীবনের উপর যবনিকাঁ- 
পা হয়। 

দিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিয়। সমাস গ্রহণ 
করিলেন। ভারতের তৎকালীন সাধনা-পন্ধতির 
সঙ্গে একে একে তাহার পরিচয় হইতে লাগিল। 
তিনি কোনটিকে উপেক্ষা করেন নাই, প্রত্যেকটিকে 
সশ্রন্ধভাবে গ্রহণ করিলেন! উচ্চতম ধ্যানপন্ধতি 
হইতে খেচরীমুদ্রা পর্বস্ত তাঁহার সাধনায় কিছুই বাদ 
পড়ে নাই। এই সমস্ত সাধনাপন্ধতির সঙ্গে পরিচিত 
হইয়া তাহাক্স মনে জাগিপ-_বিশিষ্টতর সাধনা 
এখনও সম্মুখে। একটির পর একটির সহিত 
গরিচিত হইয়া! তিনি শুধু এই কথা বলিয়াছেন, 


আ্যষ্ঠ, ১৩৬৪] বুদ্ধ 


“অন্লং অর্থাৎ ইহা যথেষ্ট নয়, আরও চলিতে 
হইবে। মনের এই উন্নতিশীল ভাব লইয়! সাধনার 
পথে অগ্রসর হইতে হুইতে চির-আঁকাঙজ্কিত শুভ 
মুহূর্ত আসিয়া পড়িল সেই বৈশাখী পুশিমায়। 
তাহার মনে জাগিল এক অপূর্ব আলোকের 
জন্গতৃতি। তিনি চক্ষু মুদিয়া বসিলেন সেই অশ্বখ- 
তরুর ছায়ায়। মন ক্রমশঃ ধ্যানের বিভিন্ন স্তর ভেদ 
করিয়! চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হইল। তীহার সমাহিত 
চিত্ত পূর্বনিবাসান্ুস্বতির দিকে অগ্রণর হইয়া জন্ম- 
জন্মাস্তরের যবনিক! ছিন্ন করিল। তিনি ধর্পণে 
গ্রতিৰিদ্বিত ৰস্তর মত জন্ম-জন্মাস্তরের চিত্র দেখিতে 
লাগিলেন। রাত্রির দ্বিতীয় যাঁমে চ্যুতি-উৎপতভি 
জ্ঞান তাহার আয়ত্ত হইল-_জন্মমৃত্যুর রহস্য 
উদ্যাটিত হইয়! গেল। তৃতীয় যামে হইল মাশ্রবক্ষয় 
জ্ঞানের উদয়- অন্তরের সমত্ত মারসৈন্। বা রিপু 
দলকে নিমূ্পিত করিয়া চিত্ত হইল মুক্ত, বন্ধনহীন। 
তীহার ভাষায় বলিতে গেলে, অন্ুত্রং যৌগক্থেমং 
নিববাণং অঙ্থাগমং” অর্থাৎ অন্তর যৌগক্ষেম নিবাপ 
অধিগত হইলাঁম। এইখানেই তাহার বুদ্ধজীবনের 
বিকাশ, সাধনার পরিপূর্ণতা, কর্তব্যের অবগান__ 
নিখি উত্তরি করণীয়ং। এই অবস্থাকে কোন 
বিশেষণে বিশেষিত করা মা না, ভাষা এইখানে 
মুক, মানবের চিস্তাধার! এইখানে স্তন্ধ। 

বুদ্ধত্ব একা বুদ্ধের জন্ত নহে, বিশ্ব-মাঁনবের জন । 
তাহার মহাসাধন! শুধু নিজের জন্য নহে, সকলের 
জন্ত। তাহার হদয় গলিয়াছে কিন্রাম্ত বিশ্বঞ্জনের 
ছূর্শায়। ঘিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া আত্মমুক্তির 
আবেগে ভাবিয়াছিলেন, 'ঘনস্ত শাস্তির অনন্ত 
আননের নিব শ্বরূপ যে সত্য "সাদি কঠিন 
সাধনায় উপলব্ধি করিলাম, সেই সত্য ভোগবিলাসমগ্ 
মা্ছষের মধ্যে প্রচার করিয়া কি লাভ হুইৰে? 
কামনা ও বিছ্বেষে অন্ধকা রাচ্ছন্্ মাঁ্্ষ এই ছজ্ঞেয় 
গভীর সত্য কি উপলব্ধি করিতে পারিবে ? 
তিনিই পরক্ষণে আত্মমুক্কির চেতন! অতিক্রম করিয়া 


২৩৯ 


ব্জকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, 'অপারুত! তেসং 
অমতস্স দ্বারা” অর্থাৎ তাহাদের জন্ত অমৃতের দ্বার 
উন্ুক্ত হউক। এইখানেই তাহার মুক্তি বিশ্ব 
মানবের মুক্তির সঙ্গে এক হুইয়! গেল। সেই হইতে 
তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করিলেন সকলের 
কল্যাণে। নির্জনে মুক্তির আনন্দভোগ পরিহার 
করিয়া জনসজ্ঘের মধ্যে তিনি আপনাকে টানিয়া 
আনিলেন। যে সন্ধানীর! তাহার সালিধ্যলাতে 
আলোকের সন্ধান পাইলেন, তাঁহাদের অস্তরেও সেই 
উদার চেতন! জাগাইয়া দিয়া তিনি তাহাদিগকে 
নির্দেশ দিলেন, “রথ ভিক্থবে চারিকং বছজন- 
হিতায় বুজনন্থথায় লোকাচুকম্পাষ *.*** 1 এই 
নির্দেশের মধ্যে ইহা পরিস্দুট_ মুক্তি শুধু নিজের 
জন্ত নহেঃ পরকেও মুক্ত করিতে হইবে। 


এই বিশ্বপ্রেমের মঙ্্র পৃথিবীর বুকে আনিয়াছিল 
এক আলোকময় জাগরণ। ছূর্লজ্ঘা গিরি, দুত্তর 
সমুদ্র তাহার প্রসারকে ব্যাহত করে নাই। সংকীর্ণ 
দেশাঁচার়ের প্রাচীর তাহাকে বাঁধ! দান করিতে 
পাঁরে নাই। অনান্থাসে সমগ্র এশিয়াথণ্ডে বিস্তৃত 
হইয়াছিল তাহার প্রভাব । এই মহামান্ত্র উদ্গাত] 
ভগবান বুদ্ধ মানুষের মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার 
করেন নাই, সমগ্র মানবগোঠিকে এক করিয়া 
দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষ শ্বকৃত কর্মের 
জন্ক উচ্চনী5 হয়? কর্ম মানুষকে দেবতা করিষ! 
তুলে এবং কর্ম মানুষকে পশশুরে নামাইয়| দেয়। 
অত এৰ মাুষের চরিত্রগঠনের ভার মানুষেরই হাতে। 
এইজন্ত তিনি নিজেকে ত্রাপকর্তা বলিয়! শ্বীকার 
করেন নাই এবং স্পষ্ট কথায় ভিক্ষুদের বলিয়াছেন 
অন্তদীপ। তিকৃখবে বিহরধ, অত্তদরপ1 অনএ্ঞসরণপা, 
ধন্মদীপা তিকৃখবে বিহ্রথ ধগ্মসরণ। অনএঞ্ঞ্নরণ| | 
-(মহাপরিনিবব।পনুত্ ) 
অর্থাৎ “হে তিক্ষুগণ। নিজের প্রতিষ্ঠা নিজে গড়। 
নিজের দীপ নিজে জাল, নিজের মধ্যে আশ্রয় 
লও, অন্ত কাহারও মুখাপেক্গী হইও না; ধর্মকে 
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ভিত্তি কর, ধর্মের দীপ জ্বাল, ধর্মের আশ্রয় লও।+ 
তিনি মানুষকে শুধু আত্মনির্ভর হইতে বলেন 
নাই, তাহার ধুক্তিবিচারকে--চিন্তার শ্বাধীনতাঁকে 
অক্ষুণ্ণ রাখিয়া! সত্যের পথে অগ্রসর হইতেও নির্দেশ 
দিয়াছেন। পরের পাপ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মিতাঁর 
মায়াজালে আবদ্ধ না হইয়! যখাবথভাবে শাস্ত্ো্তকে 
বিচার করিষা গ্রহণের নির্দেশ “অনুত্তর নিকায়ে'র 
কালাম হুত্রে' নুম্পষ্ট। 

বল! অপ্রাসঙ্গিক হইবে নাঃ প্রচারকগণ 
সাধারণতঃ পরের আদর্শ ও পরের ভাবকে খর্ব 
করিয়৷ নিজের আদর্শ ও নিজের ভাবকে বড় 
করিয়। দেখান) কিন্ত ইহা তথাগত-গহিত। 
তিনি প্রগারকগণের এই মনোবৃত্তিকে অন্ধতা, 
অজ্ঞতা এবং বিপদের কাঁরণ বলিয়া! নির্দেশ 
করিয়াছেন। তাহার ভাষায এই মনোবৃত্তিকে 
'ইদমেব সচ্চং মোঘমঞ,এ৪” বল! হয়) অর্থাৎ 
আমি যাহ! ভাবি, মানি ও অন্্‌সরণ করি, তাহাই 
একমাত্র সত্য, অন্ত সমন্তই তুচ্ছ অর্থধীন। তাহার 
মতে এই হীন মনোবৃত্তি হইতে মানবের মন মুক্ত 
না হইলে মানবের অন্তরে সত্যের আলোক সম্পাত্ত 
হয়না। সত্য উদার অনন্ত, সংকীর্ণতার মধ্যে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ ৫ম সংখ্য! 


তাহার স্বাদ নয়। তীহার কথায় ধর্ম পদ্থ! মাজ। 
চরম লক্ষ্য নহে । “ম্ধাম নিকায়ে'র “উদলুম্পুপম মতে” 
ধর্মকে তিনি তুঙ্গনা করিয়াছেন ভেলার সঙ্গে। 
যাহা অবলম্বন করিয়া! নদী পার হয়। ভেলার 
উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাবশত: লোক যেমন 
উহাকে কীধে বহন করে না। তেমন ধর্মও 
আকড়াইয়া ধরিবার জন্ত নহে। মোক্ষলাতই 
তাহার লক্ষ্য। মোক্ষলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মের 
গ্রয়োজন ফুরাইক়! যায় এবং তখন ধর্মগ বর্জনীয়। 
কারণ, অহংভাব বা "আমি আমার” ধারণা যখন 
অন্তর হুইতে নিশ্চিহ হয় তখন ধর্ম ও অধ্ম 
উভস্নকে অতিক্রম করিয়! শুদ্ধ মুক্ত পুরুষ মহাশাস্তিতে 
ও মহাননে মগ্ন থাকেন। 

বুদ্ধ-বাণী উদ্ধত করিয়া আর প্রবন্ধের কলেৰর 
বৃদ্ধি করিতে চাহিনা। বলা বাহুল্য, এইরূপে 
তাছার বাণীর ভিতর তাহার বিধয় সন্ধান করিতে 
গেলে সন্ধানী নৃতন নূতন আলোকের সঙ্গে পরিচিত 
হন বটে, কিন্তু তাহার অন্ত খু'ঁজিয়া পান না। 
এই অন্ত না পাঁওয়ার মধ্যে সন্ধানী তীহাঁকে নৃতন 
নৃতন বিশেষণ দিয়া পরিতৃপ্ত হন এবং মনে মনে 
ভাবেন__তিনি বুদ্ধ 


বিবেকানন্দ 
শ্রীজলধর বিশ্বাস 


বেদান্তের বু উধ্বে মহ! বৈদাস্তিক, 
অন্ত জ্ঞানের শুভ্র উজ্জল প্রতীক, 
অথণ্ড চৈতন্ত শুদ্ধ ! তব ভগবান 

সবার সম্মুথে সত্য, কোটি কোটি প্রাণ; 
নরনারায়ণ সে! যুক্ত ষহাযোগে-_ 

ব্রক্ম হেথ! জীবরূপে সখ-ছুঃখ-ভোগে। 


পাপ-পুণা, হঃথ-দৈস্ক, অণ্ডচি ও শুচি, 
স্পৃশ্ঠাম্পৃশ্তয, ধনী-দীন, ব্রাহ্মণ কি মুচি, 
ইংরেজ, জার্সাপ কিবা আমেরিকাবাঁলী-_ 
হিন্দু ও অহিন্দু সব এক সঙ্গে আসি 
মিলিতেছে তব তীর্থে__পরিপূর্ণতায়,_ 
মিহাসানবের তীরে, শাস্তি-কামনায়। 


সমাজ-উন্নয়নে বিবেকানন্দ-শক্তি 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


ধতিহাসিক টয়েন্বীর (40010 ). 
০069০) £৯ ৪15৭ ০£ 17191015র তৃতীয় 
খণ্ড পড়ছি। এই প্রথিতযশ! পণ্ডিতের মতে 
গু 21] 90306 ৪90101 06961017 005 
01681013 216. 810761: 01620152 1001৮100915 
015 210 170930 0621156 10100000193 ৫ 
সমাজের স্যজনধর্মী সকল ক্রিগ্না-কলাপে শ্ষ্টার 
ভূমিকায় দেখা যায়, হয় ব্যক্তিবিশ্ষেকে _নয়তো 
মুষ্িমেক় ব্যক্তিকে, ধাদের মধ্যে জলছে স্ষ্টির আগুন! 
কিন্ধ এইটুকু বলেই টধেন্ৰী ক্ষান্ত থাকেন নি। 
সতোর আর আধখানা তিক্ত অংশ এর সঙ্গে তিনি 
জুড়ে দিয়েছেন। টফেন্বী বলছেন : প্রতিভাবান্‌ 
পথিক্ৃতেরা সভ্যতাকে যখন উন্নতি থেকে উন্নতির 
শিখরে পৌছে নিচ্ছেন-_তখন কিন্ত £] 9০৪1 
11910200910 7760710213 ০0৫ 0৪ ৪০০1০% 
716 16001791017-স্মাজের বেশীর ভাগ লোক 
পিছনে পড়ে থাকে নিক্ষিপ্নতার মধো, যখন প্র্ছলিত 
মশাপহত্তে পথিকৃতের দল আগিয়ে যান সম্মুখ 
থেকে সম্মুথের পানে। 

কোন (স্বজন 
প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি) যখন সত্যকে উপলব্ধি 
করেনঃ তখন সেই উপলব্ধির বিপুল আনন্দকে 
কেবল নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে সীমা 
রেখে তিনি খুশী থাকতে পারেন না। প্রাণের 
প্রাচ্ধে তার চিত্ত কানায় কানায় পুর্ণ হ'য়ে ষায়। 
নব নব কর্মোস্তমের মধ্যে সেই প্রাণ প্রাচধ সার্থক 
হ'তে চায়। ৃধ যেমন তার কিরণজালকে গুটিয়ে 
রাখতে পারে না নিজের মধ্যেঃ তেমনি তিনিও 
তাঁর উপলব্ধিগত সত্যকে সকলের যধ্যে প্রকাশ 
ন| ক'রে পারেন না। অতি স্বাভাবিক ভাবেই 
তাঁর কণ্ঠ থেকে তখন উৎসারিত হয় £ 
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016561৮2 06750170115 


তোমরা সকলে এসে! মোর পিছে, 

গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে, 

আঅ'ষার জীবনে লভিয়া জীবন 

জাগো রে সকল দেশ। 
০15501%9 £19103 ( ক্জনী প্রতিভার ) এই উদার 
আহ্বান বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু অরণ্যে রৌদন্র 
কথা মনে করিয়ে দেয়। কেন? কারণ টয়েন্বীর 
ভাষায় 8:16 0:526075 1760. 113 811303+ 
21509 0003 101009610 051:5/100110100]5 
07100010016 1 02 10510 000168059 
177233 061)015 110 900. 1110, ৫৮০1) ৮/1807 
1151758307০ 8০০এ 1010002 10 91]0 196 
০01701080101091710 ০6 8 ৬7 11706080105, 
নয়া সমাজের স্রষ্টা যেন ঝঞ্ধাক্ষুন্ধ সমুদ্রের উপরে 
নিঃদঙ্গ প্রভাতী তারার মতো জন্‌ জল্‌ করছেন। 
কে তীর ধ্বনিত ভচ্ছে' “একলা চলে! রে! । 
ধা্দের আমরা প্রতিভাবান বলে থাকি, তারা 

তে! আসলে সাধারণের পর্যায়ে পড়েন না। তাদের 
মগজে নৃতন্তর চিন্তাধারা, চোখে নৃতনতর জগতের 
স্বপন, কঠে নৃতনতর তাঁধ! | পুরাতনের সঙ্গে নূতনের 
সংঘর্ষ অনিৰাধ। এই জঙন্ত যখনই সমাজে কোন 
মহামানবের আবির্ভাব হয তখনই একট! আভ্যন্তরীণ 
লডাই পরিহার হয়ে ঈড়ায। টয়েন্বীর ভাবায় £ 
1000 5100.010801808 06 2 95000610701 01: এ 
686 70900 01 8. 262105 0 8. 801960101 
06150107911 16519901% 01501019653 & 
৪9019] ০900100  এই সামাজিক সংঘর্ষকে ভয় 
করার কোনই যুজিসঙ্গত কারণ নেই। মিথ্যা 
এবং সীচ্চায়_এ বিরোধ তে| বাধবেই। পুরাতন 
সংস্কারের নুখ্তণ্ড কোটরের মধ্যে নিরুদ্বেগে যারা 
জীবন কটাচ্ছিল, প্রতিভার কাছ থেকে বৈঠীবিক 
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চিন্তার খেঁচ৷ খেয়ে তার! তো তেড়ে আপবেই। 
যেখানে এই লড়াই নেই, সেখানে বুঝতে হবে 
জীবনেরই দীনতা। রয়েছে। ইতিহাসের পাতাথ 
চোঁথ বুলালে একট! সত্য খুবই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, 
মাপুরুষরা ঘখনই খআসেন লড়ায়েন ঝড়কে তারা 
সঙ্ে বদ করে নিয়েই আসেন। বীখুধুষ্টের 
সেই মৃত্যুহীন বানী 
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“মনে কোরোনা আমি পৃথিবীতে শাস্তি দিতে 

এসেছি , আমি এসেছি তরবারি দিতে। 

আমি এসেছি বাঁপে-ছেলেতে, সাক্কে-কিয়ে 

পুত্রবধূ ও শাশুড়ীতে বিরোধ বাধাতে, আর 

যাছষের শণ হবে তার নিত্বেরই আত্মীয় 
স্বঙ্ঞনেরা |” 

এ কথা জাজও কত সত্য। জড়ের রাজ্যে 
ষার! প্রাণের প্রবাহ আনবার্‌ চেষ্! করবে, আঘাত 
তো তাদের খেতেই হবে। শরৎবাবুর 'পপ্তিত- 
মশাই'কে কি কম আঘাত পেতে হয়েছে? গ্রামকে 
আগিয়ে নেবার জন্তে তিনি যখন আপ্রাণ চেষ্টা 
করছেন প্রবীণ এবং 'পরম পাকা'রা তখন তাঁকে 
আধান্ের পর আঘাত হাঁনছে তর সাধারণ 
গ্রামহাসীরা এই সংগ্রামের সামনে একেবারে 
নিপ্ি্। এই নিন্বিভা-সম্পর্কে মন্তব্য করতে 
গিয়ে টয়েন্বী লিখেছেন 2135 508980092 
০0৫6:017617088868 18 (75 600৫2055%91 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ-_€৫ম সংখ্যা 


০80850৫6079 50513 ৮710 চ7101013 00 
৮৮53600 ৮৮1]152000 18 ০9001709৫70 
০০ হয, (আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার সামনে থে 
সঙ্কট তার মূল কারণ-_-জনগণের এই নিশ্চলভ!)। 
ধার! প্রাচীতে জনসাধারণের মধ্যে উন্নয়নের কাজ 
করছেন তাদের সামনেও প্রবলত্তম বাধা আন- 
সাধারণের আত্মধাতিনী জড়ত'। আর এই 
নর্বনেশে জডতাকে অপসারিত করতে না পারলে 
প্রগতিমূলক সমস্ত পরিকল্পনাই শেষ পথন্ত ব্যর্থতায় 
পঞ্গু হয়ে থাঁকবে। এ ব্যাপারে পথিকৃৎ হ'তে 
হবে শিক্ষান্রতীদের । 'পণ্ডিতমশাই' উপস্াসে 
শরত্বাবু এই সত্যের প্রতিই অগ্গুলিসঙ্কেত 
করেছেন। 

ধারা গ্রাদাঞ্চলে শিক্ষাত্রতীর কাজ নিয়ে রয়েছেন 
তাদ্দের সামনে সকলেব চেস্কে বড় কাজ জড়প্রায় 
গ্রামবাসীদের মধ্যে জীবনের চাঞল্য জাগানে। 
এই কাজে তাঁরাই হবেন নূতন নূতন আদশের 
পতাকাবাহী সৈনিক। আর এই আদশ-প্রচাক়ের 
কাজ তারা বাঁধা পাবেন বিস্তর_-এ কথা বলাই 
বাছুল্য। তবে অসীম ধৈধকে সহাষ ক'রে তারা 
যদি গ্রামোকয়নের কাজে অবিচলিত থাঞ্তে 
পারেন-তবেই জযের মুকুট শেষ পর্যন্ত উঠবে 
তাদের মাথায়। গ্রামানীবনের অভিজ্ঞতার অলোকে 
এইটুকু বুঝতে পেরেছি, জাতির মুল ৰাখি হচ্ছে 
জড়ভা। এ জডতা দুর করে 
জাতির জীবনে গ্রাণের গতিবেগ সঞ্চারিত করতে 
না পারলে জনসাধারণের ছুঃখ বাবার নয়। আর 
এর জঙ্গে দরকার টধেন্বীর ভাষায় 0৩৪0০ 
11091105 ( মুষ্টিমের স্থা্টিীল কমী) যারা নিজেদের 
বৈরাগ্যপূত ভ্রীবনের প্রোজ্ষজল হোমানল-শিখার 
স্পর্শে সজরন্বিমুখ বিরাট জনতার মধ্যে প্রাণোছ্মের 
আগুন আলির দেবে। 
এই প্রসজে শ্বাসীজী বলেছেন : 

“দুতিক্ষ তো আছেই, এখন যেন ওট| দেশের 


১1৪0019)5 


পোষ্ঠ, ১৩৬৪] মা ভৰ্ভারিনী ২৪৩ 
ভূষণ হয়ে পড়েছে। অন্ত কোন দেশে “তাঁকে দেখে তাকে জেনে লোকে স্বার্ধত্যাগ 
ছুভিক্ষের এত উৎপাঁত আছে কি? নেই, করতে শিখুক, তবে ছুভিক্ষ-নিবারণের ঠিক ঠিক 
কারণ সে সব দেশে মানুষ আছে। আমাদের চেষ্টা আসবে ।” 


দেশের মানুষগুলো একেবারে জড় হয়ে গেছে ।” 
এ জডতা যাৰে কি ক'রে? স্বামীজী বলছেন £ 
“পচা পুরানো লোহার উপর হাতুড়ির ঘা মারলে 
কিহবে? ভেঙে গুড়ো হয়ে যাবে। তাকে 
পুড়িয়ে লাল করভে হবে; তৰে হাতুড়ির 
ঘা মেরে একটা গডন করতে পার! যাবে। 
এদেশে জলস্ত জীবন্ত উদাহরণ ন1! দেখালে 
কিছুই হবে না। কতকগুলে! ছেলে চাই, 
মার৷ সব ছেড়েছুড়ে দেশের জন্ত জীবন উৎসর্গ 
করবে। তাদের 1106 আঁগে তয়ের করে দিতে 
হবে, তবে কাজ হবে ।” 
যারা হবে 0680৮৪ 7001180110 ( স্প্টিধর্মী 
মুষ্টিমেয় ), যাদের জীবনের স্পশে জীবন জেগে উঠবে 
তাদের তৈরী করবার পথ কি? 
স্বামীজী এর উত্তরে বআবার বলছেন £ 


স্বামীজীর এ কথ! থে কত মূল্যবান যত দিন 
যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি। মান্য তৈরী করতে 
হ'লে আগে তার অন্তরে উচ্চ আদর্শের প্রতি 
অদ্ধা জাগাতে হবে। আর এর জন্তে জান! দরকার 
শ্ীরামকুষ্ণকে যিনি নরেন্দ্রের মতে! প্রতিভাবান্‌ 
তরুণদ্দের ত্যাগের পথে টেনে এনেছিলেন, ধার 
অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের স্পর্শে কত জীবন রূপান্তরিত 
চয়ে গেছে। 

দরকার গ্রামাঞ্চলে রামকুষ্*-বিবেকানন্দের 
গ্রার, দরকার গ্রামের তরুণ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অগিবচনের পরিচয় করিয়ে 
দেওয়া) তবেই গ্রামাঞ্চলে তৈরী হবে সেই 
আদর্শবাদী বুবসন্্রদার। ধারা নিজেদের জীবনের 
গতিবেগ দিয়ে জড় প্রায় জনসাধারণকে প্রাণচঞ্চল 
ক'রে তুলবে। 


মা ভবতারিণী 
শ্রীস্থধাময় বন্দ্যোপাধায় 


নমো। ভবতাবিণী, তাপ-তমোহারিণ, 


গদাধর-জননী, সম্তানপালনী 
মুনিমনোহারিণী, হৃদিলোকচারিনী, 
যোগী-হদিবাসিনী, তিমিরবিনাশিনী, 
এলায়িত কুম্তলা, দিখলয়াঞ্চলা, 
দনুজ-বিমদিনী, দেবাভরবর্ধিনী, 
শশধর-ভালিনী, শ্যামরূপশালিনী, 
বরতনুধারিণী, অতন্ুবিদারিণী, 


নমে। মা নারায়ণী, নমে। জগব্ধাত্রী। 
নমো মা ত্রিনয়নী, নমো জ্বানদাত্রী ॥ 
নমো মা মহামায়া, নমো মহালক্ষ্মী। 
নমে। মা গায়ত্রী, নমো বিশালাক্ষী॥ 
নমো দিব্যাগনা, নমো মহাভক্তি। 
নমো! নিস্তারিণী, নমো মহাশক্তি ॥ 
মহাযোগেশ্বরী, বরাভয়দাত্রী ৷ 
নমো মহেশ্ববী, বিশ্ববিধাত্রী ॥ 


কালীমুতি-রহস্য 
বীরেন্দ্রকুমাব মজুমদার 


এ ধুগের শক্তিসাধক শ্রীরামক্ক্ণ বলিতেন £ 

প্র্ধ আর শক্তি অভেদ। ব্রহ্ম শত্তিঃ শক্তি 
ব্র্দ; সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদাননময়ী ; এককে 
মানলেই আক একটিকে মানতে হয়__যেমন অগ্নি 
আঁর তার দাহিকাঁশক্তি ; সর্ধ আর ধের রশ্মি) 
ছধ আর তাঁর ধবলত্ব, মণি ও মণির জ্যোতি। 
দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না, আবার 
অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা-শক্তি ভাবা যা? না। 
সুর্ধকে বাদ দিয়ে হুর্ধের বশ্মি ভাবা যায় নাঃ 
সর্ষের রশ্মিকে ছেড়ে সুর্ধকে ভাব! যাঁয় না। দুধকে 
ছেডে ছধের ধবলত্ব ভাব! যায় সা, আবার ছধের 
ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাব যায় না। সণি না 
ভাবলে মণির জ্যোতি; ভাবতে পাঁর1! যায় ন!, 
মণির জ্যে।তি: না ওবলে মণি ভাবতে পারা যাস 
না। তাই ব্রচ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে 
ব্রহ্ষকে ভাবা যাঁয় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, 
লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাব যাক ন[। 

লীলাময়ী আগ্াাশক্তি স্থষ্ি স্থিতি প্রলয় করছেন, 
তারই নাম কাঁপী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রচ্মই কা'লী। 
এক সচ্চিদ্ধানন্দ_-শক্তিভেদে উপাধিভে্ ; তাই 
শানারূপ। যেখানে কাঁধ সেখানেই শক্তি ; কিন্ত জল 
স্থির থাকলেও জল, তরঙ্গ ভুড়তুড়ি (বুদ্দ ) হলেও 
জল। সেই সচ্চিদানন্দই আগ্চাশক্তি__ঘিনি স্া্টি 
স্থিতি-প্রলয়-কারণ। ধিনি শ্যাম! তিনিই ক্রন্ধ। যারই 
রূপ, তিনিই অরূপ। ধিনি সগুণ, তিনিই নিগুণ। 
একই বস্তু) যখন তিনি নিষ্রিম-_স্থষটি স্থিতি প্রলয় 
কোন কাজ করছেন না৮_একথা যখন ভাবি 
তখন তাকে ব্রক্ধ বলে কই। যখন তিনি এই 
সব কার্ধ করেন তথন তাকে কালী বলি, শক্তি বলি। 
যতক্ষণ "মি আছে-_তেদবুদ্ধি আছে, ব্রহ্গ 
নিগুণন বলবার যো নাই। ততক্ষণ সগুণ ব্রন্ধ 


মানতে হবে। এই পগুণ ব্রঙ্গকে বেদ পুরাণ 
তঙ্ত্রে কালী বা আছগ্াশক্তি বলে গেছে। 
ব্রহ্ম আর কালী অভেদ_ ওকেই শক্তি, ওকেই 
কালী আমি ৰবলি।” 

শ্রীরামপ্রসাদের উপলদ্ধিও এরূপ,--“কাঁলী ব্র্ধ 
জেনে মর্ম ধর্মাধর্স সব ছেডেছি।” অবতার ও সিদ্ধ 
মছাপুরুষগণ যুগে ধুগে এই ব্রহ্মশক্তি বা কালীকেই 
জগৎ্কারণ আগ্ভাশক্তি বলে উপলব্ধি করিয়াছেন, 
তাদের গ্রতাক্ষান্ুভূতি ছিল এই আগ্চাশক্তিই 
নিশ্কিত অবস্থান নিরাকার, নিবিকার, নিগু ৭, 
মায়াতীত, ভাবাতীত এবং ওতপ্রোতভাবে বিশ্ব" 
্রঙ্ধা্ড পরিব্াণু; আর সক্রিঘ্ন অবস্থায় সাকার, 
সগুণ, সর্বদেবদেবীবিভূতিষ্বক্রপা, ইচ্ছাময়ী। অনম্থ- 
রূপে বিরাজিতা, অনন্তভাবময়ী ও ভাবগ্রাহী, 
ত্রিগুণাত্মিক! মায়া প্রকৃতি ও মায়াধিশ্বরী, সর্বারাধ্য।, 
সর্বাভীষ্টা এবং ভক্তবাঞাকললপতরু । তাছাড়! দশ- 
মহাবিস্কার মধ্যে প্রথমস্থানীয়া হওয়ায় কাঁলীই 
প্রথমাবিষ্ঠা ৰা আগ্ঠাশক্তি। এই আছ্ভাশক্তিই 
স্প্টি-স্থিতি-লয়ের নিমিতকারণ এবং উপাদান- 
কারণ-_-উভভয়ই ৷ 

সপ্তশতী দেবীমাহাত্মোর প্রাধানিক রহস্তে” 
ভ্রগৎকারণ আস্তাশক্কির বর্ণনা এইরূপ £ 

পরমেশ্বরী মহালক্ষী ( শিবপুরাণাদিমতে শিবা- 
শক্তি) ত্রিগুণমন্ত্রী ও সকলের আগ্তাপ্রকৃতি। তিনি 
লক্ষ্যা ( সগ্ুপা) ও অলক্ষ্যা (নিগুণ! ) এবং অগৎ- 
প্রপঞ্চ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। এই পরমেশ্বরী 
মহালক্ী গ্রলয়কালে সমগ্র বিশ্ব শৃন্ত দেখিয়া কেবল 
তমোগুণ অব্লঙ্থনে অপর এক (নারী) রূপ ধারণ 
করিয়া! মহাকালীরূপে পরিণত হইলেন । মুলাদেবী 
মহালঙ্ী হইতে অভিন্ন! দেই মহাঁকালী অঞ্গনতুল্য 
গাঁঢ়নীলবর্ণা, দশনপীড়িতাননা, ৰিশালনয়ন! এবং 
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মধ্যমবয়স| | তাহার চারি হাত খজা। পানপাত্র, 
শির ও থেটদ্বারা অলম্কত। তিনি বক্ষ-স্থলে কবন্ধ- 
(শিরোহীন দেহ) মাল! এবং মণ্ডকে সুগ্ডমাল! ধারণ 
করেন। 

সুন্নরীশ্রেষ্ঠা সেই তামনী ( মহাকালী) দেবীকে 
মহাঁলক্মী বলিলেন, তোমার যে যে কর্ম তৎ তৎ 
অনুযায়ী তোমার ৰিভিন্ন নাম দিতেছি £ 

তুমি (কব্রহ্ধাদিরও মোহক বলিয়! ) মহামায়াঃ 
মহাঁকালী, মছামারী (মহামৃত্যুরূপ। ) ক্ষুধা (সব 
অবিগ্াদি ভঙ্ষণেচ্ছাবতী ), তৃষা ( সর্ব অবিভ্ভা্ি 
পানেচ্ছাৰতী ), নিদ্রা (যোগনিদ্র বা সমাধিরূপ1), 
তৃষ্ণা (তক্তকূত ভক্তি-ইস্ছাবতী ), একৰীরা ( প্রপঞ্চ 
মধ্যে অদ্বিতীয়! ও অলজ্ব্যবীর্ধ! ), ছুরত্যয়! ( বিনাশ- 
রহিতা), ( কালনাশক বলিয়! ) কালরাত্রি__যাহাতে 
বরহ্ধার লয় হয়, মহারাতি-যাঁহাতে জগতের লয় হয় 
এবং মোহরাত__যাঁঠাতে জীবের নিত্য লয় হয়। 
তোমার এই সকল নাম করান্গসারে প্রতিপা 
(প্রসিদ)।” 

পল্মামন ব্রদ্ধ! মধুকৈটভ বধার্থে যে দেবীকে 
শুৰ করিয়াছিলেন তিনিই প্রলয়জলধিজলে অনন্ত 
নাগশব্যায় শায়িত ভগবান বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপা 
তামী মহাকালী। ্রহ্ধা ধ্যানদৃষ্টিতে দেখিয়া ছিলেন 
এই মহাঁকাঁলীর দশমুখ, দশহত্ত ও দশপদ। তিনি 
অঞঙ্জনপ্রভ। ও বিশাল ত্রিশটি নয়নমালার (ত্রিনয়ন! 
বলিয়া দশটি আননে ত্রিশটি নয়ন) সহিত 
বিরাঁজমানা। তিনি দশহত্তে খড়ন, চক্র, গদা, 
তীর, ধন, লগুড়, শঙ্খ, শৃল, ভূষণ্তী ও নরমুণ্ 
ধারণ করেন। ইহার সর্বাজ অলঙ্কারে স্থশোভিত 
এৰং নীলকান্তমণিতৃল্য গ্রত-ৰিশিষ্ট। 

হিমাচলশৃর্জে সিংহোপরি সমাসীনা অশ্বিকা- 
দেবীকে যখন চণ্সুণড প্রমুখ দৈত্যগণ আক্রমণ 
করিয়াছিল তখন সেই শক্রগণের প্রতি ভীষণ 
ক্রোধে অখ্িকার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্বর্ণ হইয়া গেল 
এবং তীর ত্রকুটা-কুটিল ললাটদেশ হইতে তৎক্ষণাৎ 


কালী মুর্তি-রহস্ত 
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খজাধরা ও পাপহস্ত! ভীবণবদনা কালী বিনিঃহতা 
হইইলেন। সেই কালিকাদেৰী বিচিত্র নরকক্কাল- 
ধারিণীঃ নরমুগ্ডমালিনী, ব্যাপ্রচর্ম পরিহিতাঃ অস্থিচর্ম- 
মাত্রদেহা, অতিভীষণা, অতিবিশালবদনা, লোল- 
জিহ্বায় ভয় প্রদা, কোটরগত আরক্তচক্ষুৰিশি্টা এবং 
বিকট শবে দিউ মগ্ডল-পূর্ণকারিণী। অস্থর সেনাগণ- 
মহ চগ্মুণ্ডতকে বধ করিয়! তিনি চামুণ্া নামে 
গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শারদীয় দর্গাষ্ টমী ও 
মহানবীর সন্ধিক্ষণে এই চাঁমুণ্! কালিকদেবীরই 
ধ্যান ও পুজা হয়। 

্যষটপ্রকরণ-সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্দেব বলিয়াছেন £ 

"আগ্1শক্তি নানাভাবে লীল| করছেন। তিনিই 
মহাকাঁলী, নিত্যকালী, শ্মশাঁনকালী, রক্ষাকালী, 
শ্তামাকালী। মহাকালী ও নিত্যকালীর কথ! তন্ত্ে 
আছে। বখন স্থট্টি হয় নাই, চক্র, হুর্ধ, গ্রহ, 
পৃথিবী ছিল না; নিবিড় আধার; তখন কেবল মা 
নিরাকার! মহাকালী--মহাঁকালের সঙ্গে বিরাঁজ 
করছিলেন। শ্ঠাঁমাকালীর অনেকটা কোমলভাৰ__ 
বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ বাড়ীতে তারই পুজা হয়। 
যখন মহামারী, হুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবু্টি, অতি- 
বৃষ্টি হয় তখন রক্ষাকালী পুজ| করতে কয়। শ্মশান- 
কালীর সংহার-মুতি__শব-শিবা ও ডাকিনী-যোগিনীর 
মধ্যে শ্শানের উপরে থাকেন। রুধিরধার1, গলায় 
মুণ্ডমালা, কটিতে নরহম্তের কোমরবন্ধ। যখন 
জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা! সছষ্টির বীজ- 
সকল কুড়িষে রাখেন। হৃষ্টির পর আগ্ভাশক্তি 
জগতের ভিতরেই থাঁকেন, জগৎ গ্রসব করেন, 
আবার জগতের মধ্যে থাকেন__যেমন মাকড়সা 
ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে মেই 
জালের উপরে থাকে । নশ্বর জগতের আধার 
আধের় ছুই-ই।” 

উপরি-উক্ত বর্ণনাগুলি হইতে ইহাই প্রতীয়মান 
হয় যে ব্রঙ্গশক্তি অঞ্গবা পরমাগ্রকৃতি আগ্ডাশজি 
প্রলপ়কালে একবার চাঙ্গিহত্তে এবং বান্নাস্তরে দশ 
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হস্তে থ।, শূল, চক্র, পাঁশ ইত্যাদি বহুবিধ অস্্ ধারণ 
করিয়া এবং কবন্ধ-মুণগুমালাদি পরিহিত হুইয়! ভীষণা- 
কারে আবিভত! হইলেও তার নয়নাভিরাম, মনে!- 
মু্ধকর, কল্যাণময়ী মাতৃভাৰ প্রচ্ছন্ন ছিল না_যেহেতু 
তিনি অঞ্জনতুল্য গ!ঢনীলবর্ণা, শীলকান্তমণিতুপ্য 
প্রভা-বিশিষ্টা বিশাঁলনযনা, উদ্জলদন্তপও.ক্তিযুক্তা 
এবং স্বাজে অলঙ্কর-ৰিভূষিত! ম্ধাষব্যসা ছিলেন। 
আবার ইহাও লক্ষ্য কর] যাস যে মহাকালীর & 
কল্যাণময়্ী মাতৃভাঁৰ সম্পূর্ণরপেই লুকাফিত ছিল_- 
যখন তিনি দ্বিভূজে খর ও পাঁশ ধারণ করিয়া 
চগ্মুণ্ড এবং রক্তবীলার্দি অন্রবধার্থে অতিভীষণ! 
করালবদন! মুতিতে ধুকক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই সৈম্তগণ 
ও ঘুদ্ধসস্তারসহ তাহাদিগকে বিরাট মুখগহ্বরে চধণ 
ও তক্ষণ করিয়া বিপুল রক্তপ(নে উন্মত! হইয়াছিলেন 
এবং রক্তপত্তিকা, রক্তকেশা, রক্তনয়ন!, রক্তাক্ত 
লোলজিহব! ও সাজ রুধিরচচিত| হইয়া অহ্ৃবকুলকে 
সম্্রসিত ও নিধন করিয়াছিলেন। একাধারে 
এতাদৃশ ভীষণ ও মধুরের সমাবেশ কেন? ইছার রহস্য 
এবং তাঁৎপর্ধই ব| কী ?-__এই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা সর্ব- 
কালে শুধু দেবতাদের দয়, যোগীন্দু মুণীন্দ্র খষিকুলের 
এবং অবতারাি সাধক ও সিদ্ধব্যঞ্িগণের মনে 
অবিরাম অগ্সন্ধিৎস| জাগাইয়। তাহাদিগকে গভীর 
চিন্তা, অনুভূতি ও উপলব্ধির রাজ্যে আত্মরতি, 
আত্মতৃপ্তি ও আত্মসন্ত্িগভে সমর্থ করিয়াছে ও 
করিতেছে। 

ইতিহাসের যখন জন্ম হয় নাই__জগতের 
সেই প্রাচীন যুগ হইতেই পরন! প্রকৃতি আস্াশক্তি 
বুগগ্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত নারীরপে প্রকট হইয়া 
অতুলনীয় নারীশক্তিরই নানাভাবে প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। তাই দেবতার! এই মহাশক্তিকে 
সর্ঘভৃতে উপলব্ধি করিয়া স্তব করেছিলেন £-_ 

“যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেখ সংস্থিত| | 
নমন্তন্তৈ ন্মন্তপ্তৈ ন্মন্তত্তৈ নমো! নমঃ॥+ 
ভারতের খবির! বর ভিতরে একের অন্সন্ধানে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব্ধ-- ৫ম সংখ্যা 


প্রবৃত্ত হর! আগ্ঠাশক্িকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি 
করিম্বাছিলেন, এবং ৰাহু ও আস্তর জগৎ একই শক্তি- 
প্রহ্ত দেখিয়া শক্তিকে শক্তিমানের সহ্তি নিত্যযুকত 
দেখিয়াছিলেন। তাহাদের দৃষ্টিতে দেবী নিত্যন্বরূপা, 
জগংই তাহার মুতি, তিনি অখিলব্রঙ্ধাওব্যা পিনী, 
তাহা হইতেই জীবঞজগৎ নি:স্থত হইতেছে এবং তিনিই 
সকলের উৎপত্তির কারণদ্বরূপিণী হইয়া পরমত্রন্গে 
নিত্য বিদ্ধমান। কালের আবর্তে প্রগতিপ্রাল 
মানব এমন এক অবস্থায় উপনীত হইল-__যেখানে 
তাহার! খধিদের এই উপলব্ধির কথঞ্চিৎ ধারণ! করিতে 
সমর্থ হইয়া নারীপ্রতিমার জগদঘ্থার হুলার্দিনী- 
শক্তির উপাসন! করিতে শিখিল, এবং ব্রিজগৎ- 
প্রসবিনীশক্তিকে বিরাট নারীমৃর্তিশ্বূপ করন! 
করিয়া তদবলম্বনে জগন্মাতার উপাসন! করিয়া 
কতার্থ হইল। এইরূপে জগৎকারণ ঈশ্বরকে 
অগজ্জননী, জগদন্থ|! গুভৃতি নামে অভিহিত করিয়া 
মাতৃভাবের উপাসনায় দিদ্ধিলাভ কর! ভারতেরই 
নিজন্ব সম্পত্ধি। এ যুগে আবার শ্রুরামকষ্ণ সাধনার 
ভিতর দিয়! জগৎ এক নৃতন আলোকে উদ্ব দ্ধ হ্ইয়! 
দেখিল যে শিশুসুলভ মাতৃগতপ্রাণ ও অনন্থশরণ 
হুইয়| একা গ্রচিত্তে জগজ্জননীকে শুধু 'মা-ম1” বলিয়। 
ডাকিতে পারিলেই মাতৃভাবের উপাসনার চরমসিদ্ধি 
করায় হস্ব। 

সাধনেতিহাসে তঙ্ত্রসাধন! ভারতের অন্তত 
বৈশিষ্ট্য । সাধকগণের ধ্যানদৃ্টিতে মা কালী যে 
মুর্তিতে প্রতিভাত হইয়াছিলেন তাহ! তষ্্রোন্জ 
দক্ষিণ-কাঁলিকাদেবীর প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রে বর্ণিত £-- 

"ও (বীজ) করালবদনাং ধোরাং মুক্তকেশীং চতুতুজাং। 

কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যা মুগ্ডমালাবিভূধিতাঁং ॥ 

সভশ্ছিন্র-শিরঃ-খ্ডগ-বামাধোধব 'করানুনাং। 

অভয়ং বরদকব দক্ষিপোধ্বপধঃপাণিকাং॥ 

মহামেঘ প্রভাং স্কামাং তথাটৈব দিগন্বরীং | 

কগঠাবমভমুণ্ডালীগঙ্দ্রুধিরচচিতাং ॥ 


কর্মাবতংসতানীত-শ বধুগ্মতয়ানকাং। 
ঘোরজষ্রাং করালান্তাং পীনোরত-পয়োধরাং ॥ 


জোর, ১৩৬৪ ] 


শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঁকীং হুসগ্মুখীং। 

সুম্কহথ়গলদ্রজধারাবিস্ফুরিতাননাং ॥ 

খোবর।বাং মহারৌদ্রীং শ্মশানলয়বাসিনীং। 

বালাক্মগ্ডগাকার-গোচনত্রিতযনান্থি তাং ॥ 

দন্ত,রাং দক্ষিণব্যাপি-মুক্ত।লম্ঘিকচোচ্চয়াং | 

শ্বরূপমহাদেব-হাদয়োপরিসংস্থিতাম্‌ ॥ 

শিধাতির্ধোররাবাভিশ্চ হুরিক্ষু সমহিত।ং 

মহাকালেন চ সমং বিপরীতশ্রতাতুরাং ॥ 

সুখপ্রসম্নবদনাং ম্মেরননলরোরহাং। 

এবং সঞ্ন্তয়েৎ কালীং ধর্ম কামার্থসিদ্ধিদাম্‌ 8” 

এই ধ্যানমন্ত্রপাঁঠে ইহাই মনে হয় যে ভারতের 
তগ্্রকারেরাও প্রাচীন খধিদের ন্যায় অসিমুগ্ডৰরাভয়- 
করা, সৌম্যকঠোর, জীবন-মৃত্যুূপ সর্বপ্রকার 
বিপরীতভাবের সন্মিলনভূষিস্বরূপা মাতৃমুর্তিগঠনেই 
সহায়ত! করিয়াছেন। তীন্্রক সাধক শ্রদ্!! ও 
সংযম সহায়ে ভক্তিপূরিতচিত্ডে এ মূর্তির পুজা 
করিতে করিতে কালে সমাধিস্থ হই! দেখিলেন যে 
বাস্তবিকই সে মুর্তি জীবন্ত, জাগ্রত এবং বিশ্বের 
সর্যতধ ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাণ্ত। সমাধিসহাঁয়ে 
তিনি স্থূল বিশ্ব হইতে পরোক্ষভাবে দূরে অবস্থিত 
হইয়া আরো উপলব্ধি করিলেন যে এ মহাঁশজতি 
কালীই অনজ্ স্থুলরক্ষাণ্ডের ম্বরূপাককৃতি এক বিরাট 
শব-শিব! মূর্তিতে স্থটি স্থিতি লয় করিতেছেন । 
ইত্যাকার প্রত্যক্ষদর্শনের ফলে হষ বিস্ময় ভয় 
প্রভৃতি বহুভাঁবে এ সাধকধ্দদয় এককালে উদ্বেলিত 
২ওয়ায় তাহারই মুখ হইতে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল 
উপরি-উক্ত এ গভীর রহস্তপূর্ণ ধ্যানিমঙ্ত্র। 

এখন আমরা এ মন্ত্রের বিশ্লেষণ করিষ! 
বুঝিতে চেষ্ট] করিৰ যে স্্প্িস্থিতিলয়ের প্রতীক এ 
অনন্তভাবনী মুর্তি হইতে সাধককুল কীদৃশ অনুভূতি 
লাভে সমর্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। চিরকালই 
মায়ের ব্ধপ-“সৌম্যা,। অসৌম্যতরা, অশেষ 
সৌম্যেভ্যঃ তু অতিম্ুন্দরী। তাই তাস্ত্রিক সাধকেরা ও 
দর্শন করিলেন-_সৃথগ্রসম্নবদনা, ম্মেরাননা, পীনো- 
্মত-পয়োধরা, মহামেঘ প্রভাবিশিষ্টা, দক্ষিণ, দিব্যা 


কালীমুর্তি-রহ্স্ত 


২৪১ 


্তামামূর্তি-_যাহা জগন্মোহিনী মাতৃমূর্তির চক্রকৌটি- 
স্ুশীতল রূপের স্তোতক । 

শ্তামা রূপটি কেন হ'ল -_-এই জিজ্ঞাসার উত্তরে 
শ্রবামকষ্ণ বলিয়াছিলেন £ “সে দূরে বলে, কাছে 
গেলে কোন রঙই নাই-যেমন দূরের আকাশ 
নীলবর্ণ, কিন্তু কাছের আকাঁশের কৌন রঙ নাই। 
ঈশ্বরের যত কাছে বাৰে ততই ধারণ! হবে--তীর 
নাম রূপ নাই। পেছিয়ে একটু দুরে এলে আবার 
আমার শ্যাম! মা যেন ঘাঁস ফুলের রউ।” 

মাফের দক্ষিণ করদ্বয়ে বর ও অভয়, এবং বাম 
করবে অলি ও মুণ্ড। সংল দক্ষিণ হস্তদয় দ্বারা 
ম! জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও পালন করছেন, স্থতরাং 
বিশ্বকল্যাণার্থে একদিকে তীর স্থজনী ও পাঁলনী- 
শক্তির যেমন অপূর্ব সমাবেশ তেমনি অগ্থদিকে একই 
উদ্দেষ্তে বিশ্বের সর্ববিধ ছচ্ধৃতিনাশের গ্োোত্কম্বরূপ 
তার বাম হস্তদ্বয়ে অসি ওমুণ্ড ধারপ। জগতের 
স্ষ্টি ও কল্যাণের জন্য করুণামরী মাতৃশক্তির বিকাশ 
যে পরিমাণ প্রয়োজনীয়, মারের পালনী শক্তির 
স্বাজ-সম্পূর্ণতা সম্পাদনের জন্ত নিত্য ধ্বংস ব!1 
লয়ের ব্ধানও সেই পরিমাণেই অপরিচার্য। অন্থর- 
মুগুমালা গলে ধারণ করার তাৎপর্য এই যে 
দেব্ভাবের বিদ্রন্বরূপ 'অন্থরকুল প্রবল পরাক্রান্ত 
হইয়! যখনই শান্তি বিনষ্ট করে তখনই ম! অতিভীষণ!, 
ঘোর! করালবদনা মৃর্তিতে নির্মমভাবে তাহাদিগকে 
দলিত, মথিত ও বিধবন্ত করিয়া শাস্তি সংস্থাপন ও 
দেব্ভাবগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ন্ুতরাং 
দেবাস্থরের নিত্য সংগ্রামস্থল অর্থাৎ দেবত। ও 
পশুভাবের অদ্ভুত সংগ্রম-ক্ষেত্র মানবহদয়ে- তথা 
মন-বুদ্ধি চিত্তে_মহামায়! অন্থরূপ শাস্তির প্রতিষ্ঠাই 
করিয়। থাকেন _ যখনই দেবতাদিগের সায় সাধকগণ 
তাদের অন্তনিহিত পশুভাবগুলির ধ্বংস সাধন 
করিয়! দেবভাবগুলির মহিমায় সুপ্রতিঠিত হওয়ার 
জন্ত ব্যাকুল অন্তরে ও আগ্রহে মায়ের অভ্তযপ্গে 
একাস্ত শরপাগত হইতে সক্ষম হন। 


২৪৮ 


গ্তামার অক্তান্ত ভাবগুলির তাৎপর্ও তি 
চমৎকার এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সছায়ক। মা 
শশীনবাসিনী, মুক্তকেশী, দিগম্থরী, নরকর ক টিবেষি তা, 
উদ্জনদশনপঙ্ক্কি দ্বার সংযত, রক্তাক্ত লোলজিহব! , 
স্নিগ্ধ প্রভাতস্কধকরোজ্জল! ত্রিনয়না, শবরূপ মহাদেবের 
হদয়ৌপরি দগ্ডায়মানা এবং মহাকালের সছিত 
বিপরীত রতাতুরা । ভারতের খধিগণ সর্বভূৃতস্থিত 
চৈতন্থের সহিত শক্তিব নিত্যমিলন সর্বত্র প্রত্যক্ষ 
করিয়াই শব-শিবার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 
বিশ্বব্যাপী বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী পদার্থমত্রই 
তাহাদের নিকট সেই অনন্ত ঝরঙ্গাগুময়ীরও প্রতীক- 
স্বরূপ হইয়া তাহার “সৌম্যাৎ সৌম্যতরা” মুর্তি প্রকাশ 
করিত। অমানিশার স্ুচীভেগ্ভ অন্ধকার, যৃতার 
নিব ছবি, শ্রশানের কঠে'র উদাসীনত!, কালের 
সংহার ছারাসকলই মাবার দেই করালবদনার 
ভিতর কোমল কঠোর ভাবের এককালীন একত্র 
সমাবেশ নয়নগোচর করাইয়া তাহাদিগকে মোছিভ 
করিত। শ্রাশানে শবসাধন! অথবা শ্াাশানকালীব 
আরাধন। সার্থক হয় যদি শ্শানের কঠোর উদ্দাস- 
ভাব সাধক মানবের মনে তীব্র বৈরাঁগা উৎপন্ন করিয়! 
তাহাকে কামকাঞ্চন-প্রাবিত সংসারের কামনা, 
বাসনা, আসক্তি হইতে সম্পূর্ণ নিমুক্ত করিতে 
পারে। ফেচ্তু এতাদৃশ নিমল ও মাযামুক্ত মানব- 
স্বদয়ই শ্শানিবাঁসিনীর নিত্য আবাসম্কলে পরিণত 
হইয়া! থাকে । 

মায়ের দিগন্থরী ও মুক্তকেশী অবস্থা ঘোর দেবা- 
স্থুরের যুদ্ধে উন্মাদিনী ভাবের গ্োতক এবং 
শাস্তিকালে উদ্দাসীন্তারই পরিচাঁহক । আগ্ভাশক্তি 
নারীমুর্তিভে আবিভূতা চইলেও অষ্টপাশ-বিবজিতা 
বলিয়া তার দেহ বসনাবৃত করিয়! রাখার কোন 
প্রয়োজন হয় না। ্রীরামকষ্জসাধনেতিহাস-পাঠে 
জানা যায় যে আহার নির্রা্দি দেহজ্জান-বর্জিত হইয়া 
যে সাধক তীব্র বৈরাগ্য সহকারে অনন্তশরণ হইয়া! 
'অনন্ুচিত্ত মহাশক্তিকে উপলদ্ধি করিতে দৃচ প্রতিজ্ঞ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্-_€৫ম সংখ্যা 


হয় এবং তদ্ফেতু লোকব্যবহারা দিতে সম্পূর্ণ উদাসীন 
থাকিয়া বিসদৃশ আচরণার্দির জন্ত সাধারণতঃ 
লোকচক্ষে উন্মাদবৎ প্রতীষমান হয় তাহার পক্ষেও 
পরিধেয় বস্থের খবর রাখা সম্ভবপর হয় না; উন্মাদ- 
ভাব ও উদ্বাসীন্তা ছুটিই তার অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য 
একাস্ত প্রয়ৌজনীহ হইয়া দাড়ায়। 

মা! কটিদেশে নরকরমাল! কোমরবদ্ধের মত 
পরিধাঁন করিয়াছেন। ইহা কি লজ্জাপটের গ্োতক, 
না অন্ত কোন গভীর তাবোদদীপক?1 পূর্বে বলা 
হইগ়াছে যেলজ্জ! সহ অষ্টপাশ-বিবর্জিত নারীদেহ 
আবৃত করিয়া রাখার জন্ত কোন বসন বা লজ্জ!পট 
প্রয়োজন য় নছে। তাহা ছাঁডা সচরাচর দেখিতে 
পাঁওয়! যায় যে স্বী-পুরুষ-বোধ রহিত বাঁ কামগন্ধহীন 
মনোহাঁবাপন্ন শিশু বালক বালিকাবা একান্ত 
নিঃসক্কোচে মেলামেশ! ও খেলাধুলা করে। তাহাদের 
স্বক্ষণ বসনাবৃত থাকার প্রয়োর্জন হয় না। ম! 
কালীর কটিদেশে নরকরমাল! ধারণ লঙ্জাপটাবৃতা 
হইয়া থাকার উদ্দেশ্যে নখে। সদানন্দময়ী কালীর 
স্যটি ও পালনে যে পরিমাণ আনন্দ ও উৎসাহ, 
লযেতেও তজ্রপ, যেছেতু তিনি কোন কাঁলে কোন 
অবস্থাতেই নিরানন্দ নহেন, সদা লীলাময়ী । 

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামরুষ্খ একদিন জগক্জননী 
মহামায়ার স্বরূপ অবগত হইতে অভিলাষী চইয়া ভবে 
দেখিয়াছিলেন__অন্থুপম! সুন্দরী নারী সাঙ্গ সুন্দর 
একটি পুত্র প্রসব করেন, লালন-পাঁলনে অশেষ 
আয়াস স্বকার করিয়া আবার তাঁহাকে কিছুকাল 
পরে সহর্ধে গ্রাস করিলেন। শক্তিতত্ব আলোচন! 
করিলে শক্তি যে একাধারে গ্রদৰ ও প্রলয়রূপ 
বিপরীত গুখধারিণী একথাই পরমসত্য বলিয়া অনুভূত 
হয়। ন্ুৃতরাং বাহদৃঠিতে উপরি-উক্ত চিত্র অতীব 
নির্মম ও নিঠুরভাঁবের পরিচায়ক হইলেও ইহা যে 
জগৎপ্রপঞ্চ পরিচালনায় মা কালীর সম্পূর্ণ নির্বিকার, 
অনাসক্ত ও মায়ারহিত ভাবের সুস্পষ্ট চোতক-_ 
তাহা সন্দেহাতীত। অতএব গলে ল্ঘমান সত্টিবীজ 
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মুণ্ডমালার স্যার, নিধনগ্রাণ্তড সম্তানগণের করমাল! 
কটিদেশে ধারণ করিয়! সদানন্দময়ী শ্তামা সাধক 
মানবকে কি ইঙ্গিত করিতেছেন বে, কর্মফল 
অনুসারেই তিনি জীবের জন্ম দেন? 

সন্মুথেব নয়ন ছুইটিতে শ্তামা মা স্থল সুম্্পলগৎ 
পরিদর্শন করেন এবং তবূধ্বে ললাটে স্থিত ওতীষ 
জ্ঞাননেত্রটতে কালী স্বরূপ দেখিয়! থাকেন। তাহারই 
কপায় সাধকমানবগণ যখন অন্তর্টি লাভ করিয়া 
জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট হয়--তখনই তাহারা করুণাময়ী 
হ্যামার স্বরূপ দর্শনলাঁভে সমর্থ হই! জীবনুক্ত হুইয়! 
থাকে। 

শ্তামা মূর্তির অন্ততম দিক্‌ _দীতে জিব কাটিয়া 
মা! শবরূপ মহাদেবের হদষোপরি দগ্ডায়মানা এবং 
মহাকালের সহিত বিপরীত-রতাতুরা। কোন 
কোন মাতৃসঙ্গীতে এই চিত্রটর উপর জাগতিক ভাব 
আরোপ করা হুইরাছে দেখিয়া মনে হয় যে মায়ের 
ভক্ত উপাসকর! নিজ নিজ রুচি এবং ভাবামুযায্মী 
এই চিত্রের বিশ্লেষণ করিয়াছেন ; যদিও আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিতে ইহার অস্তনিহিত রহস্ত ও তাৎপর্ধ অন্তন্পপ। 
হ্তামার এই বপ ও ভাবের ব্যাখ্যায় শ্রীরামরুঞ্ণ 
বলিয়াছেন_ণ্যা কিছু দেখছ সবই পুরুষ-প্রক্কতির 
যোগ । শিবের উপর কালী দাড়িয়ে আছেন, শিৰ 
শব হয়ে পড়ে আছেন; কালী শিবের দিকে চেয়ে 
আছেন, এ সমন্তই পুক্রবপ্রকৃতি-যোগ। পুরুষ 
নিক্কিয়। তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের 


কালীমুর্তি-রহস্ত 


২৪৯ 


যোগে প্ররুতি সমঘ্ত কাজ করছেন--হ্ি স্থিতি 
গ্রলয় করছেন।” এই পুরুষ প্রকৃতি-যোগ গীতার 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রপ্ত দংষোঁগ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে 
যেহেতু স্থাবরজঙগম যা! কিছু পদার্থ__সবই এই 
সংযোগে উৎপন্ন হয়। আবার গুণত্রয়বিভাগ-যোগেও 
শ্ীভগবান অ্নকে বলিম্মাছেন_ছে ভারত, 
ব্রিগুণাত্মিক! প্রকৃতি ( মহদ্রদ্গ ) আমার গর্ভাধানের 
স্থান, তাহাতে আমি স্যয্টির বীজ নিক্ষেপ করি। 
সেই গর্ভাধান হইতে সর্বভৃতের স্থাষ্টি হয।” ম্তরাং 
বিশ্বব্হ্ধ/ণডে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাণ্ড পরমব্রক্ষের 
প্রতীক নিক্কিয নিলিপ্ত শবরূগী মহাদেবের হৃদয়ই 
্রক্মশক্তির স্থ্িস্থিতিলয়-লীলার একমাত্র উপযুক্ত 
স্থল। মহাকালের সিত অভিষ্গ হওয়াতে পরম্পর়ের 
অতুলনীয় অবিচ্ছেগ্ত প্রেমান্থরক্তির উন্মাদনা শ্ামাকে 
বিপরীত-রতাতুরা করিয়াছে; এই শান্ত অথচ মধুর 
ভাবের নিত্যলীল! মহাকালের সংযোগে অবিরাম 
গতিতে পরিচালিত? ইহা দেখিয়া তিনি ধেন 
অবাকৃ-বিম্ময় দৃষ্টিতে ঈষৎ সলজ্জ ও সঙ্কুচিতভাবে 
এই অনাদ্দি অনন্ত লীলায় মুগ্ধ ও মত্ত রহিয়াছেন। 
সাধক মন এই কদুত চিত্রের অন্ধ্যানে রসনা! ও 
বাঁক্সংযম এবং তাহার ফলে উপস্থ সংযত করিয়া শুদ্ধ 
শাস্ত মনে আগ্ভাশক্তির লীলা-রহস্ত উপলব্ধি 
করিবে এবং যুগপৎ পপ্রেমভক্তিতে বিগলিত হইয়া 
শ্তামার পাদপক্পে একান্তভাবে আত্মোৎসর্গ করিগ্া 
মানবজীবন সার্থক করিবে। 


কালীমৃর্তির ব্যাখ্য। 
জগজ্জননী-_ঙাকে প্রকৃতি ব। কালীও বল! হয়। একটি নারী-মুর্তি একটি পুরুষ-মূর্তির উপর দাড়িয়ে আছ্েন_-তার 
অর্থ, মায়ার আবরণ উদ্মোচিত না হলে আমর জ্ঞানলাভ করতে পারি ন। বর্গ গ্ব্ সত্রী বা পূরু কিছুই নন, তিন 
অন্ত ও অজ্ঞে়। তিনি যখন নিজেকে অভিবাক্ত করেন তথন নিজেকে নায়ার জাবরণে আবৃত করে জগজ্জনশী-রূপ ধারণ 
করেন ও শৃষিপ্রপঞ্চের বিস্তার করেন। যে পুরুষ মূর্তিটি শর়ানভাবে রয়েছেন তিনি শিব ঝ| ব্রক্ষ, মার়াবৃত হয়ে শবরাপ। 


-ম্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীরামকষ্ণ-জীবনে নারীর স্থান 


শ্রীমতী দীপালী মুখোপাধ্যায় 


শ্রীরামকঞ্চদেব তার বিচিত্র লীলাময় জীবনে 
যে নকল পৃতন্থভাব! ধর্মগ্রাণা নারীর সংস্পর্শে 
এসেছিলেন-__ভীদের কখ। বলার দাগে জন। দর্ূকর 
শ্ীয়ামক্ক্ণ নারীঞ্জাতিকে কি চোখে দেখতেন? 
সবাই বলবেন, মায়ের মতই দেখতেন সকল মেয়েকে। 
কিন্তু সেই মাটি কেমন? কোন্‌ মায়ের ছবি 
তিনি দেখতে পেতেন সকল মেয়ের মধ্যে? 

্মা-মামাযে ডাকে দক্ষিণেশ্বর মুখরিত 
হয়ে উঠেছে, যাকে পাবার জন্ত অশাস্তচিত্তে 
ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন তিনি গার কিনারে 
কাদার উপর পড়ে লুটোপুটি খেয়েছেন-_- দিনের 
পর দিন, রাতের পর রাত, ভবতারিণীর সম্মুখে 
মর্মভেদী কান্নায় বুক ভাসিয়ে দিয়েছেন__ নিদারুণ 
হতাশায় খড়গ নিয়ে নিজেকে বলি দিতে 
গিয়েছেন যে মায়ের চরণে) মার সেই মুহূর্তে যে 
মা তাকে দেখা দিয়ে তার মনোবাঞ। পূর্ণ 
করেছেন__পরম-কল্যাণময়ী সেই জগন্মাতারই 
প্রতিচ্ছবি দেখতেন তিনি সকল মেয়ের মধ্যে! 

তার বিচিঞ্জ লীলাপুর্ণ জীবনে নারীঞ্জাতি এক 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 

জননী চন্দ্রামণির নয়নের মণি শৈশবে চঞ্চল 
ছিলেন- কিন্তু কখনও জননীর অবাধ্য হননি 
তিনি। গ্রামের মেসের যখন পুকুরঘাটে শ্নান 
করতেন তখন বালকও যেতেন শ্নানে_ ছুষ্টামিও 
করতেন তাদের সজে। কেহ কেহ তার ব্যবহারে 
বিরক্ত হয়ে তাকে তিরস্কার করেছিলেন, আসতে 
বারণ করেছিলেন তাদের ক্গানের সময়। কিন্ধ 
সে নিষেধ! বিশেষ ফলদায়ক হয় নি। চন্দ্রামপি 
যখন তাকে বুঝিয়ে বললেন-_-গানের সময় মেয়েদের 
দেখতে নেই-_-তাঁতে মেয়েদের সম্মানের হানি 
হয়--সেই সঙ্গে নিজের জননীকেও অপমান কর! 


হয়, তখন থেকে আর কখনও তিনি সে কাজ 
করেন নি। 

বসার উপনয্ধন-বীলে জননীব। কাঁছ থেকে 
প্রথম ভিক্ষ। না নিয়ে নিলেন ধনি কাঁমারিলীর 
কাছ থেকে। সত্যাশ্রয়্ী পিতার পুত্র; সত্য 
যেতিনি করতে পারেন না। কামার-কন্তা ধনি-_ 
তার ধাত্রী মাতা । জীবনে প্রথম সেবা, প্রথম 
শুশ্রষা তিনি তার কাছ থেকেই পেয়েছেন। সেই 
নন্দরাণীর তিনি যে আদরের ছুগাল । তিনি ষে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, উপনয়ন-কালে গার কাছ থেকে 
তিনি প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। জন্ম থেকে 
নয়টি বৎসর পর্ধন্ত মায়ের মতই সে তাঁকে যতু করে 
এসেছে; কোন কিছু ভাল খাবার তৈরী করলে 
তার গদাধরকে ন! দিয়ে সে গ্রহণ করতে পারে না। 
কোন অংশেই সে তার গর্ভধারিণীর চেয়ে কম নম়। 
সে কি একদিনের জন্কে মায়ের দাবি করতে পারে 
না? নিশ্চয়ই পারে। কেন, শৃদ্রাণী কি মানুষ নখ ? 

কোন নিষেধই তিনি শুনলেন না। অবশেষে 
তার মতেই সকলকে মত দিতে হল। 

গৈরিক বসন পরে, হাতে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে 
ৰালক এসে ভিক্ষা চাইল--ভবতি ভিক্ষাং দেছি-_ 
ভিক্ষা দাও মা, ভিক্ষা দাও । 

রোমাঁঞ্তি হয়ে উঠল ধনি, নত মস্তকে এগিয়ে 
এল। দারিদ্রের মধ্যে থেকেও এই নয়টি বৎসরে 
সে ধত কিছু সঞ্চয় করেছিল- সবই সে উদ্জাড় করে 
ঢেলে দিল তার গোপালের ঝুলিতে । 

সে-ই ঠিক চিনেছে গদাধরকে । সেই জস্তে তার 
একাস্ত বাঁসন1- গদাঁধর সাকে “মা” বলে ডাকুক, 
তাকে প্রথম ভিক্ষা! দিয়ে সে নিজে ধন্ত হোঁক। কী 
আনন্দ। আজ তার সকল আশা পূর্ণ করেছে 
গদাধর। 
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আর গদাধর নেই ভিক্ষা গ্রহণের সময় তার 
গর্ভধারিণীকেই প্রত্যক্ষ করলেন ধনির মধ্যে। 
তাকে মায়ের সম্মানে ভূষিত করে অধিকতর 
সম্মানিত করলেন নিজের জননীকেই। 

পিতৃৰিয়োগের পর বালক হলেও অন্তর দিয়ে 
তিনি বুঝেছিলেন জননীর ব্যথা। তাই তিনি 
প্রায় সকল সময়েই থাকতেন মায়ের কাছে__ 
সাহাধা করতেন তার কাজে। তার সেই বিষ 
মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হতেন। 

দক্ষিণেশ্বরে বখন তিনি রামকৃষ্ণ নামে 
পরিচিত হয়েছেন; তন্্র-সাধনার সিদ্ধি-লাঁভও 
করেছেন, তখন অধৈৈতবাদী শ্রী তোতাপুরীর 
কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের সংকল্প করলেন। বেদান্ত 
সাধন করতে হ'লে আনানিক ভাবে নক্গাস গ্রহণ 
বিধেষ, রামকৃষ্ণ কিন্তু সে কাঞজ্ট গে।পনে সম্পন্ন 
করতে অনুরোধ করলেন তোতাপুরীকে। কারণ চন্দ্র! 
মণি তখন দক্ষিণেশ্বরে। শোকতাপ ও ছঃখকষ্ে 
তার মনে শাস্তি ছিল না। গঙ্গাতীরে প্রাণাধিক পুত্র 
গদাধরের কাছে শেষ কয়টা দিন কাটাবেন মনম্থ 
করে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। রাঁমর্ষণও মথুর 
বাবুকে বলে তার থাকবার স্বব্যবস্থা করে দিয়ে- 
ছিলেন। সেই জননীর মনে তার মন্তকমুণ্ডন ও 
গৈরিক-ধারণে যদি ব্যথা লাগে__তাই প্রকাশ্ত 
সন্গ্যাসগ্রহণ ও বাহাচিহ্ৃ-ধারণে আপত্তি করেছিলেন। 

মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণকালে বৃন্দাবনে 
এসেছেন রামকঞ্খ। সেখানে পরম ভক্কিমতী 
ব্ীরনী সাধিকা গঙ্গামায়ীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হুয়। 
তারও ভাবাবেশ হয় শ্রীরামকৃষ্ণের মত। সুতরাং 
অচিরেই উভয়ের মধ্যে অন্তরের যোগ স্থাপিত হ'ল। 
শ্রামক্কষ। আর ফিরবেন ন! দক্ষিণেশ্বরে- গঙ্গা- 
মাধীও তকে ছাড়বেন না। ভাগিনের হৃদয়রামও 
জে গিয়েছিলেন--কোনও মতে মামাকে ফিরিয়ে 
আনতে পারেন না, 'বশেষে চন্দ্রামণির কথা মনে 
করিয়ে দিলেন হদয়রাম _দক্ষিণেশ্বরে তারই মুখ 


জীরামকৃষ্ণ-জীবনে নারীর স্থান 
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চেয়ে তিনি রয়েছেন। জননীর মুখখানি ম্বরণ 
করে রামকৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তাঁকে দেখবার 
জন্ত ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। 

সন ১২৮২ সাল, ১৬ই ফাল্গুন ৮৫ বংসর 
বয়সে ইংলীল! সংবরণ করলেন চন্দ্রামণি। গঙ্গাতীরে 
প্রাণাধিক পুত্র গদাধরের কাছেই তিনি শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শেষ মুহূর্তাট পধস্ত তাঁকে 
সেবা! করলেন রামকষ। পরমারাধ্যা জননীর 
পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। কিন্তু সন্ন্যানীর পক্ষে 
নিষিদ্ধ বলে শেষ কার্ধাদি করলেন তার ভ্রাতুপ্ুত্র 
রামলাল। তবুও তো! তিনি মাহষ--তাই তর্পণ 
করতে নামলেন গনায়। আনেক চেষ্টা করেছ 
অঞ্জলিতে জল রাখতে পারলেন না; তিনি ষে 
পরম€ংস --শাস্্বিহিত ক্রিগ্নাকরণের উধ্বে”, সেখান 
থেকে তো আর নেমে আসতে পারেন না। একদিন 
ছুটে গেলেন পঞ্চবটার দিকে, গঙ্গার কিনারে 
অনেকক্ষণ ধরে কাদলেন। 

ষ ০ ক 

অপূর্ব সাধনার স্থান দক্ষিণেশ্বরের মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত না গলে শ্রীরামরুষণ পরমহংদ হতেন না, 
আর শ্রীরামকৃষ্ণ না হ'লে নরেন্দ্রনথ বিবেকানন্দও 
হতে পারতেন না,_পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম ও 
প্রচারিত হ'ত না। অতএব মমন্ত ব্যাপারটির 
গোড়ান়্ রয়েছে উনবিংশ শতাব্ধীর মধ্যভাগে 
কলকাতার কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে নিমিত 
একটি মন্সির। আর সেই মন্দির ছিল একজন 
ধনৰতী মাহিব্যঞ্জাতীয় মহিলার পরম তক্তিপরায়ণতার 
ফল। 

প্রাতঃম্মরণীর়া! এই রাণী রালমণি। 

গদ|ধর শিবমৃি গড়ছেন । বৃষভে আমীন শিবের 
শিরে জটারাশি, হাতে ডমরু ও ত্রিণূল, কটিদেশে 
বাঘছাল। অপূর্ব বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছেন 
রাসমণি। সহজাত শিল্পপ্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন ! 
প্রশংসার ভাব! খুজে পেলেন ন! রাণী। 


হক্কহ 


রাধাগোবিনলীর পা ভেঙে গেছে; পরিতের! 
বিধান দিলেন__গঙ্গায় তা বিসর্জন দিয়ে নৃতন বিগ্রহ 
এনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাণীমা ছুটে এলেন 
গদাধরের কাছে। 

“তোমার জামাই-এর যদ্দি প ভেঙে যায়-_ 
বথাযথ চিকিৎসায় নিরাময়ের ব্যবস্থ! ন! ক'রে তাঁকে 
গঙ্গায় বিসর্জন দিতে পারবে?” অপূর্ব বিধান দিলেন 
গধাধর। আর নিজেই নিপুণভাবে জুড়ে দিলেন 
সেই ভাঙ্গা পা । 

সম্পূর্ণ নির্ভরতা ও বিশ্বাসই যে সৰ কিছুর 
ওপর। সেই বিশ্বাসে ভর করেই রাসমণি 
গদাঁধরের কাছে এসেছিলেন। তাই ফলও 
পেয়েছিলেন মনোৌমত। 

ভবতারিণীর সম্মুখে গান গাইছেন গদাধর-_ 
রাসমণি বসে শুনছেন লে স্থুর-লহ্রী। সহ্স! 
তাকে একটা চড় মেরে বললেন গদাধর, “ছিঃ 
এখানেও বিষয়-চিন্তা ।* অন্তর্ধামী ঠিকই জেনেছেন 
-ঠিকই বলেছেন! সত্যই রাণী গান শুনতে 
শুনতে কোন এক ফাঁকে বিষয়-চিস্তায় মগ্ন হয়ে 
পড়েছিলেন। 

গদাধরের ব্যবারে তিনি বিল্দুমান্র ক্ষুৰ হলেন 
না। সেই আঘাতকে তিনি তার প্রাপ্য বলেই 
মেনে নিলেন ) এবং এই ব্যাপারের জন্য পূজারী 
ঠাকুরের উপর অত্যাচার হতে পারে বুঝে কর্মচারীদের 
হলে দিলেন--ভটচাঁধ মশাইয়ের কোন দো নেই-_ 
তারা যেন তাকে কিছু না ৰলেন। 

এমনই কত ঘটনা । শেষ দিনটি পংস্ত 
প্ররামকুষ্ণের উপর তার ভক্তি, ও শ্রদ্ধা সমভাবে 
বিস্তমান ছিল। 

ঝা ও ঙঁ 
প্ররামকষ্ের সাধক-জীবনের পুরোভাগেও 
আমর! দেখতে পাই আর এক নারীকে । বৈষ্ণৰ 
ও তত্শান্ত্রে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন! ভৈরবী যোগেম্বরী 
তাকে আপন সম্তানজ্ঞানে তন্্সাধনায় দীক্ষা 


উদ্বোধন 
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দিলেন । আর রামকুঞ্জ? প্রথম দর্শনেই তাকে মাতৃ- 
সঞ্ধোধনে ্পাপ্যাঞ্জিত করলেন__যেন কত কালের 
চেনা! বছুরিনের আদর্শনের পর মাতা-পুত্রের 
প্রথম সাক্ষাৎ। ছই বৎসরের একাস্তক নিষ্ঠায় 
সেই মহীয়সী নারীর সহায়তায় চৌষটি প্রকার তস্ত্র- 
সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন। 

ভৈরবী তাঁকে অবতার" বলে ঘোঁষণ! করলেন। 
এক প্রকাশ্য সভায় শান্্রজ্ঞ পণ্ডিত_দকলে এক- 
বাক্যে তার সিদ্ধান্তে সম্মতি দিলেন। জগতের কাছে 
তিনি অবতার-রূপে শ্বীকৃত হলেন-__বিশ্বের নিকট 
ছড়িয়ে পড়ল পবিত্র “রামকৃষ্ণ! নাম। 

ঞফ চু ক 

ভক্ত-সমাগম হতে লাগল দক্ষিণেশ্বরে । নারী- 
ভক্তগণের মধ্যে প্রথমদিকেই এলেন মনোমোহন 
বন্ুর জননী শ্যামানুন্দরী। এই শ্তামান্ুন্দরীর জামাত 
্রশ্ঠাকুরের মানসপুত্র রাখালচন্দ্র, ধিনি পরবর্তী- 
কালে স্বানী ব্রদ্ধানন্? নামে খ্যাত। শ্রীরামকৃষ্ণের 
কাছে রাখালচন্দ্রের যাতায়ত তিনি অতি শ্রীতির 
চক্ষে দেখতেন--নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে 
করতেন জামাতার এই মহাপুরুষ-সঙ্গলাতে। 

জনৈক ভক্তের বিধবা! ভগিনী ধ্যান করতে 


বসেন, কিন্ত মন স্থির হয় না। নিরুপায় হয়ে 
সেকথা বললেন ঠাকুরকে । ঠ|কুর তাকে জিজ্ঞাসা 
করলেন-তার সবচেষে প্রিয় কো? উত্তরে 


বুঝলেন তার এক শিশু ত্রাতুপ্পুত্র তার সবচেয়ে 
প্রিয়। তখন ঠাকুর তাঁকে বললেন, “এই শিশুটিকেই 
তুমি বালগোপাল জ্ঞানে ধ্যান কর।” অচিরেই 
দেই ভক্তিমতী মহিলা সেই বালকের মধ্যেই তাঁর 
ইউকে খুজে পেলেন। 

যোগীন-ম! অর্থাৎ ঘোগীব্দ্রমো হিনী ডাক্তার প্রসর 
ক্ষার মিত্রের কন্াা। কিন্তু ব্বামীর উচ্ছ. লতা 
অতৃগুচিত্ত হতে তিনি ঠাকুয়ের কাছে ছুটে 
এলেন। প্রথম দর্শনেই তাঁর সকল আল 
ছুড়িয়ে গেল। শ্্ীঠাকুরের নির্দেশে জপতপের 
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সাহায্যে সাঁধনার উচ্চ সোপানে তিনি আরোহণ 
করলেন। 

একদিন যোগীন-মাঁর সঙ্গে এলেন এক সম্তান- 
হার! ঝরাঙ্মণ মহিলা । একটি মাত্র কন্তাকে ধনী 
সন্তরাম্ত বংশে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের 
পরেই সে মারা যায়। তাই জাল! জুড়াতে এলেন 
ঠাকুরের কাছে। অধ'বাহ্দশায় ঠাকুর তাকে বললেন, 
“পরম ভাগ্যবতী তুমি! সংসারে বার আপনার 
বলতে কেউ নেই, ভগবান নিজেই তার ভার 
নেন।” দেবতার অভয়বাণী যেন শুনলেন তিনি-_ 
লুটিয়ে পড়লেন দেবতার চরণে। ঠাকুরের কৃপায় 
আধ্যাত্মিকতার স্বর্গরাজ্যে পৌছে গেলেন তিনি। 
ইনি হলেন গোলাপন্ুন্দরী-গোলাপ-ম! বলেই 
পরিচিতা। তার বাড়ীতে যেদিন ঠাকুর পদার্পণ 
করেন সেদিন নিজেকে ধন্ত মনে করেছিলেন তিনি। 

ঙঁ না ঞ 

“ওঃ তুমি এসেছ॥ দাও দেখি আমার জগ 
কি খাবার টাবার এনেছ। এবে দেখছি কিনে 
এনেছ। কেনবার কি দরকার ? নিজেই নারকেলের 
শাড়, করে রাখবে; আর বখন এখানে আবে 
সেই নাড়, দু'চারটি সঙ্গে করে আনবে, অধবা 
নিজের জন্য যা রানা কর__-ত| থেকেই একটুখানি 
নিয়ে আসবে; তোমার হাতের রাকা! খেতে 
আমার বড়ই সাধ যায় ।” 

কে সেই ভাগ্যবতী নারী_-ধার হাতের খাৰার 
খেতে ঠাকুরের এত আগ্রহ? 

ইনি হলেন অোরমণি_ শ্রীরামকৃষ্ণ ধাকে 
কামারহাটির বামনি” ব্লতেন- গোপালের মা 
বলেই ইনি বিশেষ পরিচিত] । 

ফাট বৎসর বয়স। অল্প কিছুই সঞ্চয় ছিল_ 
তাতেই ত্তার চলে ধেত। অতি সাধারণ তার 
 জীবন-যাত্র।। একথানি রামায়ণ ও একটি জপ- 
মালা-_এই ছটিই তার জীবনের পাথেয়। দীর্ঘ 
ত্রিশ বৎসর জপধ্যান ও এই ছুটি নিয়েই তিনি 


শ্রীরামকৃ্-জীবনে নারীর স্থান 


হ৫৩ 


অতিবাহিত করেন। তীর ছিল বাৎসল্যের ভাব। 
প্ররামক্ণের মধ্যে তিনি তাঁর গোপাঁলকেই দেখতে 
পেলেন_তাই যখন আসেন কিছু খাবার নিয়ে 
আসেন, আর নিজ হাতে গোপালকে খাইয়ে দেন। 
সারদামণিকে “বৌমা” সম্থোধন করেন। 

একদ্িন এক বিচিত্র ম্বপ্র দর্শন করলেন 
অধোরমণি- দেখলেন তীর ইষ্ট প্রেব্তা গ্র্রীবাল- 
গোপালকে । 

এর পরে একদিন মাল! জপ করে ইই্-দেবকে 
প্রণাম করবেনঃ এমন সময় সন্থুথে দেখলেন 
শ্ররামকষ্কে | ইস্টই বুঝি সশরীরে তার প্রণাম 
নিতে এলেন! 

বিশ্িত অঘোরমণিকে বললেন তিনি, “আর 
এত মাল জপকেন? যা পাবার তা কি এখনও 
পাওনি ? 

আমীর কি সাধন ভজন সব সম্পূর্ণ হয়ে 
গিয়েছে ? জিজ্ঞাসা করলেন অঘোরমণি। 

হ্যা! নিশ্চয়ই প্রত্যুতরে বললেন গ্রীরামকষঃ। 

তবুও জিজ্ঞাসা করলেন অঘোরমণি, “তুমি কি 
ঠিক ঠিক বলছ, আমার সকল কর্ম শেষ হয়ে 
গিয়েছে ? 

হ্যা, আমি নিশ্চিত বলছি-- তোমার নিজের 
জন্ত সাধনার আর কিছুই আবপ্তক নেই |” নিবেকে 
দেখিয়ে আবার বললেন শ্ররামরুষ্*--'তবে এই 
খোলটার জন্ত গ্রার্থন৷ করতে পার। 

ভাগ্যবতী অদোরমণি খয়ং ইঞ্টের কাছ থেকেই 
তার সাধনার অভিজ্ঞান পেয়ে ধন্ত হলেন। জপ- 
মাল! গজায় বিসর্জন দিয়ে অঙ্গুলি-পর্বেই শুধু জপ 
করতে লাগলেন তার গোপালের মলের জন্ত। 

ক চি চর 

প্রসরমন্্ী, ভাঙ্গপিসি, গৌরী-মার সন্বন্ধেও কত 
কথাই বলা বায়। তারাও প্রীরামক্কঞ্চ-জীবন-নাট্যে 
একে একে এসেছেন। তাদের প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধ! 
জানিয়ে জীহীমাত1 সায়দামপি সম্ছন্ধে কিছু বলে 
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শেষ করি। রাণী রাসমণি, ভৈরবী যোগেশ্বরী ও 
জননী সারদাঘণি--এই ব্রিবেণী-সঙ্গমে রাম 
এ ধুগের তীর্থরাজে পরিণত। 

রাসমণি সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। যোগেশ্বরী 
ঘারা সাধনার হ্ুত্রপাঁত, সারদামণিতে তার পরি- 
সমাণ্ডি। প্রীতম! শ্ররামকষ্ণের সহধর্ষিনী; নারী- 
ভক্তবৃন্দের মধ্যমণি । জয়রামবাটীতে প্রথম দেখতে 
পাই তাকে পাঁচ বৎসর বয়সে বিবাহের সময়, তার 
পরে কামারপুকুরে চৌদ্দ বৎসর বয়সে। 

অদ্বৈত সাধনায় দিদ্ধিলাভ করেছেন রামকুষ্খ। 
গুরু তোতাপুরী কতৃক পরমহুংস উপাধিতে ভূষিত 
হয়েছেন। এতদিনে অবকাশ পেয়েছেন কিছুটা । 
বছুদিন জন্মভূমি দর্শন করেন নি--ত| ছাড়া বৎসরে 
পর বৎসর কঠোর তপন্তাঞ্জ শরীর ভেঙ্গে গেছে-_ 
স্বাস্থালাভের আশায় ন্বগ্রাম কামারপুকুরে বেড়াতে 
এলেন। জয়রামবাটা থেকে সারদামণিও এসে 
উপস্থিত হলেন। কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ, 
স্ত্রীকে কিন্ত গ্রহণ করলেন-_সাদরে তার পাশে 
স্থান দিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর পরম বিশ্ব এই দেব 
দম্পতী। শ্রীরামরুষ্ণের পূর্বে যত মহাপুরুষ, যত 
সাধক জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের দেখতে পাই_- 
দাম্পত্য জীবনের পরে তাদের সাধক জীবন শুরু। 
গৃহত্যাগ করে তার! বেরিয়ে পড়েছিলেন তাদের 
অভীষ্ট-সন্ধানে | কিন্ত শ্রীরামকষ হলেন একমাত্র 
ব্যতিক্রধ; সাধনায় পিদ্ধিলাতের পর শুরু হল 
তার দাম্পত্য জীবন__বিচিত্রঃ অপূর্ব ! 

সমস্ত গ্লেহ ভালবাদ। উজাড় করে তিনি 
ঢেলে দিলেন সারদামণিকে | সংদারের কত 
খুঁটিনাটি বিষয় সধ্বন্ধে শিক্ষ! দিলেন_ প্রদীপের 
সলিতা তৈরী, অতিথি অভ্যাগত পরিচর্ধা-_-এমনকি 
কেমন করে বাধতে হয়, কোন্‌ তরকারির কি 
মণ্লা দিতে হক তাও তিনি শেখালেন। 


বরাজিতেও শয়ন-কালে কত কথা; কত 


উদ্বোধন 
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সধালোচনা। "চাষ! মাম! যেমন নকল শিশুয়ই 
মামা--ঈশ্বরও তেমনই সকলের আপনার | ডাকলেই 
দেখা দেন। তোমার ডাকেও আলবেন তিনি” 
এমনই কতভাবে তিনি শিক্ষ! দিলেন তাঁর সহ্ধমিণী 
ভক্তপ্রধানা পরম! শিষ্যাকে। 

আর একবার-_উ্রীরামকৃষণ তখন দক্ষিণেষ্থরে। 
জয়রামধাটী থেকে সারদামণি এনে উপস্থিত 
হু'লেন তাঁর কাছে পথশ্রমে জরে অবসন্ন হয়ে। 
রামকৃষ্ণ তাকে নিজের ঘরে রাখলেন, এবং তিন 
চারদিনের মধ্যেই সেব! ও পরিচর্যায় তাঁকে সম্পূর্ণ 
সুস্থ করে তুললেন। 

সারদামপি অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন উর 
পরমারাধ্যের আন্তরিকতা । জয়রামবাটীতে তাঁকে 
সকলে "পাগলের বৌ' বলে ঠাট্টা করত। সেই 
উপহাসের অসারতা তিনি বুষ্ঝতে পারলেন। আরও 
বুঝলেন ছল দেবতাকেই তিনি বরণ করেছেন। 

শ্ররামকৃ্। সারদামণিকে নহবত-ঘরে জননী 
চন্্রামণির কাছে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। 

কিন্ত মনে পড়ে গেল গুরু তোতাপুরীর কথা, 
স্্ীকে কাছে রেখে খে ব্রহ্ষচধ অক্ষুণ্ন রাখতে পারে 
সেই প্রকৃত দিদ্ধ। 

ডেকে পাঠালেন সারদামণিকে | 
কক্ষেই তারও শয্যা রচিত হল। 

“তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিয়ে 
যেতে এসেছ? জিজ্ঞাসা করলেন রামকষ। 
না_তোমাকে ইষ্টপথেই সাহাধ্য 
এসেছি' তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন সারদামণি। 

এ সম্পর্কে শ্রীরামকৃ্ পরে বলেছিলেন-_ 
গবিবাহের পর মাষের কাছে প্রার্থনা! করেছিলাম__ 
গর মনে যেন পার্থিৰ ভোগবাসন! স্থান না পায়। 
কাছে রেখে বুঝতে পারলুষ-__ম| সেই প্রার্থনা পু' 
করেছেন। 

সারদামণি একদিন সরল কৌতুছলে জিজ্ঞাসা 
করলেন রামক্কে 'আমি তোমার কে? 


নিজের 


করতে 
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তেমনই সরলভাবেউত্বর দিলেন রামকৃষ্ণ) 'তু্ষি 
সারদা, সরত্থতী। এবারে রূপ ঢেকে এসেছ--পাছে 
অশুদ্ধ মনে দেখলে লোকের অমঙ্গল হয়। এসেছ 
বিছ্যা নিয়ে । তুমি জ্ঞানদা। জ্ঞান দিতে এসেছ” 

আর একদিন শ্রীরামরুষ্ের পদসেবা' করছেন, 
জিন্তাসাঁ করলেন-_“জাচ্ছা, আমাকে তোমার কী 
বলে মনে হয়? 

রামরুঞ্চ উত্তর দিলেন, “যে ম! মন্দিরে রয়েছেন, 
ধিনি এই দেহের জন্ম দিয়েছেন এবং এখন 
নহবতে বাঁস করছেন, বর এক প্রপে তিনিই এখন 
আমার পদসেবা করছেন। সত্যই আমি তোমাঁকে 
ম। আনন্মময়ীর প্রতিমুতি বলে জ্ঞান করি। 

এর পরে এদের দাম্পত্য-জীবন সন্থন্ধে কোন 
ব্যাখ্যারই প্রয়োজন হয় না। মাসের পর মাস 
এইভাবে কেটে গেল। এক মূহূর্তের জন্ তারা 
পাধিব জগতে নেমে এলেন না। 

একদিন ভক্ত যোগেন-মাকে দিয়ে সারদাম্ণি 
শ্রীরামকষ্কে জানালেন-_ঠাকুরের মত তার যদি 
একটু ভাৰ টাব হয়__বড় ভাল হয়। 

শুনে রামকৃষ্ণ চিন্তামগ্র । তারপরেই নহৰৎ ঘরে 


সঞ্চরন 


২৫ 


হাসছেন সারদাষণি, বার কখনও ব1 কাদছেন। 
শেষে হাঁসি নেই, কারা নেই, সম্পূর্ণ সমাধিস্থা। 

সন ১২৮* সাঁল। ১৩ই জ্যেষ্ঠ, অমাবন্তা- ফল- 
হারিণী কালীপৃজার রাত্রি। শ্রীরামক্কষ্ণ-জীবনের 
শেষ ও শ্রেষ্ঠ সাধনা । 

প্রামকষ্ণের নির্দেশে শ্রম এক আলিম্পিত 
গীঠে উপবেশন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্খ তাঁকে 
দেবীজ্ঞানে “যোড়শী'রূপে যথাবিধানে পুজা করলেন। 
পুজা-অস্তে উভয়েই সমাধিমগ্ধ ) এক হযে গেলেন 
পুজক ও পুজিতা। শেষে শ্রীরাম অজিত 
সমস্ত সাধন-ফল, জপমালা, দেবীর শ্রীপাদপন্ে 
চিরকালের জন্ত সমর্পণ করে প্রণাম করলেন। 
শেষ হুল তার সাধনা; এক অপূর্ব পুর্ণতায় রূপারিত 
হুল দেবদম্পতীর দিব্য জীবন। 

শ্রীরামকৃষ্দেৰব এই . একটি রাত্রির নবতম 
পুজানুষ্ঠানে নারীত্বকে যে সম্মান দিলেন, বিশ্বের 
কোন দেশ; কে!ন জাতিই তা কল্পনা করেনি 
কথনও। ধন্তটু বাংল! ধন্ত তার ক্ষুদ্র গ্রাম 
কামারপুকুর ও জয়রামবাটা। আর শত ধন্ত 
দক্ষিণেশ্বর_সেই লীলা-সাধনার নীরব সাঙ্ষী। 


সঞ্চয়ন 
শ্রীমধুস্ছদন চট্টোপাধ্যায় 


কবীব 
প্রেম ফোটে নাক ফুল-বাগিচায় 
প্রেম না বিকার হাটে। 
বাজা আর প্রজা অথচ সবারই 
প্রেম পেলে দিন কাটে । 
প্রেম প্রেম প্রেম সবাই চেঁচায়, 
প্রেম কে চিনিল হাফ! 
অষ্ট প্রহর সিক্ত থে জন 
প্রেমিক বলিব তায়। 
দাহ 
সাধু-সন্তের শুধাযো ন! জাতি 
শুধাও তাহার জান, 
খাপ দুরে যাক, তরৰারি দেখে 
দাম করে! অন্মান। 


ববি্দাস 


তুমি যেন প্রভু চন্দন আর 

আমি যেন তাকে বারি, 
উত্তয়েরি নাথ নিবিড় মিলনে 

স্থবাস উঠেছে ভরি। 
তুমি যেন প্রভূ ঘন অরণ্য, 

আমি যেন সেথা কেকী, 
চকোর যেমন চন্দ্রকে দেখে, 

আমি যে তোমারে দেখি 
তুমি যেন প্রস্ভু অমূল্য মোতি, 

গাথিবার কৃত! আমি 
সোনা-সোহাগার শুদ্ধ মিলনে, 

ছজনে মিলেছি খ্বামী ! 


'কীতিঃ শ্রীর্বাক্‌ চ নারীণাঁম্‌." 


শ্রীষতিপ্রসাদ্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, কাব্যসাংখ্যতীর্ঘথ 


গীভার দশঘ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরুষ্ণ বখন তার 
প্রিয়সখ অজুনিকে স্বীয় বিভৃতি, অর্থাৎ এরশ্বরিক 
ভাবের কথা শোনাচ্ছেন_তখন তিনি কোথাও 
সম্বন্ধে ষঠী, আর কোথাও ব! নিধ্ণারে ষঠী ব্যবহার 
করেছেন। তিনি যখন বলছেন, “তেজন্ডেশ্িনামহম্ 
তখন বুঝতে হবে তিনি সম্বন্ধে হী ব্যবহার 
করেছেন, যার অর্থ “আমি তেজন্বী পুরুষদিগের 
অন্তঃকরণস্থিত তেজ ।” আবার যখন তিনি বলছেন, 
'পাগুবানীং ধলগ্রয়্/ তখন বুঝতে হবে তিনি 
নিধারে যী ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ, "আমি 
পঞ্চ পাগুবের মধ্যে মাত্র একজন, যার নাম 
ধনজয় বা অজুন' । 

নিম্নলিখিত শ্রেরকটিতে সর্বত্র সম্বন্ধে যী ব্যবহার 
করা হয়েছে 2 

দযুতং ছলয়তামস্মি তেজপ্ডেজশ্থিনামহম্‌। 

জয়োহস্রি ব্যবসারোহন্সি সত্বং সব্ববতামহম্‌ ॥ 
'আমি ছলনাকারীদের থেলিবার পাশা, তেজন্বীদের 
তেজ, জয়শীল ব্যক্তিদের জয়, অধ্যবনায়ী ব্যক্তিদের 
অধ্যবসায় এবং সন্বগুণী ব্যক্তিদের সব্বৃগুণ' | 

আবার নিয়েক্ত শ্লোকটিতে কেবল নিরধারে 
যঠী ব্যবহার করে গেছেন £-- 

অশ্বথ; সর্ববৃক্ষাপাং দেবর্ষীপাঞ্চ নারদ: । 

গন্ধরবাণাং চিত্র+থ: সিদ্ধানাং কপিলো! মুনিঃ ॥ 
'আমি বৃক্ষসকলের মধে) অশ্ব, দেবধিদের মধ্যে 
একমাত্র দেবধি, যার নাম হচ্ছে নারদ ইত্যাদি! । 

স্থতরাং এই অধ্যায়ের এক স্থানে, শ্রীতগবান 
যথন আমাদের জানাচ্ছেন, “কীর্তিঃ শ্রর্বাক্‌ চ নারীণাং 
স্ৃতির্মেধা ধূতিঃ ক্ষমা”, তখন এই শ্রোকার্ধের_ 
ঘিবিধ অর্থই ব্যাকরণসঙ্গত হতে পারে। প্রথম 
অর্থ হচ্ছে আমি নারীদিগের মধ্যে এই সাতটি 
নারী, যাদের নাম হ'ল। কীর্তি, শ্রী, বাক্‌, স্তৃতি, 


মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা । আর ঘিতীয় অর্থ হচ্ছে__ 
আমি নারীদের জন্মগত এই সাতটি গ৭, যথ1,_ 
কীর্তি, শ্রী, বাক্‌, স্থৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা । 

প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে কত সন্দেহ ও অসজতি 
দেখা দেয়, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাঁকৃ। 

এই সাতজন নারীর মধ্যে তিন জন দক্ষ- 
প্রজাপতির কন্তা। দক্ষপ্রজাপতির ফে কন্ঠাটির 
জগৎ-জোড়| নাঁম। ধাঁকে আমরা সতী বা দাক্ষাযণী 
বলে সকলেই জানি তাঁকে বাঁদ দিয়ে অপর তিনটি 
অধ্যাত অজ্ঞাত কন) ভগবানের বিভ্ৃতির মব্যে 
গণ্য। হলেন) মুলেই যেন ভুল হযেছে বলে মনে 
হয় না কি? কেহ শ্রীকে বিষুশক্ি লক্ষ্মী এবং 
বাক্‌কে বন্ধার শক্তি সরহ্বতীরূপে ব্যাথ্য করেছেন। 
তা হলে মহেশ্বর-শূক্তি-_ছূর্গ| বাদ পড়ল কেন? কি 
কারণে যে এই সাতজনের মধ্যে ভগবানের এলী 
শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রকটিত হয়েছিল তা কেউ 
বোঝান নি। কেবল নাম কয্সটির অভিধানগত 
অর্থ উল্লেখ করেছেন। 

এরা সকলেই হচ্ছেন যমরাঁজের পত্বী-_ 
শীভগবান্‌ হ্বর্গ মর্্য ছেকে অনেক দেবমানবের নাম 
বাহির করেছেন, কিন্ত তখনকার কালের সীতা, 
সাবিত্রী, দময়স্তী প্রভৃতি প্রচলিত মহীয়সী 
মহিলাদের নাম করেন নি। 

প্রাণী অপ্রাণী প্রভৃতির বেলায় ভগবান এক 
এক দল হতে মাত্র এক এক জনকে বা ব্স্তকে বেছে 
নিয়েছেন, যেমন বৃক্ষদকলের মধ্যে একটি মাত্র বৃক্ষ, 
যথা অশ্ব, সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে একজন মাত্র 
দি্ধপুরুষ, যথা কপিল। কিন্তু নারীর বেলায় 
একেবারে তিনি সাতঞ্জনকে বেছে নিয়েছেন। 

কিন্ধ যদি দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ কর! যায় তবে 
কোন দোষ ধাকতে পারে নাঃ এবং একটি সো! 
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অর্থ আমাদের চিত্তে প্রবেশ করতে পারে। তা! ছাড়! 
শ্লেঁকা্ণটি যে একবার পড়বে সেই বলতে বাধ্য 
হবে -উচার দ্বিতীয় অর্থই যুক্তিধুক্ত এবং ভগবান 
িতীয় অর্থেই এ উক্কি প্রয়োগ করেছেন। 
পুরুষদের বেলায় দেখ! যাক্স, তিনি পুরুষদের নান! 
দলে বিভক্ত করেছেন এবং এক এক দল হতে এক 
একটি গুণ বেছে নিয়ে সেই গুণে বিভূতির আরোপ 
করেছেন, কিন্ত নারীদের আর দলে বিভক্ত না করে 
সাধারণভাবে__তাদের জন্মগত সাতটি বৈশিষ্ট্যের 
উল্লেখ করেছেন। 

এখন প্র্থ হচ্ছে নারীদের চবিত্রগত এই সাতটি 
গুণ অভিরঞ্জনের আভাস দিয়েছে কিনা । একটু 
অনুধাবন করলেই দেখা যাঁয় নারীমাত্রেই এই সাতটি 
গুণের অধিকারিণী। এই সাত্িক বৃত্তিসকল 
কারো মধ্যে কম, কারো মাধ্যে বেশি পরিমাণে 
থাকতে পারে » কিন্তু ইহারা কম-বেশিভাবে সকল 
নারীতেই বর্তমান । 

অভিধান বলে, £একদিগ্ব্যাপিনী কীর্তিঃ 
অর্থাৎ কীর্তি সমগ্র একটা দিক ৰোপে থাকে। 
নারীর কীর্তি বা সুখ্যাতি বলতে তার সতীত্বকেই 
বুঝ।য । যে সময়ে ্রুকুষ্ণ অজুনকে গীতার শিক্ষা 
দিয়েছেন সেই সময সীতা সাবিত্রী দ্রৌপদী সুভদ্বা 
শকুস্তল! অরুন্ধতী প্রভৃতির নতীত্ব-কাহিশী ঘরে 
ঘরে প্রচারিত, সুতরাং নারীর সতীত্বেই যে 
ভগবানের বিভূতি বিশেষভাবে প্রকটিত, তাহা 
ভগবান সর্বাগ্রে উল্লেখ করলেন। তারপর শ্রী। 
নারীর যৌবনষ্ী বাদ দিলেও, তার বাহ আকৃতিতে 
ষে একটা শ্রীর ভাব সর্বদাই ফুটে থাকে, ইহা 
অবিসংবাদিত সত্য। ইহার উপর ভাষ্য-টাকার 
প্রয়োজন নেই। বাঁক্‌ অর্থাৎ বাকোঃ ধৃতি অর্থাৎ 
সহ করবার শক্তিতে এবং ক্ষমা অর্থাৎ অপকারীর 
অপকারকে উপেক্ষা করার শক্তিতে-_নারী যে পুরুষ 
অপেক্ষা এক ধাপ উপরে, একথা বললে বোঁধ হয় 
কেহ আপত্তি করবেন ন!; কিন্ধ নারীর স্থতি ও 

র্‌ 


“কীত্িঃ উর্বাক্‌ চ নারীপাম্‌ঃ... 


২৫৭ 


মেধা কি সত্য সত্যই পুরুষের স্বতি ও মেধা অপেক্ষা 
বেশি? অনেকের এ বিষয়ে সন্দেহ হতে পারে, 
কিন্ত এই স্ীশিক্ষার যুগে আজকাল মেয়েদের লেখা- 
পড়া ৭ পরীক্ষার ফল দেখে মনে হয়, স্বৃতিশক্তি 
ও মেধাশক্তি পুরুষ অপেক্ষা নারীর কম তে! নয়ই 
বরং বেশি। কিন্ত এখানে ভগবান পুরুষ ও নারীর 
মধ্যে তো কোন তুলনামূলক আলোঁচন! করছেন ন! 
_নারীর চিত্তের যে কয়টি সান্বিক বৃত্তি লক্ষ্য 
করেছেন--সেই কয়টির উল্লেখ করেছেন মাত্র। 

অনেকে মনে করেন, ভগবান গীতায় নারীকে 
বিশ্যে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নি। তাঁর! গীতার 
আর একটি হ্রোকাঁধ উল্লেখ করে_-এই বিষয়ের 
প্রমাণ দেখাতে চান। শ্লোকটি হচ্ছে--“ক্সিয়ে 
বৈশ্যান্তথা শুদ্রান্তেঘপি যাস্তি পরাং গতিম্‌।” 
অনেকে বলেন, এখানে স্ত্বীজাতিকে বৈশ্ত ও শৃত্রের 
সহিত এক পর্যায়ে ফেলায় নারীর উচ্চাসন অস্বীকার 
করা হয়েছে। বাহাতঃ দেখতে তাই বটে, কিন্ত 
গভীর অন্তৃটির সফিত বিচার করলে এ ধারণাঁকে 
খণ্ডন করা যায। তুলনায় দেখ! যায় ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রিয় অবসরঘুক জীবন যাপন করে থাকেন, সুতরাং 
তাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের ব! সমাধি-পাধনের 
স্থযোগ পান , কিন্ত ব্যবসায়ী বৈশ্য, সেবাবৃত্তিপরাযণ 
শৃ আর গৃহকর্মে নিযুক্কা নারী অধ্যাত্ম সাধনার বড় 
একটা স্থযো পান না। এরপ স্থলে বৈশু, শূড্র 
বা স্বীজাতি যদ্দি ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করতে 
চান, তবে তাদের আরাসসাধ্য যোগ-সমাধি-পথের 
পরিবর্তে গীতোক্ত সহজ ভক্তিপথ অবলম্বন করতে 
পারলেই মনস্কামন! পূর্ণ হবে এবং ব্রন্ধনির্বাণ লাভ 
হবে। এই ভাবটিই শ্রী শ্লোকের নিহিতার্থ। 
সর্বজনবন্দিতা সুভগ্রার ভ্রাতা, মহীয়মী ড্রৌপদীর 
সখা মাতৃজাতিকে অনাদর করতে পারেন না। 
তিনি দ্রৌপদী প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে 
নারীহদয়ে যে সাতট গুপ দেখেছেন তাতেই 
ধশ্বরিক ভাবের আরোপ করেছেন। 


৫৮ 


শ্রীভগবাঁন যে এখানে সাতটি নারীর নামোল্লেখ 
করেন নি, পরস্ত নারী মাত্রেই সাতটি জন্মগত 
গুণের বর্ণনা করেছেন_ত| আর একদিক দিয়ে 
প্রমাণ করা যায়। সকলেই জানেন গীত! ও চণ্তীর 
প্রত্িপাস্ত বিষয় একই, তবে উপাসনার দ্বারা লক্ষ্যে 
পৌছিৰার পথ উভয়ের পৃথক্‌ পৃথকৃ। অনেকে সময়ে 
গীতা পড়তে পডতে মনে হয়, এ কথা চণ্ডীতে 
পড়েছি। আবার অনেক সময় চণ্ডী পড়তে পড়তে 
মনে হয, এ কথা যেন গীতাত্েও পড়েছি। 
চণ্ীতেও বহুবার নর-নারীর অন্তঃকরণস্থিত্ত কতিপয় 
সাত্বিক বৃত্তিতে এশী শক্তি ব! বিষ্ণমায়ার বিভূতি 
আরোপ করা হয়েছে। স্থ্বতি, শ্রী, মেধা ও ক্ষমা 
(চণ্তীতে ক্ষান্তি) ভাগবতী শক্কির এক এক 
কলাবিশেষ,_ ইহা দেবতাদের তবে বহুবার প্রকাশ 
করা হয়েছে। 

তং তবমীম্থরী তং হীন্তধং বুদ্ধিবোধলক্ষণা । 

লজ্জা পুণটিস্তথা তুষ্টিস্তধ শাস্তি ক্ষান্তিরেব চ। 

দ্বেখা যাচ্ছে এখানে নর-নারীর চিত্তস্থিত কতি- 
পয় দৈবীবৃত্তিকে মহামায়ার বিভৃতিনূপে বর্ণনা কর! 
হয়েছে। 

£মেধে সরহ্বতি বরে ভূতি বান্রবি তাঁমসি। 

এখানেও যেধাঁশক্তি যে ভাগবতী শক্তির অংশ- 
বিশেষ তা বোঝান হয়েছে । 

“যা দেবী সর্বভূতেষু স্বতিরূপেণ সংস্থিতা ।” 

ধ্যা দেবী সর্বভৃতেষ্‌ ক্ষান্তিবূপেণ সংস্থিতা 1 

এখানেও ম্বতি এবং ক্ষমা ভগবতীর অংশবিশেষ 
বলেই বণিত। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৫ম সংখ্য। 


স্থতরাং গীতাকারও কীর্তি প্ী গ্রভৃতি নারীর 
সাতটি উত্কষ্ট বৃত্িতে দেবত্ের আরোপ করে 
নারীর মধাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন-_ইহা অনায়াসেই 
উপলব্ধি করা যায়। 

গীতা ও চণ্তী যখন একই ভাবে অনুপ্রাণিত 
তখন চণ্তী নারীকে যে উচ্চাসন দান করবে গীতীও 
নারীকে সেই পদবী দান করবে_ইহাই স্বাভাবিক 
অত এব চণ্তীতে যখন দেখতে পাই-_ 

£স্থিহঃ সমস্তাঃ সকল! জগতস্‌”_ অর্থাৎ জগতে 
যত স্ত্রী আছে নকলেই ভগবতীর অংশন্বরূপ, তখন 
গীতাতে নারীর থে সাতটি গণ ভগবানের বিস্ৃতিরূপে 
বণিত হবে--সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে 
পারে না। 

আমাদের বাংলাদেশ সেদিন পর্ধস্ত পুরাণের 
প্রভাবে প্রভাবাদ্িত ছিল। সুতরাং বিগত শতকে 
এবং বর্তমান শতকের গ্রথমপাদে অনুর্দিত বহু গীতায় 
খোকটির পুরাণ বণিত প্রথম অর্থই গ্রহণ করা 
হয়েছে, অর্থাৎ কীর্তি প্রভৃতি সপ্ত নারীকে 
পৌরাণিক দেবীরূপে শ্বীকাঁর করে নেওয়া হয়েছে। 
ব্ওমানে বাংলার প্রায় অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি 
গীতার সহিত অল্লবিস্তর পরিচিত, কিন্তু সকলেই 
পকেট-সংস্করণ পাঠে অভ্যন্ত। এ গ্লোকটির প্রকৃত 
অর্থ কি তলিয়ে বোঝেন লা, পুস্তকে যা ম্মাছে 
তাই মুখস্থ করে যান। 

কিন্ত চস্তী ও গীতার এ ছুটি উক্তি অর্থাং__ 
[্থিয়ঃ মমস্তাঁঃ সক্লা জগৎস্ এবং “কীর্তি শ্রীর্বাক্‌ 
চ নারীণাম্‌” নারীজাতির পক্ষে [09809 09755 ব! 
মহাধিকার-পত্র বলেই স্বীকৃত হওয়। উচিত। 


অন্ধ 


ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত 


আমি যারে চাই, 
খু'জে নাহি পাই, 
আধারে ঘুরিয়! মরি সারাটি জীবন। 


হয়তো! সে আশে পাশে 
নিয়তই বায় জাসে 
দেখিতে না পাই তায়, নাই সে নয়ন। 


প্রকৃতি-সন্ধানী বিভূতিভূষণ 


প্রীনীলকাস্ত 


ধঅগতের অসংখ্য আনন্দের ভাগার উন্ুক্ত 
আছে। গাছপালা, ফুল, পাখী, উদার মাঠবাট 
১ ০**অন্ত হুর্ধের আলোয় রাঙা নদীতীর, 
অন্ধকার নক্ষত্রমরী উদার শৃল্ততা-".'. জগতের 
শতকর] নিরানববই জন লোক এ আনন্দের অস্তিত্ব 
সন্ধে মৃত্যুদিন প্বস্ত অনভিজ্ঞই থেকে যাঁয় 

সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তা 
সাধারণের প্রাণে পৌছে দেওয়া। তারা ভগবানের 
প্রেরণা নিয়ে এই মহতী আনন্দ-বার্তা, এই অনন্ত 
জীবনের বাণী শোনাতে জগতে এসেছে.***এই 
কাজ তাদ্দের করতে হবেই... * তাদের অস্তিত্বের 
এই শুধু সার্থকতা * **? 

ওপন্যাসিক বিভূতিভূযণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৫ 
খৃষ্টানদের ৩র! এপ্রিল তারিখে ভাগলপুরে “পথের 
পাচালী' রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সেদিনকার 
দিনলিগিতে তার উক্তরূপ চিন্তাধারা! লিপিবদ্ধ 
. করেছিলেন। 

বস্ততঃ সাহিত্যিকের এই মহৎ অনুভূতি তাঁর 
জীবন দিয়েই তিনি অনুভব করেছিলেন। আনন্দ- 
লোকের বার্ত! তিনি দিকে দিকে প্রেরণ করবার 
আগে আপনার অন্তরলোকেও তা গভীরভাবে 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। চক্ষের সন্মুথে 
সহম্স আনন্দবস্ত তাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে 
বির/জমান থাকলেও, সবার কাছে সহজে তারা 
ধরা দের না দৃষ্টির বন্ধনে তাদের বাধা সহজসাধ্য 
নয়। বিভূতিভূষণ তার অনন্থসাধারণ দৃষ্ি-প্রারথ্যে 
সেগুলি নিজে দেখেছিলেন আর দেখিয়েছিলেন 
বিদগ্ধ সমাজকে । সেই ছিসাবে সাহিত্যিকের 
কঠোর সাধনা তীর জীবনে সিদ্ধির সাফল্য আনতে 
পেরেছে। 

বানাড শ তার 5811 ০৫ 4১6 গ্রন্থে ১০৮১ 
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রায়, এম-এ 
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2০6 11510. (তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় 
শিল্পী-তিনি জানতেন জীবনযাঁপনের কৌশল )। 
শরৎ-রবীন্দ্রোত্বর আধুনিক সাহিত্যিকগণের মধ্যে 
বিভূতিভূষণের প্রতি এই কথা সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে 
প্রয়েগ করা যেতে পারে। তার অন্তরের কবিধর্ম-- 
তার জীবনের অনুভূতি, প্রেরণা ও অন্তদৃটির সঙ্গে 
একান্তভাবে সম্পক্ত ছিল। তার শিলায়ন-_ তার 
জীবনায়নকে কেন্দ্র করেই গ্রথিত হয়ে উঠেছিল। 
তার ব্যক্তিত্ব ও অন্ত:পুরুষের আত্মপ্রকাশ তার 
সমগ্র স্থষ্টির মধ্যে এক বিশিষ্ট আসন লাভ করতে 
সমর্থ হয়েছে । বিভৃতিভূষপের চক্ষে, হৃদয়ে ও 
লেখনীতে ছিল অসীম কৌতৃছল-_সেই কৌতুগলের 
দুর্বার আকর্ষণী তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে গ্রকৃতির 
অনন্ত-বিন্মন্বভর! চিরন্তন সৌন্দ্ধভাগ্ডারের দিকে। 
বিশ্বরহন্ত সঞ্ধানের জন্তে অভিযান শুরু হয়েছিল 
তার মর্মের নিভৃতলোক থেকে। সেই রহন্ত- 
সন্ধান-আঅভিযানে কী পেয়েছিলেন তিনি 1 তার 
কৈশোরের স্বপ্নঃ যৌবনের কল্পনা, পরিণত জীবনের 
উপলব্ধি। সেগুলির প্রত্যেকটিই ছিল তার 
সমঘ্ত বিস্ময-বোধের দৃষ্টির প্রেরণার কেন্দ্রীভূত। 
বিভতিভূষণের কবি-মানস তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে 
এমনই সাবলীলভাবে জড়িত ছিল যে তার জীবনের 
পূর্ণ প্রকাশ অনবস্থ রদোপলব্ধির মধ্যে একেবারে 
ডুবে গিয়েছিল। ব্যক্তি ও কবিমানসের ধুক্ত 
প্রয্নাস-প্রেরণা-সাধনার মধ্যে তার শৈশব-টকশোর- 
যৌবনের চিরজাগ্রত স্বপ্ন ও অনীম কৌতুচলের 
সঞ্জীবনী-সঞ্লাত পরিবেশ তার কল্পললোকের মূর্ত 
ছবি নিয়ে তার সাহিত্যের মধ্যে অক্ষর স্পর্শ 
রেখে গেছে। 


২৬৬ 


এ্রমার্সন বলেছেন) 461 11059157080 
5108810. 21)001805 50110506 ৪৪ ৪. 10014৩--+ 
( প্রত্যেক সাহিত্যিক নির্জনতাকে বরণ কল্পে নেবে 
বধূর মতো )। বিভুতিভূষণের দ্িনলিপিতে আছে 
“এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখীর গানের সঙ্গে, মানুষের 
স্থখ-ছুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে। 
গ্রামপ্রান্তের সন্ধ্যাছার়াচ্ছক্স বেণুবনশীর্ষের দিকে 
চেয়ে মনে হ'ল ওদের সঙ্গে কতদদিনের কত স্ত্বতি 
যে জড়িত-_সেই বর্ষার রাঁতে দিদির কথা, মায়ের 
কত ছঃখ, আদুরী-ডাইনীর ব্যর্থতা, পিসিমা, ইন্দির- 
ঠাক্রুণের কথা, ' কত সমুদ্রে যাওয়।র স্বৃতিঃ " ** 
সেই পিটুলিগোল! পানকারী দরিদ্র বালকের, পল্লী- 
বালা “নোয়ানের+, কতকাল আগের সে সব ইংরেজ 
বালক-বালিকার কথা _ গাংচিল পাদীর ডিম সংগ্রহ 
করতে গিয়ে যারা বিপন্ন হয়েছিল, 02৩ ৬/৪7এর 
ওদিকে গিয়ে যারা আর ফেরেনি, * '" কত কি, 
কত কি!” প্রকৃতির অলীম রূপ-রস-লীলা বিভূতি- 
ভূষণের শিল্পী-কবির চক্ষে এক হ্বপ্রমাধুরী-ভর! 
মায়া-অগ্রন পরিয়ে দিয়েছিল । তাই তার সাহিত্য- 
ভীর্থবাত্রায় তার লেখনীর প্রসন্ন ও রসমধুরতা 
এক অপরূপতার আবেশে ভরপুর । আধুনিকতার 
চলাক্প পথে তার ব্যতিক্রম এইখানেই_ তার 
তীর্থযাত্র! ছিল শাশ্বত-সন্ধানী। তার মধ্যে বিতর্কের 
অসিথেলার রোমাঞ্চ নেই, বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিদবন্িতার 
সংশয় নেই, জীবন-সমন্তার বিরাট জিজ্ঞাস! নেই , 
আছে শুধু প্রঞ্কতির লীগা-নিকেতনের দ্বার-বাতায়নের 
উন্মুক্ততার মধ্যে রহস্য ২স্তর বিস্কাস। চির বিশ্ময়ের 
রসপাত্র ছুরধিগম্য আনন্দলোকের প্রাণগ্রাচ্রধ। 
গ্র্কতি-প্রেমের স্থবরলোকের আনন্দ-সঙজীতের বস্কার 
তার ভীবনরসে মুক্তির আম্বাদ এনেছে, তার 
অচুভূতির জগৎকে কানায় কানায় পূর্ণ করে 
রেখেছে। 

মুছিত মানবাত্সাকে জ।গ্রুত করতে প্রকৃতির 
চেয়ে শজিমগ়ী আর কেউ নেই। প্রকৃতির সাথে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ব-€ম সংখ্যা 


পরিচয়ের ছত্রে ছত্রে শুধু আপন আত্মার, অন্তরের 
সত্তার ধোঁধই ষে জেগে উঠে তা নয়, প্রকৃতি 
প্রেমের মাধুরী-ম্পর্শ জীবনে নস্তের উপলব্ধি 
আনতেও সক্ষম। বিভূতিভূষণের জীবনেও তার 
সম্যক সংঘটন হয়েছিল। তার কবিদৃষ্টর সামনে 
প্রকৃতি তার অতিপ্রাকৃত-লোৌকের রহন্ত-মহলের 
সিং্থার উপুক্ত করে দিয়েছিল। একদিন 
আকাশে কালবৈশাখীর ঝড় দেখে ইছাদতীর জলে 
তিনি তরঙ্গের উল্লাস উপভোগ করবার জন্ত 
ঝাপিয়ে পড়েছিলেন! সেদিন তার মনে হয়েছিল, 
--“এমনি কত ঝটিকাময় অপরাহু ও নীরজ্জ অন্ধকার- 
মযী রাত্রির কথা- প্ররতির মধ্যে এমনি মিশে হাত 
ধরাধরি করে চলা, এ গ্তামল ভালপালা-ওঠা শিমুল 
গাছ, সাই-বাবিলা গাছ-_এই তো আমি চাই। 
*** ন্দীঙ্জলে নেমে কেমন একটা ভক্তিক্প ভাঁথ 
এল। সমস্ত দেহছমন যেন আপনা আপনি হুইয়ে 
পড়তে চাইল। এই ধরনের ভক্তি একট! বড় 
01139, জীবনে হঠাৎ আসে না। ****' আমি 
ভগবানকে উপলব্ধি করতে চাই তার এ লক্ষ বিবাট 
রূপের মধ্য দিয়ে।” আবার তিনি সের প্রথর 
দীপ্তির মাঝে, অনন্ত আকাশের নীল শৃন্ততার মাঝে 
অসীম অথণ্ডের সন্ধান পেয়েছিলেন। “মাথার 
ওপরকার এ মযুরকণ্ঠী রঙের আকাশ, ঘাসের নিচে 
এই বিচরণশীল পোঁকামাকড়, ছে'টি ছোট ঘাস্রে 
ফুল, এ উডস্ত চিল, বটের ডালে লুকানো এ 
£বউ-কথ|কও' পাখীর ডাক, কত বিচিত্র বনলতা, 
বনফুল--এ সথধ থেকে পাচ্ছে এদের জীবন, রঙ ও 
আলো। কিন্তু এই সব্র পিছনে, হুর্ধেরও পিছনে 
এই ৃতধাত্রী ধরিত্রীর সব রূপ-রস-গন্ধের পিছনে বে 
বিরাট অতিমানস শক্তির লীলা--তার কথ! কেবলি 
এমনই ছপুরে নীল আকাশের দিকে চেয়ে ভাবতে 
ইচ্ছা! করে।..... তখন যেন মনে হয়, এই বিশ্বের 
সঙ্গে আমি এক তারে গাথা...""'অৃস্ত যে লতার 
এই সব ফুল নিয়ে মাল! গাঁথা হয়েছে। আমি 
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তাদের দল থেকে বাদ পড়িনি, তাদেরই একজন, 
বিশ্বের সঙ্গে একট যোগ স্থাপিত হয় মনে মনে ।” 
প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে একেবারে লীন 
করে দেওয়ায় যে অসীম অব্যক্ত আনন্দ আছেঃ 
তা” তিনি মর্মের নিভৃত লোকেই অনুভব করতে 
পেরেছিলেন। তার জীবনের অধিকাংশ সময়ই 
কেটেছে পল্লীতে, গ্রামে__বাংলার শ্ামল পরিবেশের 
মধ্যে। প্রকৃতির সান্সিধ্যে আপবার সুযোগ তিনি 
গভীরভাবে পেয়েছিলেন বলেই তার সাহিত্যদৃষ্টির 
প্র়্াম অকৃত্বিমভাবে মানবহৃদয়কে মুগ্ধ করতে 
পেরেছে। বিভৃতিভূষণ তার ইছামতীকে ভাল- 
বাসতেন; সেছিল তার বাল্য কৈশোরের এব 
বোধ করি বা যৌবনেরও থেলার সাথী । ইছামতীর 
প্রবাঁহধারর কলধবনিতে মুগ্ধ বালক » কৈশোরের 
অব্রাম কলোচ্ছাস-মুখরিত তীরভূমি তার 
স্থট্ি-প্রবাহে স্থিতি আনত্তে পেরেছে_ প্রশান্তি 
আনতে পেবেছে। পল্লীর জীবনধারা তাঁর সাহিত্যের 
জীবনবেদ ; প্রকুতির বছপ্রকাশ, তরুলতা৷ ফল ফুলঃ 
পাখীর কৃজন, বন জঙ্গল, শান্ত পরিবেশ তার হত্রনী 
শক্তির মন্দাকিনী। পরিণত জীবনে পথের 
পাঁচালী “অপরাঞ্জিত” পথিক 'ইছামতী/র তীরে 
তীরে বেডিয়েছেন, বনপ্রানস্তে পাহাড়ের পর পাহাড় 
অতিক্রম করে কবিচিত্তের তৃষা মিটিয়েছেন, কঠোর 
নিষ্ঠাচার্লীর ব্রত নিয়ে “থে অরণ্য কথ| কও” বলে 
“আরণ্যকে'র ন্বায় “বনে পাহাড়ে অন্গনয় করে 
ফিরেছেন, তার “দৃষ্টি প্রদীপ" প্রক্কৃতি-রচিত মনোরম 
ব্রততী-বিতানের তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যার স্গিগ্ধ রশ্মির 
আলোকমায়! রচনা করতে পেরেছে, '“তৃপান্কুর'ও 
কবি-দৃষ্টিতে মনোহারিত্বের অমরা পুরী স্থষ্টি করেছে। 
বিস্তৃতিভূষণের কবিমানস সর্বতোভাবে ছিল 
প্রকৃতির রূপ-রস-সন্ধানী। তার এই সন্ধানী মানস- 
ধর্ম তার দীর্ঘ সাহিত্য-তীর্থ পরিক্রমার মধ্যে উজ্জল 
হয়ে রযেছে আর এক প্রকৃতির সন্ধান ক'রে। সে 
অনুসন্ধানের কেন্দ্র হচ্ছে শিশুর প্রর্কতিবোধ, 
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শিশুর মানসিক গভি-প্রগতি-পরিবেশ-বোধ। তার 
অপরিসর জীৰনের বহু অধ্যায় এই রসে তরে 
রয়েছে। শিশুর মনের গভীর কোপে তিনি প্রবেশ 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিশুর হৃদয়রাজ্য তার 
কাছে অনধিকৃত ছিল না। শিশুরা! কী ভাবে, 
কী বোঝে, কী বুঝতে চায়, তার তত্ব তার কাছে 
ছুরধিগম্য ছিল ন1। অপস্ভাব্যতাঁর অবিশ্বাস_শিশুর 
মনে কথনও সংশয় আনতে পারে না তাঁর বছদুর- 
প্রসারী কল্পনার তীব্রাণোকে স্বকিছুই তার কাছে 
সম্ভব বলে ধর! দেয়। পাখী-ডাঁক! গ্রামের মুগ্ধমতি 
বালক “অপু'র রামায়ণ মহাভারতের দেশের পথ- 
পরিচয় তাই নিছক কবি-কল্পনা নয়। শিশুমনের 
কাছে তা” একান্ত বাস্তব ৰলেই তার অনুভূতির 
মধ্যেও রোমাঞ্চ আছে। মনোজগতের “নিশ্চিন্দি- 
পুরে' অপু$ পটু, রাণী, সুনীল, নীরেন ও দুর্গা 
নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে। 

বিভূতিভুষণের ব্যক্তিগত জীবনের কর্মধাঁরার 
মধ্যে শিশুর সান্লিধ্য ছিল। সে টনৈকট্যের মধ্যে 
থেকেই তিনি পরম বিস্ময় ও আনন্দ আহরণ করতে 
পেরেছিলেন। শিশুদের সজে মেলা-মেশ! তার 
জীবনে জনন্দের স্পর্শ সঞ্চার করেছে + সাহিতা- 
হৃষির মুলে প্রেরণ! যুগিয়েছে । অতি সাধারণভাবে 
তিনি তাদের সঙ্গে মেশেন নি--অতি অসাধারণ- 
ভাবে তিনি নিজেকে তাদের মধ্যে মিশিয়ে 
দিয়েছিলেন। তাই তিনি শিশু-মনোরাজ্যের গভীর 
গহনে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন--এট! তীর পক্ষে 
সহজ হয়েছে-তার প্রধান কারণ শিশুর গ্রতি 
তিনি ছিলেন দরধী, অপরিসীম সহানুভূতির 
প্রকাশে উচ্ুমিত। শিশুর মনের তীরুতা দূর করার 
জন্যে, চিত্তে সাহদিকতা সঞ্চারের জন্তে, নিৰিড় 
নির্মল আনন্দ স্গ্রির জঙ্ছে-_ তিনি তার শিশু- 
সাহিত্যে বু খোরাক রেখে গেছেন। জানিয়েছেন 
তিনি তাদের স্গিদ্ধন্তামল পল্লীগ্রামের আনন্দবারতা, 
শহ্র-জীবনে সে সরল সাবলীলতার একান্ত অভাব। 
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নাগরিক জীবনকে স্বাভাবিক করতে গেলে অধিক 
পরিমাণে মুস্কিল বাধে, কল্পনায় বাস্তবের প্রপেপ 
দিয়ে 'টাদের পাহাড়” পাওয়! সম্ভব, হাঁজরি খুড়ির 
টাকা/কে কেন্দ্র কেমন গ্রাম্য মানুষগুলি ঘুরেছে, 
সাহসের উত্তেজনায় শিশুমন সতেঞ্জ হয়ে কেমন 
বিপদ হতে উদ্ধার পায়,__এমনই বহু সরন তথ্যের 
'কীরামাণিক' শিশুর মনের মণিকোঠার ভরে 
দিয়েছেন, যেগুলি চিরদিন চিরম্তন শিশুমনের 
কাছে নিরস্তর জঙগজল করবে। শিশুর প্রকৃতি- 
বোধের প্রয়াসে তিনি কোথাও অলীক কনার 
আশ্রপ্ন নেন নি। শিশুমনকে বৃছত্তর কিছুর দিকে 
অন্প্রাণিত করবার বাসন! তার সাহিত্যস্থষ্টির ছত্রে 
ছত্রে। এইখানেই শিশুদের প্রতি তাঁর অপুর 
নিবিড় আন্তরিকত!। মনুঘ্যত্বকে জাগিয়ে দিতে, 
সত্যকে উপলব্ধি করবার জগ্ে সাহায্য করতে 
তিনি সব সময়েই তার শিশু-সাহিত্যে এক 
রহন্তময় উন্মাদনা ও প্রেরণার সন্ধান দিয়েছেন। 
বালকমন বোঝে--যা কিছু অভিনব, যেটা! তার 
অভিজ্ঞতার পরিধিব মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেই বাপক- 
মন যাতে জগতের কল্যাণমুখা প্রবৃত্তিতে সার্থকভাবে 
রূপান্তরিত হতে পারে, প্রকৃতির সৌন্দধের 
বিন্ময্কর স্পর্শ যাতে লাড করতে পারে, তার জন্তে 
সবার সাধন! ছিল র্লান্তিহীন। অতি সহজে, অতি 
স্বাভাবিকভাবে, শিশুর পরিচিত অভিজ্ঞতা-লব 
পরিবেশের মধ্যে তার মনে অন্ধভূতির তীব্রতা 
জাগিক্জে তোলবার জন্তে যে বিশ্তাস সেটাই হচ্ছে 
বিভৃতিতৃষণের শিলতুণিকাঁর রঙের ব্ণচ্ছটা। এই 
পৃথিবীটা ফে আশাতীত সুন্দর, অত্যন্ত প্রিয়, 
অতিশগ্ন মধুর-__এই উপলব্ধির ব্যাকুলতা ব্যাপকতা, 
মনের কোণে এই গোপন সত্য, যাতে সঞ্চার হ'তে 
পারে তারই ইঙ্গিত তার লেখনীর ছত্রে ছক্রে। 
এই জগতের আশ্চ্ লীলাক্ষেত্রে প্রবেশ করতে 
হ'লে বাইরের পরিচয়-পত্রের দরকার নেই-_অন্তরের 
পরিচয়-পত্র পেলেই হ'ল । আর সেই পরিচয় 
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শিশুর জীবনে প্রতি পদক্ষেপে যেমন হয়, তেমনি 
বড় বয়সে ঘটে না। সৌন্দর্য-শিল্পের মৌহনরূপকে 
হি নিজের ঠৈহগ্ের সঙ্গে একাঙ্গীতৃত্ত করতে হয় 
তাহলে শৈশবই মানবজীবনের আছি পীঠন্থান। 
পরের মনে অনুভূতি জাগিয়ে তোলবার সত্যি- 
কারের শিল্পী মনোভাব বিতুতিভূষণের ছিল বলেই 
তাকে প্রকৃত আটটি বলা যেতে পারে। গ্ররৃতি- 
প্রেমের সঙ্গে মানবহদয়ের ভাঁলবানা__পাশাপাঁশি 
থাকলেই মান্থুষের জীবনের রথ স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলে। 
শান্ত সরল ও সাবলীল শিশুর মানসপ্রকৃতি, কিন্ত 
তবুও তাকে ঠিকভাবে গড়তে হলে প্রয়োজন-_ 
প্রকৃতির প্রেম এবং মানবহৃদয়ের ভালবাস! 
বিভূতিভূষণের সজনী প্রতিভা এদের থেকে বঞ্চিত 
ছিল না। 

বিশ্বগ্রকৃতির নিসর্দশোভা আর মানব প্রকৃতির 
আন্তর সৌন্দর্ধ সন্ধান করে বিভূতিভূষণ তার 
অনেক পরিচরের মধ্যে আপন পরিচয়কে দৃঢ় ও 
সুসমপ্রস করে গেছেন। তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার 
বিশ্লেষণ সমাজ-জীবনের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন হ'তে ভিন্নতর-_তাই সে বিতর্ক 
কথিত থাকুক। মামুষের হদমবীণার তন্ত্রীতে 
আনন্দের লরী তুলতে তিনি পেরেছিলেন, সেই 
সত্যটাই চিরঞজাগ্রত হয়ে থাকুক। অধিকাংশ 
মানুষের জীবন তার দেহাবসানের সজে সঙ্গেই শে 
হয়, কিন্তু অল্লসংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে তার 
দেহাতীত জীবন নৃতন পরিচয়ের সুচনা দেয়। সেই 
সৰ মনীষীর্দের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের, প্রতি পরিচয়ের, 
প্রতি পদক্ষেপের জীবনে যা দেখ! যায়, যাকে 
চেন! যায়__তাকে অতিক্রম করে আরও এক নব 
পরিচয় ফুটে উঠে। মৃত্যুর আলোক জীবনের 
অপ্রকাশিত অন্ধকারের দিককে উদ্ভাসিত করে 
তোলে। বিভূতিভূষণে্র তাই মৃত্যু ঘটেনি, তাঁর 
নশ্বর জীবনের অস্তে মৃত্যু তার অতি পরিচিত 
সত্যকার মান্ষকে প্রকাশ করে দিয়েছে । সম- 
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সাময়িক সাহিত্যিকগণের সমকক্ষতাকে ছাড়িয়ে 
তিনি আজ মুক্ত মনের ধ্বলোকের যাত্রী। তার 
সাহিত্যে তিনি রেখে গেছেন আনন।-চঞ্চল গর শবস্থাঃ 
এক আলোকোজ্জল। আদর্শ, অনেক বেদনা-ছঃখ- 
বিরহের যাঝে আনন্দের জ্যোতি ও লুখের বার্তা । 
তিনি যে সম্পদ দিয়ে গেছেন-_ বাংলার মানুষ 
চিরদিন তা” বুক ভরে রেখে দেবে ? তবু তাঁর অবাধ 
মুক্ত সুষ্টি যেভাবে আকম্সিকরূপে ব্যাহত্ত হয়েছে 
বাংলা সাহিত্যের কাছে তা অপুরণীয় ক্ষতি। সেই 


গরলা মৃত 
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জন্তেই তাঁর কথ! স্মরণ করে গর্ব ও আননের সঙ্গে 
সঙ্গে এক হুঃখ্র নুরও প্রাণে বেজে ওঠে ঃ 

আজো যারা জন্মে নাই তৰ দেশে 
দেখে নাই যাঁহার৷ তোমারে, তুমি তাঁদের উদ্দেশে 
দেখার ছঅতীত্রূপে আপনারে ক'রে গেলে দান 
দূর কালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য গাঁওয়! গান 
মুতিহীন। কিন্তু ধারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায় 
অনুক্ষণ, তা"র! যা হারাল তা'র সন্ধান কোথায়ঃ 
কোথায় সাত্বন! ? 


গরলাম্বৃত 
শ্রীম্বনীলকুমাব লাহিড়ী 


আছে তো কলুষ-কল্মষজাল এই ধরণীরে নিয়ত ঘেরি, 

আছে মিথ্যার মধুর ছলনা বাজে শাঠোর বিজয়-ভেরী । 
মহাদানবের প্রতারণা-জালে ছূর্গত সীতা পায় ন। ত্রাণ__ 
ছিন্নপক্ষ জটায়ু হতাযু ঃ ব্যর্থ কি তার আত্মদান ? 
ভুলিনি তো আজো বারণাবতের কলঙ্কময় সে ইতিহাস, 
জতুগৃহ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে-_কুককুল-কালি হয়নি নাশ। 


মন্ত্রণাদাতা শকুনিও ছিল--তারি পাশে ছিল বিছুর ধীর , 
জীবন-মৃত্যু পাশাপাশি ফেন--একই নদীর ছুইটি তীর। 
ল্‌ভে ব্যর্থতা জটায়ু ব্ছির-__তবু ধর্নেরই হয়েছে জয়, 
বল-্দপুর প্রবল ঘাতেও ন্তায়ের শক্তি হয়নি ক্ষয়। 
সোনার লঙ্কা পুড়ে হ'ল ছাই-__মহাভারতের শ্বাশান-মাঝে 
মহাঁজীবনের সন্ধান দিতে জীবনেশ্বর নীরবে রাজে। 
প্রলয়ের মাঝে তাই যেন বাজে উদ্দার মধুর গভীর তান 
শব-সাধনার মাঝে জাগে শিব, রুদ্র জাগায় নূতন প্রাণ । 


কোন্টি প্রশস্ত? 
স্বামী জীবানন্দ 


অস্তিক্ধ না হৃদয় ? 

মন্তিফের মর্ধাদ। বেশি, ন! হৃদয়ের? মানুষের 
মন্তিক এমন একটি জিনিস-_যার সম্বন্ধে চিত্ত! 
করতে গিয়ে বড় বড় বৈজ্ঞানিকও কুলকিনার! পাঁন 
না। একটি ছোট শিশু শশিকলার মতে! বড় 
হতে থাকে? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অঙজানাকে 
জানবার, অচেনাকে চেন্বার আগ্রহও তার বাড়তে 
থাকে। দিনের পর দিন কত যে নতুন জিনিস 
গে শেখে তার ইত! নেই। কিছু শুনলে ঝ! 
দেখলে মনের মধ্যে একটি ছাপ পড়ে এবং মস্তিক্ষের 
মধ্যে এক একটি রেখা অস্কিত হতে থাকে। 
সারা জীবনে অঙ্গন জিনিস দেখা শোনা ও শেখ! 
হয় এবং তাঁদের প্রত্যেকটি মস্তিষের মধ্যে নিজস্ব 
ছাপ রেখে যায়; ভাল মন্দ সব কিছুরই রেখ 
মন্তিক্ষের মধ্যে স্থান পায়। 

শৈশব থেকে শুরু করে একটি মানুষের জীবন 
শেষ পর্যন্ত পধালেচনা! করলে ভেৰে আশ্চথ 
হতে হম যে, তার মন্তিক্ষের মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ 
জিনিস স্থান পেয়েছে_সেই পরিমাণে কিন্ত 
মন্তিফটির আকার ব! আগতন বৃদ্ধি পায়নি। কোন 
একটি নিদি্ বয়স পর্যন্ত মন্তিফ্ষের আয়তন বাঁড়ে, 
কিছ বু বৎসর অবধি মন্তিফর ধারণক্ষমতা! 
অব্যাহতই খাঁকে। জ্বদদেশের বিদেশের বহু 
শিক্ষণীয় বিষয়-_রাজনী।ত; সমাজনীতি, অর্থনীতি, 
বিশ্তান, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, ললিতকলা, সঙ্গীত, 
ধর্ম, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি আজীবন শিক্ষা 
চলতে পারে; কারণ 'ঘতদিন বাঁচি ততঙ্দিন শিখি ।” 

শিক্ষালাভের প্রবোজনীয়তা সম্বন্ধে আমর! 
সকলেই সচেতন, তাই মন্ডিক্ষের ধারণক্ষমত] বুদ্ধির 
জঙ্ত চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্ত বড়ই হ:খের কথা 
শিক্ষার আদল উন্দেশ্তের দিকে যেন আমাদের 


লক্ষ্য নেই! শিক্ষার প্রচলিত মাপকাঠি ডিগ্রি বা! বন 
বিষয়ে জ্ঞান্সঞ্চম অথবা অভিজ্ঞতা অর্জন_ সনোহ 
নেই, কিন্তু ইহাই একমাত্র মাপকাঠি হওয়া! উচিত 
নয়। হৃদক্কের প্রসারতাই প্রকৃত শিক্ষার পরিমাপক 
হওয়া! উচিত। যিনি থে পরিমাণে হাদয়বান্‌ তিনি 
সেই পরিমাণেই শিক্ষিত বল! যেতে পারে। দেব- 
শিশুর মত সুন্দর যে ছোট্ট ছেলেটি সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করত--সদা সত্যকথন, মধুর ব্যবহার, 
সহানভূতি, পরোপকার-স্পৃহা, দয়! প্রভৃতি মহৎ 
গুণে বিভূষিত ছিল_সেই-ই তো এখন ব্যারিষ্টার 
হয়েছে--ইাকে না করছে, আইনের তর্কজালে 
সত্যকে মিথ্যা! করতে পারদর্শী প্রসিদ্ধ আইনজীবী! 
ৰলে পরিচিত, রাজনীতির ধূর্ণাবর্তে পড়ে ভার 
ব্যক্তিত্ব সংকুচিত--এখন তার হৃদয়ব্তার কোণ 
বালাই নেই, যত দিন যাচ্ছে ততই যেন সে হৃদয়হীন 
ও শু ঘুক্তিপরায়ণ হয়ে দাড়াচ্ছে! 

ক্ষুদঘ আয়তনবিশিষ্ট মন্তিষ্ষের অদ্ভুত ধারণ- 
ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের বিস্ম্ব হওয়া স্বাভাবিক, 
কারণ এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা সক্রিয়, কিন্ত 
হদয়েরও যে এইরূপ ধারণক্ষমত। রয়েছে সে সম্বন্ধে 
আমর! ক'জন অবহিত? হদয় যেন একটি 
শেওলা-ঢাঁক1 বন্ধ জলের ছোট ডোবায় পরিণত 
হয়েছে ! সংকীর্ণত! ও স্বার্থবুদ্ধির আকর এই হ্বদগ্নটি 
কেবল “আমি, আমার” ভেবেই আকুল। কোন 
সৎচিন্তার স্থান যেন এখানে নেই ! যে হৃদয়ের আজ 
এই অবস্থা তাকেই যদি উপযুক্ত সংভাৰ ও পরের 
কল্যানকামনায় পূর্ণ করতে চেষ্টা করা যার-_তা 
হলে সে-ই ক্রমে ক্রমে বিশাল হতে বিশালতর 
হবে। বদ্ধ জলের ক্ষুত্র জলাশহ-_শ্বচ্ছ সরোবরে, 
সরোবর সাগরে, সাগর যেন মহাসাগরে রূপান্তরিত 
হতে থাকবে; প্রশান্ত নির্দল অক্ষু মহাসমুত্র! 


ং 


জোষ্ঠ, ১৩৬৪ ] 


আমিত্ব বুদ্ধির বছ উধ্বে” গিয়ে কদর হৃদ্‌্ছই একদিন 
মহৎ ঘ্বদয়ে পরিণত হবে-খন সকলেই আপনার 
জন-_বহুখৈব কুটুঙকম্‌”, "স্বদেশে! ভূবনক্রয্ম*_-এই 
অগ্গভূতিতে মন প্রাণ ভরপুর হরে উঠবে। তাই 
উপনিষদের থধি বললেন-__চরৈবেতি, চরৈৰেতি'__ 
অগ্রসর হও, অগ্রসর হও। অনন্ত পথের বারী 
আমর!, ঝড়ঝঞ্চায় দুর্গম দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম 
করতে হবে। পিছন ফিরে না তাকিয়ে হস্বর্গা 
্্মূ*, উন্নতি থেকে ক্রমোন্তিতে আরঢ় হব_-এই 
হোক আমাদেব প্রতিজ্ঞা। 


মস্তিফ ও হদয়_ উভয়েরই উৎকর্ষ প্রয়োজন 
মানৰমনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্ভ। একদিকে 
ক্ষুবধার মেধ ও অপরদিকে আকাঁশ-উদার হদয়, 
উভয়ের শুত মিলনে যে অনুভূতি - তাই মর্ত্যবাসীকে 
অমরত্বের সন্ধান দেয়__তাকে স্মরণীয় বরণীয় করে। 

উর্বর মন্তি্ষ ও ক্ষুরধার বুদ্ধি--সকলের হয় 
না; বহু চেষ্টার দ্বারাও মস্তিষ্কের সেরূপ উন্নতি 
দেখা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের প্রসারতার জন্ট কিছুই 
ব্যয় করতে হয় না। মাচ্ষের প্রতি মানুষের 
সহাঙ্গভৃতি, ছুঃখে সমবেদনা, অন্তরে অপরের 
কল্যাণকামনা--সকলের পক্ষেই সম্ভব। তাই 
মানবঙ্জীবনে সর্বোপরি এবং সবাগ্রে হৃদয়বন্ধাই 
কাম্য । 

স্বামী বিবেকানন্দ চেচ্ছেছিলেন এই রকম মাম 
যার থাকবে ক্ষুরধার মন্তিফ, অনন্থ হৃদয়বত্ত| এবং 
প্রচণ্ড কর্মশক্তি। 


হানি না অশ্রু? 


হাসি ও অশ্রু, ছুই-ই মানুষের নুৃখছূঃখের সাথী। 
সথথের সাধারণ সহচর ছানি, ছঃখের অশ্রু। আবার 
স্থখের সমরে--আনন্দের সময়েও অন্তরের অমিয়- 
ধারা অশ্রুরূপে নয়নকোণে প্রবাহিত হয়। আমরা 
হাসিরই মুল্য দিই বেশী, অশ্রর তত দিই না। 


ক্ষন মূল্য কিন্তু কম নয়। হৃদয্ধের পুপ্রীভূত 
গ 


কোন্টি এরশস্ত ? 


১৬১৫] 


বেদনা মর্মভেদী শোক লাঘব হয় অশ্রর বন্তায়। 
অন্ুতাপের অনলে বে হৃদয় দগ্ধ হছে যাচ্ছে তার 
প্রায়শ্চিত্তের পরিসমাপ্তি চোখের জলে! পাপে, 
অক্ততকাধতায়, , বাথা-ব্দেনায যখন পদে পদে 
লাঞনা গঞ্জনাঃ তখন তো! মুখে হাণি ফোটে না_ 
ছুনিয়ার সব বন্ধু পরিত্যাগ করে চলে যায়,_জগৎ 
শৃন্ত বলে মনে হয়, তখন রক্ষা করে কো? অশ্রু। 
অশ্রই তখন সব কালিম! মুছিয়ে দিয়ে হৃদয় মন 
শুদ্ধ পবিত্র করে দেয়। যখন সংদারের সব কিছু 
আঅসার-_-মায়ামোছে আর মন বন্ধ হতে চায় ন! 
_সংসারের ঘাত-প্রতিধাতে শিক্ষালাত করতে 
করতে এমন একটি জিনিসের জন্ত ব্যাকুলতা 
আসে-যা না পেলে যেন আর কিছুতেই শাস্তি 
নেই__ভথন সেই ব্যাুলতার বাহ্‌ প্রকাশ নয়নের 
অশ্রধার!। যার জন্ত এত ক্রন্দন তখন আরতা 
দুবে থাকে না, কাছে এসে ধরা দেয়_দীর্ঘ তিমির 
রাত্রির অব্সানে উার আলোম চারিদিক উদ্ভাসিত 
হয়ে ওঠে, অরুণোদয়ে পূর্বাকাশ রক্তরাগে 
রঞ্রিত হব। 

যার অধরে অবিরত মধুর হাসির রেখাটি লেগে 
আছে--সকলে যে তার সাছচধ কাঁষনা করে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই; কিন্ধ ধার একাস্তিকতা! অশ্রুকে 
সঙ্গে নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয় তার 
আবেদন হৃদয়কে স্পর্শ করে--চিত্কে খভিভূত 
করে, তার কাছ থেকে নিঞ্জেকে সরিয়ে রাখা 
ছঃসাধায। ছেলের কান! শুনে তাই মা ছুটে এসে 
তাঁকে কোলে তুলে নেন। সংসারের সুখৈশ্বধে 
পরম নিশ্চিন্ততায় যতদিন সন্তান হাপির মানন্দে 
ভূলে থাকে ততদ্দিন যেন মাতৃরুপা ছর্লভই থেকে 
যায়, কিন্ধ যে মূহূর্তে নিশ্চিন্ততার মোহ কাটিয়ে 
জগন্মাতার জন্ত ব্যাকুগতায় ক্রন্দনে বুক ভরে ওঠে 
তখন মা তার অশেষ কল্যাণকর পন্মহত্ত বুলিছে 
ছ্বিয়ে সকল আলা-যস্্রণার চিরতরে অবসান করে 
দেন। অভাব বা ছুঃখই অশ্রু আনে, আর অশ্রু 
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টেনে আনে মাকে। তাই হাসি অপেক্ষা ব্যাকুলতার 
অশ্রু, প্রেমের অশ্রুই কাম্য। 
ভোগ না ত্যাগ? 

ভোগ করতে গেলে ত্যাগ হয় না; আবার 
ত্যাগ্জি হতে হলে ভোগ করাও যায় না। ভোগ 
আর ত্যাগ--ছুটি বিভিন্মুখখখী ভাব। একটিতে আছে 
সংসারের যা কিছু সুন্দর ও সুখময় তার দিকে দুবার 
আকর্ষণ_অপরটিতে সকল আকর্ষণীয় বন হতে 
সম্পূর্ণ উপরতি। একটিকে বরণ করে সুখের 
হিল্লেরলে গা ভাপিয়ে দেওয়া-__অন্তটকে আশ্রর 
করে নুখ হঃখ সর্বাবস্থায় উদাসীন হওয়া ও আোতের 
গতিকে বিপরীত মুখে ধাবিত করবার প্রাণপণ 
প্রচেষ্ট!। ত্যাগের প্ররোজন কি? বেশ তে! 
আছি-__নুথে হ্বক্রন্দে দিন কাটছে। মন য! চাঁয 
তাই নিয়েই নিশ্চিন্ত থাকি না! কেন? কেন তাকে 
অনর্থক বিব্রত কর? সংসারের আরও দশ জন 
যা কর়ছে_ধন জন মান নিয়ে সদ! ব্যস্ততার 
মধ্যে দিন যাপন-_সেই তে! বেশ কেন মিছা 
মিছ্ি বিপরীত পথে যাওয়|-_যেখানে আছে নিরস্তর 
অন্তরে ন্ব আর বাহিরে বার্থতা ! 

কিন্তু সহজ সর ভোগের পথ মনের একাস্ত 
কাম্য হলেও সেইটিকেই সব সময় মন মেনে নিতে 
চায় না--এমনি আশ্চর্ধ তার গঠন। বখন দেখ! 
যায় ইন্ধন পেতে পেতে ভোগাগ্রির লেলিহান 
গ্িহ্ব। অবাধগতিতে বেড়েই চলেছে-__থামতেই 
চাইছে না-একশ হ'ল তে! সহল্রের জন্ত ভাবনা, 
সহত্র মিলল তে! লক্ষের জন্ম উদ্মা্না, আরে! চাই 
আরও-_-তখন আর মন নিজেকে বাসনা-অনলে 
দ্ধ হতে দিতে চায় না বিদ্রেহ করে ওঠে, পিছন 
ফিরে তাকিয়ে পর্ধালোচন। করে-_কতদুব এসেছি, 
কোথায় চলেছি, কেন? এই কী শান্তির পথ? 
তখনই ক্লান্ত মন যেন ঘরে ফিরতে চাঁয়_বলে 
না ন। অনেক অভিজ্ঞত! সঞ্চ় করেছি, পথ ভুলে 
অনেক দূর তো এসেছি, আর না। দেখে শুনে 
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ঠেকে অনেক শিক্ষা হয়েছে, এইবার প্রকৃত শাস্তি 
চাই; সখ চাই না, ভোগ চাই না। 

ত্যাগের শক্তি অসীম। আমাদের ধৈননিন 
জীবনে প্রত্যেক কর্মের মধ্যেই তা উপলব্ধি করি। 
সংসারের কেউ কোন কিছুর অধিকার ত্যাগ 
করলে সকলেরই দৃ্টি আকর্ষণ করে__ছোট ছোট 
শিশু বা বালকের মধ্যে থাগপ্রব্য বা ব্যবহারের 
জিনিস যখন নিজেদের ভোগাংশ থেকে অপরের 
জন্ত ছেড়ে দের তখনই তাদের একটি আত্মতৃপ্তির 
অনুভূতি হয়। উপযুক্ত পরিবেশে অনুকূল আব- 
হাওয়ায় এই ত্যাগের ভাবটি সযত্নে লালিত হলে 
ভবিষ্তৎ জীবনে বৃহত্তর ক্ষেত্রে-সমাজে বা রাষ্ট্রে 
নিঃস্বার্থ ও নিলোঁভ জীবন যাপন করা স্ম্তব 
হতে পারে। 

প্রত্যেক মান্তষের জীবনধারণ ও সামাজিকতা 
রক্ষার জন্ত যতটুকু সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন 
তিতটুকুর জন্ই আমাদের ভোগ সীমাবন্ধ থাঁকা 
কর্তব্য। কোন এক জায়গায় গণ্ডী না টানলে 
উপায় নেই। কোথায় নিয়ে গিয়ে যে ফেলবে 
কে জানে? এক ব্যক্তি শত জনকে ৰঞ্চিত করে 
প্রচুর ধন, প্রচুর খাছ, অপরিমিত বিলাস-সামণ্রী 
ভোগ করবে এ শুধু দৃষ্টিকটু নয়, অম্চচিতও। 
প্রত্যেক মাঁছষের ভালভাবে বেচে থাকার সুযোগ 
পেতে হলে বাল্যকাল থেকেই দেশের ভাবী 
নাগরিকদের মধ্যে যাতে স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তি জন্ম 
তার জন্ত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত কিনা_ 
অবশ্তই চিন্তনীয়। 

এছিক ভোগন্থথের অকিঞ্চিংকরত্ব বুঝলে 
জীবনের কতটুকু ত্যাগ করব--বখন প্রশ্ন জাগে 
তখন সংদারের সীমার সংকীর্ণতা ত্যাগ করে 
একমান্র অনন্ত বিস্তারের পথ গ্রহণ করাই ঘৃিযুক্ত। 
কিন্তু সাংদারিক পরিবেশে সব সময় পরিপূর্ণ ত্যাগের 
পথ বরণ কর! সম্ভব নয়! অবশ্ত বৈরাগ্য যখন 
তীব্র হয় তখন কি অন্গকুল কি প্রতিকূল যে কোন 
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অবস্থার সঙ্গেই অরেশে যুদ্ধ করে পথ সহঞ্গ করে 
নিতে পার! যায়। অন্তরে এবং বাহিরে পরিপূর্ণ- 
ভাবে যে ত্যাগ তা৷ শ্রেষ্ট, তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে ঃ 
ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বদানশুঃ” অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারাই 
অমৃতত্ব লাভ হুয়। 

ঠিক ঠিক ত্যাগ হচ্ছে মনে, অন্তরে অনাসক্তি। 
এই আস্তর বৈরাগ্য বহু তপহ্তার ফলে হয়। বাছিরে 
অনন্ত ভোগসামগ্রীর মধ্যে থাকলেও অনাসক্ত 
পুরুষের অন্তরে পুর্ণ বৈরাগ্য সদা বর্তমান। কিন্ধ 
তপস্তাবিহীন ব্যজির পক্ষে তোগবিলাসের মধ্যে 
থেকে অনাসঞ্জ হওয়া অসম্ভব _বামনের চাদ ধরার 
ইচ্ছাব মতো হাস্তকর। তপস্ত] ব্যতীত অনাসজি- 
লাভ অসম্ভব । 

প্রকৃত ত্যাগীই অনলস নিফাঁম কর্মী, তিনিই 
প্রকৃত কর্মী। যিনি নিজে মনে প্রাণে ত্যাগের মহিম। 
উপলব্ধি করেছেন তিনিই দেশের দশের ও সকলের 
কল্যাংণ নিজেকে বিলিবে দিতে পারেন। কারণ 
নিজের স্বার্থ বলতে ষে তার কিছুই নেই! ত্যাগ 
জীবনবিমুখতা নয়-_-জীবনকে পূর্ণ করবার উপাষ। 

একটি শরীর দিয়ে ও একটি মন দিয়ে মানুষ 
কতটুকুই বা ভোগ করতে পারে? বন্ুম্ধরার বিপুল 
সম্পদ-__রূপ রদ গন্ধ শব্ধ ম্পর্শ__তিনিই বিচিত্র- 
ভাবে সকলের মধ্যে উপভোগ করতে পারেন ধিনি 
প্রকৃত ত্যাগী-সৰ ছেড়ে ধিনি সব পেয়েছেন। 
ভোগীর চিন্তাধারপার বাহিরে এ জ্িনিন ! ব্যামী 
বিবেকানন্দের কর্মবহল জীবনের একটি ক্ষুত্্র ঘটনায় 
কথাটির তাত্পর্ধ কি ত!ৰোঝ| যায় £ 

আমেরিকার বিখ্যাত অজ্ঞেমবাদী স্থগ্রসিদ্ধ 
ৰক্ত। ইঙ্গারসোল স্বামীজীকে একব।র বলেন,_ 
'এই জগৎট! থেকে বতদুর লাভ কর] যেতে পারে 
তার চেষ্টা সকলের করা উচিত--এই আমার 
বিশ্বাস॥ কমলা-লেবুটাকে নিংড়ে বতটা সম্ভব 
রস বের করে নিতে হুবে--যেন এক ফোট! রসও 
বাঁধ ন! যাস্ব_কারণ, আমর1 এই জগৎ ছাড়া অপর 
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কোন জগতের অস্তিত্ব সম্থন্ধে সুনিশ্চিত নই।, 
ত্বামীজী তাকে উত্তর দিয়েছিলেন, “আমি আপনার 
চেয়ে এই জগত্রূপ কমলা-লেবুটাকে নিংড়াবার 
উৎকৃষ্টতর প্রণালী জানি--আর আমি তাই এ থেকে 
বেশী রস পেয়ে থাকি। আমিজানি, আমার মৃত্যু 
নেই, স্থতরাং আমার এ রস নিংড়ে নেবার ভাড়! 
নেই। আমি জানি, ভয়ের কোন কারণ নেই-__ 
স্থতর!ং বেশ করে ধীরে ধীরে আনন্দ করে 
নেংড়াচ্ছি। আমার কোন কর্তব্য নেই, আমার তরী 
পুত্রাদি ও বিষয়-সম্পত্তির কোন বন্ধনও নেই, আমি 
মকলকে সমভাবে ভালবাসতে পারি। সকলেই 
আমার পক্ষে ব্রদ্মত্বরূপ। মানষকে ভগবান বলে ভাল- 
বাসলে কি আনন্দ_-একবার ভেবে দেখুন দেখি! 
কমলা-লেবুটাকে এইভাবে নেংড়ান দেখি-_-অন্তভাবে 
নিংড়ে যা রস পেতেন, তার চেয়ে দশ হাজায় গুণ 
বেশী রস পাবেন-__-এক ফোটাও বাদ যাবে ন।+ 
এই হ'ল প্রকৃত ত্যাগী অনাসক্ত পুরুষের ভোগ ! 
ত্যাগের অসীম শক্তির কথ! ভেবেই সত্তর! 
খাখি ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে বলেছেন : 
ঈশা বান্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 
তেন ত্যক্তেন ভু্গীথা মা গৃধঃ কন্ন্থিদ্‌ ধনম্‌ ॥ 
“জগতে ধত কিছু পদার্থ আছে, সবই আত্মরূপী 
পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন কর, অর্থাৎ একমাত্র 
পরমেস্বরই সত্যঃ জগৎ তাতে কল্পিত_মিথ্যা, এই 
জ্ঞানের ছারা জগতের সত্যতা-বুদ্ধি বিলুপ্ত করবে। 
(তাতেই তোমার হৃদয়ে আসক্তি-ত্যাগ রূপ সন্ন্যাস 
আসবে। সেই ত্যাগ ৰা সন্ন্যাস হারা অধৈত নিবিকার 
ভাব রক্ষা কর) কারও ধনে আকাজ্ষ! করে! না।” 
অভিজ্ঞতা-ছ্বারা মানুষ শেষে বোঝে, আপাত- 
সুখকর ভোগের পথ পথ নয়_ত্যাগের পথই পথ, 
অনন্ত বিস্তারের পথ, অনন্ত শান্তির পথ। তাই 
ত্যাগই কাম্য-ত্যাগই বরণীয়। সংসারের সব 
বিষরে সকল অবস্থায় যতটুকু ত্যাগ করিতে পার! যায় 
ততটুকুই কল্যাণঙজনক । 


যাত্রীর চিঠি 


[ ব্যাঙ্ককের কথা ] 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


গত রবিবার (এই এপ্রিল) স্তান্ফান্সিস্কে 
পৌছেছি ; দেখতে দেখতে নাত দিন কেটে গেল। 
ভারতবর্ষ ছাড়বার পর আঠারোটি দিন অতীতের 
গর্ডে মিলিষধে গেছে । এখানকার বেদাস্ত-সমিতির 
পরিচালক শ্রন্ধাম্পদ অশোকানন্দজী মহারা্র মাঝে 
মাঝে হেসে জিল্ঞাস1 করছেন, (দশের জন্যে মন 
হৃহুকরছেকিন!। জবাৰ দেওয়া মুস্কিল। তবে 
এটা তো! সত্যিকথা, মানুষের বাক্তিগত উল্লাম" 
বেদনা! বেগবান কালের অব্যর্থ অগ্রগত্তির কাছে 
একান্তই অকিঞ্চিংকর। কালপ্রবাছের সঙ্গে তাল 
রেখে যদি কিছু বলতে বা করতে পার! যা উত্তম, 
নতু৭া নিজেকে প্রকাশ করতে ফাওয়! মুত । 

আমেরিকার মাটি ধরবার আগে পথের করেক- 
দ্বিনের অভিজ্ঞতা জানাচ্ছি। সাতাশে মার্চ রাত 
সাড়ে দশটার কিছুক্ষণ আগে দমন বিমানথাটিতে 
সকলের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ে বি. ও. এ, দি-র 
প্রশান্ত মহাসাগরগামী বিমানটির সিড়ি বেয়ে যখন 
ভিতরে ঢুকলাম সেই যাব্রা-পুরুর মুহূর্তটি এক 
নৈব্যন্তিক অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে চিরদিন উজ্ভ্বল 
হয়ে থাকবে। মনে হয়েছিল সমগ্র মানবজাতির 
সাধারণ ধর্ম যাত্রা । চলে! চলে। চলে । পিছনে 
তাকিয়ো না, সামনের অনিশ্চরতায় মুষড়ে প'ড়ো 
না। সমঘ্ত মানুষ চলছ। সমস্ত মানুষের সাধারণ 
ধর্মের অতিরিজ্ অভিনব কিছু এই মুহূর্তে তোম।র 
পক্ষে ঘটছে-__এমন মিথ্যা! ভাবন| রেখে! না। মনে 
হয়েছিল এই বৃহৎ পৃথিবীতে সংযোগ-বিষাগি একটা 
গণ্ডীবন্ধ সত্য মাত্র। মানুষের নঙ্জে মানুষের 
সংযোগ দেশ ও কালের ছার! মীমায়িত হতে পারে 
না। সমগ্র মানবঙ্জাতির কথ! ভাবলে মাহুষ কখনে! 
মানুষ থেকে আগাদ। হয় না দূরে যায় না। অতএব 


মানুষ কখনই একা নয়। সকল কালের সকল 
মানুষ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বাস! বেঁধে রয়েছে-_ 
অতীত মানুষ, বঠমান মাঁ্ষ, আবার অনাগত 
মান্থষ। মানুষের শক্তি ব্যটিতে নয়, সমটিতে। 

মহাশূন্তে উড়ে চলবার আবেশের মধ্যে কখন 
যে চোখ বুণ্জ গিয়েছিল খেয়াল নেই, নিশ্চয়ই রাত্রে 
কিছুট। ঘুমিয়েছিলাম, কেননা হঠাৎ জেগে উঠে 
ঘড়িতে দেখলাম রাত প্রায় হ'টো। ছুই কানে 
হৃচ বেঁধার মতো প্রথর যঙ্থণায় জেগে উঠেছিলাম। 
আঙল দিয়ে কাঁন চেপে পরলাম, তুলো খুজে 
দিলাম কিন্ত যন্ত্রণার উপশম নেই। তখন স্ট,সবার্ডকে 
বলতে তিনি বললেন, 10৬7 9০৪: 2০9০+ ( নাক 
থেকে হাওয়া বের করে দ্দিন)। এরূপ কিছুক্ষণ 
করায় উপকার পাওয়া গেপ। ক্যাপ্টেন ঘেষণা 
করলেন আমরা ব্যাঙ্ককে নামছি। 

টাইম টেবলে ছিল ভোর ৪টায় ব্যাক্কক, তবে যে 
এত আগে? ক্যাপ্টেন বললেন, ব্্যাঙ্কক টাইষ'। 
বুঝলাম। পৰে চলেছি, সময়ও এগিয়ে গেছে। 
কলকাতার ঘড়ির রাত ছটো মানে ব্যাঙ্ককে রাত 
সাডে তিনটা । দেড় ঘণ্টার তফাৎ। তবুও প্লেন 
বেশ কিছুক্ষণ আগেই ব্যাঙ্ক পৌছে গেছে। 
কাস্টমদ্‌-এর পরীক্ষার্দির পব মালপত্র নিয়ে বি. ও. 
এ. সি-র বাদে উঠে ১৮ মাইল দূরে শহরে যখন 
পৌছুগাম তখনও বেশ রাত রয়েছে । থাই-ভারত 
লঙে আমার থাকবার ব্যবস্থা আগে হতে নির্দিষ্ট 
হয়ে আছে, কথ! ছিল গুদের কেউ বি. ও এ. সি-র 
শহরের অফিস থেকে আমাকে নিয়ে যাবেন। 
অভএৰ বি. ও. এ. সি-র অফিসেই নামা গেল। 
বেশ লম্বা চওড়া গোলগাল এক ব্যক্তি আমাকে 
সয়্যাধী দেখে করজোড়ে নমন্কার করে হিন্দীতে 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৪ ] 
ৰলে উঠল, আইজ মহীরাজ | ইনি বি. ও. এ. সি. 
অফিসের দারোরান। (পরে জেনেছিলাম ব্যাঙ্ককে 


বত অফিসে বা বড় বড় বাড়ীতেও দারোয়ানের 
কাজ এবং শহরে ছুধের ব্যবসা গোঁরখপুরের এই 
হিন্ুস্থানী লোকদেরই প্রায় একচেটিয়া । এদের 
স্থানীয় নাম “ভাইয়া” ॥ এরা! দেশের মতই কাপড় 
পরে_-তবে শ্তামদেশের ভাষা শিথে নিতে 
হয়েছে )। 


দারোয়ানজী আমার জিনিসপত্র বাঁস্‌ থেকে 
নামিয়ে ঘরের এক পাশে রাখলো এবং আমাকে 
'পঙ্যাকে নীচে" বসতে বললোঃ কেননা সেই শেষ 
রাত্রেও দস্বরসতে! গরম বোঁধ হচ্ছিন। ইতিমধ্যে 
অফিসের একটি কর্মচারী-__আমি থাই-ভারত লঙ্জে 
যাব শুনে-_বাসের ড্রাইভারকে এ স্থানের নির্দেশ 
দিয়ে আমাকে ওখানে পৌছে দিয়ে আসতে 
বললেন । তখনও আমাকে নিতে থাই-ভারত লজ 
থেকে কেউ বি. ও. এ. সির অফিনে আসেন নি। 
অনির্দিষ্ট কালের জন্বে এই আঁফসে ৰসে না! থেকে 
তাডাতাড়ি ঠিকানায় পৌছে যাওয়াই সমীচীন মনে 
হল। দারোয়ানজী আমার মালপত্র আবার 
বি. ও. এ. দির বাসে তুলে দিল। 

ঘুমস্ত ব্যাঙ্কক শহরের সুদৃশ্য অট্রালিকাশোভিত 
অনেকগুলি বড় রাস্তার মোড় ঘুরে প্রীন়্ ২০ মিনিট 
পরে বাস্‌ সিরিংফঙস্‌ রোডে প্রশস্ত মযদানবুক 
একটি বৃহৎ ব্যারাকের মতো দ্বিতল বাড়ীর সামনে 
দাড়ালো । বাড়ীর গাঁসে লেখা দেখলাম-__'থাই- 
ভারত কালচারাল লজ” । তখনও ভোর হু নি। 
ড্রাইভার আমার গ্রিনিসপত্র নিয়ে গেটের ভিতর 
ঢুকে মক্বদানে দাড়ালো, পিছনে আমিও এলাম। 
কিন্ত কোন লৌকজনের সাঁড়শব্ নেই_ কেৰল 
দুরে দোতলায় একটি ঘর থেকে অস্পষ্ট একটি 
বাজনার সুর ভেসে আসছিল। ড্রাইভারের কিছুক্ষণ 
ডাকাডাকির পর একতলার ঘর থেকে একজন 
॥ভাইয়” বেরিয়ে এল--এখানকার দারোয়ান। 


যাত্রীর চিঠি 


২৩৯ 


করজোড়ে নমস্কার করে সে আমায় হিন্দীতে অভ্যর্থন! 
জানালে! | বললো, আপনি আসবেন আমরা 
জানি, আপনার ঘরও ঠিক আছে, তবে চাৰি 
পণ্ডিতজীর কাছে ( পণ্ডিতজী অর্থাৎ লঙের 
সেক্রেটারী ), তিনি শীঘ্রই এসে পড়বেন। আপনি 
বরং ততক্ষণ উপরে চলুন শান্মীজীর কাছে। 

দোতলার সিড়ি উঠে প্রশস্ত বারান্দা! এবং 
অনেকগুলি ঘর পেরিয়ে একটি কক্ষে নীত হুলাম। 
আলো জলছিল, মেজেয় মাতুর পেতে একটি ভর্দর- 
লোক হারমোনিল্াম বাজাচ্ছিলেন। আমায় দেখে 
উঠে দাড়ালেন এবং অতি অমাক্িকভাবে হিন্দীতে 
অত্যর্থন! জানিয়ে বসতে বললেন। কাপড়-পরা, 
খালি গ'+ গলার উপবীত, মুখে লঘ/ গৌফদাড়ি। 
বুঝে নিলাম ইনিই শান্্রীজী। ঘরের দেওয়ালে 
অনেক দেবদেবীর ছবি। মেজেতে এক কোণে 
আসন পাতা রয়েছে, তার সামনে কোশাকুশি। 
বুঝলাম এই ঘর থেকেই বাজনার শব নীচে শুনতে 
পাওয়া ঘাচ্ছিল। 

শান্বীজীব সজে গল্প বেশ জমে উঠলে! । ইনি 
ব্যাঙ্কক বিশ্ববিগ্ঠালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক। থাই 
ভাঁষায স-স্কৃতের প্রভাব সম্বন্ধে ভদ্রলোক অনেক 
তথ্যপূর্ণ কথা বললেন। 

সকাল হল। ন্নান সেরে নিলাম। ইতিমধ্যে 
লজ্জের সেক্রেটারী পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মা এসে হা্ধির 
হয়েছেন; বললেন, আপনাকে আনতে বি. ও. এ 
সি-র আফিপে একটি বাঙালী ভদ্রলে।ককে পাঠিয়েছি, 
প্লেন আগে এসে গেছে বলে তিনি আপনাকে 
ধরতে পারেন নি। ক্ষমা চাইলেন। বাঙালী 
ভদ্রলোকটিও কিছুপরে এসে উপস্থিত হলেন। 
ইনি বহু বৎসর ব্যাঙ্কে রয়েছেন। শ্রীথাই 
মহিলা । গুদের একটি মাত্র মেয়ে--বাংলা নাম 
রেখেছেন 'অরুপা? | মেয়েটি বাংল] বলতে পারে না, 
কিন্তু বাংল! দেশের উপর ভার একটা টান আছে, 
চেহারাও জাধা ভারতীয় আধা থাই। 


হণ 


লজের সেক্রেটারী পণ্তিতজী এবং এ ৰাডালী 
ভদ্রলোক তিন দিন আমার ব্যাঙ্কক এবং পার্বতী 
অঞ্চলের অনেক জায়গ! দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। 
থেল-ল্যাণ্ড বা শ্তামদেশ প্রধানত; বৌদ্ধদেশ। 
ব্যাঙ্ককের শত শত মন্দিরের মধ্যে প্রধান কয়েকটি 
দেখলাম। মন্দিরগুলির একটি স্বকীয় স্থাপত্য 
আছে। কাঠের তৈরী সৌধ যেমন বিরাট, তেমনি 
উচ। দমগ্র মলির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এবং 
বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যে অনেকগুলি স্তর পার হলে 
তবে প্রধান মন্দিরে পৌছানে! যায়। দক্ষিণদেশের 
মন্দিরের কথা মনে পড়ে । তিনটি বুদ্ধ-ূর্তি এখানে 
বিখ্যাত-_দগ্ডা়মান বুদ্ধঃ শয়ান বুদ্ধ এবং পান্নার 
তৈরী বুম ( 0061810 74701১8 )| ভগবান 
বুদ্ধের দাড়ানো! এবং শায়িত- ছুটি মূর্তিই অতি 
প্রকাণ্ড, মুখের ভাবও খুব প্রশাস্ত। শেষোক্ত, 
পাল্লার বুদ্ধ মুর্তিটি রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন এফটি 
মন্দিরে রক্ষিত। মূর্তিটি খুব বড় নয়, কিন্তু দেখতে 
ভারী সুন্দর। আমর! যখন গিয়েছিলাম তখন 
মন্দিরে পাঁঠ হচ্ছিল; শত শত নরনারী সশ্রদ্ধভাবে 
বসে শুনছিলেন। ঠিক আমাদের দেশের মন্দিরের 
পরিবেশ। এই মান্দিরের সুবুহৎ প্রাণের চতুষ্পাস্বন্ 
দ্বালীনে বানায়ণের চিত্রাবলী আক! রয়েছে। 
রামার়ণের অনেক নাম থাই ভাষায় কিছু কিছু 
রূপান্তরিত হয়েছে, ঘটনাবলীও কিছু কিছু বিকৃত 
হয়েছে, তবে মোট কাঠামোটি ঠিক আছে। 

ছু তিনটি বৌদ্ধ মঠেও গিয়েছিলাম । নানা 
বয়সের শত শত ভিক্ষুক দেখলাম। শ্ঠামদেশে 
গৃহস্থকেও জীবনের কোন একটা সময়ে কিছুকালের 
জন্চ ভিক্ষু হতে হয়। বৌদ্ধ মঠে অনেক বিস্বার্থী 
এবং ব্রহ্মচারীও নজরে পড়ল। এদেরও ভিক্ষুদের 
মতো বেশ, তবে সাদ! কাপড় । বৌবধর্ম শ্তামদেশে 
বেশ জাগ্রতই রয়েছে। 

ব্যাঙ্কক শহরটি ত্রুত পাশ্চাত্য শহরে রূপান্তরিত 
হয়ছে চলেছে। সম্প্রতি আমেরিক! ঝুকাষ্টরের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--€ম সংখ্যা 


আর্থিক সহায়তায় রাস্তাধাটের বু উন্নতি ঘটেছে 
শহরের পরিচ্ছন্তা এবং যানবাহন ও যাত্রীদের 
মিরমশৃঙ্খল! দেখে মুগ্ধ হলাম। মনে পড়লো 
আঁমাদের রাজধানী কলকাতার কথা শ্যামদেশ- 
বাসী তাদের রাজধানীকে কি করে এত পরিসর 
রেখেছে, আমর পারি না কেন? বার বার এই 
প্রশ্নটি মনে তোলপাড় করতে লাগলো । 

ব্যাঙ্ককে বহু চীনা অধিবাপী আছে! চীনা 
এবং থাইর| পাশাপাশি বেশ গ্রীতির সঙ্গে বাঁস 
করছে--স্বার্থের সংঘর্ষ বাধছে না) ভবে চীনারা 
থাইদের চেষে অনেক বেশী পরিশ্রমী, দোকানপসার 
চীনাদেরই হাতে ॥ চীনা এবং থাইন বৈবাহিক 
আদান প্রদ্দানও কিছু কিছু চলে। শহরের উপান্তে 
একটি থাই পল্লীও একদিন দেখতে গিয়েছিলাম । 

শ্ত/মদেশে অননকষ্ট নেই। ভাত এবং মাছ 
প্রধান থাবার। থাইবাসীদের মধ্যে জাতিভেদ 
নেই। এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্ম 
জাতীয় সংহতির দিক দিয়ে এ একট! মন্ত 
বড় কথা। পুরুষরা বাইরে কাজকর্ম করে। 
গৃহস্থ।লী, বাজার ছাট সব মেয়েরাই করে। থাই 
মহিলার! সাঁজপোষাঁকে ক্রত পাশ্চাত্তাদেশের 
অন্করণ কবে চলছেন? ব্যাঙ্কক বিশ্ববিস্তালয়টি 
দেখে আনন্দ হল। একপ্রিন ব্যাঙ্কক থেকে দুরে 
গ্রামাঞ্চলেও বেড়াতে গিয়েছিলাম! ধানক্ষেত 
এবং নানা গাছপালার মাঝে ছোট ছোট বাঁড়ীগুলি 
দেখে বাংল! দেশের গ্রামের কথ। মনে পড়ে। 
ব্যাঙ্ককের নদী, ন্দীর বুকে গ্রামদেশীহ নৌকার 
আনাগোনা এবং নদীর তীরে বৃছৎ বৌদ্ধমর্দির 
ওয়াট-অরুণ (অরুণ বা! সুধোদয় চিহ্নিত মঠ) 
দেখে তারী আনন্দ লীভ করলাম। 

শ্রাম এবং ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাকৃতিক, 
ভাষাগত এবং ধর্মীয় সাদৃগ্ত উপেক্ষার বন্ত নয়। 
খাই-ভারত কালচারাল লঙ্গ এই সারৃশ্তকে পুরো- 
তাগে রেখে উভন্ন জাতির মধ্যে গ্রীতি ও সাংস্কৃতিক 
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সংযোগ দৃঢ় করবার চেষ্ট! করছেন। এদের কাজ 
বে খুব ব্যাপক প্রসারলাভ করেছে তা বলা চলে না? 
তবে এঁদের প্রচে্ট! প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই। জনৈক 
বাঙ্গালী সপ্যাসী এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। 
দীর্ঘকাল ব্যাঙ্কে থেকে তিনি থাই ভাষ। আয়ত্ত 
করেছিলেন এবং থাই সংস্কৃতি সন্ধে কয়েকখানি 
মূলাবান গ্রন্থও লিখেছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি 
দেহত)(গ করেছেন, কিন্ত ব্যাঙ্ককের অভিজাত এবং 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে তার নাম এখনও 
শ্রদ্ধার সহিত ন্মরণ করে। লঙ্গের লাইব্রেরীতে 
ভারতীয় ও থাই সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক বই রয়েছে 
দেখলাম। লঙ্গ একটি বিদ্যালর়ও পরিচালন! 
করেন। 

ব্যাঙ্ককে ভারভীয়ের সংখ্যা কয়েক হাজার। 
এদের অধিকাংশই পাঞ্জাবী (শিখ ও হিন্দু উভয়ই)। 
এরা বেনীর ভাগ কাপড়ের ব্যবসা করেন। উত্তর 
প্রদেশের “ভাইয়াদের কথা আগেই বলেছি। 
একদিন পূর্বোক্ত বাঙালী ভদ্রলোকের গৃছে তার 
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নির্বাচিত ভারতীয় বন্ধুদের একটি সম্মেলনে উপস্থিত 
হতে হয়েছিল। বহুদিন ভারতবর্ষ ছাড়া হলেও 
এদের মনে ভারতের প্রতি টান এবং ভারতের 
সুখছুঃখের সহিত তাদাআ্যবোধ কথাবার্তায় ফুটে 
উঠছিল) দেখে ব্ড় আনন্দলাভ করলাম। এদের 
কেউ কেউ নেতাজী ন্ুভাষচন্দ্রেরে সংস্পর্শে 
এসেছিলেন। নেতানীর ব্যাঁন্ককে থাকার সময়ের 
কথা এদের কাছে কিছু শোন! গেল। 

ব্যা্ককের তিনটি দিন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির 
পরিবেশ বনসৃলভাবে অন্থভব করেছিলাম। শ্রামের 
নরনারীর সমাজ এবং জীবনরীতি ভারতীয়দের 
থেফে অবশ্ত অনেক আলাদা । কিন্ত জগৎ ও 
জীবনের প্রতি এশিয়ার যে একটি স্বকীয় উদার 
অনাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী আছে--তার ছা'প থাইদের ভিতর 
আবিফার করতে দেরি হয় না। আমেরিকার 
ক্রমপ্রসারণশীল সংযোগ থাই-জীবনকে ত্রুত আঁচ 
করতে থাকলেও সেই ছাঁপ মুছে যেতে বোধ করি 
এখনও বহু বিলম্ব আছে । 


শ্রীশ্রীমায়ের অদোষ-দর্শন' 
শ্রীমতী বীণাপাণি ঘোষ 


'শ্রশ্রঠাকুরের এক একটি কথ| নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি 
দর্শন লেখ! যায়'_পৃজ্যপাদ হ্থামীজী এক সময় 
তার এক বদ্ধুকে বলেছিলেন। বন্ধুটি আশ্চর্য হয়ে 
ক্ছু বুঝিয়ে বলতে বলায় শ্রীরামরুষ্ণের াতি- 
নারারণ ও মাত নারায়ণ গল্পটির অক্তর্নিহিত ভাব 
দ্বামীলী তাঁকে বুঝিয়েছিলেন তিন দিন ধরে। 

শাস্্নমুহের সত্যতা যেন প্রমাণ করার জন্ত 
শ্রীরাম স্বেচ্ছায় প্রায় নিরক্ষর হয়ে এসে 
নিঙ্জ জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেলেন--সকল ম্ত 
এবং সকল শাস্বাক্য সত্য-স্থানকাল পাত্রভেদে। 

বড় ৰড় পণ্ডিত তার শ্রীচরণ আশ্রয় করে 
শাস্তিদাভে ধন্ত হয়েছিপেন। এসহ তবু বুঝতে 


পারা যায়, কিন্ত শর্মার এক একটি ছোট 
কথায় কত তত্ব আছে আমরা কি তার কিছু 
বুঝতে পারি? 

মা জনৈক! শিষ্তাকে বললেন, “মা দৌদৃষ্টি 
পরিত্যাগ করো” ; আরও বললেন, “মানষের নিজের 
মনটি আগে দোষ করে, তবে সে পরের দোষ দেখে। 
পরের দোষ দেখলে অপরের কি ক্ষতি হয়? 
নিজেরই ক্ষতি, আমারও আগে লোকের দোষ 
চোখে ঠেকৃতো, তারপর ঠাকুরের কাছে কেছে 
ক্কদে ঠাকুর, আর দোষ দেখতে পারি না” বলে 
কত প্রার্থনা করে, তবে দোষ দেখাট| গেছে। 
দোষ তে! মানুষ করবেই, ও দেখতে নেই, ওতে 
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নিজেরই ক্ষতি হ়। দোষ দেখতে দেখতে শেষ- 
কালে দোষই দেখে ।” 

যোঁগেন-মাকে যা বলেন, 'যোগেন, দোব কাক্র 
দেখ না, শেষে দুষিত চোখ হয়ে যাবে।” 

শ্রীরামরৃষণদেবের শরীর ত্যাগের পর মা বৃন্দাবনে 
রাধারমণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, 'ঠাকুর, 
আমার দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও, আমি যেন কারুর 
দোঁষ না দেখি।” 

ন্হবতে বাসকালে জ্যোত্ম প্লাবিত রজনীতে 
চাদের দিকে চেয়ে মা বললেনঃ “তোমার জ্যোৎঙগার 
মত আমার অন্তরটি নির্মল হোক্‌।, 

কিন্ত আমর! সাধারণতঃ কি করে থাকি? 
কারুর দোষ যর্দি চোখে পড়ল, আবার সে যদি 
নিজ-জন ব! সন্তানার্দি হয় তবে তে! বেশ করে শাসন 
করে ছাড়ি, অর যদি তত নিকট সন্বঙ্ধ ন 
হয়। তবে তার দোষের নিন্দা করি, সমালোচন! 
করি। তারপর দৈবাৎ যদি সে দোষটা নিজের 
ন! থাকে তবে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ বা একটু 
গর্বও অন্থভব করে ফেলি। আর মায়ের কথ! 
মনে করে হয়ত বাঁ বলি_ ধার! সাধুস্ত, লৌকমজ- 
বর্জিত, অরণ্য-পর্বত গুহাঁবামী তাদের দৌষদৃষ্টি না 
থাকার সুযোগ থাকতে পারে ; কিন্ত আমর! সংসারী 
মান্য, নিয়ত ছেলেপুলে লোকজন নিয়ে চগতে 
হয়, আমর! কি করব? যেন দোষনৃষ্টি থাঁকাট| 
খুবই দত। 

মাকে আমর কিভাবে দেখেছি? আমাদের 
বলবার কোনও উপায় নেই যে, মা আমাদের মতো! 
সংসারের জালা ভোগ করেন নি। মা আমাদের 
মতই হয়ে রাধু-নলিনী-মাকু-ভূদেব প্রভৃতি ছেলে- 
মেয়েদের নিয়ে যেন কতই জড়িয়ে রয়েছেন, তাদের 
জন্ত কত ভাবন!, কত চিস্তা। নিজে মহামীয়! 
হয়েও আমাফের দেখিয়ে গেলেন ছেলেমেয়ে নিতে 
তাদের জন্ত কত ভাবন! চিন্তায় মায়ায় জড়িয়ে 
থাকা । মা মহামানাঃ মায়াতীতা ? গুণময়ী হায়েও 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--৫ম সংখা 


গুণাঁতীতা ১ নির্লিপ্॥ বাযুর মতই নিবিকার) সুজন 
দর্জন সৃকল সন্তণকেই সমভাবে কোলে ঠাই 
দিয়েছেন। আমাদের চোখের সামনেই সংসার 
চিত্র ধরে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, অরণ্য-পর্বতবাসী 
না হয়েও দোঁযৃষ্টি ত্যাগ করা যাঁয় এবং কেমন করে 
কর! যায়-আমাদের তাই শেখাতেই মায়ের 
শরশ্্রঠাকুরের কাছে কেঁদে বলা "ঠাকুর দোযদৃষ্টি 
ঘুচিষে দাও।/ আমক্া যদি মনে বুঝি দোষদৃষ্ট 
দোষীর চেয়ে আমার নিজেরই বেণী ক্ষতি করে এবং 
সেটি ছাড়তে ঠাকুরের কাছে বেদে প্রার্থন! করি__ 
তবে তা যাবেই যাঁবে। আমাদের প্রতি মায়ের এই 
শিক্ষা এবং আদেশ। 

শ্রবামক্কষ্জ যেমন বলেছিলেন, ওরে আমি 
ষোল টাং করে গেলুন তোরা এক টাংও তো 
কৃরৰি।” ঠাকুরের কাছে মা! আমাদের সহজসাধ্া 
প্রার্থনাটুকু করেই নির্মল হবার ছাচ তৈরী করে 
গেছেন, বাতে আমর1 তাতে ঢেলে সহজে নিজেকে 
গডতে পারি। 

শপ্নঠাকুরের এই সব ভাবসমাঁধি ভক্তঞ্জনের 
নিত্য প্রত্যক্ষ ছিল, মার আমার্দের সবই গোপন। 
পৃজনীয় স্বামী প্রেমানন্দজী বলেছিলেন, “মাকে কে 
বুঝবে? রাজরাণী হয়ে ঘর নিকুচ্ছেন, আমরা য! 
হজম করতে পারি না, সব মাঁর কাছে চালান করি, 
মা সব বুকে তুলে নিচ্ছেন ।” 

শ্শ্রচত্তীতে মায়ের রূপ পাঠ করি, “বিশ্বাপ্তিকা 
ধারয়সীতি বিশ্বম' ; মা আমাদের বিশ্বাত্বিকা হয়েই 
বললেন, “মা, জগৎ ভোমার' ॥ 

মান্কের কাছে স্দদৎ সবাই লমান। চিরদিনই 
মা সেবাবুদ্ধিতে আমাদের বুদ্ধি গ্রতিঠিত করতে-_ 
সবার সেব! নিজে হাতে করে দেখিয়ে দিসে গেছেন, 
এবং ছোট্র একটি কথ| বললেন, “তুমি জগতের, । 

বিশাল মহীরুহ যেমন ছোট একটি বটবীজের 
মধ্যে লুকানো থাকে, মায়ের এই ছোট্ট ছোট্ট 
কথাগুলির-উপরও ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন লেখ! যায়। 


সমালোচনা 


চ 1158 (কুস্ )--আদিলীপকুমার রায় 
ও শ্রীমতী ইন্দির! দেবী প্রণীত, প্রকাশক-- ভারতীয় 
বিস্তাভবন, বোম্বাই । পৃষ্ঠাঁ_২৯৪+২৮ ; মূল্য__ 
১॥* আনা । 

১৯৫৯ ুঃ প্রয়াগে অনুষ্ঠিত মর্বভারতের জাতীয় 
ধর্মমহামেলা! সম্পর্কে লেখ! ইংরেজী বই। কে. এম্‌. 
মদ্সী-লিখিত মুখবন্ধে বথার্থই উদ্ত হইয়াছে, কুস্তে 
সমাগত প্রত সাধুসন্ন্যাসীর সহিত বহু 'প্রতারকও 
মানুষের মনে দাগ রাখিয়া যায়; লেখকছর়ের 
দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় নাই। এগারটি অধ্যায়ে 
পধায়ক্রমে তাহার। কুস্তের পৌরাণিক ইতিহাস, 
সাধুদর্শনে আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা নিপুণভাবে শিল্পীর 
তুলিকায় ফুটাইয়া তুলিয়াছ্েন। কয়েকটি চিত্র 
পুস্তকথানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কুস্ত সময়ের 
কথা ছাড়াও অন্ত সময়ের আনেক সাধুসস্তের 
কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 

ঈশ্বরদর্শন__শ্রীযোগেন্্রনাথ সরকার কর্তৃক 
সম্পাদিত ও ফ্াশীতলা, নবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত । 
পৃ$1--৪২ ; মুল্য দশ আনা। 

ঈশ্বরদর্শন অতি দুর্লভ এবং অপ্রকাহ্য। তাহ! 
হইলেও ঈশ্বরদর্শন সন্ধে অবত্য জ্ঞাতব্য বিষয় 
আলোচ্য পুন্তিকাখানিতে আছে। লেখক 
প্ীধোগেন্্রনাথ সরকার যৌবনে বিগ্রীবপথে 
ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনে সক্রি্ম অংশ গ্রহণ 
করেন। পরবর্তী কালে কিরপে তিনি সাঁধনপথে 
অগ্রসর হন, তাহ! এই বইটিতে প্রকাশ করিয়াছেন। 
জ্ঞান, ভক্তি ও নিষফাম কর্মযোগে ইঈশ্বরদর্শন, তথা! 
প্রণাম ও গায়ত্রীমন্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলন্ধির বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে। নাম ও ভাবের মহিমা 
ব্ণনাপ্রসঙ্গে লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা 
বলিয়াছেন; এমন অনেক কথা পরিবেশন 
করিয়াছেন বাহ! লিপিবদ্ধ না করাই সমীচীন-_ 


খু 


ব্যক্তিগত সাধনপ্রণালী প্রকাশ করা অনাবস্াক। 
পুস্তিকাটিতে অনেকগুলি ত্রুটি পাঠকবর্পের চোখে 
পড়িবে) গীতা হইতে গ্কাংশের উদ্ধ'তি এবং 

ট্ টি 
গাযত্রী মন্্টিও নিভূল নয়। নিহত 

ভারতের রাষ্ট্রবিবন্ত'ন- শ্রীবতীন্ত্রমোহন 
বন্দোপাধ্যায় প্রণীত; প্রকাশক-_-গ্রবর্তক পাঁব- 
লিশাস” ৬১নং বন্থবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। 
পৃষ্ঠা--১** ) মূল্য ১০ টাক|। 

্রধুক্ত যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন 
প্রবীণ চিন্তাশীল লেখক। সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে 
তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। আলোচ্যমান গ্রন্থখানির 
সঙ্গে তাহার সে পরিচয়ের সন্থন্ধ নাই। 

এই গ্রস্থে তিনি ভারতের শাদনপদ্ধতির একট! 
এঁতিহাসিক আবেষ্টনীর স্থ্টি করিয়াছেন । এবং 
আমাদের দেশের রাীয় এতিহের সে সামগ্ন্ত 
রঙ্গ! করিয়া! তারতের দশাবিপর্ধদ্ের পর প্রবর্তিত 
নব শাসন-পদ্ধতি সন্ধে ুচিজ্মিত মতামত ইহাতে 
প্রকাশ করিয়াছেন। এই আলোচনার কোন 
উদ্মা নাই-_শান্তসংঘতভাবে এই বিষয়ের আলোচনা 
করিয়াছেন। ইহাতে তিনি থে চিস্তীশীলতার 
পরিচন্থ দরিয়াছেন__তাহা আনগ্থসাধারণ । সবচেক়ে 
লক্ষ্যের বস্ত-_শ্বদেশের ইষ্টানি্ সম্ঘন্ধে ত্ীহার 
আন্তরিক ও অকপট উদ্বেগ! গ্রন্থথানি ছাত্রগণের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ও 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পাঠাগারে ইহার স্থান হওয়! 


উচি করি। 
সর -_গ্রীকালিদাস রায় 
আরাবন্লীর আড়ালে-_শ্রমতী জ্যোতির্শয়ী 
দেবী প্রণীত, প্রকাঁশক--জেনারেল প্রিষ্টাস” খ্যাণ্ড 
পাবলিশান”, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাভা-১৩। 
পৃষঠা_১১৪, মুল্য ১/* টাকা । 


২৭৪ 


আলোচ্য পুস্তকখানি রাজস্বানের অন্তঃপুরের 
কাহিনী সম্বলিত ছয়টি গল্পের সমষ্টি। পাত্রপাত্রী 
কাল্পনিক হইলেও কাঁহিনীগুলিতে ঘটনার ছায়া 
বিস্যমান। প্রহরী-বেষিত রাজস্থানের অস্তঃপুরে 
বালাকালে লেখিকার আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণে যাতায়াত 
ছিল। সেই সময়ের স্বতি পুস্তকে ফুটিয়! উঠিগ়্াছে। 
অন্তঃপুরের বিলাস বৈভব ও প্রশ্বর্ধের পথে তিনি 
সেখানকার নারীদের যে করুণ কাহিনী ব্যক্ত 
করিয়াছেন তাহাতে পাঠকের হৃদয় সমবেদনায় 
দ্রবীভূত হয়। 

শ্রীদেবেশ দাশের 'রাজোয়াড়া?য় পড়িয়াছিলাম 
রাজস্থানের বহির্বাটার কথা ও রাজনীতি, আর এই 
পুস্তকে পাওয়া যায় সেখানকার অস্তঃপুর ও রাজ- 
পরিৰারের কথা, তাহাদের আচার-ব্যবহার ও জীব্ন- 


মরণের চিত্র। 
--বিদেহানন্দ 


আশ্রম-( একাঁদশ বর্ম, ১৩৬৩ )--সম্পাদক 
__শ্ীশিশিরকাস্তি ভট্ট, গ্রকাশক-_ স্বামী পুণ্যাননা, 
রামকৃষ্ণ মিশন ৰালকা শ্রম, রহড়1, ২৪ পরগনা । 
পৃষ্টা--৮৪। 

বালকা শ্রমের সুমুদ্রিত এই বাধিক পত্রিকাথানি 
পড়িয়া! আমরা আনন্দিত হইলাম । বিভিন্ন ধরণের 
প্রবন্ধ ও কবিতায় সমৃদ্ধ পত্রিকাটিতে শিক্ষা ও 
্রস্থাগার সম্বন্ধে লিখিত রচনাগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে । জআশ্রম-সংবাদ এবং আলোক-চিত্রগুলি শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানটির বহুমুখী উন্নতি ঘোষণা করিতেছে। 

বিবেকানক্দ ইনট্িটিউশন্‌ পত্রিক? (স্বামী 
শিবানন্দ স্মরণে) ত্রিংশ সংখ্যা, ১৩৩৩1 ছাত্র- 
সম্পাদক- প্রশ্তামল চক্রবর্তী ও শ্রীগর্লাথ আঢ্য ) 
নেতাজী শ্থুতাষ রোড, হাওড়া--হইতে 
শরন্্ধাংগুশেখর ভট্টাচার কতৃক সম্পাদিত ও 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠা_*৪। 


১৩৭ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব্য--€ম সংখা! 


২৯টি প্রবন্ধ ও কবিতার সফাৰেশে মাঝে মাঝে 
পৃজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর 
কথা সন্নিবেশিত করিয়া এই পত্রিকাটি তাহার 
স্থৃতি-অর্ধ্য রূপে রচিত হইরাছে। আআচার্ধ লন্দলাল 
বন্ুয় লেখা-চিত্র অবলম্বনে একটি ছাত্রের অঙ্কিত 
ভাবে নৃত্যরত শ্রারামকৃষেের ছবিখানি উল্লেখযোগ্য । 
অনেকগুলি আলোকচিত্র প্রতিষ্ঠান্টর বিভিন্ন 
কর্মধারাঁর পরিচয় দিতেছে। 

অঘঙল-( ২য় বর্ষ, ৪র্থ অঙ্ক। ১৯৫৬) 
সম্পা্ক-_-দেবেন্দ্রকুমার সত্যনারারপ মিশ্র, ৩নং 
পতুণীজ চার, শ্রপ্রতাপসিং বৈদ ছারা প্রকাশিত। 

অখিল ভাঁরত অণুব্ত সমিতির এই হিন্দী নুখ- 
পত্রে সন্তবাণী, নৈতিক পথ, বিশ্বশান্তি ও ্মাধ্যাত্মিক 
সমস্তা-বিষয্ক বহু প্রবন্ধ অিংস জৈনধর্মের দৃষ্টিকোণ 
হইতে লিখিত হইয়াছে । 

ক্ষহযাম--(তীর্ঘাঙ্ক, ৩১তম ব্ধ, প্রথম স্ংখ্য!) 
গোরখপুর গীতা প্রেম হইতে প্রকাশিত । পৃষ্ঠা 
৭০৪১ হুচী ৩২) মুল্য ৭0৯ টাকা । 

ভারতের চতুদিকে বিরাজিত আঠারো শতের 
উপর তীর্থের সচিত্র বিবরণ পাঠকের মনকে অজ্ঞাত- 
সারেই তীর্থযাত্রীতে পরিণত করে। ২১টি প্রধান 
গণপতি-ক্ষেত্র, ১০৮টি দিব্যশিব-ক্ষেত্র,। ২৭৪টি 
পবিত্র শৈবস্থল, ১২টি জ্যোতির্লিজ ; ১০৮টি দিব্য 
বিফুস্থান, ১*৮টি বৈষ্বস্থল ; ১৯৮ দিব্য শক্ভিতীর্ঘ, 
৫১টি শ্জিগীঠ এবং ১২টি প্রধান দেবী-বিগ্রহ্রে 
বর্ণনা গ্রস্থটিকে অসা্প্রদাপ্রিকতার মহান্‌ ভাবে 
গৌরবাছিত করিয়াছে। বু রডীন ও একবর্দের 
চিত্র, মানচিত্র, ঘ্তব ও ভ্তোত। এমনকি তীর্থ- 
বিশেষের পুজাপদ্ধতি পুম্তকখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। 
হিন্দীভাষায় অভিজ্ঞ তীর্ঘযাত্রীদিগের পক্ষে ইহা 
একখানি অমূল্য অপরিহাধ গ্রন্থ। 


শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্বীরামকষ্ণ জঢন্পোসৰ 

আঙসানসোল £ শ্ররামকষ্জ মিশন আশ্রমে 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব মহাসমারোহে 
অন্ঠিত হইয়াছে। ১৯শে এপ্রিল শুক্রবার পুণ্য- 
প্রাতে ভগবান শ্রীরামরুফের প্রতিকৃতি হস্তিপৃষ্ঠে 
সুসজ্জিত সিংহাসনে এবং দেবী সারদামণি ও স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিঘয় দিংহাসনে স্থাপন 
করিয়! নগর প্রদক্ষিণ করা হয়। শোভাধাত্রায় 
আশ্রমবিস্ভালয়ের ছাত্রবৃন্দ ব্যতীত স্থানীয় আরও 
চারিটি বিদ্ভালদ্বের ছাব্রবৃন্দ যোগদান করিয়! ইহার 
সৌন্টৰ ব্ধন করে। শোভাযাত্র। আশ্রমে আসিয়! 
সমাপ্ত হইবার পর মন্দিরে শ্রশ্রাঠাকুরের বিশেষ 
পুজা ভোগারতি ও হোম সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় 
শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন ও অমুতময়ী বাণীর 
আলোচনা-সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব রেলওয়ের 
জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এস্‌. শাহ পাণি। 
সাহিত্যিক শ্রীন্পেন্দরষ্ চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী 
হিরণানন্দ ও হিন্দী বন্তণ শ্রী এস্‌. তারাল 
বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শ্র্ভগবানের জীবনবেদ 
পর্যালোচন! করেন। 

২*শে এপ্রিল বিশ্বজননী দেবী সারদামপির 
স্ররণবাসরে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর রম! চৌধুরী, 
অস্তান্ত বক্তার্দের মধ্যে ছিলেন ড্র যতীক্জ্বিমল 
চৌধুরী এবং স্বামী রজনাথানন্দ। এই দিনের 
সভার বিশেষ আকর্ষণ ছিল সঙগীত-শিল্পী শ্রীগোরী- 
কেদার ভ্টাচার্ধের মাতৃসঙ্গীত। 

২১শে এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্বের স্মরণ- 
মহোতসবে প্রভাত হইতে আশ্রম-প্রাজণে ভাগব্ত- 
পাঠ, স্থানীয় শ্রীগৌরাঙ্গ-নাঁম-প্রচার-সমিতির পালা” 
কীর্তন উৎসবে সমবেত অগণিত তক্ত নর-নারীর 
প্রাণে বিমল আনন্দ দান করে। এই দিবস বেল! 
১১টা হইতে ওটা পর্বস্ত প্রায় তিন সহত্রাধিক নর- 


নারায়ণকে ব্সাইর! বড় সহকারে প্রসাদ দেওয়া 
হয়। সন্ধ্যার স্বামী রঙ্গনাথাননদের ইংরাজী বক্তৃত! 
শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, 
স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ প্রীভব্রঞ্জন দে এবং শামী 
হিরথায়ানন্দ স্বামীজীর বাণী বিশ্লেষণ করিয়া বর্তমান 
ভারতের নবরূপারণে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান 
এবং ষুবকবৃন্দের প্রতি তাহার উদ্দাত্ত আহ্বান 
সম্পর্কে বত! করেন। উৎসব উপলক্ষ্যে ২২শে 
এপ্রিল পারিতোধিক বিতরণ অনুঠিত হয়। 

কাথিঃ গত ৬ই, ৭ই ও ৮ই বৈশাখ কাথি 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্জ পরমহংসদেবের ১২২তম 
জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনষ্ঠিত হইয়াছে । প্রথম 
দিবস পূর্বাহ্থে পৃজা চণ্তীপাঠ ও সন্ধ্যায় স্বামী 
সুশাস্তানন্দ কতৃক ছায়াচিব্রযোগে বন্ডৃতা এবং 
স্থানীয় শিল্পিগণ কর্তৃক তজন ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হয়। 
ছিভীয় দিবস অপরাহে লোকসভার সদস্য প্রমথ- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি ধর্মদভায় 
অধ্যাপক ্রীভুবনমোহন মছুমদার এবং উদ্বোধনের 
সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দ ধর্ম কঃ ও কেন 
প্রয়োজন?” বুঝাইয়া বলেন । তৃতীয় দ্িবল প্রাতে 
ভজন ও শ্রীরামকৃঞ্জ-কথামুত পাঠের পর মধ্যাহু 
হইতে ঠবকাল ৪ টিক! পরস্ত শ্রীহরিনাম সংকীর্তন 
ও প্রসাদ বিতরণ হয়। সংকীর্তনে বিভিন্ন পল্লী 
অঞ্চলের অন্যান দশটি কীর্তন দল অ.শ গ্রহণ করেন। 
তাহাদের সম্মিলিত মৃদজবাদন, নৃত্য ও মধুর কীতনে 
আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। করেকটি 
ৰালকের মুদ্গবাদন এবং ছুইটি বালকের মধুর কীর্তন 
সকলকে মুদ্ধ ও বিশ্মিত করে। সন্ধ্যায় অতিরিক্ত 
জেলাশাসক এ্ীবশোদা কান্ত রায়ের সভাপতিত্বে একটি 
সভায় শ্রশ্রীরামকঞ্চ সম্বন্ধে বলেন শ্রঅমূল্যভূষণ সেন 
এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ। বক়ৃতান্তে সভাপতি 
রচনা-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। 


২৭৬ 


মনসাদ্বীপ (২৪ পরগনা) 2 গত «ই এপ্রিল 
রবিবার, শ্রুরামরুষ্ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকষ্ধদেবের 
জন্মোৎসব বিশেষ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 
গ্রাতে পৃজাপাঠের পর মিশন বিস্তালয়ের ছাত্রবৃন্দের 
এক শোভাযাত্র! গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। বৈকালে 
কথামত পাঠের পর স্বামী নিরাময়ানন্মজীর সভা- 
পতিত্বে এক মহতী জনসভায় আশ্রম-সম্পাদক 
স্বামী রঘুবীরানন্দ, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক 
শ্ীম্বীরকুমীর মাইতি প্রভৃতি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের সাধন! ও বাণী আমাদের জাতীয় জীবন 
গঠনে অপরিহার্য। বেতার-কথক শ্রীন্্রেন্্রনাথ 
চক্রবর্তী বক্তৃতা ও কথকতাঁর মাধ্যমে সরল ভাষায় 
শ্রারামকষ্ণের দিব্য আবির্ভাব কাহিনী-বিবৃত করিয়া 
পল্লীবানীদের মুগ্ধ করেন। 

সভাপতি বলেন, কর্মী বা কর্মের প্রতি নয়__ 
রামরুঞ্জ মিশনের সেবাক্রতের আদর্শের প্রতি অনুরাগ 
জন্সিলেই আমর! শ্ররামষ্ণের আদর্শ ধরিতে 
পারিৰ। উতৎসব-কমিটির সম্পাদক শ্র্গগন্াথ 
মাইতি কার্ধবিবরণীতে ব্যক্ত করেন_গত ত্রিশ 
বৎসর ধরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কি-ভাবে এই দ্বীপে 
শিক্ষা বিস্তারের কাধ চালাইতেছেন। এই আনন্দ- 
উৎসব তাহারই একটি দ্বত-সদর্ত প্রকাশ। 

প্রায় ছুই সহস্র পল্লীবানী পরিতৃপ্তির সহিত 
প্রসাদ ধারণ করিষ! রাব্্ে প্রাক্তন ছাত্রগণ-কর্তৃক 
অন্ডিনীত “শবাজী। যাত্রাভিনঘ্র দর্শন করে। 

রচিং রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১*ই ও ১১ই 
এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্দেৰের জন্মোৎ্সব অনুষ্ঠিত হয়। এ 
উপলক্ষ্যে স্থানীয় বাংল! হ্কুলে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা! 
এবং শমী জ্ঞানাত্বানন্দজীর সভাপতিত্বে ছর্গা- 
বাটীতে একটি সভায় শ্রচিত্বরঞ্জন দত্তগুপ্ত স্ুললিত 
কণ্ঠে একটি গান গাহিবার পর অধ্যাপক বিষুপদ 
নারায়ণ ওঝা হিন্দীতে ও স্থানী ত্যাগীশ্বরাননতী 
বাংলায় ওজন্থিনী ভাষায় তগধান শ্ররামকৃষ্ণের দিব্য 
জীবন সম্বন্ধে আলোচন! করেন। শ্রদ্ধেয় নভাপতি 


উদ্বোধন 
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মহারাজ ্রঃরামরুঞ্চ-জীবনের বৈশিষ্ট্য ও সমাজে 
উহার সার্থক রূপাধণ সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিতাপূর্ণ 
ভাষণ দেন। জগ্মতিথি-দিবসে আশ্রমে পুজাপাঠ 
ও হোমের পর ২২০০ ভক্ত আদিবাসী প্রসাদ পান । 

ময়মনসিংহ (পূর্ব পাকিস্তান); গত্ত ২৫শে 
মার্চ সোমবার হইতে ৩১শে মার্চ রবিবার ( বাংলা 
১১ই হইতে ১৭ই চৈত্র, ১৩৬৩ সন ) সগ্ুদিবসব্যাপী 
ময়মনসিংহ শ্ররামকৃঞ্জ মিশন আশ্রম সেবাকেন্দ্র 
যুগাবতার শরষ্রারামকৃষখ পরমহংসদেবের শুভ- 
জন্মোৎসব মহানন্দে উদযাপিত হইল। 

২৫শে কইতে দিবসত্রয় প্রাতে শ্রগ্লীঠ'কুরের 
পূজা! সঙ্গীতাদি অনুষ্ঠিত হয়, সান্ধ্য আরাত্রিকের 
পর ছায়াচিত্রযোগে শ্রশ্রঠাকুর, শ্রম! ও হ্বামীর্পীর 
জীবনী ও বাণী_শ্বামী প্রণবাত্মানন্দ কর্তৃক 
আলোচিত হয়। ২৮শে অপরাহ্র ৫ ঘটকায় এক 
মহতী জনসভায় শ্ররামক্কষের বাণী ও তা্ঠার 
প্রয়োজনীয়ত! ব্যাখ্য। কর! হয়। 

২৯শে প্রতাবে মঙ্জলারতি ভজন, মধ্যাহে 
যোড়শোপচারে শ্রীশ্রঠাকুর, শ্রাশ্রীমা ও স্থামীছীর 
পৃজার্চনা ও ভোগরাগ বথারব্ধি অনুত্ঠিত হ%ু। 
অপরাহ ২ ঘটিক! হইতে সন্ধ্যা ৬ ঘ্টিক! পর্স্ত 
জাতিধর্মনিবিশেষে চারি স্হআাধিক নরনারীর মধ্যে 
প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 

৩*শে ও ৩১শে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরুষ্ণ-চরিত্র 
ও 'আর্ধসভ্যতা” সম্বন্ধে বিপুল জনসমাবেশের 
সম্মুখে মনোজ্ঞ বিবৃতির পর এই আনন্দোৎসবের 
সমাপ্তি ঘটে। 

বাগেক হাট (পূর্ব পাকিস্তান) £ প্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রমে ভগবান শ্রীরামরুষ্দেবের শুভ জন্মোৎ্দৰ 
গত ২২শে চৈত্র শুক্রবার ১৩৬৩ ( ৫.৪.৫৭ ইং) 
মছাসমারোহের সহিত সুসম্পর হুইয়াছে। ভোর 
৪॥ট1 হইতে ১২টা পর্যন্ত মজলারতি, ভজনসঙ্গীত, 
বিশ্ষ পূজা, হোম গীতা ও চণ্ডী পাঠ এবং ১/টা 
হইতে প্রসাদ বিতরণ হয়। তিন স্হশ্রাধিক ভক্ত নর- 
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নারী জাতিধর্মনিবিশেষে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। 
বৈকাল টায় সাধারণ সভায় সভাপতি হন শ্বাহী 
প্রণবাত্বানন্দ। সভার প্রারস্তে আশ্রমের বাৎসরিক 
কার্ধ-বিবরণী পাঠ কৰা হয়। পরে বক্তৃতা করেন__ 
স্বামী শর্মানন্দ, শ্রমঙ্থিনীকুমার দাস (উকিল), 
ভ্রীভূপেশচন্ত্র আইচ (উকিল ), মৌ কে. নওয়াঞ্জ 
( প্রফেনর, বাগেরহাট কলেজ), শ্রশিবনারাযরণ 
রাঁয় (ঢাক! )। সন্ধ্যা ৭।টায় স্বামী প্রণবাত্মানন্দ 
প্রীরামকুষ্ণের জীবন ও বাণী সম্থদ্ধে ছায়।চিত্রযোগে 
বক্তৃতা প্রদান করিয়! উপস্থিত শ্রোতৃমগ্ুলীর আনন্দ- 
বধন করেন। রাৰ্রি ৯টায় রামায়ণ গান হয়। 

পরদিন ২৩শে চৈত্র শনিবার বৈকাল €টায় 
গীতাঁপাঠ করেন পণ্ডিত হৃধীকেশ বিষ্ভারত্ব। সন্ধ্যা 
৭।টাম়্ স্বামী প্রণবাত্মবানন্দ ছাঁয়াচিত্রযোগে আধ 
সভ্যত সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে ফল মিষ্ি 
প্রপাঁদ বিতরণান্তে উৎসবের কার্ধ সমাপ্ত হয়। 

স্বামী অখগ্ডানন্দজীর স্মৃতি-পুঞ্জ1-_সার- 
গাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত (৯ ৪.৫৭) ২৫শে 
চৈত্র ১৩৬৩- শ্রীশ্রীঅরপূর্ণাপুজাদিবসে শ্রীমৎ স্বামী 
অখগ্ডানন্দজী মহারাজের স্থৃতিপৃজা-উত্নব মমারোহে 
সম্পন্ন হইয়াছে । মঙ্গলারতি, বিশেষ পুজা, 
হোম, ৬চত্ীপাঠ ও ভজনাদি-মাধ্যমে সারাদিন 
আনন্দোৎসৰ অনুষ্ঠিত হয়। ঘিগ্রহরে স্বামী 
অন্নদাননজী স্বামী অথগ্ডানন্দ মহারাজের জীবন ও 
সেৰাব্রত বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। 
অপরাহে একটি জনসভায় শ্রীমৎ স্বামী প্রেমেশা- 
নন্দী, স্বামী অরদানন ও গ্রীনায়ায়ণচন্ত্র ভট্টাচার্য 
স্বামী অথগ্ডানন্দজীর পুণ্য জীবনী অবলম্বনে হদয়- 
গ্রাহী বন্ভৃত! করেন। প্রার ৬** নরনারী প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। 


শাখাকেজ্দের কার্যবিবরণী 
লক্ষ £ লক্ষৌ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের 
১৯৫১-৫৫ সালের কার্ধবিবরণীতে পাঁচ বছরের 
উল্লেখযোগ্য কর্মব্যাপৃতি প্রকাশিত ক্ইয়াছে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ € মিশন সংবাদ 
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চিকিৎসা £ খ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক 
উভম্ন বিভাগে এই পচ বছরে যথাক্রমে ১,৪১*৭৮ ; 
২৪০২১৫৭৮ ) ১০১২৪০১১) এবং 
১০৯,৭৪২ জন রোগীর চিকিৎসা! কর! হইয়াছে ; 
ইহাদের মধ্যে অন্ত্র-চিকিৎসাপ্রণ্ড রোগীর সংখ্যাও 
অন্তভুক্তি। ১৯৫৫ খুঃ গুড়া দুধ এবং মাখন 
শিশুদের খবস্থ্যোন্গতির জন্ক বিতরিত হয়। 

শিক্ষা £ এই বিভাগে একটি লাইব্রেরি ও 
একটি অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালিত হয়। 
গ্রন্থাগারে ৬২১০ খানি বই আছে, পাঠাগারে ৬টি 
দৈনিক ও ২৯টি সাময়িক পত্রিকা লওয়! হ্য। 
বর্তমানে গ্রন্থাগারের সভ্যসংখ্যা ২১২; পাঠাগারের 
দৈনিক উপস্থিত্তি ২৪ ॥ নিয়মিত ধর্মমভার অনুষ্ঠানে 
স্থানীয় জনদাধারণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন। 

পাটন।ঃ পাটনা রাম মিশন বআশ্রমের 
১৯৫৬ খৃঃ বাধিক কাধবিবরণী আমর! পাইয়াছি। 

আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক ও এযালোপ্যাথিক 
চিকিৎসাঁলয়ে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে 
৬৯/৬৬৭ (নুতন ৭৪৫২ ) এবং ৪,৬৬৩ | 

প্রধানতঃ আগত সম্প্রদায়ের ছাদের জন 
স্থাপিত 'অভূতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্তালয়ে” ছাত্র 
ছিল ১৬০ জন। গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ২৪২৬ 
পঠনার্ধে প্রদত্ত সংখ্যা ২৩২৭। পাঠাগারে ৬টি 
দৈনিক এৰং ২২টি মাসিক ও সাগ্াহিক পত্রিকা 
নিয়মিত আসিয়াছে । ২৫টি ধর্মবিষয়ক বনৃতা ও 
আলোচন! সভা আনুঠিত হয়। 

গ্রন্থাগারের একতলার নির্মাণ-কার্ধ আলোচ্য 
বর্ষে শেষ হয় এবং ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডর 
রাধারুফণন্‌ মার্চ মাসে তাহার ঘবার উদ্‌ত্বাটন করেন। 
দ্বিতল নির্মাণ করিষ! গ্রস্থাগারটি সম্পূর্ণ করিবার 
জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ৬*,*** টাক! দিয়াছেন, 
নির্মাশবকার্ধ চলিতেছে । 

মায়লাপুর, মাদ্রাজ £ প্ীর়ামরুচ 'ঠ দাতব্য 
চিকিৎসালয়ের ১৯৫৬ থৃষ্টান্দের কার্ধ-বিবরণী আমর! 
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পাইয়াছি। এই বৎসরের শেষের দিকে দাতব্য 
চিকিৎসালয় ৰিভাগের শ্রী্রীমা-শতবাধিকী স্মারক 
ভবন+ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাঞ্জ কর্তৃক 
উদ্ঘাটিত হয়। এখানে বিশেষভাবে চোখ, কান- 
নাক-গগ! [2--] এবং অস্ত্রোপচার-শাখাগুলি 
বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে পরিচালিত হইবে । আধুনিক 
যন্ত্রপাতি সমন্বিত এই বিভাগ এতদঞ্চলের ৰছদিনের 
অভাব দূর করিয়াছে। 

এযালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয়ভাৰে 


বিবিধ 


কলিকাতা 2 বিবেকানন্দ লোসাইটি 

২১শে এপ্রিল, রবিবার সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ 
সোসাইটির উদ্যোগে ইউনিভাসিটি ইনষ্টিটিউট হলে 
স্বামী বিবেকানন্দের ৯৫তম জন্মবাধিকী উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। স্ভায় বিভিন্ন বক্ত! স্বামীজীর প্রতি 
শ্রদ্ধা! নিবেদন প্রসঙ্গে তাহার আদর্শ অন্থসরণের 
অন্ত দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান । 

সভাপতির ভাষণে প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্্ 
প্রসাদ ঘোষ বলেনঃ ধিনি এই নবভারতের 
প্রতিষ্ঠাতা তাহার কাজ যাহাতে পূর্ণত! পায় সেই 
জন্তই আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে । তিনি কি 
করিয়! গিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিতে গেলে 
তাহার সীম! খু'জির়! পাওয়! যায়। আমরা দেখিতে 
পাই যে, স্বামী বিব্কাঁননের প্রভাব সর্ত্র। তিনি 
আসিয়াছিলেন বৈদাস্তিক পথে ভারতকে আগাইফক! 
লইতে । ভারতের মুক্তির পথ তিনি উপনিষদের 
মন্ত্রে ভিতর দিয়া দেখাইফ়াছিলেন, আঁধ্যাত্মিকভার 
উপর তিনি শ্বদ্দেশপ্রেমকে প্রতিষ্ঠা করিয়া 
গিয়্াছেন। তাহার শিক্ষা জজ আবার প্রয়োজন। 
কারখ। তিনি যে ছর্দিনে আপিয়াছিলেন আজ 
ভারতের তদপেক্ষাও ছুর্দিন। 

স্বামী গন্তীরানন্দ বলেন যেঃ একদিন তাহাকে 


উদ্বোধন 


[ ৫১তম বর্ধ_«ম সংখ্যা 


চিকিৎসিত রোগার সংখ্যা গত বংসর অপেক্ষা দশ 
হাজার খাড়িয়া 'একলক্ষ একুশ হাজারের উপর 
উঠিয়াছে। রোগী ব্যন্ভীত অপুষ্ঠ শিশু ও নারীদিকে 
নিশ্নমিতভাবে দুধ দেওয়া] হয়। 

গৃহার্দি নির্মাণ ব্যাপারে সরকারের যথেষ্ট 
সাহাধ্য পাওয়া! গেলেও দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহের জন্ত 
জনসাধারণের দানের উপরই নির্ভর করিতে হয়। 
দরিদ্র রোগীর সংখ্যা যেরূপ বাড়িয্লাছে আয় সেরূপ 
না বাড়ায় প্রায় ২০০ টাকা! ঘাটতি হইয়াছে। 


বাদ 


বল! হইয়াছিল দেশপ্রেমিক মচাপুরুষ। এই কথার 
ভিতর দিয়াই তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। 
ভারতের চিন্তার সছিত জগংকে তিনি পরিচিত 
করিয়াছিলেন। মায়ের পুজার জন্ত তিনি ছিলেন 
সকলের পৃজারী। ধর্মের সঙ্গে তিনি মানব-সেবার 
সংযোগ সাধন করিয়াছেন। 

শ্ীপুম্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৰলেন যে, স্বামী 
বিবেকানন্দ সন্গ্যাসের এক নূতন ধারা প্রবর্তন 
করেন। ছঃস্থ দরিদ্রকে নারাদণ মনে করিয়া সেবার 
আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়] গিয়াছেন। 

নানাস্থাঢেন রামকষ্চজন্মোন্ডসব 

ঢাকুরিয়া 8 ( কলিকাতা-৩১ )__গত ৭ই 
এপ্রিল টাকুরিয়৷ শ্রারামক্কঞ্ক আশ্রমে ভগৰান্‌ 
প্রীরামকষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে আনন্দোৎসব 
হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের নুপজ্জিতত প্রতিকৃতি সহ 
প্রাতঃকালে নগরকীর্তন বাহির হয় ও ঢাকুরিয়! 
পল্লীর বিভিন্ন অঞ্চল প্রদক্ষিণ করে। বিশেষ 
পুজা ও চণ্তীপাঠ নিষ্ঠার সহিত নুসম্পন্গ হয়। 
দবিপ্রহরে প্রায় তিন হাজার তক্ত পরিতোষ সহকারে 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহে স্বামী নিরাময়ানন্দের 
সভাপতিত্বে এক ধর্মসভায় শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী 
প্রভৃতি শ্রীরামকক্ের আবির্ভাব ও সাধন! সম্বন্ধে 


টজ্যষ্ঠ, ১৩৬৪ ] 


আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় হাওড়! কানুন্দিয়! 
মায়ের মন্দিরের সভ্যগণ “ভগৰান ধুগে বুগে' গীতি- 
আলেখ্য পরিবেশনের দ্বার! সমবেত ভক্তবৃন্দকে 
প্রচুর আনন্দ দান করেন। 

সিঁথি £ (কলিকাঁতা-২ ) __ রামরুঞ্ণ-সজ্ঘের 
উদ্যোগে গত ৪ঠা বৈশাখ হইতে ৮ই বৈশাখ পর্বস্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব মহাসমারোছে 
উদ্যাপিত হইয়| গিয়াছে । একটি বিরাট সুসজ্জিত 
মণ্ডপে শ্রীরামরষণ ও শ্রত্রীমায়ের প্রতিকৃতি নানাবিধ 
পুষ্প ও উপাচারে সুশোভিত করিয়া রাখ! হয়। 
গ্রতিদিনই পুজা, পাঠ, ভন, কীর্তন ও ধর্ম- 
সভার আয়োঞ্জন করা হইয়াছিল। এই কয়দিনে 
স্বামী সাধনানন্দ, স্বামী গন্ভীবানন্দ, স্বামী ৰীত- 
শোঁকানন, শ্বানী দেবানন্দ, শ্বামী শাস্তিনাথানন্দ, 
স্বামী জীবানন্দ এবং ডঃ গৌরীনাথ শাহী, শ্রীশৈল 
কুমার মুখাঞধি, শ্রীরতনসণি চটোপাধ্যায়, অধ্যাপক 
বিনয় সেন, শ্রুতামসরঞ্জন রায়, ডঃ রমা চৌধুরী ও 
ডঃ বসতীর্জরবিমল চৌধুরী শ্ররামক্কষদের, শ্রীিম। ও 
স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক সুললিত ভাষায় 
বর্ণনা করেন। শ্রীরামরুষণ আনন্বাশ্রমের বালিকাগণ, 
চারিগ্রাম শ্রারামরু্জ আশ্রম ও করুণাময়ী আশ্রমের 
ভক্তবুন্দ ভঞ্জন ও কীর্তন করেন। বিখ্যাত রামায়ণ 
গায়ক শ্রীযৃত্যু্জয় চক্রবর্তী রামাপণ গান করেন এবং 
শ্রীমতী ক্ষান্তিলত! দেবী শ্রীরামকৃষ্*-জীবন কথকতা 
ও গান সহ ব্যক্ত করেন। ছাত্রছাত্রীদের জঙ্ 
প্রবন্গ, আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আগ্োজন 
করা হইয়াছিল। উৎসবের শেষ দিন একটি বিরাট 
শোভাযাত্রা সি'থি পরিক্রমা করে। দ্বিগ্রহরে গ্রায় 
৩**৯ হাঁজার ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা 
হয়) উর্দিন সন্ধ্যায় রহড়। রাঁমকৃষ্। মিশনের 
অধ্ক্ষ স্বামী পুণ্যানন্দ শ্রীরামক্কষের সাধকভাব 
সজীতস্হ বর্ণনা করেন। শ্রীরামকষেণের পদর়েগুপৃত 
মি'খি এই কয দিবস এক হবার ভাব ধারণ করে। 

বাণাঘাট-_ ঝামকৃষ্চ জন্মবারধিকী কমিটি কতৃক 


বিবিধ সংবাদ 


হন 


শ্রীরামকষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব নঠুতাবে সম্পর 
হইয়াছে। এতছুপলক্ষ্যে গত ১৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় 
রাণাঘাট পিপল্ম্‌ ব্যাঙ্ক প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্ম- 
সতায় স্বামী জীবানন্ন শ্রীরামকৃষ্খদেৰের পুণ্যাজীবন 
ও বাণী আলোচন! করেন) ২*শে প্রাতে স্বামী 
প্রেমরূপানন' পৃজাহোম সম্পন্ন করেন এবং সান্ধ্য 
সভায় স্বামী ওকারানন্দজী মহারাজ ্রীরামকৃষ্ণ- 
জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়! বহুসমন্তা- 
কণ্টকিত বর্তমান কলের উপর শ্ররামকৃ্ণ-জীবন 
ও সাধনার আলোকসম্পাত করেন। 

কাটোয়া। ( বর্ধমান )-গত ৮ই বৈশাখ 
কাটো স্ব! ্রশ্ররামক্ণ সেবাশ্রমে ভগৰান প্রীরামর্চ 
পরমহংসদেবের পুণ্যাবির্ভাব উতৎ্মব মহাসমারোছে 
উদ্যাপিত হইয়াছে । শোভাযাত্রাঃ পুজাপাঠ, 
হোম ও প্রসাদ বিতরণ উৎসবের অঙ্গ ছিল। 
অপরাহ্‌ ৫ ঘটিকায় বেলুড় মঠের শামী অচিন্তানন্দের 
পৌরোছিত্যে একটি জনসভার অধিবেশন হয 

আমতল! (২৪ পরগণা )-গ্ত ১৪ ও ১৫ই 
বৈশাখ আমতলা রামকষ্। সেবক-সংঘের উদ্ভোগে 
শরামকঞ্ণ-ন্মোৎসব অঙ্গঠিত হইয়াছে। প্রথম 
দিন পুজা, চণ্ডীপাঠ, কীর্তন ও ভাগবতপাঠ হয়। 
ঘিভতীয় দিন স্ন্্যায় আয়োজিত একটি ধর্মমহাসভায় 
বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা হয়; ম্বামী জীবানদ 
সভাপতিত্ব করেন। রেভাঃ মুধীরকুমার চট্টে!- 
পাধ্যার খুধ্ম সম্বন্ধে বরেন। বৌদ্ধধর্ম ও ইসলাম 
ধর্ম সম্স্কেও বক্তার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুধর্মের 
বিষয়ে বলেন ড্র রামচন্দ্র পাল ও অধ্যাপক 
পশ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়। সভাপতি শ্ররামককফ- 
দেবের সর্ধধর্ম সমহ্থয় ও “যত মত তত পথ* এই 
যুগবানীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। 

বলরামপ্পুর (মেদিনীপুর )-গত ৬ই বৈশাখ 
বলরামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মঠে ভ্ীর়ামরুষ্দেবের 
অন্ম-মহোতৎসব উদ্যাপিত হয়। পূর্্বাহনে বিশেষ পুজ! 
সম্পন্ন হয় এবং ভীরামককদেবের নুসজ্জিত প্রেতিক্কতি 


ডিও 


সহ সংকীর্তন করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। 
স্বামী নিরাময়ানন্দের সভাপতিত্বে অপরাছ্ে একটি 
লভায় শ্রীমচিন্ত্যকূমার সেনগুপ্ত বক্তৃতা করেন। 

কৃষ্ণনগর (নদীয়া )2 গত ১৮ই ও ১৯শে 
এপ্রিল (১৯৫৭ ) কৃষ্ণনগরের নবনিমিত আশ্রমে 
শ্রীরানকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 
প্রথম দিন সন্ধ্যায় আশ্রম প্রাঙ্গণে বৃহৎ জনসভার 
গ্রীতারাপ্রমন্ন মুখোপাধ্যার (প্রথম মুন্সেফ) 
মহাশয়ের পৌরোছিত্যে বেলুড় মঠের স্বামী 
ধ্যানাত্মানন্দ শ্রীরামুষ্চ ও শ্রীমায়ের জীবনী ও 
বাণী আলোচনা করেন। 

পরদিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পুজা, গীতা পাঠ 
হোম ইত্যাদি সম্পন্ন হয়্। আশ্রমের বৃহৎ প্রার্থনা- 
মণ্ডপে শ্রারামকষ্ণদেবের বুহৎ প্রতিরুতি পুষ্প ও 
মাল্যদির দ্বারা! স্ুপজ্জিত করা হয় ও তথায় 
সারাদিনব্যাপী ভঙ্জনকীর্তন গানে আশ্রম মুখরিত 
হইয়া উঠে। দ্বিপ্রহর বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ৭টা 
প্যস্ত প্রায় ২৫৯* শত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। 

গোরক্ষপুর $ স্থানীর ভক্তমগ্ডলীর উদ্যোগে 
বিগত ২৩শে মার্চ শনিবার হইতে ২ দিনব্যাপী 
শ্রীরামকঞ্চদেবের জন্মোৎসৰে শ্রীরামকৃষ্খ মঠ ও 
মিশনের বারাণসী কেন্দ্র হইতে আগত স্বামী 
অপূর্বানন্দ প্রমুখ সাতজন সন্ধ্যাসী যোগদান করিয়া 
এখানকার এই প্রথম উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত 
করিয়াছিলেন। প্রথম দিন বৈকাল ধর্ম-সশ্মিলনে 
বিভিন্ন ধর্সের প্রতিনিধি ভিন্ন ভিক্প ভাষায় বক্তৃতা 
করার পরে শ্রুরামকৃ্চ মিশনের কানপুর শাখার স্বামী 
চিদ্দাত্মানন্দ শ্রারামকৃষ্ণদেৰ সম্বন্ধে হিন্দীতে মনোরম 
ভাষণ দেন। ২৪শে মার্চ বিশেষ পৃজ! ও কোমাদ্ির 
পর সন্যাসিবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ নামকীর্তন ও ভব্গন 
করেন। দ্বিপ্রহরের পরে প্রায় ১২** নরনারীকে 
ভোঙ্ন করান হয়। সন্ধ্যাকালে এক লভায় বাংলায় 
স্বামী অপূর্বানন্দ এবং হিন্দীতে অধ্যাপক কমলা- 
প্রসাদ সিংহ শ্রীরামক্ণ সন্ধে আলোচনা করেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ম সংখ্যা 


খামারিয়! (জব্বলপুর )-_শ্ীরামককষচ-সঙ্ঘ 
দ্বারা গত ৬ই ও ৭ই এপ্রিল, বিপুল উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার মধ্যে শ্রীরামকঞ্চ-জন্মত্দব প্রতিপালিত 
হয়। উভয় (দবসই বৈকালে সভায় স্বামী সধুদ্ধানন্দ 
মারা, বিচারপতি মাননীয় শ্রচতুর্বেদী, অধ্যক্ষ 
ডঃ নেরুল! প্রভৃতি ভাষণ দেন। 


রেভিও দৃরবীক্ষণ যন্ত্র 
নক্ষত্রমগ্ডুকে জানতে মাজুষ এতদিন নির্ভর 
করে এসেছে আলোক-রশ্মি ও বৃহদাকার দূরবীক্ষণ 
ষক্ত্রে ওপর। আলোক যে জ্ঞান বহন করে এনেছে 
কোটা মাইল দুর থেকে-- তাকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানী 
এতদিন ব্রহ্মাণ্ডেব রূপ কল্পনা! করার চেষ্ট। করেছেন। 
সম্প্রতি কেন্বি'জ-এর জ্যোতিবিজ্ঞানীরা আর 
এক রকম ষদ্ত্র তৈরী করেছেন, তার নাম রেডিও 
দূরবীক্ষণ (£81০ চ০15$০99 )) একস সাহায্যে 
নতোমগুলের বিভিন্নস্ান থেকে ক্ষীণ রেডিও রশ্মির 
সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 
[5010 ৪: বা রেডিও নক্ষত্র। আজ পর্যন্ত 
অন্ততঃ ২০৯০ রেডিও নক্ষত্রের অন্তিত্ব জানা গেছে। 
যে রশ্মির সাহায্যে বেতার বার্তা প্রেরণ কর! 
হয় তাকেই রেডিও রশ্মি বলে-_এই রেডিও-রশ্মি ও 
আলোক-র'খুর মধ্যে প্রকারগত ভেদ নেই, পার্থক্য 
শুধু তরঙ-দৈর্ধ্যে ? সেজন্য সাধারণ নক্ষত্র ও বেডিও 
নক্ষত্রকে এক জাতীয় নক্ষত্রেরই ৰিভিন্ন অবস্থ! বলে 
মনে করা হয়। 
এই নবনিমিত যন্ত্রের আবিষ্কার যেমন আমাদের 
স্টিতন্ব সন্ধে কিছু নূতন জ্ঞান দেবে, তেমনই 
আভাস দেবে আমাদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে 
আরও বু নক্ষত্রের যাদের জানবার মত বস্ত্র 
আমরা এখনও তৈরী করতে পারি নি। স্াষ্টিকে 
জেনে বিজ্ঞানী যে কোনদিন ইয়ত! করতে পারবে 
বলে মনে হয় না_তবে একাঁদন না একদিন তার 
মন সৃষ্টি থেকে হার দিকে ফিরে তাকাবে। 
-(5015005 800. 0010575) 


জম সংশোধন ঃ 
গত বৈশাখ সংখ্য! পৃঃ ১৭৫; শ্বামী সিদ্ধেস্বরদন্দ"নংবাদে £ 
১৯২৪ থুই তিনি গছষহাপুরুষ মহারাজের নিকট সঙ্গযাললাভ 
করেন। 





শ্রীগুরুর দক্ষিণামুত্তি 
বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমান-নগরীতুলাং নিজান্তর্গতং 
পশ্থন্নাবনি মায়য়। বহ্রিবোদ্ুতং যথা নিষ্রয়! | 
যঃ সাঙ্ষীকুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাদয়ং 
তশ্ৈ শ্রীগুকমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিপামূর্তয়ে ॥ 


নিপ্রাকালে স্বপ্রের গ্রভাবে গৃহপরিজন শত্রমিত্র অশ্বগবাঁদি যানবাহন বৃক্ষলতা দেশবিদেশ 
সম্ভব অসম্ভব নানা ভাব অন্থভূত হয়__নাঁনা পদার্থ যেন দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে তাহারা তো! বাচিরে 
নাই--তাহারা মন হইতে উত্ভৃত, মনেই অবস্থিত £ অবশেষে মনেই লয় পায়। 

সেইরূপ অজ্ঞনকাঁলে অনির্ধচনীয় মায়াশক্তি-প্রভাবে থে বিচিত্র বিশ্বজগৎ বহির্ভাগে বিস্তৃত 
বিরচিভ বলিয়া বোধ হয়-_তাহার উৎপত্তিও অন্তরের অন্তরে! দর্পপে প্রতিবিদ্বিত নগরীর স্ায় 
এই বিশ্বজগৎ চিত্ত-দর্গণে গ্রতিফলিত। 

নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রতীতি-প্রবাহ-_ অপরিবতিত সাক্ষীর মত দর্শন করিয়া জ্ঞানী অনুতষ 
করেন, একই আত্মা নানারূপে গ্রতীয়মান। পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিঠিত হইয়া! যিনি নিজের এই শাশ্বত 
'একমেবাদ্ষিতীয়ম্‌” স্বরূপ উপলদ্ধি করেন-__সেই প্রীগুর়ুর র্বপধারী পরম করুণাময় জ্ঞান ও প্রেমের 
জীবস্ত বিগ্রহ শ্রীদক্ষিণামুতিকে প্রণাম করি । তিনিই করুণাপরবশ হইয়া জ্ঞান-চক্ষু উদ্মীপিত করিয়া 
আমান্গিগের অজ্ঞান্দুঃখ দূর করিতে পারেন । 


কথা প্রসজে 
আগবিক যুগ ও বিশ্ব-শাঞ্তি 


মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সিংহল সফরের সময় 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী গ্রথমে কলছে। রামকফ মিশন 
বিবেকানন্দ সোসাইটিতে, পরে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ 
কেন্দ্রে ও পিংহলের বৌদ্ধ ছাত্র-সংসদে বর্তমান 
বিশ্বপরিস্থিতি সম্বদ্ধে তাহার যে চিস্তা ব্যক্ত 
করিয়াছেন--তাহাতে ভারতের অন্তরের কথাই 
প্রাতিধবনিত হইয়াছে; এই কথাই ভারত 
চিরদিন নানা ভবে নানা ভাষায় বলিষা 
আসিতেছে । 

তিনি গভীর উদ্বেগের সহিত বলিয়াছেন, “আজ 
আমর! লক্ষ্য করিতেছি, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ 
আমার কর্মপরিধি "সামার দেশের মধ্যেই নিবদ্ধ, 
কিন্তু আমরা বাধ্য হইয়াই আন্তর্জাতিক সমস্তাঁতে ও 
আগ্রহান্বিত, কারণ ভারত বিশ্বব্যাপার হইতে 
বিচ্ছিপ্ধ নয়; আজ বখন সমগ্র মানবজাতির 
বিলুপ্তির সম্ভাণনা তখন আমাদের নিজের যতই 
বিশেষ সমস্তা থাক-_ আমরা সাধাবণ সমস্তায 
উদাসীন থাকিতে পাঁরি না ।, 

সেবার ভাব লইয়া ছুঃথ দুর্দশা বিপদের সময 
বন্ধুর মত সাহাষ্য করিতে আগাঁইয়া আসার ভাঁবটি 
বর্তমানে একান্ত প্রয়োজন, এবং যে সকল গ্রতিষ্ঠানে 
এইরূপ কর! হয়, সেখানেই মানুষে মানুষে গ্রীতির 
সম্ন্ধকে দৃঢ় করিয়া! একদল মানুষ বধার্থ বিশ্বশান্তির 
জনক কাজ করিতেছেন। 

এই ভাব লইয়াঁই ঢুই বৎসর পূর্বে আন্তর্জাতিক 
সম্পর্কে বৌদ্ধ জীবননীতির রাজনীতিক সংস্করণ 
পঞ্চশীলের প্রস্তাব করা হয়। অনেকেই এ বিষয়ে 
অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্ত এই নীতি 
অন্্বায়ী কাজ কতটুকু হইয়াছে? আন্তর্জাতিক 
ক্ষেতে শাস্তির জন্দু আদ্র শুভেচ্ছা! এবং সহ- 
যোগিতাই একান্ত প্রয়েজণীয়,--এ কথা স্বীকার 
করিলেও, শতবার মুখে বলিলেও €কন এই পথে 


কাজ করা সম্ভব হইতেছে নাঃ ইহাই অ'জ প্রধান 
বিচার্ধ। 

সিংহলে ছাত্রদের সভাষ শ্রীনেহের যাহা 
বলিযাছেন তাহা বিশেষভাবে গ্রণিধানযোগ্য,-- 
কারণ আণবিক যুগের সমস্তার সমাধান করিতে 
গেলে পূর্বে সমস্তাটির প্ররুত ্বরূপ বুঝিতে হইবে। 
তিনি বলিয়াছেন £ 

“এই সমন্তাগুলি যে শুধু কঠিন তাহা নয়, গুণ- 
গতন্ভীবে বর্তমান সমন্াগুলি_ পৃথিবীর পূর্ব 
সমস্তাগুলি হইতে পৃথক, মনে হয় বিভিন্ন শবে 
ইহাদের সম্মুখীন হইতে হইবে। 

আমরা আণবিক শঙ্ি, আণবিক বোমা 
প্রভৃতির কথা বলি। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার! 
সম্পূর্ণ নূতন, মানব সমাজে এগুলি মহা কল্যাণও 
বহন্‌ করিয়া আনিতে পারে” 

সর্ব সমস্তার সমাধানের জন্ত পরিশেষে আমাদের 
ফিরিয়া যাইতে হইবে__মানুষেরই মনুষ্যত্থের কাছে। 
এ সম্বদ্ধে তিনি তাহার প্রতিহীমিক ও আস্তর্জীতিক 
অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছেন : 

মনে হয় বর্তমানে আমর] যে প্রধান সমস্তা- 
গুলির সম্মুখীন_নিছক অর্থনীতি বা রাজনীতির 
উপায়ে সেগুলির সমাধান হইবে না। পরিচিত 
রাঁজনীতিক-আর্থনীতিক ক্ষেত্র হইতে আমাদের 
ফিরিয়া যাইতে হইবে নৈতিক-মাননিক জগতে ।” 

বর্তমান বিশ্বসমত্তা-সমাধানে ইহাই ভারতীয় 
সমাধান, এবং মনে হয় একমাত্র সমাধান । তন্ত্র 
দিক দিয়া সমাধানে উপনীত হুইলেও-_-সমন্তার 
সমাধান সম্ভব নয়, যতক্ষণ পধস্ত না ইহাকে কাধে 
পরিণত করিতে পারা স্বায়। স্পষ্টই দেখা বাইতেছে 
মানুষের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির উপরই 
আজ তাহার শান্তি ও কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। 

পৃথিবী আজ মহা মৃত্যুর ছায়ায় গুহর গপিতেছে। 


হাড়, ১৩৬৪ ] 


বিজ্ঞানসহায়ে স্ুনিয়জিত আঁপবিক অস্যোগে আগামী 
কোনও বুদ্ধের পরে যে লাষগ্রিক ধ্বংস পৃথিবীর 
বুফে নাধিয়া আসিবে তাহাতে এক পক্ষ হয়তো 
একেবারে ধ্বংস হইবে, অপর পক্ষও বিধ্বস্ত হইবে। 

মছয্াফূল একেবারে নিশ্চিহ্ন হইবে ফি ন। 
কে জানে? তবু, মন্থয্য-সমাজ ও সত্যতা বিনষ্ট 
হইতে পারে তাবিয়াই মান আঁজ আতঙ্কগ্রস্ত; 
তাই আঙ শাস্তির জন্ত সকলের এত আগ্রহ । 

যে প্রধান 'শক্কি'গুলি পরম্পরকে প্রতিতন্্ী 
ভাবিয়া সমরাযোজন বাঁড়াইতেছে_তাহাদেরও 
মূল লক্ষ্য হইল ধুদ্ধকে এড়ানো । তাহাদের মত, 
যদি উত্ধয় পক্ষ সম-সমান যুদ্ধোপকরণে সুসক্ষিত 
হয়, তবে আণবিক যুদ্ধ কখনই হইবে ন। তাই 
তাহাদের মতে বিপক্ষ শক্তিকে আপবিক অন্ 
ব্যবহারে নিরুৎসাহ করার জন্তই এই আপবিক অস্ত্র 
নির্মাণ, এবং উহার ক্রমোক্সতির জঙ্ঠই এই 
বিনাশধর্মী পরীক্ষা-পরম্পরা ; বিশ্বপান্তির উদ্দেশ্যে 
ইহা একান্ত প্রয়োজন। শান্তিপ্রিয় ভারতবাসীর 
পঞ্ষে এ যুক্তি বোঝা কঠিন। কিন্তু ইহাই আজ 
বিশ্ব-পরিস্থিতি, এবং ইহারই জন্তু আজ ঘন ঘন 
পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ, যাহা প্রতিবারে পৃথিবীর 
নানাম্থানে ৫*,** ব্যক্তির জীবনে ধীরে নীরবে 
অলক্ষিতে মৃত্যুর বীজ বহন করিয়া আনিতেছে। 

একটি মুমুষূরণ মানবকে কয়েক দিনের জন্য, 
কয়েক ঘণ্টার জন্ত বাচাইতে চিকিৎদাবিজ্ঞান কত 
গবেষণা করিয়াছে! মানুষের উন্নতির অন্ত 
বৈজ্ঞানিকগণ কত না চেষ্টা করিতেছেন! 
ভাবিলেও বিশ্মিত হইতে হয়__সেই জ্ঞান ও 
কল্যাণের সাধক-পুরো ছিতগণের লমগৌত্রীয় একদল 
বৈজ্ঞানিকই আজ সমটি-ৃত্যুজ্জের হোত! 
হইয়াছেন! 

আশার সংবাদ-_.প্রতিক্রিয়! শুরু হইয়াছে। 
আমেরিকার ছুই হাজার বিবেক-সম্পপ্ধ বৈজ্ঞানিকের 
স্বাক্ষর সংগৃহীত হইয়াছে, আরও হইন্ডেছে। তীহারা 


কথাপ্রসঙ্গে 


২৬৩ 


বলিয়াছেন, 'আখবিক বোমার পরীক্ষা বিশ্বব্যাপী 
মৃত্যুর সন্তা বর্গাঞ্জঞরিপূর্ণ, বৈজ্ঞানিকগণ যেন শাস্তি 
ও কল্যাণের জঙ্ট ছাড়া অগ্ত উদ্দেস্তে আপবিক শক্তি 
লইয়া পরীক্ষা না করেন।, ভারতের বৈজ্ঞানিক* 
শিরোমণি ডক্টর রামন্ও বলিয়াছেন, জীবিকার জন্ 
আণবিক মারণাস্ত্র লইয়া পরীক্ষা করা অপেক্ষা 
বৈজ্ঞানিকগণের অনাহারে গ্রাণত্যাগও শ্রেয়। 

পাশ্চাত্য মন পরীক্ষায় বিশ্বাসী, অভিজ্ঞতায় 
নয়। শান্তির জন্ত যুদ্ধ”, "যুদ্ধ শেষ করিবার 
জন্ত যুদ্ধ'-_-এ ত ব্ছ পুরাতন ও ব্যর্থ নীতি। 
ইওরোপীয় রণাঙ্গনৈই, আমাদের চক্ষের সমক্ষেই 
ছুইবার ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে । আবারও কি এ 
্রাস্ত নীতির পরীক্ষার জন্ঠ কোটি কোটি অনিচ্ছুক 
নিরপরাধ ধুৰকের জীবন বিসর্জন দিতে হইবে? 
তদপেক্ষ। ইহাই কি যুক্তিযুক্ত নয়, অগ্থ কোন নীতি 
পরীক্ষা করা হউক? সে নীতিও নূতন নয়, বহু 
পুরাতন পরীক্ষিত নীতি-_ মানুষকে মানুষ ভাবিয়া 
লইয়া পারস্পরিক বোঝাপাড়ার নীতি,_-ধর্মের 
নীতি, বুদ্ধের নীতি, খৃষ্টের নীতি! প্রেম ও 
গ্রীতির নীতি, ত্যাগ ও-সেবাঁর নীতি 1 প্রাচ্য” 
দেশের অভিজ্ঞতা-লন্ধ জীবন-নীতি। যখনই মাঁুষ 
ইহার অনুশীলন করিয়াছে তখনই দেখ! গিয়াছে 
মন্ষ্য-সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। 
এ কথা কি এঁতিহাসিক সত্য নয় থে বুদ্ধের পরই 
আঁসমুদ্র হিমাচল ভারতের জনসাধারণ ধর্মভাঁবে 
অন্থপ্রাণিত হইয়াছে ?-ভারত জগতের তীথে 
পরিণত হইয়ছে? এ কথাও কি সত্য নয় যে খৃটধ্স 
গ্রহণ করার পরই বর্ধর জাতিগুসি ধীরে ধীরে 
সত্যতার স্তরে উঠিতে শুক্র করিয়াছে? বৌদ্ধ 
ধর্মকে অবলম্বন করিয়া ভারতে এবং বৃহতর ভারতে 
শিল্পকলা সাহিত্য ও স্থাপত্যের উদ্নতি অগৎকে মুগ্ধ 
করিয়াছে। থৃষ্ট-ধর্মকে তিরিদ্বা ইওরোপেও কি 
অনুরূপ উন্নতি হয় নাই? 

ধর্মনীতির সুক্ম শক্তি সন্গদ্ধে গ্রলিদ্জ বচন £ 


২৮৫ 


“আলেকজাগ্ডার সীজার ও নেপোলিয়নের রাজ্য 
তাহাদের লঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইনাছী__ আয় হুত্রধর 
পুত্রের (খষ্টের ) রাজ্যসীমা দিনের পর দিন বাড়িয়া 
চলিয়াছে !--ধর্মপ্রাণ অশোকের রাজ্য যতই বিভ্ৃত 
হউক তাঁছাও সংকুচিত হইয়া! ধীরে ধীরে নিশি 
হইয়াছে; কিন্ত আজও বিরাজমান তাহার 
কীত্তি_ প্রেম ও প্রীতির মাধ্যমে পূর্বে ও পশ্চিমে 
গ্রচারিত প্রসারিত তাহার “স্‌ ধর্ম' | বৌদ্ধধর্মের 
গ্রতীকম্বরূপ অশৌকন্তস্ত অন্ধকার পৃথিবীতে আজও 
সমুল্পতশীর্ষে আলোক-শ্যপ্ভের কাজ করিতেছে। 

গত তিনশত বৎসরের বিজ্ঞানের সাধন! নানা- 
বিধ উন্নতির মধ্য দিবা চরম সাফল্যের শেষ মুহুর্তে 
যেন আজ মাুষকে চরম অকগ্যাণের মাঝে_- 
অবধারিত মহামৃত্যুর সন্সুথে আনিয়! ফেলিয়াছে ; 
এ যেন পর্যতারোহণের শেষ ধাপে উধ্ব গুখী 
চালু পথের বাকের সীমায় আগিয়া বিকট খাদের 
মুখে যন্ত্রবান চালকের আয্বন্তের বাহিরে গিয়া 
ধাত্রীদের জীবন বিপক্ধ কাঁরযাছে! এই চরম 
মৃত্যুতভয়-জনিত অশান্তির মধ্যে মানুষ আজ নৃতন 
করিয়া চিনিতেছে জীবনকে, নূতন করিস 
চাহিতেছে শাস্তি। 

কি্ধ অমৃতমন্ধ জীবনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার 
শক্তি কি বিজ্ঞানের আছে? কিংব। সামাজিক, 
পারিবারিক, শীন্ীরিক, মানসিক কোনও প্রকার 
শাস্তি স্থাপন করিবার ক্ষমত। কি বর্তমান রাজনীতির 
বৰ রাষট্রনেতাদের আছে * 

তাহার! চেষ্টা করিতেছেন দত্য-_কিন্ত একটু 
চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা ঘায়_এ চেষ্টা 
ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিক হইলেও সমষ্টিগতভাবে 
আন্তরিক নয়) কারণ তাহারা দেখিয়াছেন 
আণবিক বোমা-বিস্ফো!রণই গত যুদ্ধের ববনিকাঁপাত 
করিয়।ছে। তীহারা ইহার ভয়াবহ মহাশক্তি 
সনন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ! তীহারা মুখে শান্তির 
কষা বলিলেও হৃদ্ধের জন্ত প্রস্ত হুইতেছেন। 


উদ্বোধন 


1 ৫৯তম বর্ষ--্ঠ সংখা 


আপোঁষ-মীষাংসার বৈঠকেক্স গ্রশ্থম উচ্ছ্ত্ে 
কালক্ষেপ ও শক্কিরদ্ধি করা, দ্বিতীয় উদ্দেশ 
বিপক্ষকে দৌষী প্রতিপন্ন করিয়া নিজেদের ন্যায়ের 
পক্ষ বলিয়া ঘোষণা করা। 

আণবিক অস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে করিতে 
উহ! আঙ্জ এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ধন 
উভয় পক্ষ দ্বারা প্রচণ্ড আক্রমণই সম্ভব, আখ্মরক্ষার 
উপায় এখনও অনাবিষ্কৃত। উভয় পক্ষই ধবংস- 
বিপার্, তাহার! ব্রঙ্গাস্্ নিক্ষেপ করিতেই জানে, 
সংবরণ করিতে জানে না; অতএব প্রলয় 
আসন্গ। আজ এই বিশ্বব্যাপী বিভীষিকার জঞ্চুই 
বিশ্বশাস্তি-গ্রাচেষ্ট। । 

কিন্ত বিজ্ঞানের বলে এক পক্ষ আত্মরক্ষা মুলক 
আবিষ্কার একটা করিতে পারিলেই আবার আসিবে 
ভয়প্রদ্শনের পালা | তাই মনে হয়, এ শাস্তি 
প্রচেষ্টা আন্তরিক নয়, নিতান্ত সাময়িক । আবার 
একথাও ঠিক-_বগমানে খন ভয়াঠ সাধারণ মানব 
শান্তির প্রয়াসী, এই পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্বব্যাপী 
স্থায়ী শান্তির ভিত্তি রচনা করিতে না৷ পাঁরিলে 
হয়তো! পরে আর ইহা সম্ভব হইবে না। হয় এখন, 
নহিলে কখনও নয়। 

আমাদের বিশ্বস__-মান্ষের, তথা মানুষের প্রিয় 
কি সমাজ ও সভ্যতার উদ্বর্তনের জন্ড আজ 
একাস্ত এবং একমাত্র প্রয়োঞ্জন মানুষের মনের 
উন্নয়ন, মনুব্যন্থের উদ্বোধন; ব্যক্তিগত জীবনের 
উদ্দেস্ত সম্বন্ধে সকলের সচেতনত্তা ! জড়বিজ্ঞানের 
ক্রমোঙ্নতি মানুষকে অত্যধিক বস্ত্রনির্ভর করিয়া, 
তাহাকে বস্ত্রাংশে পরিণত করিয়া-“মন” সন্বন্ধে 
তাহার চেতনা নষ্ট করিয়াছে। শারীরিক ভোগের 
বাহুল্য ওটবৈচিত্যই জড়বাদী জীবনযাতার বৈশিষ্ট্য! 
বস্ত্র ও বিদ্যুতের সাহাযো মানুষকে যস্ত্রাংশবৎ ব্যবহার 
করিয়া, কোথাও তাহাকে অবমানিত করিয়া, 
কোথাও তাহাকেই নিশ্চিহ্ন করিয়া গ্রভৃত তোগ্য- 
পা উৎপন্ধ হইল-_কিন্ত ভোক্তা কই? সেও 
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বস্্রেরই পার্থে জড়পদার্থের মত নিব্ঝুঘ হইসা, 
বন্ত্রেই মত প্রাণহীন হইযা পড়িয়া আছে, বুঝি ব 
বিশ্রাম লইতেছে ; তাহার ভোগ করিবার অবদর 
নাই, শক্তি নাই-_কোথাও বা উপায় নাই। 
ব্মান বিশ্ববিপদের মুল কারণ এই বিপথে 
পরিচালিত অপরিমিত যস্ত্রায়ণ, যে কারণে সাধারণ 
মানুষ অবমানিত, অবহেলিত ! 

তাই আজ শাস্তির জন্ত বৃহৎ শক্তিগোঠীর 
নেতাদের বৈঠক বা বিবৃতির প্রতি চাহিয়া 
থাকিলে চলিবে না, তাহা হইলে কল্পিত সমষ্টি- 
কল্যাণের নামে পুনশ্চ ব্টির স্বার্থ, ব্যক্তির জীবন 
বলি দেওয়। হইবে । ব্যন্তি বিনষ্ট হইলে সমগ্রি থাকে 
কোথায়? ব্যটি ও সমষ্ির বিলুপ্তির ভয়ই আজ 
মান্্যকে শান্তির জন্ত ব্যগ্র করিয়াছে-_আজ মানুষ 
সমগ্ি-মৃত্যুবর সম্মুখীন হইয়া সমগ্টি-শান্তি প্রার্থন। 
করিতেছে । বিশ্বধবংসী যুদ্ধ যাছাতে না ঘটে 
তাছারই শেষ চেষ্টা করিতেছে। 

এই চেষ্টা সফল করিতে গেলে বর্তমান বিজ্ঞান- 
পুষ্ট নভ্যতার মুলে যাইতে হইবে $ ফে সভ্যতা এই 
মহামৃত্যুর বিভীষিকার কারণ, তাহা এক প্রকার 
রোগ-বিশেষ। এ রোগের বীজাখু সমাঞ-শরীরে 
প্রবেশ করিয়াছে শিল্প-বিপ্লাবের সময় হইতেই । 
তাহার পর হইতে ধনতন্ত্র, গণতগ্রর় জনতন্তর 
প্রভৃতি নান৷ প্রকার তঙ্ত্র-চিকিৎসার পর মানুষ 
আজ এই ছুরবদ্থার সম্মুখীন-_-বখন ছুই শক্তিগেতৌ 
পৃথিবীকে তাহাদের যধো ভাগ করিয়া লইতে গিয়া 
মনুষ্তজীবনকে লইয়াই ছিনিমিনি খেলিতেছে। 
শত গ্রাতিবাদসন্েও গ্রীষ্টম্যাস দীপে নিবিদ্ধে এবং 
লবিক্রমে বোমার পর বোমা বিস্ফোরিত হুইল। 
আবার ফ্লোরিড। হইতে অত্যন্ভুত রেডিও-চালিত 
ঘন্টায় ২২** মাইলগামী ক্ষেপণান্্র নিক্ষেপ করিয়া 
জগৎকে চমকিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে কল্পিত শক্রফে 
নাঘধান করিয্ক! দেওয়! হইল। 

আণবিক বোর্খ। একছিলেই আবিষ্কৃত হনব নাই, 


হৃখাগ্রল্জে 
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স্বাহার পরই উদজান বোমা--ভাছার গর এই 
রেডিও-চালিত কেপণাস্ত্র! সাধারণের অজ্ঞাত আরও 
কত গোপনান্থ প্রতিদিন আবিষ্কৃত হইতেছে, যাহা 
জনস।ধারণের জানিবার উপায়ও নাই; বুদ্ধকালে 
তাহাই নিরপরাধ জনসাধারপেরই জীবন-হানির 
কারণ হুইবে-_বেষন হইয়াছে নাগাসাকি ও 
হিরোশিমায়। সেই মহাছুিনের পুনরাবৃত্তি বাছত 


করিবার অধিকার মান্ছমাজ্জেরই আছে। কিন্তু 
কি উপায়ে? 
এই যে সব আপবিক আরবিফার কেন 


হইতেছে--কাহার। করিতেছে জ।নিলেই বিষয়টি 
পরিষ্কার হইবে। গবেষণা করিয়া আবিষ্কার 
করিতেছেন অবশ্থই বৈজ্ঞানিকেরা, তীহাদের 
উৎসাহদাতা অক্সদাতা মন্ত্রাদাতা রাধট্ধুরন্ধরগণ। 
বিভিন্ন দেশের বিভিক্ন-মতবাদী বিরুদ্ধমতবাদী 
রাষ্ীন্তোগণ প্রতিযোগিতার আবর্তে পড়িম্না একই 
প্রকার কার্ধ করিতে বাধ্য হইতেছেন, একই পথে 
চলিতেছেন_-ইহাই আশ্চধ, ধ্বংস-কারে তাহাদের 
মঙ৩বিরোধ নাই! ভয় ও বিদ্বেষঞ্জনিত এই 
অন্থাস্থ্াকর প্রতিযোগিতা মনোভাবই বর্তমান 
বিজ্ঞানপুষ্ট আর্থনীতিক সভ্যতার আভিশাপ। 
বলিতে গেলে ইহাই বর্তমান সমাজশরীরে 
রোগবীজ গু যাহা মহামারী-রূুপে পৃথিবীতে 
বিদ্বৃত হইয়া মাসষের স্বাভাবিক শান্তি ও আনমনা 
ন& করিয়াছে, রাজনীতি নমাঞ্জনীতি সব কিছু 
আচ্ছন্ধ করিয়া মন্ুব্য-জীবনকেই বিপক্ন করিয়াছে, 
অহরহ তাহাকে মৃত্যুতয়ে কণ্টকিত করিতেছে। 
বর্তমানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পিছনে “বে 
এষণা কাজ করিতেছে-তা শক্তি ও সম্পদ 
লাভের প্রতিযোগিতা! । বিংশ” শতান্ধীর শিল্প- 
সভ্যতার জীবন এই প্রতিযোগিতায়, মরণও এই 
প্রতিযোগিতায় । 

বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্ির লাঙে মান নিধিচায়ে। 
শ্বনঃসিক্ষের মতো মানিয়া লইয়াছে--জীধনে 
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যোগ্যতমেরই উদ্বর্তন, অত্তএব প্রাতিযোপিস্তায় 
“যোগ্যতম' হওয়ার জন যে কোনও প্রকার নীচতা 
নিষ্ঠুরতা অবলহন করিতে তাহার বিবেক কুষ্ঠিত হয় 
না, বথা ব্যক্তিগতভাবে_ তথা জাতিগতভাবে। 

ইহার দৃষ্টান্ত সমপামঘ়িক ইতিহাসে এত 
রহিয়াছে যে উদ্লেখ নিশ্রয়োজন। প্রতিযোগিতার 
চরমাবস্থায় এক মল্লকে নিহত করিয়া অপর মল্ল নিজে 
আহত হইয়াছে--এ তো সে-ছিনের সচিত্র সংবাদ । 
প্রতিঘচ্ছিতীর পথ হিংসার পথ, প্রতিযোগিতার 
পথ, বুদ্ধের পথ, মৃত্যুর পথ; সহযোগিতার পথ 
গ্রীত্তির পথ, জীবনের পথ, শান্তির পথ । 

মানু বুদ্ধিবলে এবং সহযোগিতার বলেই 
বন্তজন্বর আক্রমণ হইতে, প্রারুতিক বিপর্যয় হইতে 
আত্মরক্ষা করিয়৷ বঠমান অবস্থা পৌছিয়াছে, 
নিছক শারীরিক শক্তিতে নয়। একথা অবশ্ত 
সত্য__মানুষে মানুষে বুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ 
মানবজাতির মতই পুরাতন । একদিন পেশীর বলই 
ছিল শৌর্ষের পরিচায়ক, বীর্ষের মাপকাঠি; কিন্ত 
আজ মানুষ এমন এক অবস্থায় উপনীত-_বখন আর 
জাতি-উপজাতির প্রশ্থে নয়, দেশ-বিদেশের প্রন্নেও 
নয়, মতবাদের ভিত্তিতে মানব বিভক্ত! তাই 
বদি হয়, তবে মতবাদের লড়াই মানসিক শ্রেই 
হউক? তাহার জন্ট ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র লইয়া খেলা! এবং 
ভঙ্জনিত সামগ্রিক ধ্বংল বা সভ্যতার বিলোপ 
নিশ্চয়ই কোন মতবাদীর অভিগ্রেত নয়। পরিশেষে 
বক্তব্য--যে মত-প্রতৃত্থ ও ভোগের প্রতিযোগিতার 
ভাব হইতে এ বূগের গোগ সংক্রামিত হইয়া 
প্রতারিত হইয়াছে, প্রতিষেধক দিয়া সেই মহামারী 
প্রতিরোধ করিবার সময এখনও অতিক্রান্ত হয় 
নাই। প্রথম ও প্রধান (প্রতিষেধক চিন্তা এই 
বে--মান্ুঘের উপ্নতির জন্তই মতবাদের প্রয়োজন, 
মতবাদের বিস্তারের 'জন্ত-মানষ নয় । 

কড়বিজ্ঞাঁন মানুষকে শখ দিয়াছে, সম্পদ 
দিয়াছে, মৃত্যুর বিভীষিকা! দিয়াছে, শান্ি দিতে 


উদ্বোধন 
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পারে নাই। তাঁহার জন্ত প্রতিবোগিতামুলক 
মনোভাব দূর করিয়া লহযোগিতাধুলক 'জীবনাগর্শ 
রচনা করিতে হইবে । প্রয্মোজন হইলে হয়তো এক- 
জনের ভাগে ভ্ডোগের কিছুটা কম পড়িবে, 
ত্যাগের ভিতর দিয়া ভোগ করা”র নীতি গ্রহণ 
করিতে হইবে ; তবেই আজ মানুষের মহতী বিলি 
ব্যাহত হইতে পারে । গ্রকৃতি ভোগমুখী, স্বার্থসূখী ; 
সংস্কৃতি ত্যাগের উপর প্রতিঠিত, বহুজনহিতায় । 

ষে মানুষ একদিন এক! এক প্রস্তর খণ্ড 
সহাষে বঙ্গপণ্ডর আক্রমণ ব্যাহত কৰিয়ছে-_পরদিন 
থে তীরধনগূর সহায়ে দূর হইতে শক্র্ন হাত 
হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাঁর পরদিন সেই আঁবার 
দ্লগঠন করিয়া অন্টজ এক দলকে প্রতিরোধ 
করিয়াছে, এক সবল জাতি দুর্বল উপজাতিকে জয় 
করিয়াছে, তারপর ক্রমশঃ-উতৎকর্ষশীল অস্বসচায়ে 
পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজযও সে স্থাপন করিয়াছে। লে 
কি আজ মুর্খের মত এই প্রচণ্ড আণবিক অস্ত্রের 
ঘিমুখ্বী ব্যবহারের প্রতিযোগিতায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া 
শত্রকে ধ্বংদ করার নামে নিজেকেও ধ্বংস 
করিবে 1 অথবা-_ুদ্ধিবলে সহযোগিতার মনোতাব 
লইয়া কল্পিত শক্রকে বন্ধতে পরিণত করিয়া, 
সমগ্র মানবজাতিকে এক মহাজাতিতে এঁক্যবন্ধ 
করিয়া, বিশ্ব-শাসন-তন্তর প্রবতিত করিয়া নৃতন যুগের 
সুচনা করিবে ? যেখানে দেশ-জাতিষ্ধর্ম-ভাযাঁর 
বিভেদ বিভ্রান্ত না হইয়া সর্বপ্রকার শান্তি ও 
স্বাধীনতার অধিক|র লইয়া মানুষ আগাইয়! চলিবে 
উত্তরোত্তর কল্যাণের পথে ;--যেখানে সমবেতভাবে 
গবেষণা! করিয়া আণবিক শক্তিকে মান্য কাঁজে 
লাগাইবে কৃষিকার্ষে ও খান্ভ-উৎপাদনে, প্লোগ 
নির্ণয়ে নিবারণে ৬ নিরাময়ে ; পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন 
প্রান্ত নিকটতর করিয়।৷ দেশবিদেশের সীম! দূর, 
করিবে ; স্জজ বিছযাৎ-শক্কির সরবরাহ _হাক্ মানুষের 
কারিক শ্রম লাঘব করিয়া তাঁহাকে সখ, শাস্তির 
ও উচ্চতর জীবন-বিকাশের (অবসর দিবে 


আত্বাঢ়, ১৩৬৪ ] 


যেখানে পারম্পরিক তয় ও কলহের পরিবর্তে বিরাজ 
করিবে শাস্তি ও মৈত্রী! 

অগ্তাব ও ভয়কে -সতিক্রম করিতে না পারিলে 
মুক্তি কোথায়? শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্থাপিত না হইলে 
শান্তির মুল্য কি? প্রীতি-বিবর্জিত কল্যাণ কি 
সম্ভব? মানুষ পেশীর সমষ্টি নয়, মানুষ বোম! 
বারুদেের তোজ্য পদার্থ নয়, মাধ কলকজার 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গও নয; মানুষ মননশীল প্রাণী_ ক্রমোক্গতি- 


কথা গ্রসঙগে 


২৮গ 


শীল জীব! তাঁহার শ্রেষ্ঠ ধন এশ্বর্ধ অস্ত্র যঙ্ তাহা 
মন,--তাহারই শক্তিতে সে এতদিন চলিয়াছে, 
চিরদিন চলিবে-_উপ্নতি হইতে উক্গতির পথে। 
আণবিক ধুগের অভ্যুদয়ে, মনে হয তথাকথিত শিল্প- 
যুগের প্রতিযোগিতামূলক দেশজাতি-পরিচ্ছিয় স্বার্থ- 
কেন্ত্রিক সভ্যতা হইতে নূতন্তর উদ্নততর 
সহযোগিতামূলক শাস্তিশ্রীততিপূর্ণ উদ্ধার এক বিশ্ব- 
কির ভিন্তিস্থাপনার মাহেন্ুক্ষণ সমুপস্থিত ! 


জ্বীরামকফ্-জ০নল্সাসব 


ফাল্গুনের শুক্লাদ্িভীয়ায় শ্রীরামকুষ্ণদেবের শুভ 
জন্মতিথি হইতে শুরু হইয়া তাচার দিব্য জন্ম ও 
নীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে উৎসবের ধার! উৎসারিত 
হয়_ফ্ান্তন চৈত্রকে প্লীবিত করিয়া বৈশাখের 
পরেও তাহা নিঃশেধিত হইতে চায় না। 

কলিকাতায় ও শহরতলীর প্রায় প্রতি মহললায়, 
জেল! ও মহকুমা শহরে, তার পর পল্লীর প্রাস্তরে_ 
যেখান্ই পাঁচজন মিলিত হইয়।ছে, অথবা একজন 
মান্র অনুরাগী ভক্তের শুভ বাঁসনা হইয়াছে সেখানেই 
বিচিত্র অন্ুষ্ঠান-সহাঁয়ে উৎসবের স্বতস্যৃর্ত আয়োজন? 
সেখানেই পুজা পাঠ ভজন কীর্তন, ভক্ত জনগণের 
সম্মিলিত প্রসাদধারণ, সভায় প্রবন্ধ ও বক্তৃতার 
মাধ্যমে শ্ররামরুষ্-বিবেকানন্দের জীবন ও 
বাণীর আলোচনা, পরিশেষে কোথাও ছায়া চিত্র, 
কোথাও কথকতা বা যাত্রাগানের পর উৎবের 
পরিসমাপ্তি । 

এ বৎসর ১৯৫৭, ৩র| মার্-বাংলা ১৩৬৩, 
১৯শে ফাল্গুন হইতে কয়েক মাস ধরিয়া সর্বত্রই 
উৎসবের সরল সতেজ অথচ অনাড়ম্বর ভাব ও 
অনুরাগ আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিশ্মিত করিয়াছে। 


এমন সময় ১৩৬৩ ধ্ণন্তন ( ফেব্রুয়ারী ) সংখ্যার 
প্রবর্তকে'র সম্পাদকীয় পৃষ্ঠঠর আলোচনা! চোঁথে 
পড়িল; “বেলুড় রামকষ মিশন এবং অগ্থান্ত 
কয়েকটি স্থানে শ্র্ররামকষেঃর জন্মোৎসব পালিত 
হইল, কিন্তু তাহাতে বড় তাবের অভাব, 
আন্তরিকতার অভাব ।” 

তারতের নানা স্থানে এবং ভারতের বাহিরেও 
সারা বৎসর ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ, প্রীপ্ীমা ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মোৎসব ম্বতই অনুষ্ঠিত হয় 
জনসাধারণ তাহা বিশেষভাবে অবগত । 

'খুগের ভাব বিগ্রহে'র জীবন ও বাণী বুঝিবাঁর 
এবং জীবনে তাহ! পরিণত করিবার আকুগ আগ্রহ 
সর্বত্র দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সাষয়িক 
উৎসব ব্যতীত মাসিক ও সাগ্ডাহিক থালোচন! বা 
পাঁঠচক্রের মাধ্যমে তাহার শুম্পষ্ট প্রমাণ আমরা 
নিতাই পাইতেছি। তবে ধর্মন্ত তত্বং নিহিতং 
গুহায়াম্-_-অতএব সহসা চমকপ্রদ কিছু আশ! না 
করিয়া শ্রদ্ধানত চিত্তে “মহাজনগত পন্থা'র অনুসরণ 
করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হওয়াই বার্থ 
সাধনা । 


মানবজাতির ভাগ্যরচনায় ষে সকল শক্তি কাজ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে-- 
তাহাদের মধ্যে কোনটিরই প্রভাব সেই শক্কি অপেক্ষা নিশ্চয় অধিক নয়--যাহার বাহ্‌ 


প্রকাশকে আমরা ধম" বলি। 


_স্থামী বিবেকানন্দ 


স্বামী রাঘবানন্দজীর দেহত্যাগ 


স্বামী রাঁঘবানন৷ কলিকাতার উপকঠে বড়িশার সন্ত্রস্ত পরিষারে ১৮৮৮ খ্বঃ জন্মগ্রহণ কয়েন। 
সীতাপতি বল্যোপাধ্যায় ( তাহার পূর্বনাম) প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিতাবান্‌ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত 
ছিলেন। এ কলেজ হইতে “ঈশান স্বলারশিপ” পাইয়া তিনি বি. এ. পাশ করেন। ছাত্রজীবনেই 
কিনি “প্র্ীরামকষঃ কথাসৃভ' প্রণেতা শ্রীমহেন্্নাথ গুপ্ত-পৃক্জনীর মাষ্টার মহাশয়ের সংস্পর্শে আেন। 
তীভার জাঁবনের গতিধায়া আধ্যাত্মিক পথে চালিত হইলে তিনি বেলুড় মঠে জরা মকৃষ্ণলীলাসহচরগণের 
পৰ্দপ্রাস্তে উপনীত হন ও সংসার ত্যাগের ঘাদনা বাক্ত কযেন। 

বথালময়ে ক্ৃতিত্তের সহিত এম. এ ও বি. এল. পরীক্ষা পাস করিয়া ১৯১৩ খৃঃ ২৫ বৎসর 
বয়সে তিনি মান্দ্রাজজ রামকষ্চ মঠে গিয়া যোগদান করেন। রামক্ক্ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ 
স্বামী ঝক্ষানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি মন্ত্রণীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯১৮ খুঃ তাহারই নিকট সন্গ্যাস 
গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে প্রথমে ১৯১৩ খৃঃ শেষভাগে তিনি মায়াবতী অহৈত আশ্রমে প্রারিত ছন-- 
'প্রবুদ্ধ ভীরতে”র তদানীন্তন সম্পার্ক গ্বামী প্রজ্ঞানন্বজীর সহাঁয়ক ূপে। পরে স্বামী তুরীয়নন্দজীর 
সঙ্গলাভ করিবার জগ্গ তিনি আলমোড়াঁয় কিছুকাশ অবস্থান করেন এবং শ্ঠামলাতালেও ম্বামী 
বিরজানন্দমজীকে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী-রচনায় কিছুকাল সাহাধ্য করেন । ১৯১৮ খৃঃ স্বামী 
প্রপ্তীনশাজীর দেহত্যাগের পর তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক নিধুক্ত হন। হিমাঁলয়ে অবস্থানকালে 
তিনি কৈপাঁস ও মানদ-সরোবর এবং কেদার-বদরী প্রত্ৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া তপন্তা ও টবরাগ্যের 
ভাবটি জীবনে দৃঢ় করিয়া লন। 

১৯২৩ খৃঃ স্বামী রাখবানন্দ ইওরোপ হইয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। নিউইয়র্ক বেদাস্ত 
কেন্দ্রের স্বামী বোধানন্দজীর সহায়করূপে যোগদান করিয়া সেখানে এবং ফিলাডেলফিযা প্রভৃতি স্থানে 
বেদান্ত প্রচার করেন। প্রায় চার বৎসর আমেরিকায় কাটাইয়া ১৯২৭ খ্বঃ তপোভূমি ভারতে ফিরিয়া 
আমেন। কলিকাতায় পৃজনীয় মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে কিছুকাল থাকার পর হিমালয়ে ও দক্ষিণেশ্বরে 
তপস্কায় জীবন কাটাইবাঁর জন্ত তাহার আগ্রহ প্রবল হয়। সংঘের নির্দেশে মাঝে মাঝে এবং প্র পর 
তিনি পুরী, এঙ্সাহাবাদ ও গদাধর আশ্রমের কাধ পরিচালনা করিয়াছিলেন। শেষদিকে আবার 
হিমাঁলয়ে চলিয়! বান। গড়োয়াল জেলায় তপন্তাঁকালেই ততীহার শরীর অপটু হুইয়া পড়িলে তিনি 
বেলুড় মঠে ফিরিয়া! আমেন। 
| ১৯৫৪ থুঃ রক্তাপ-জনিত ব্যাধির প্রথম আক্রমণে তীহার অঙ্গের একদিক অবশ হইয়া যাঁয়, 
গত অক্টোবরে ছিতীয় আক্রমণে বাকৃশক্তি ব্যাহত হয়। ১৭.৪.৫৭ তারিখে তৃতীয় আক্রমণের পর 
তিনি শেষ শষ্যা গ্রহণ করেন। এই সুদীর্ঘ রোগভোগকালেও তাহার সহিষুতত! ও বৈরাগ্য ভাব, তৎস 
বালকমুলত সরলতা, আনন্দময় ও গ্রীতিপূর্ণ বাবার সকঙগকে-__বিশেষত সেবকগণকে মুগ্ধ ও বিশ্মিত 
করিত। গত ১০ই জুন সন্ধ্যার পরই দেরিব্যাল থস্বোসিস-রোগ স্বারা শেষবার আক্রান্ত হইয়া ৮-৩৩ 
মিঃ সময় গুরু ও ইষ্টনাম শ্রবগ করিতে করিতে এই তপঃপরায়ণ প্রবীণ সঙ্গ্যামী দেেহতাণগ করিয়াছেন । 
বেলুড় মঠে পুণ্য গঙ্গাতীরে এ রাঁগেই তাহার দেহের সৎকার কর! হয়। 


ও শান্তিঃ | শান্তি: || শান্তিঃ |! 


মনুহ্যত্ব-বিকাশে বেদাস্ত* 
স্বামী সম্ুদ্ধানন্দ 


বেদান্ত স্ষন্ধে আলোচনা করতে গেলে সর্ব প্রথমে 
আমাদের জানতে হবে বেদান্ত কি? বেদের অন্ত-_- 
বেদাস্ত। আবার প্রশ্ন আলে বেদ কি? “বিদ' ধাতু 
থেকে বেদ ? “বেদ? অর্থে জ্ঞ।ন। সুতরাং জ্ঞানের শেব 
কথা বেদান্ত। বেদের শেষ ভাগ উপনিষদকেই 
বেদান্ত বল! হয়। যে জ্ঞান লাত হলে মান্থষের 
আর কিছু লভ্য থাকে না-_সেই যে জ্ঞান_-তাকেই 
আত্মদ্জান কা ব্রঙ্গজ্ঞান বগা হয়। ব্রন্ধ কি? 
বৃহত্বম বিশ্বব্যাপী বস্ত-যার খেকে আর কিছু বড় 
হতে পারে না, তাই ব্রঙ্গ। তাকেই পৃথিবীর 
২৮* কোটি মানব নানাভাবে সম্বোধন করে থাকে । 
যেমন- হিন্দুরা ঈশ্বর বা তগবান, মুসলমানের 
খোদা বা আল্লাহ, আবার থুষ্টানেরা বলে গড. । 
কিন্তু ব্ত সেই একই ব্রহ্ম, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
দষ্টান্ত স্বপীপ বলা যেতে পারে-_জল; কেউ 
তাঁকে “ওয়াটার? বলে, কেউ বলে পানি, কেউ 
বা অব. বলে থাকে। কিন্তু যে যাই বলুক ন। 
কেন-পান করলে সকলেরই পিপাসা সমভাবেই 
নিবারিত হয়। 

বেদান্ত-সুত্রের প্রথম ুত্রই হলো__“অথাতো 
ব্হ্মজিজ্ঞাসা” । বন্ধ সন্ধে যার জানবার ইচ্ছা 
হয়েছে সেই তাকে জানতে পারবে। তাকে 
জানলে সকলেখই জ্ঞানের পিপাসা মিটে যায়; 
আর এই জ্ঞানল।ভই-_মনুস্াত্ব-বিকাশই-_মানব- 
জীবনের একমাত্র উদ্দেস্তী | 

ব্রক্ম যে এক, সে সম্বন্ধে বেদাস্ত বলেছেন ঃ 

(১) “একং সন্বিপ্রা বন্ধ! বন্দন্তি--বস্ত একই, 
পণ্ডিতগণ তাকে নানাভাবে ব্যক্ত করছেন। 

(২) “একং জ্যোতির্যহ্ধ| বিভাতি”--জ্যোতি 
একই, নানারণে ফুটে উঠছে। 

ফচ ২৮ ৪.৫৬ ভারিখে চইগ্রামে গ্রহন ব্ৃতা লাবাংশ। 

চিএ 


(৩) এএকং সন্তং বহৃধা কল্পয়তি'- সঙ্তয একই, 
বুরূপে কল্সিত হচ্ছে। 

মকল বেদ তাকে 'এক” বলেছেন।, হ্যা 
ছিতিলয়ের সেই বৃহত্ম শক্তি_তাঁকে আমরা উন্বর 
বলি কেউ আল্লাহ, কেউ জিহ্বোবা বলে থাকে। 
তা যে এক--সে সম্বন্ধে আরও একটি উপম! দেওয়া 
যেতে পারে। যেমন--পিতা একটি বড় পরিবারের 
কর্তা-_গৃহন্থ!মী; তাঁর ছেলের পক্ষে তিনি পিতা 
--উীর মা বাবার পক্ষে তিনি পুত্র, তার স্ত্রীর 
পক্ষে তিনি স্বামী, আব'র তীর বদ্ধুব পক্ষে তিনি 
বন্ধু। যদ্দি এই একটিমাত্র পরিারের একটি মাত্র 
লোক বিডিম্প লোকের পক্ষে বিভিগ্প নাঁমে অভিহিত 
হতে পারেন--তবে বিরাট পৃথিবীর ২৮* কোটি 
মানুষ বৃহত্তম পরিবারের গৃহন্বামীকে বিভিন্ন 
নানে অভিহিত করবে তাতে আর বিচিত্র কি? 

এই আত্মজ্ঞান লাত করতে হলে পর পর চাঁর 
প্রকার সাধন-প্রণানী অবলম্বন করতে হবে সেই 
সাধন-চতুষ্টয় সম্বন্ধে বেদাস্ত বলছেন £-- 

(১) প্রথম “বিবেক” বা নিত্যানিত্য-বস্ত-বিচাঁর 
চাই। এই জ্ঞান লাভ করতে হলে গ্রথমতঃ নিত্য 
বস্ত এবং অনিত্য বন্ত বিচার করতে হবে। ঘা 
চিরদিন আছে ও থাকবে ধার ক্ষয় নেই, লয় নেই,__ 
তাকেই নিত্য বস্তু বলে; এবং যা আজ আছে, কাল 
নেই ; অথব! বা কাল হবে, পূর্বে ছিল না এবং ছ্দিন 
পরেও থাকবে না-_-তাকে অনিতা বসব বলে। যা 
নিত্যব্্থ তাই গ্রহণ করতে হবে। অনিত্য বস্তুর 
প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করতে হবে। শ্রীরামকষ্দেব 
বলতেন, “সদসদ্বিচার” চাই; যা সৎ, নিত্য বা 
চিরস্থায়ী তাঁই গ্রহণ এবং যা অসৎ ব! জমিত্য তা 
পরিহার বা পরিত্যাগ করতে হবে । 


হ৯৩ 


(২) দ্বিতীগ্প “বৈরাগ্ £ “ইহামুত্রফলনোগ- 
বিরাগঃ।” কর্মফলভোগের আকাঙ্কা ত্যাগ করতে 
ইবে। কোন কাঁজ করেই তার ফস কাঁমনা করতে 
পারবে ন। ইহলোকের নখ, কফি পরলোকে প্রাপ্য 
স্বর্ণাদি সুখ উভয়েতেই বীতরাগ হতে হবে। 

(৩) তৃতীয় সাধন £ “শমদমাদি বট-সম্পত্তি”__ 
শম, দম, উপরি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধ। ও সমাধান-_ 
এই ছয় প্রকার সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে। 
আমর! সাধারণ সংসারী মানব যারা তারা 
সাধারণতঃ ইন্ত্রিয়ের দাস হয়ে পড়ি- গোলাম হয়ে 
পড়ি । আমাদের মোটেই ধৈর্ধ থাকে না। ইন্দ্রিয় 
আমাদের যে দিকে চালায় আমরা সে দিকেই ছুটি। 
চোখের ইচ্ছা হল--চল আজ কি“ছবি' হচ্ছে 
দেখব--অমনিই ছুটে ধাই। কানের ইচ্ছা হচ্ছে 
সঙ্গীত শুনব-__অমনিই প্নতে যাই। জিহ্বার ইচ্ছা 
হচ্ছে-_অমনি মিষ্টি খাই । এভাবে ইন্দ্রিয় আমাদের 
যে দিকে চালায় আমরা অন্ধের মত সেই দিকে 
পরিচালিত হই । আমরা সম্পূর্ণরূপে ইন্জিয় ও মনের 
দাস হয়ে আছি। কিন্তু মহাপুরুষেরা উন্জিয়ের ঝ 
মনের ঘাস হন ন1। 

বিচার কষে দেখা যাক্‌--“আমরা মলের? না, 
মন আমাদের? আমরা যদি মনের হই, তবে 
“আমা মন, আমার মন” বলি কেন? শাস্ক 
বলেছেন “মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ? | মহাজনের! 
যে ভাবে চলেছেন সেটাই পথ। তাঁরা তো! 
ইন্জিগ্ের গাস হন না। তীরা ইঞ্জিয়কে দাস করে 
রাখেন। বহিরস্তরিক্জিয় সংঘমই দম ও শম+ তার 
পর ছুঃখ সহা করার নাম তিতিক্ষা, ভোগে অনিচ্ছা 
উপরতি, গুরু-বাকো বিশ্বাস শ্রদ্ধা, তারপর সমাধান 
-ইষ্টে চিত্তস্থাপন | 

এই যট্‌সম্পত্তি লাভ হলে শেষ বা চতুর্থ সাধন 
হচ্ছে “মুগুক্ষতা” । গৃথিবীর সমস্ত মানুষ কি চায়? 
শুধু মান্য কেন-_সমস্ত জীবজগৎ--সেই একটি-- 
শুধু মাত্র একটী জিনিস চাচ্ছে--সেটি হ'ল মুক্তি 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ম--্ঠ ল্য 


থাশাস্তি। কোথাগ সেই শান্তি পাওয়া ধাহে? 
সেই শান্তিময় ধিনি-_তীর থেকেই শাস্তি আন 
নিতে হবে। পিপীলিকা এফকণা চিনি পেল-- 
তা পেয়ে মনে করল তার শাস্তি হয়ে গেছে। কিন্ত 
সেটি ভোগ করা শেষ হতে না হাতে আবার এককণা 
পাবার জন্ঠ সে অশাস্ত হয়ে ছুটাছুটি করে। আমরা 
শাস্তির জঙ্ট, আনন্দের জন্ত ছুটাছুটি করছি, বহির্জগ- 
তের নানা স্থানে নাচে, গাঁনে, সিনেমায়, থিয়েটারে 
ধাই শাস্তি পাবার আশায়, মনে হ'ল শান্তি পেকে 
গেছি। কিন্ধ ক্ষুণেক পরেই আবার অশান্ত হয়ে 
পড়ি। এ ভাঁবে আমরা কোথা ৪ চিরশাস্তি খুঁজে 
পাই না। কিন্তু যখন আমরা কোন্টা সত্য, 
কোন্টা অদত্য জানতে পারব, তখন আমরা 
আর অসত্য বস্তুর জন্ঠ ছুটাছুটি করব না। সত্য 
বস্ত লাভ করবার জন্ত ছুটে যাঁব। দৃষ্টান্তশ্বরূপ_- 
সংসার-সম্বন্ধের অনিত্যতা বুঝে দস্ট্য রত্বাকর যখন 
সত্যের লন্ধান পেলেন তখন তিনি খধি বান্সীকি 
হয়ে রামায়ণের মহাকবিতে পরিণত হলেন । 
'ঁমাদের মনে রাখতে হবে, পয ডাচ 
00170160017 06116180681, ৪70 01) ৮০1 
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1765109191৩” মুত্যু অনিবার্চ, জন্ম হলে মৃত্যু 
অবধাবিত। কাঁজেই যে সত্য বস্ত লাভ হলে 
আমর! মৃত্যুর পারে যেতে পারি-_যে বন্ত লাভ 
হলে আর কিছু লভ্য থাকে না, তা লাভ করাই 
মানবজীবনের চরম সার্থকতা । নইলে মানবজীবনের 
কোন মুঙ্গয নেই, উদ্দেশ্য নেই । সকল ধর্মই মানব- 
জীবনের উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে একই প্রকার বলে থাকেন। 
কোরান বলেন, পমিস্ত্রি যেমন একটি ঘর তৈরী করে 
তাতে অনৃষ্ঠতাবে এক কোণে তার নিজের নাম 
রেখে দেয়, সেরূপ আল্লাহ মানুষ স্যরি করে প্রতিটি 
মানুযের হাতে “আল্লীহ' এই নাম রেখে দেন,” 
কাজেই আমাদের গ্রতিটি কাঁজের সময় চিন্তা করতে 
হবে-বাতে এই হাতে---ধে হাতে আলাহর নাম লেখা 


আবাঢ়, ১৩৮৪ ) 


আছে তা দিয়ে যেন কোন প্রকার অন্তায় কার্ধ 
না করা হয়, অর্থাৎ যে সমস্ত কাঙ্ছ আমাদের 
ভালোর দিকে নিয়ে যায় আমর! বেন লে সমস্ত 
কাজই করি। 

সকল প্রকার দানের মধ্যে জ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠ 
দান। অঞ্পবন্্ দানের দ্বারা মানুষের স|ময়িক 
অভাব দূর হর, স্থায়ী উপকার হয় না আবার 
অভাব দেখা দেয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হলে 
পর মানবের আর কোন অভাব থাকে না--সে 
পৃ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং সেই আত্মন্ঞান লাভ করা 
প্রত্যেক মানবের পক্ষেই সম্ভব। কারণ প্রত্যেকের 
মধে। নেই ব্রহ্ম সমভাবে বিরাজমান-_-মকলেই পূর্ণ 
কেউ ঝড় বা কেউ ছোট নয়। কিন্তু মায়।য় আবদ্ধ 
হয়ে আমরা ত। দেখতে পাই না। ধাঁদের মায়া 
কেটে গেছে তীরাই দেখতে পাঁন, “আমিই সেই 
পূর্ণ।” আত্মজ্ঞান লাভে বিদ্ন বা বাধা অক্ঞান। 

একটি দৃষ্টান্ত দ্বার! বললে ব্যাপারট৷ সজে বুঝা 
ধাবে। একজন ধনী লোক টট্টগ্রাম থেকে দিল্লী 
যাবেন স্থির করেছেন। তার সঙ্গে ৫* হাজার 
টাকা-এক হাজার টাকার ৫* থানা নোট। 
স্থানীয় এক বাটপার সে খবর জানতে পারে। এ 
€* হাজার টাকা আত্মদাৎ করবার মানসে জেও 
একখান! টিকিট করে ধনী লোকের গাড়ীতে চলতে 
থাকে। টট্টগ্রাম থেকে দিল্লী বেতে মোটামুটি তিন 
রাত্রি লাগে, প্রথম রাত্রিতে ধনী লোকের নিদ্রা 
ধাঁবার পূর্বে টাকা বের করে গুনে তীর বাক্সের 
মধ্যে রেখে শুয়ে পড়লেন। তিনি নিদ্রাভিভূত 
হলে তখন এ তশ্কর উঠে তীর বাক্স খুলে দেখে 
সেখানে টাকা নেই। সে প্রথ্মবারে বিফগমনোরথ 
হয়ে দ্বিতীয় হুযোগ সন্ধানের অপেঞ্গা করতে লাগল। 
ধনী ব্যক্তি অনুরূপভাবে তার সামনেই সকালবেল! 
এবং রাত্রিতে আবার টাকা বের করে গুনে বাকের 
মধ্যে রেখে দিলেন। কিন্তু তক্ষর যেবা নাগ ধরী ব্যক্তি 
দিগ্রারিভূত হলে বাঝাটি গুলে টাকা খু'জক্ডে লাগল 


স্ুযবত্ব-বিকাশে বেদান্ত 


৮০ 


কিন্তু টাকার সন্ধান না পেয়ে চিন্তিত হল, এভাবে 
তাদের গন্তব্য স্থান সগ্িকট হওয়ায় জ্রমণ অবসান 
হতে চলল | তখন তস্কর মহাঞ্জনকে বলল, “দেখুন 
আমি একজন তন্কর--আপনার টাকা আত্মদাৎ 
করার মানসে আপনার অন্থদরণ করছি । আপনি 
প্রতিদিন সকাল ও রাজে আমার সম্ুথে টাকা 
বাক্সে রাখেন, অথচ আমি আপনার নিদ্রিত 
অবস্থায় বাক্স খুলে টাকার কোনরূপ সন্ধান পাই 
না? আচ্ছা, আপনি কি কোন ঘাছু জানেন ?” 
তখন ব্যবসায়ী বললেন, “দেখ, আমি কোনদধপ 
বাহ জানি না। প্রতি রাত্রেই আমি টাকা গুনে 
তোমার সম্মুথেই বাক্সর মধ্যে রেখেছি সত্য, কিন্ত 
আমি শোবার পূর্বে যখন তুমি হ্নানধরে ঢুকে পড় 
তখন আমি তাড়াতাড়ি টাকাগুপো তোমার শধ্যার 
নীচে রেখে দিই। মাঁবার সকালে যখন তুমি 
স্নানতরে যাও তখন আমি টাকাখুলে! এনে বাক্সে 
রেখে দিই । তুমি টাকা যথাস্থানে খোঞনি, কাজেই 
কি করে পাবে 1” 

আমবাও শাস্তির আগ্ত অন্ধের মত বহির্জগতে 
খুব ছুটাছুটি করি। কিন্তু বহির্জগতে প্ররুত শান্তি 
নেই। বহির্জগতে বৈষয়িক আনন্দের চেয়ে অন্তর্জগতে 
মাত্মানন্দের শাস্তি কোটি গুণ বেশী। উহ! 
গ্রত্যেকের অন্তরে আছে, অন্তর্গগতে খু'জতে 
হবে--বহির্জগতে তা ফি করে পাবে? 

বর্তমান ইতিহাস আলোচন! করলে দেখা যায়, 
পৃথিবীর বিভিন্ন রা্ট্রশক্তি আজ প্রত্যেকে নিজ নিজ 
প্রতিপত্তি স্থাপনের জন্ত কতই না উন্মুখ হয়ে 
পড়েছে । কয়েক শত বৎসর পূর্বে গ্রীস, রোম 
প্রস্থৃতি দেশ, প্রতিপত্তি হবার! সত্যতার উচ্চ 
শিখরে আরোহণ করেছিল, কিন্ত আজ সেই সব 
দেশের স্থান কোথায়? আজ তারা ধবন্ত বিধবন্ । 
. এ জগতে ধন, দৌলত, ধশ্বধূ, রিত্ব, সন্ধি; 
মান, বশ বা শক বে' বারই স্বধিকারী হউল যা 
না কেন কাজ প্রতোকটি বহার ঠিক তিক দাদ! 


ৰং 


দেওয়া না হয় তবে কোনাটই থাকে না। নিজে 
বড় হবার জগ্ভ ধে হতই চেষ্টা করুক না কেন, 
ধগড়া, বিবাদ এমন কি লড়াই বা তুমুল যুদ্ধ করুক 
না কেন, যদি শক্তির উপযুক্ত মর্ধাদা রক্ষা না করে 
তবে সে কখনও কৃতকার্ধ হইতে পারে না; উহ! 
জলের বুদ্বুদের হায় লয় গ্রাপ্ত হয়। ইহা কি বাটি, 
কি সমষ্টি সকলের পক্ষেই সত্য । জগতের ইতিহাসে 
বিশেষতঃ ভারতের ইতিহাস পর্ধালোচনা করলেই 
দ্বেখা যায় যে এই পৃথিবীতে যার যেটি প্রাপ্য তাকে 
সেটি দিলে ষেমন সত্যের পেব! বা মর্ধাদা রক্ষা হয় 
তেমন আর কিছুতেই হয না। এই পৃথিবীতে 
গুরুজনকে সন্মন না করে কেউ বড় হতে পারে 
না। পিতামাতার মধাদা রক্ষা না করে ছেলে বড় 
হতে পারে না, শিক্ষক বা আচাধকে সম্মান না 
করে শিষ্যের শক্তি বিকশিত হতে পারে না। 

এই জগতে প্রত্যেক বস্তরই মর্ধাদা আছে। 
হারা সেই মর্ধাদা রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকেন 
তাঁদের আশ্রয়েই সেই সকল বস্ত চিরকাল থেকে 
ধায়। মরধাদার হানি হলেই মা লক্ষ্মী ঘর থেকে চলে 
ধান। ভারতে বেদ-বেদাস্তের ম্ধাণ। যতদ্দিন অক্ষুণ্ন 
ছিল ততদিন ভারতবর্ষ সমগ্র জগৎ-সমক্ষে 
ধ্যান-জ্ঞানের দেশ বলে সুপরিচিত ছিল। অব্য যুগ 
যুগান্তরে মহাপুরুষ ও অবতার-পুরুষদের আবির্ভ।বে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ হয় বটে, কিন্ত আবাব 
যখলই মধাদার ছানি হয়েছে তখনই জনের (জন 
সাধারণের ) বেদস্ত বনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। 
এবার তগবান শ্রররামক্কঞ্চ ও তীহার প্রধান শিষ্য 
বিশ্ববিশ্রুত্ত আচার্ধ ্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবে 
সেই বলের বেদান্ত ঘরে ফির়েছে। 

মানুষ নিজেকে চেনে না বলেই এত গোলমাল । 
শিদ্লের আত্মা সন্ধে কিছুই জানে না বলেই বাহিরে 
শান্তির জন ছুটাছুটি করে। বেদান্তের আত্মতদ্ব 
বুঝাবার একটি জার গল্প; “শমন্বমলি*। দশজন 
লো মিলে 'একলাখে বেড়াতে হাচ্ছিল এক 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--ঠ সংখা 


জায়গায়। পথে এসে তারা এক বিরাট নী 
পেলে। তাই সাতার কেটে তারা নদী পার হ'ল, 
এক এক বারে ২৩ জন করেকরে। সকলেপার 
হবার পর একজন বললে, গুনে দেখি আমর। 
দশজন ঠিক আছি কিনা ; গোনার সময় সে বরাধর 
নিজেকে বাদ দেয়; কাজেই একজন কম পড়ে 
বায়। তথন প্রত্যেকেই একবার করে গুনতে 
আরম্ভ করলে, এবং প্রত্যেকেই একই প্রকার ভুল 
করতে লাগল, বার বার নিজেকে বাদ দেওয়া 
হচ্ছে। শেষে তার ভাবলে, আমাদের কেউ হয়তো 
জলে ডুবে গেছে, নয়তো কুমীরে টেনে নিয়ে 
গেছে। বাড়ীতে আমরা সব আত্মীয় খজনদের 
কি জবাব দেব1?--এই ভেবে তারা ক্বাদতে 
লাগল । জ্রুন্দনের এক মহা রোল পড়ে গেল। এই 
সময় সেখান দিয়ে একজন বুদ্ধিমান পথিক 
যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের কান্মা শুনে ও ব্যাপার 
বুঝে সকলের হয়ে নিজে গুনে দেখালেন_-তায়া 
দশজন ঠিকই আছে, তখন তাঁদের একজনকে 
দিয়ে আবার গোনালেন, সে “নয়” গোনার পর তিনি 
বললেন, 'দশমন্্মসি' | এইভাবে তাদের ভুল ভেজে 
দিয়ে আত্মজ্ঞান দিলেন ১ কাজেই তিনি তাদের গুরু 
হলেন। সংসারেও আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে গুরুর 
প্রয়োজন। সন্গুরুই বলে দেন, ধর্ম বাহিরে নয়-_ 
শান্তি বাহিরে নয, জ্ঞান বাছিরে নয় ৮--একেবারে 
ভিতরে, অন্তরের মধ্যেই । :£৪০ 8০9] 13 
0০96500911 1516, গ্রত্যেক আত্মাই শ্বভাবতঃ 
সত্য পূর্ণ ও পবিত্র, [01101071810 চা 
28১৮ শুধুমাত্র মালা জপলেই ধর্ম হয় না, শুধু 
নামাজ পড়লেই ধর্স হয় না এবং শীর্জায় গেলেই 
ধর্ম হয় না। আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে 
আত্মবিষ্লেষণের প্রয়োজন, 1 হলেই আত্মোন্গতি 
হয়, তায় পরিণামেই 561£-015170501 লিদ্ধি 
ব1 পরিপূর্ণতা লাভ হয়। 

ধত্র নরঃ. তত্র নার়াক্ণঃ হেখালে নর সেখামেই 


আধা, ১৩৬৪ ] 


নারায়ণ, যত নারী তত্র গৌরী; বেখানে নারী 
সেখানেই গৌদী। 

ট্রারামকৃষ্ষ আরও বিষ্তার করে বলেছেন-__ 
ত্র জীবঃ তত্র শিবঃ 1 যেখানে জীব সেখানেই 
শিব অর্থাৎ ভগবানকে দেখতে হবে| শুধু মানুষে 
নয়, সকল প্রাণীতেই সমদৃষ্টি করতে হবে_আত্মদৃষট 
করতে হবে। বেদাস্তের শেষ দিদ্ধাস্ত--কিছুতেই 
ভেদজ্ঞান রাখতে পারবে না, সব কিছুতেই সেই 
বিরাট আত্মা রয়েছেন, কাজেই ভে্বিভেদ থাকতে 
পারে না ; থাঁকে শুধু প্রেম, যার উদয হলে মানুষে 
মাসুষে, 0850. ৪02 0:5০] বা জাতি-ধর্সের 
গ্রশ্ন থাকে না, মতবাদের প্রশ্ন থাকে না, পরিবর্তে 
এক মহান্‌ এক্য দেখা দেয়। আজ মানুষ শাস্তি 
স্থাপনের জগ্ঠ চুটাঁটি করছে ; একমাত্র বেদাস্তের 
এই মহান শিক্ষা গ্রহণ করগেই পৃথিবীতে শাস্তি 
সংস্থাপিত হতে পারে। 

স্বামী বিবেকানন। প্রায় ৬* বৎসর পূর্বে 
বলেছিলেন ত। আমরা আজঙ্গ বুঝতে পারছি, 
প1019 19 80]] ৪11৮৩ 00 ০0120075065 151 
00019 10 11১ 0616601 ০15111590010 016 006 
%/1,016 ৮০1] দেশে দেশে এই বেদান্তের 
আত্মতত্থ শিক্ষা দিয়ে জগতের সভ্যতাকে পূর্ণ 
করবার জন্থই ভারত আজও বেচে আছে। বেদ 
বলেছেন “মাতৃদেবো ভব”, “পিতৃদেবো ভব", “আচার্ধ- 
দেবো! ভবঠ । পিতামাতাঁকে দেবদেবীবং পুজা করতে 
হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সেটাকে আরও বাড়িয়ে 


মনুহ্াত্ব-বিকাশে বেদাত্ড 
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বলেছেন, "রিদ্রদেযো ভব মুর্খদেবো! ভব |” এই শত 
শত দরিদ্র না থেয়ে মারা যাচ্ছে তাদের সেবা করতে 
হযে। তারা যেন দেবতার মান পাঁয়। এই যে 
কোটি কোটি মুর্খ ধারা অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে 
আছে তাদের সেবা কর দেবতাবোধে। 

পল ডয়সন, ম্যাক্স মুর প্রভৃতি পৃথিবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও মনীষীরা বেদান্ত সম্বন্ধে সর্বোচ্চ 
ধারণা পোষণ করেছেন। বেদান্ত-দর্শনের চাইতে 
আর যে বড় দর্শন নেই তারা তা শ্বীকার 
করেছেন। 

বেদাস্তের শিক্ষায় মচষ্যত্থের চরম বিকাশে 
মানুষ তাই ভাই হয়ে যায়; কোনরূপ ভেদভাব 
বিবাদ বিসংবাদ যুদ্ধ বিগ্রহ থাকে ন1--পৃথিবীতে 
এক মহান এ্রকোর, মহান ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়-_ 
পৃথিবী চির শাস্তির পথ খুঁজে পায়? তা হলেই 
মান্য একটা ভয়শুস্ত আনন! অন্গভব করতে 
পারে; সমস্ত মানব গোঠী সব রকমের তেদ ভুলে 
গিয়ে পৃথিবীতেই সর্বদা! শ্বগীয় আননদ। উপলব্ধি 
করতে পারে। সমগ্র মানবজাতি বা চায় তা 
শাস্তি । বেদাপ্ত ছার! মানুষের এই শ্রেষ্ঠ বিকাশ লাভ 
সম্ভব। বেদান্ত মানবকে অতিমানবত্বপাভে সাঁছাধ্য 
করে। জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সমগ্র মানবজাতির 
ল্বতোমুখী উন্নতি এবং সর্বপ্রকার .কল্যাঁণ সাধন 
করে বেদান্তঙাব মানবদত্যতাকে কতখানি আগিকে 
দিয়েছে, ও আরো! কত আগিয়ে নিয়ে ষেতে পারে 
আজ তা বুঝবার সময় এসেছে। 


বেদান্তের আলোক প্রত্যেক গৃহে লইয়া যাও প্রত্যেক গৃহে বেদান্তের 
আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠিত হউক, প্রত্যেকের ভিতরে দিব্যভাব সুপ্ত রহিয়াছে-_ 


তাহাকে জাগ্রত কর। 


_স্থার্গী হিবেকানঙ্গ 


প্রভাতী সমুদ্র তটে 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


স্দুরের নীলাকাশ জলধির কোন্‌ সে বিন্দুতে 

অশণন মুহুর্তের ফাকে ফাকে আলিঙ্গন করে ! 
মৃত্যুতরঙ্গিনী-আোত মিশেছে কি অম্ৃত-সিন্ধতে 

নব স্বজনের তরে ? 

হদয়-অন্থর যেন ছুলিতেছে চিত্ত-পারাবারে, 
উদ্রয়-অস্তের রাগে-_ 

এমনি প্রত্যহ । অন্তরের সিষ্ধু যেন কাবে ডাকে 
নিখিল প্রান্তর হোতে আলো! অন্ধকারে 

ছুঃখে সুখে বৈরাগা-নিংশ্বাসে-_ 

চির যাযাবর প্রাণে__খেল! কেন সিন্ধুতে আকাশে ? 


ভয়াত শিশুর মতো ভ্রন্দন বিলাপ 

শুনি কার বালুবেলা তটে ! ক্ষু ক্ষুণ্ন দরিয়ায় 
নিল যেখ। শত শত শতাব্দীর সভ্যতা বিদায়! 
পুষণের আবির্ভাব 

উধার তোরণ-দ্বারে । ভাষা-হারা সতত বিদ্রোহ 
তরঙ্গের ফাঁকে ফাকে তবু আনে জীবনের মোহ । 


অস্তহীন বারিধিরে আলিঙ্গন দিতে 

অনন্ত আকাশ ব্যগ্র পৃথিবীর সান্ত সীমানাতে । 
তরঙ-ইঙ্গিতে আর আনন্দ-সঙ্গীতে 

পরম আগ্রহ লয়ে মায়াজাল রচিতেছে প্রাতে 

উমিদল। বায়ুস্রোতে বলাকার! চঞ্চল উদ্দাম। 

একটি দৃষ্টির মতো ফেলে রেখে আপন হৃদয় 

দুরের ছুক্প্রাপ্য তরে কি র্হস্ত করেছে সঞ্চয় 

হুরস্ত জলধি? --এই গ্রশ্্র চিত্তে মোর জাগে অবিরাম । 


কথাম্বতের আলোয় অবতার-পুরুষ 
অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুণু 


উপনিষদে অবতার পুরুষের কোনো উল্লেখ 
নাই। খধিরা ছিলেন তবাম্বেধী__জ্ঞানপণের 
পথিক । আর্রা বীর ও শক্তিমান, প্রধানতঃ 
স্বীয় সাধনার শক্তিতেই তারা চেয়েছিলেন সত্যকে 
লাভ করতে । মৃত্যুর তোরণদ্বারে 'নচিকেতার 
বিজয়-অভিষান এই নির্ভীকতাঁরই চরম পরিচয়। 
মুণ্ডকোৌপনিষদের খধি গান করছেন-_ 

“প্রণবো ধঙন্গঃ শরে হাত্মা ব্রঙ্থ তললক্ষা মুচাতে । 

অপ্রমত্তেন বেন্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥” 
প্রণব ধনু, জীবাত্মাই বণ; আর ব্রক্ধ সেই 
বাণের লক্ষ । লক্ষ্য ভেদ করতে হবে--প্রমা- 
হীন হযে। বাণের মত তন্ময়, ঘর্থাৎ লক্ষ্যের সাথে 
অভিন্ন হতে হবে। 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, “জ্ঞানীর ঈশ্বর 
তেজৌময়, ভক্তের ভগবান রসময়”, মানুষের এই 
রসম্পৃ্া চিরন্তন। সত্যকে খাধিরা 'রসো বৈ সঃ 
রূপেও উপ্গন্ধি করেছিলেন, কিন্তু সেই আনন্দমষ- 
তন্তেব মধ্যে মান্য-ভগবানের কোনো স্থান ছিল 
না। প্রেমধর্সের বীজ উপনিষদে আছে, কিন্তু সে 
বীজ ভক্তিবাদ্দে অবতারবদে অন্কুরিত পল্লবিত 
কয়ে ওঠেনি। 

অবতারবাদ-_-প্রাণধর্মের গ্রকাশ। প্রাণের 
খেলার কোনো নিয়ম কিংবা কোনে নির্দিষ্ট পদ্ধতি 
নাই। তক্ত কেন অবতারকে পুঙ্জা করেন, তা 
যুক্তি দিয়ে বৌধানো ষায় না। ভালবাসা বিচারের 
অপেক্ষা করে না-তার একট! নিজস্ব সত্তা আছে। 
সে শ্ব-সন্পূর্ণ। ফরাসী দার্শনিক প্যা্কীলের মতে 
[02 10590109535. 05৮ 258৪008 ০0% 
1010) 26890 40959 2106 100৮৮" -হৃদয়ের 
নিজেরই যুক্তি আছে, ব যুক্তি নিজেই জানে না । 

কিন্ধু প্রেমকে সত্য বলে গ্রহথ করলেই প্রাণের 


দেবতার অস্তিত্ব প্রতিফলিত হয় না। জায়বাদীদের 
মতে অনন্তের সাস্ত হওয়া সম্ভব ন্যু। অন্গপক্ষে 
বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রমাণও ধুক্তির মধ্যে নেই, 
আছে তার অন্তিত্থের অনুভূতির মধ্যে । প্রমাণ 
বলতেই গ্ঠায়ের বিচার বোঝায় না। মাধ্যাকর্ষণ- 
শক্তি-_-আছে বলেই সত্য, কার্কারণ আছে হলে 
নয়। ক্রমবিবর্তনবাদীদের মতে (207518৩0৫ 
2£০100007) অপ্রাপ থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে 
মন, মন থেকে পশুর প্রবৃত্তিজাত বুদ্ধিঃ এবং 
প্রবৃত্তিজঙ্ঞাত বুদ্ধি থেকে মানুষের বিচারশক্তি (০০%- 
০991 6৪৪০০) জম্মায়। এই কম থেকে 
বেশী হওয়ার মধ্যে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। 
এ অধৌক্তিক, তবু এসত্য। এই প্রসঙ্গে দাশনিক 
হার্ধ/্ স্প্্গার একটু রসিকতা করে বলেছেন-_ 
20197800713 05 100600150002 06 
1005 1১৩ 1289 
৪৮৩1০০৩০*- অর্থাৎ ব্যাখ্যা করা”, মানে একটা! 
'অল্পপরিণত ভাব দিয়ে একটা অধিক পরিণত 
তাৰ বোঝানো । 

ভগবানের আবিভাবের সব চেবে বড় প্রমাণ 
এই অস্তিত্বের উপলন্ধি। শ্রীরামরুষ্চ বলেছেন-_ 
“দেখেছি বিচার করে একরকম জানা যায়, আবার 
তিনি যখন দেখিয়ে দেন-সে এক । তিনি যদি 
দেখিয়ে দেন, এর নাম অবতার--তিনি বদি তার 
মানষলীলা দেখিয়ে দেন, ত1 হলে আর বিচার 
করতে হয় না, কারুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। 
কি রকম জান 1 বেমন অন্ধকারের তিতর দেশলাই 
ঘসতে ঘলতে দপ, করে আলো হয়। সেই রকম 
দপ, করে যদি তিনি আলো জেলে দেন, তাহলে সব 
সন্দেহ মিটে ধাঁয়। একপ বিচার বরে কি তাকে 
জানা ধায়? গজাবার বলছেন, “তিনি অবতার 
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হয়ে আপেন--এটি উপম! দিয়ে বোঝানো বায় না। 
অন্থভব হওয়া চাই--প্রত্াক্ষ হওয়া চাই”। হুক্ধি 
দিয়ে প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করা চলে না । 
অবতার প্রমাণপিদ্ধঃ-ধুক্তিলিন্ধ নন কিংবা সম্পূর্ণ 
ফুক্তিবিরুদ্ধও নন। এরামকষ্ণের মতে বুদ্ধি বারা 
সবার একটু ইঙ্জিত পাঁওয়। ধায় মাত্র। তারই 
শ্রীমুখের কথা--"তার অবতারকে দেখা হলে তাঁকে 
দেখা হলো। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে 
গজাজল স্পর্শ করে, সে বলে গজ। দর্শন-স্পশন 
করে এলুম। সব গঙ্গাটা-_হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর 
পরস্ত ছুঁতে হয় না"। পূর্ণ থেকে অংশকে পৃথক 
করা যায় না। অসীম অনন্ত ভাগবত-চেতনার 
সাথে একীতৃত অবতারকে অসীম থেকে বিচ্ছি্ 
করা অস্ভব। এ যেন-_ 
“সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর” । 
এই স্থখে-ছুঃখে-ভরা মাটির বুকে ভগবানের 
আবির্ভাব এক বিল্য়ের বস্ত । এ যেন নিরাকারের 
সাথে সাকারের প্রণয় মিলন, রূপের সাথে অরূপের 
রাখীবন্ধন। ভগবান বারংবার নামরূপের বন্ধনে 
ধর! দিলেও তিনি নামরূপহীন। একদিন কুরুক্ষেত্রে 
পার্থসারথি বদ্ধ অজুনকে বলেছিলেন__ 
*অজোহপি সন্বব্যয়াত্ম! ভূতানামীষ্বরোহপি সন্‌। 
প্রক্কৃতিং স্বামধিায় সম্ভবামাত্মমায়য়া ॥” 
-_আমার জন্ম নাই, আমার জ্ঞান কখনও 
লু হয় নাই। বিশ্বজগতের আমিই ঈশ্বর । সেই 
আমি নিঞেরই ভিগুপাত্সিকা শক্তিকে আশ্রয় করে 
মায়ায় বেন দেহ ধারণ করি। 
সে মায়ার রূপ এবার ভগবান ফুটিয়েছেন 
কথাষুতে ॥ প্অবতীরাদির “আমি পাতঙগা আমি। 
এ “আমির” “ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সব সময় দেখা 
বায়। যেমন একজন প্লোক পাঁচিলের একপাশে 
ধাড়িয়ে আছে--পাচিলের হুইপ্িকেই অনন্ত মাঠ। 
সেই পীঁচিলের গায়ে যদি ফোকর থাকে পাচিলের 
ওধারে সব দেখা ধায়।* সেই ফোকরটিই অবতার ; 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ধ-্ঠ সংখা 


সীমার মাঝে অনীম। ফাকটি সীমার গায়ে দেখা 
গেলেও এবং তাত একটা আঁকার ফুটে উঠলেও 
সে নিজে শুন্ঠ এবং অনন্তের মাঝে একাকার । 
কথামুতের অবতারপুরুষ পরস্পর বিরোধী ভাবের 
এক অপূর্ব সমন্থয়। দার্শনিক হেংগপের কথ! 
স্বভাবতই মনে পড়ে॥ "00005010008 06516 
10 076 ৬67 10030170 ০6 ঢতোশগেশ অনন্তের 
বুকে পরম্পর বিরোধী ভাব শান্ত স্থথে জড়িয়ে 
রয়েছে। 

“শক্তির লীলাতেই অবতার 1” যে পরম শক্তির 
প্রকাশে এই বিশ্বস্থষ্টি__-তারই ঘনীভূত রূপ ভগবান 
শ্রীরামরুষ্চ ; অলৌকিক তপন্তাবলে বলীয়ান্‌ ও 
বিচিজ অনুভূতির রঙে রউীন এই ভাগবত বিগ্রচ। 
সেই বিগ্রহের ভিতরেরই “সচ্চিদাননদ বাইরে এগ, 
এসে বললে আমি যুগে যুগে অবতাপ-"" * তারপর 
চুপ করে থেকে দেখি তখনও আপনি বলছে, 
শক্তির আরাধনা চৈতন্তও করেছিল ।” প্রাঙ্ো 
পনিষদে আছে-প্রঞ্জাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স 
তপোহ্তপ্যত।” সেই পরমপুরুষের তপস্তায় 
স্যর বীণায় প্রথম রাগিণী বেজে উঠস, শ্রীমদ্‌- 
ভাগবতেও পিতামহ ব্রহ্ধ৷ এই বিশ্ব-উন্মেষের প্রথম 
প্রভাতে নিজেরই অন্তরে শুনতে পেয়েছিলেন সেই 
শাশ্বত বাণী--“তপ, তপ, তপ”। সাধনার অর্থ 
প্রচ্ছল্প আত্মশক্তির বিকাশ, প্রয়োগ কিংবা! 
অভিব্যক্তি। ভগবানের সেই অভিব্যক্তিই এই জগৎ, 
এবং তারই পূর্ণ বিকাঁশ অবতার পুরুষ। আবার 
ভগবাঁনের সাধনার রূপ শক্তি-প্রকাশের বিগ্রহ । 
আদি পুরুষের প্রথম তপোমুতি আমরা দেখি নাই। 
কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের পুণা পঞ্চবটীমুলে সত্য, শিব ও 
সুন্দরের যে আরাধনার রূপ এবার ফুটে উঠেছে 
তাকে অন্বীকার করব কোন প্রাণে? সে রূপ 
নিজেরই সন্ধে ইজিভে বলছেন--“এক রকম 
তুবড়ি আছে বার কুপকাটা আর ফুরায় না!” 

বেদান্ত মতে ঈশ্বর সন্বগুণপ্রধান। “ইয়ং 
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সমটিরতকটটোপাধিতয়া বিশুদ্ধপত্ত প্রধানা” | সত্ব 
আলোর মত গ্রকাশশীল; তম'র কাঁজ অন্ধকারে 
ঢেকে রাখা, আর রঞজ্'র কাজ বিক্ষেপ কিংবা 
অ।লোড়নের স্য্টি করা। জীমদ্ভাগবতে আছে-_- 
প্পার্থিবান্দাকণো ধুমক্তম্মাদপ্রিস্বয়ীমরঃ | 
ভমসস্ত রজন্তন্মাৎ সন্বং হদ্‌ শ্রন্ধদর্শনম্‌ ॥” 
_ শুকনো! কাঠ তম"র প্রতীক, কারণ তার ভিতরের 
আগুন সে রেখেছে চেপে। ভারপর দেখা গেল 
ধোয়া, সে আলোড়ন রজোগুণের ৷ শেষে জলে 
উঠল আগুন--কাঠ পর্ধন্ত হযে উঠল আলো। 
এই আলো সত্ত্বের, যা থেকে হয় ব্রহ্মদর্শন। জীব 
কাঠের মত তামসিক, তার কর্মচঞ্চলতা রাজসিক 
ধেবযা। অন্তরের ভাগবত সন্তাকে ফোটাতে 
পাবে সত্তর আলে!) এই সন্বগুণেরই পূর্ণ প্রকাশে 
অবভীরলীলা । তাঁই কথামুভের ভগবান নিজের 
ভিতরে দেখলেন "পূর্ণ আবির্ভাব, তবে সন্বগুণের 
শ্বধ্ । যে ত্যাগ, পবিত্রতা, ভক্তি, জ্ঞান, 
বিবেক ও বৈরাগ্য দিব্যচেওনার শ্রেষ্ঠ উপাদান 
তারই মুর্তবিগ্রহ অবতাঁর-পুরুষ। 

এ জ্ঞান, এ ভক্তি সাধন্লভ্য নয়; ভগবানের 
নিজন্ব সত্তা । শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় তিনি “জ্ঞান 
ও ভক্তির জমাটবাঁধা মৃতি-'***** সাধ্য-সাধন। 
কবে ন্য, এমনিই হয়েছে”। অবতীরপুরুষ “বসানো 
শিব নয, পাতালফোড়া শিব _ত্বয়স্ভূলিজ |” মানুষ 
সত্তগুণের সাহায্যে ব্রন্ধজ্ঞান লাত করতে পারে 
বসানো শিব হতে পারে-_কিন্ক অবতারত্ব অর্জন 
করতে পারে না। তক্তের আকাজ্া-- 

“শুধু তোমার বানী নয গো,হে বন্ধু হে মোর প্রিয়, 
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো ।” 

সে পরশ দক্ষিণেশ্বরের তাপস এবার রেখে 
গিয়েছেন প্রাণে প্রাণে। দার্শনিক ভীন্‌ ইঞ্জের 
মতে-_ধর্মকে প্রগার করে শিক্ষা দেগুয়া যায় না, 
তার ছোয়া লাগে প্রাণে। মামুষ-গগবাঁন ধর্মের 
সেই পরশমণি--যোগমায়ার প্রকাশ । এই মায়! 


৫ 


"কথাবৃতের আলোয় অবতার-পুরুষ 


চে, 


অবতার-পুরুষের সংজাত শক্তি এবং এই শক্তির 
সাহায্যেই তিনি কয়েন লীলা । ভগবান ভীরামক্চ 
বলছেন, “যে|গমায়ার এমনি মহিমা, তিনি ভেলফি 
লাগিয়ে দিতে পারেন । বুশাবন-্লীলায় তিনি 
ভেগকি লাগিষেছিলেন। যোগমাযা যিনি আস্া- 
শঞ্তি, তাৰ একটি আকর্ষণী শক্তি মাছে। আমি 
এ শক্তি আরোপ করেছিলাম"। নীল বমুনার 
কুলে একদিন এই যোগমায়।ই বাশীর সুর হয়ে 
ফুটে উঠেছিল। সে ন্থুরে উতলা হয়েছিল গোপী, 
ছুটে চলেছিল শ্রীদ।ম, সুদাম। এই যোগমাযাকে 
আজ্য করেই_-“যোগমাযামুপাশ্রিতঃ*-_ভগবানের 
রাঁপলীলা। সেই মায়াতেই আজ সারা জগতে 
ছড়িযে পড়ছে বথামুতের লুঝ। 
যোগমাঘার সাহায্যে অবতারলীলা হলেও, 
লীগ। একটা রামধনুর রঙেব অপীক খেলা নয়। 
ঠাকুর বলছেন, "লীলা ও সত্য*। অবতারের বিগ্রহ 
অনিত্য নষ। পিনেমায় যেমন করে মাছুষের 
অভিনয বাঁধা পড়ে, গ্রকৃতি তার নিজের ক্যামেরায় 
তেমনি করে চিরকাল ধরে রা ভগবানের খেলার 
রূপ। চৈতন্ভাগবতে আছে-_ 
“অগ্যাপিহ চৈতন্ত এ সব লীগ। করে 
বার ভাগ্যে থাকহে সে দেখযে নিরস্তুরে |” 
মহাগ্রভূর শ্রীমুখের বাণী-_ 
"সত্য মুই, সত্য মোর দাস? তার দাস। 
সত্য মোর লীলা কর্ম, সত্য মোর স্থান । 
এ চি রক 
ষেন। জানে মোর সঙ্গ সেই হায় নাশ।” 
মাচুষ-ভগবানের লীলা তত্বিজালা নয়; তার 
একটা বাস্তধ প্রয়োজনের রূপ আছে। বথামৃতের 
তগবান গ্রয়োজনবাদী। তিনি বলেছেন, “গরুর 
শিংটা বঙ্গি ছয় গঞুকেই ছোওয়া হলো...."* 
কিন্ত আমাধের পক্ষে গরুর সার পদার্থ হচ্ছে ছুধ। 
বাট দিয়ে দেই হুধ আসে। ঈশ্বর অনন্ত হউন 
আর বত বড় হউন, তীক্স তিতয়ের সার বপ্ত 


৯৮ 


মাছ্ষের ভিতব দিয়ে আদতে পারে ও আসে” 
অবতার যেন গরুর বাট, ধা দিয়ে গরুর দুধ পাওয়া 
ঘায়। ভগবৎপ্রেমের পিপাসা তৃপ্ত করাই যদি 
ধর্মের উদ্দেশ্য হয় তবে মানুষ-ভগবানই-_সেই রস ও 
রসপাজ। 
সা ঙং 

এ কথা ৰোঝ। কিছু কঠিন নয় যে এই মাটির 
বুকে দিব্য আবির্ভাবের কারণ আছে। কারণ 
ছাড়। কাধ হয় না। কিন্তু সেই হেতু নির্দেশ করার 
কোনো শক্তি কিংবা অধিকার মানুষের নেই। 
আমরা গ্রত্োকটি কর্ণের পিছনে একটি অভিসদ্ি 
দেখতে চাই । ভগবানের লীগ অতিসন্ধিমূপক নয। 
আমাঁদেব চিন্তাপ্রণা্গীর সাঁথে ভগবানেব ভাবধারাঁর 
সামক্স্ত করা যা না। তীর লীলা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক 
_-অবতাপের জীবন ভাগবততাবেব স্বতঃপ্রকাশ। 
তাঁর কাধের কারণ একমাত্র তিনিই জানেন এবং 
যুগে ঘুগে তিনিই বলেন। 

কুরুক্ষেত্রে গীতামুখে ভগবান তাঁর দিব্য 
আবিভীবের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন সে আজ 
সর্বজনবিদিত। তিনি এসেছিলেন অধর্মের বিনাশ 
করতে, ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে ও সাধুদের পরিভ্রাণ 
করতে । এই তিনটি কারণ ছাড়াও হয়তো তাঁর 
লীলার আরও অর্থ ছিল, কিন্তু তার সুস্পষ্ট কোনো 
উল্লেখ গীতায় নেই। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে 
এবাগ তিনি নিজেকে একটু বেশী প্রকাশ করেছেন 
আমাদেরই প্রতি অহেতুকী করুণায। সেই করুণার 
আলোতেই মানুষ আজ তাকে চিনতে পেরেছে ভার 
প্রাণের ঠাকুর বলে। 

সেই প্রেমের ঠাকুর বলছেন, “ঈশ্বর সর্ব 
আছেন, কিন্ধ অবতার না হলে জীবের আকাঙ্জা 
পুরে না। প্রয়োজন মিটে নাম। মাহধের প্রেম 
চায় প্রেমাম্পদের একটি বাস্তব রূপ। আউ্নরামক্চের 
ভাষায়, “তক্তের। অবতারকে চান-_ভক্তি আন্বাদন 
করার জন্থ”। প্রিয়তমের রূপ ও গুণ বাদ দিয়ে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ব--*ঠ সংখ্যা 


ভালবাসার রস অনুভৰ করা বায়না । আধাতকে 
ছেড়ে আধেমকে কল্পনা! করা একপ্রকার অসম্ভব । 
সগ্ডুণ নিবাকাববাদীদের মতে নিছক ভাঁবময় 
ভগবানকে ভালবাসলেও অস্তুরের রসপিপাসার শান্তি 
হতে পারে; এখানেও একটা আধার কল্পনা করতে 
হয়। কিন্ত প্রেম তত্বানুরাগ নয, বিরাটের জযগাঁনও 
নয়, হিতোপদেশও নয়। সমধর্মেই প্রেম সম্ভব। 
ভালবাস। হয মমাঁনে স্মানে। প্রাণের আকৃতিকে 
দার্শনিক বিচার করে অস্বীকার করা চলে না। 
তাঁইতো "ভগবান ঝথামৃতে বলছেন, “তাকে হাতে 
ক'রে খাওযাতে পারলে তবে তো মানুষ তাঁকে 
তাপবাসতে পারৰে”। শ্রশ্ীমা বলছেন, "হওয়াকে 
কে কবে ভালবালতে পেঝেছে বাব ?” 

মানুষের অন্তরে থাকে প্রেমের ক্ষুধা, আর তার 
কালো চোখে থাকে দেখবার পিপাসা । সেই্ুল 
পিপাসা মেটাবার জঙ্জ ভগবানেব স্থুল রূপ। “যেমন 
ঠিক হুধোদয়ের সময়ে স্ধ। সে সুধকে (দেখতে 
পার! যায় চক্ষু ঝলসে যাষ না_-বরং চক্গে'র তপ্থি 
হয। ভক্তের জন্ত তগবাঁনের নরম ভাৰ হযে 
আসে। তিনি এরশ্বর্ধ ত্যাগ ক'বে তার কাছে 
আসেন।” ভালবাসা এন্বধ-গ্রীতি নয । কুরুক্ষেত্র 
ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে অজুন শুধু আনন্দ পান 
নি, ভয়ও পেয়েছিলেন । 

“ভয়েন চপ্রব্যঘিতং মনো মে 
তদ্দেব মে_দর্শয় দেব রূপম্‌ * ৮ 

“আমার মন ভয়ে ব্যথিত হযেছে। ওগো তুমি 
আমাকে তোমার পূর্ববূপ দেখাও।” কোনো ভক্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট রূপ দেখতে চাইলে তিনিও 
বলেছিলেন, “ওগো ও রূপ দেখতে চাওয়া ভাল নয়, 
ওতে তালবাপার ভাগ কম পড়ে বায়, তয় হযশ। 

কথামুতের তগবান আবার বলছেন--“মনুস্ত- 
লীলা কেন জান ?...."এর ভিতর তাঁর কথা 
শুনতে পাওয়। বায়?” “জী কোন পাশ্চাত্য 
মনীষীর মত উদ্ধৃত করলেন, "ঈশ্বরের বানী মাম্ষের 
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ভিতর দিয়ে না এলে মানুষ তা বুঝতে পারে না”। 
জ্রীরামকঞচ এ কথার পূর্ণ দমর্থন করেন_-”বাঃ এ ত 
বেশ কথা!” বুগে যুগে ভগবান আসেন আচার্য 
হয়ে, আর নিজেরই অগ্তররের বাণী শোনান মানুষকে 
তার নিজের ভাষার । দে ভাষা দর্শনের ভাষা নয়। 
সে কথ! ভাগবত সত্যের সহজ সরল সরালরি 
প্রকাশ এবং বিচাব-বিতর্কের বহু উধ্বে। 

অবতার-পুরুধ শুধু সাধনার মৃত্ঠ বিগ্রহ নন, 
তিনি সাধনার ধন। চীনদেশের মহাপুরুষ লাউৎসের 
মতে সত্যের সাথে সত্যলাভের পথের বিশেষ কোনো 
পার্থক্য নাই। শ্রীভগবান্‌ একই সাথে সত্যপথ 
এবং পথের শেষ । তিনিই সাধনা, তিনিই সাধ্য । 
তিনিই উপাসনা, তিনিই উপাস্ত। তিনিই উপায়, 
তিনিই উদ্দেশ্ত। ঠাকুব বলছেন, “তিনি যখন 
মানুষ হযে, অবতার হযে আসেন তখন ধ্যানের খুব 
সুবিধা হয়। এ যেন ক্কাচেব লনেৰ ভিতর আশো! 
জঙছে।, সেই ভাগবত চেতনার আলো লাভ করাই 
তপস্তার শেষ, আবার তাকেই উপাযরপে গ্রহণ করা 
সাধনার আরম্ভ । 

সে উপাষ মান্য শিখেছে তারই আবির্ভাব ও 
সাধনার ফলে। মানুষ ভালবাসার জন্থ অবতার* 
পুরুষকে চায় সত্য, কিন্তু তাকে ভালব।সার সম্পূর্ণ 
যোগ্যতা তার থাকে ন|। এ মটির যে প্রেমের সাথে 
সে পরিচিত তার রূপ ভগবন্তুক্কির সাথে মিলে না। 
তাই “প্রেম ভক্তি শেখাঁবাব জগ্চ অবতাব”। এই 
শিক্ষ! দেবার পদ্ধতি কিন্ত একটু শ্বতন্ত্র। ষে বির5, 
ব্যাকুলতা, উন্মাদনা, দিব্যরস্প্রিযতা, ভাব, 
মহাভাব ও প্রেম এবার দক্ষিণেশ্বরের তাপসের মধ্যে 
ফুটে উঠেছে__-তারই আলোতে মানুষ চিনেছে তার 
সত্যকারের চলার পথ। তবু কিন্ত এ হোমানল 
জালার পিছনে কোনো উদ্দেস্ত নেই। এ বৈদিক 
সকাম ষল্ত নয়। প্রেম দেখাবার কিংবা শেখাবার 
জন্ত প্রেমের অবভারণ! হাশ্তকর। এ দিব্যাঙ্রাগ 
অবতার-পুরুষের ভাগবতভাবের শ্বাভাবিক এবং 


“কথাযৃতের আলোয় অবতার-পুরুষ” 


চি 


স্বতংস্ফুর্ত প্রকাশ, এবং তায় ফল তারই প্রন্কত্তির 
সাথে জড়িত। এ প্রেমরূপ তীর নিজস্ব সন্ধা, এবং 
তার প্রভাবও তার থেকে অবিচ্ছে্ত। হৃর্ষের 
নিজস্ব প্রক্কৃতিই আলো! দেওয়া; এ দ্বানের মধ্যে 
কোনো উদ্দেম্ত নেই। আলো দেওয|র অভিসন্ধি 
নিয়ে হুর্ধ জলে না, কিন্ধু তবুসে অন্ধকার দূর 
করে। 

্র্নটি অন্তদিক থেকেও আঁলে।চনা করা চলে। 
অবতার-পুরুষের ভালবাসা জীব ও ভগবানের প্রতি 
সমভাবে পড়ে, কারণ তার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কোনো 
তেদবুদ্ধি নাই। জীবও ভগবানেরই রূপ। প্রেম 
আবার পাঙ্জাপাত্র বিচার করে না, তাই সে শক্তি- 
মান্‌। মাযেব স্নেহ কুসস্তানকেও মাতৃভক্ত করে। 
অবতার-পুরুষের মানবপ্রেমও অভক্ক অবিশ্বাসী 
মান্ষকেও ভগবংপ্রেমিক করে। তিনি মান্ধকে 
ভালবেসে তাকে ভালবাসতে শেখান। কিন্ত 
এই ভালবাসার মধোও কোনে! উদ্দেশ্ত নাই। এ 
প্রেম সপ্পূর্ণ অহেতুকী_এ তার নিজন্ব ধর্ম। 
মাতৃত্রে উপাদানই ৰাৎসলোর রস, অপত্যন্সেহ। 
সে ন্গেহকে বা দিয়ে মাকে কল্পন। করা যাব না, 
আর সস্ত।নের প্রতি তার প্রভাবও নন্বীকার কর! 
চলে না৷ | দবদী শ্রীরামকৃষ্ণের মরমের টানে আজ 
মানুষ তাঁকে চিনেছে নিজেরই প্রাণের ঠাকুর বলে? 
বুঝেছে-__পুজাঁর আলোর সাথে জড়িয়ে রয়েছে 
চরম প্রেম। দাঁশনিক বিচারে ভগবানের প্রেমকূপ 
ও জ্ঞানরূপেব যে সমণ্বষ করা যায নি, সেই সমদ্বযই 
এবার রূপ ধরে ফুটে উঠেছে এই অপরূপ অবতার- 
পুরুষে । 

একথা সত্য যে, তার প্রেম মান্থষের পক্ষে 
সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত কর! সম্ভব নয়। কিন্তু তার 
ভাগবত জীবনের দৃষ্টান্ত তাঁকে প্রেরণা দেয়। সেই 
ভালবাসার, সেই তপন্তার মধ্যেই সে সন্ধান পায় 
পরিপূর্ণ দিবাজীবনের | অবতার-পুরুষের আ। বিভব 
আধ্যাত্মিক সত্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ । ঠাকুর বলছেন, 
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“মছাঁভাব ঈশ্বরের ডাঁব-".এতদুর ভৌমাদের দয়কার 
নাই"*"আমার কাব নজিয়ের জন্ত' | উপদেশের 
চেয়ে দৃষ্টান্ত অনেক বেশী কার্ধকরী | 

সে প্রেম জীবের পরম কল্যাণের নিদান, তার 
মুক্তির সোপান। শ্রীরামকষঃ বলছেন+ “ভিনি 
খন মানুষ হয়ে আসেন, অবতার হন॥ জীবের 
মুক্তির চাবি তার হাতে থাকে; তখন-_সমাধির পর 
ফেয়েন-_লোকের মঙ্গলের জন্ত “অবতার, ধিনি 
ভারণ করেন' । তীকে দর্শন করা, তকে স্পর্শ করা, 
তীঁকে প্রণাম করা মোঁক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপাঁয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের বুকে হাত দিযে বলছেন, “এর 
ভিতর যদি কিছু থাকে, তবে ভার সেবা করলে 
অজ্ঞান আবিস্তা একবারে চলে যায়? | “চৈতন্তদেষ 
সন্মান নিলেন কেন? লোকে প্রণাম করবে বলে। 
এখানে যে একবার প্রণাম করবে সে উদ্ধার হযে 
যাবে অবতীরপুকুষকে তিনি “বাঁহাছুরী কাঁঠ' কা 
স্টীম বোটের” সাথে তুলনা করেছেন-__-যে নিজেও 
পারে যায়, অপরকে ও পারে নিয়ে ষায়?। 
৷ তীর সাধনা ব্যক্িগত নির্বাণলাতের জনক নয়, 
সমগ্িগত মুক্তির জন্ত। তিনি চিরমুক্ত। অবতার- 
পুরুষের তপন্তা অন্তেব মনে শুধু প্রেরণার সঞ্চার 
করে না, তাঁকে শক্তিও দান করে। সে হোমানলের 
আলে। বছুদুর ছড়িয়ে পড়ে আর মানুষের চঙ্গার 
পথের অন্ধকার দূর করে। শ্রীরামক্কষ্ণের ভাবায়, 
“একজন আগুন করলে দশঞ্জন পোয়ায়' | 

অবতার-পুরুষের সাধন-সম্পদ্দের উত্তরাধিকারী 
মাচধ, আর মানুষের সঞ্চিভ কর্মের ফগগভোগী 
লীলাময ভগবান। বাইবেলের মতে বীশুহ্বী্ট 
এসেছিলেন জীবের পাঁপ গ্রহণ করে তাকে মুক্তি 
দিতে--৬1০921903 মানুষের 
কল্যাণের জন্তই ভিনি দিলেন তীর বুকের রক্ত, 
হলেন জ্রুণবিদ্ধ। এবার দক্ষিণেশ্বরের তগবানও 
এসেছেন মানুষের পাপের স্বেদ্না নিজে সহ ক'রে 
তাঁকে পাপমুক্ত করতে, তাঁকে টচৈতস্ত দিতে | “চৈতস্ত 


81076082৮ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ, ষ্ঠ সংখ্যা! 


হউক”, একথা সকলফে বললে-“কলিতে পাঁপ 
বেঈ, সেই লব পাপ এসে পড়ে” । তবু তো মহামায়া 
তাঁর গলার ক্ষত দেখিয়ে বলে উঠলেন যে, এ বেদনা 
অন্টের অপরাধ গ্রহণ কবে তাকে মুক্তি দেবার 
প্রত্যক্ষ ফগ ! চীনের মহাপুরুষ লাউৎসের কথা 
মনে পডে--“ধিনি পৃথিবীর পাপ বহন করেন, 
তিনিই পৃথিবীর রাজা! | 

এই বেদ্নাও তার লীলাবিলাসের অঙ্গ। 
“দেখলাম, যে কামাব সেই বলি_সেই ছাঁড়িকাঠ 
হয়েছে' | আঅবশ্থ সে সম্ভোগের মধ্যে শুধু দুঃখের 
রসই যে আছে তা নয়। তাঁর আবির্ভাবের মধো 
প্রেমের আনন্দই প্রধান। তারই শ্রামুখের কথা 
__ গলা বিল।সের জন্ঠ-_ মস্য্যপীলা কেন জান? 
এর ভিতর তার বিলাপ, এর ভিতর তিন রসাশ্বাদন 
কবেন'-*"*'সচ্চিগানন্দ নিজে রসাম্বাদন করতে 
রাধিকার স্থষ্টি করেছেন। সচ্চিদানন্ কৃষের 
আজ থেকে রাধা! বেরিরেছেন। সচ্চিদানন্দ কৃঝই 
আঁধার, আর নিজেই শ্রীমতীরপে আধেয় _-নিজের 
রস আস্বাদন করতে--অর্থ/ৎ সচ্চিদ্বানন্দকে ভাল- 
বেসে আনন্দ সম্ভোগ করতে” । অবতার পুরুষ 
ভক্ত হযে আ!সেন-_ নিজেরই অন্তরে ভগবানকে 
স্বাগবেসে আনন্দ করতে । লীল! শেষ করবার 
আগে ঠাকুর নিজের সন্ধে বলছেন_-এর মধ্যে 
হুটি আছে। একটি তিনি, আর একটি ভক্ত হয়ে 
আছে..*দেখলাম তিনি (ঈশ্বর ) আর হৃদয় মধ্যে 
ধিনি আছেন এক ব্যক্তি। তবে একটি রেখা সাত্র 
আছে--ভক্তের আমি আছে--সন্ভোগের জন্ত!” 
রায় রামানন্দ মহাপ্রতুর কাছে কৃষ্প্রেষের স্বরূপ 
বর্ণন। করেছিলেন_ 

“আপন মাধুর্ধ হরে আপনার মন, 

আপন মাপনি চাছে করিতে আলিঙ্গন |” 

এই সন্ভোগের ছুটি দিক আছে। পরমপুরুষ 
জ্ীরামক্রঞচের কথায। “একবার ভগবান হল ফুল, 
তক্ত হন ভ্রমর; আবার কথনও তগবাঁনই হন 


আবাঢ়, ১৩৬৪ ] 


অলি, আর ভক্ত হয় ফুল । শুধু ভগবানের তিভরেই 
যে রস আছে তা নয়, তক্তভাবেরও মাধুর্ধ আছে। 
মা যেমন বাৎসল্য রস উপভোগ করেন, সন্তানও 
তেমনি মাতৃন্নেহ আন্বাদন করে। তাই অবতার" 
পুরুষ একবার ভক্তরূপে নিজেরই ভাগবত রস 
সম্ভোগ করেন, আবার ভগবানরূপে ভক্তের হাদয- 
মধু পাঁন করেন । 

এ থেলা শুধু তাঁর নিজেকে নিষে নয়, তার 
জগতরূপের সাথেও চলেছে তার একই অভিনয়। 
'এই স্ুষ্টির মধো যে বিচিত্ররূপে তিনি আত্ম প্রকাশ 
কৰেছেন তারও সাথে ফুটে উঠেছে এই রসের 
আান-প্রদান। ভগবানের এই জগংলীলা 
সম্তোগের রূপই অবতার-পুরুষ। প্রন্কৃতির থালায় 
সহন্মোপচারে সাজানো নৈবেস্ত গ্রহণ করতে তিনি 
যুগে যুগে আসেন এই মাটির কোলে। গ্রক্কৃতিব 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেই তাঁর হয আবিউীব। 


অন্তর্ধামী 


৩৩৩ 


নিমন্ত্রণ থেয়ে খেয়ে আর বাড়ীর ডালভাত 
তাল লাগে না” কিন্তু এ নিমন্ত্রণ শুধু বাইরের 
প্রকৃতির নয়, সমস্ত প্রকৃতির মানব-শিশুর। সে 
আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়েছেন সটির গ্রথম-প্রভাত 
থেকে । মানুষের তপস্তা, তার সাধনা, তার 
চোখের জল যে “পাধাণ-দ্েবতার পুঁজ! নয়, তার 
প্রতীক্ষা নিরর্থক নয,_এরই প্রমাণ কআবতার- 
পুরুষের আবিতভাব। 

ভক্তিপ্রিয় মাধব ভক্তের নৈবেস্ত গ্রহণ করতে 
আসেন, আব রেখে যাঁন তারই জগ্চ একটি পৃজার 
বিগ্রহ। সে মুততিব প্রতিষ্ঠা এবার ভগবান 
শ্রীরামক্ষ্খ করেছেন নিজের হাতে। নিজের 
অবতার-রূপেব গলা তিনি নিজে পরিষেছেন 
মাল!, তীর পায়ে নিবেদন করেছেন ফুল, ছবিকে 
করেছেন পুজা, এবং বলেছেন__ 

“এৰ পর ঘর থর এর পুজা হবে? 


অন্তর্যামী 


শ্রীমতী বিভা সরকার 


ওগো মন্তর্ধামী মোর, 
ছে বৈবাগী নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী, 
ঘরভোলা ধাশরীর স্থুরে_ 
করিছ উতলা শুধু 
আড়ালে আড়াল রচি 
রছি মোর দূর অন্তঃপুরে । 
নিভৃত 'এ নিকেতনে 
নিত্যদিন একান্তে নিরালা 
কিসের চয়নে আনমনা ? 
খুলি মন-ব1তায়ন 
স্বৈরবীর শেষ গানে 
কার লাগি করিছ বন্গন1? 


রহিব কি রবাহৃত সেখ! ? 
ডাক মোরে স্থান দাও 
তোমার মন্দিরে ! 
মানস-দেউল হতে 
আমি শুধু বার বার 
বব ফিরে ফির? 
আপনারে নাহি চিনি 
£সহ এ জ্বালা 
বেপথু ব্যথার তরে 
আমার নিরাল!! 
ঘন্ব তোল হে নিুর 
খোল তব সত ধবনিক। 
অনৃত-আলোয় জালে 
স্বগয় দুর নীহারিক| ! 


প্রাচীন ভারতের শ্রমিক 


শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 


[ অবসর'প্রণ্ড লেবার জফিসার, বেল চেখ্ঘার জব কমাসণ] 


প্রাীন ভারতে শ্রমিকরা সমাজের মেরুদগু 
ছিল। ধর্ম ও অর্থশান্্ প্রণেতা শ্রীমৎ শুক্রাচার্, 
'নারদ, বৃহস্পতি প্রর্ুতি খধির! শ্রমিকদের সম্পর্কে 
অনেক বিষয লিপিবদ্ধ করিয| গিধাছেন। তাহাদের 
গ্রন্থ পাঠে সহজেই অনুমিত হয যে, সেকালের 
শ্রমিকর্দের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক ছিল। প্রাচীন 
ভারতে শ্রমিকদেব অবস্থ। অর্থাৎ পারিশ্রমিক, 
অবসর প্রভৃতি সম্বন্ধে দ্-চাঁবটি আবশ্তকীয বিষয 
আলোচনা করিব। 

(১) পাবিশ্রমিক 

সেকালে রাঁজ। তীশার নিজের ও রাজ্যের 
মঙ্গলের জন্ত শ্রমিকদের সদা সন্তুষ্ট বাথিতেন-__ইহাই 
আদর্শ ছিল। শুক্রাচার্ লিখিয়| গিয়াছেন যে, 
রাজ! শ্বরং শ্রমিকর্দেব কার্ধদক্মতা বিবেচনা করিয়! 
তাহাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করিযা দিবেন, এবং 
তাহা প্রদান কর। কথনও বন্ধ থাকিবে না। নারদ 
বলিযাঁছেন, কার্ধের পূর্বে যে পারিশ্রমিক স্থির 
হইয়াছে__কার্ধের পূর্বে, মধ্যে বা কার্ধ সমাণ্ড হইলে 
ভূত্যকে তাহা দিতে হইবে, এবং যে নিয়োগকতঠা 
কার্ষের জন্ত পারিশ্রমিক দে ওযা বন্ধ করিবে, তাহাকে 
পারিশ্রমিকের পীচগুণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে! 
বৃহস্পতি বলিয়াছেন কার্ধ-সমাণ্চিতে, নিধারিত 
পারিশ্রমিক ন। দিলে, পারিশ্রমিক ও অর্থদণ্ড ছুই 
দিতে হইবে । নিয়োগকারী ও শ্রমিকের পারিশ্রমিক 
লইয়! মত-তৈধ হইলে রাজা স্বয়ং সাক্ষী লইয়া ও 
আবন্তক হইলে নিয়ে'গকাবীর জবানবন্দী গ্রহণ 
করিষা পারিশ্রমিক স্থির করিযা দিবেন। 

গ্রাচীন ভারতে পারিশ্রমিকের হার বেশ উচ্চ 
ছিল। শ্রমিকরা সাধারণ ভাবে জীবনষাপনের 
্যয়নির্বাহের উপযুক্ত খাঁরিশ্রমিক পাঁইত। শুক্র চার্য 


বলিযাছেন, শুধু যে পারিশ্রমিক অর্থ হইতে 
দৈনন্দিন আবশ্তকীয জিনিষ কিনিবার মুল্য হইবে 
তাহা নহে, শ্রমিকরা ও তাহাদের পরিবাববর্গ 
যাহাতে বেশ সখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনধারণ করিতে পারে 
এরূপ পারিশ্রমিক দিতে হইবে । সমাজের পক্ষে অল্প 
পারিশ্রমিক বিপজ্জনক, কারণ শ্রমিকরা অনন্থষ্ 
থাঁকিলে সমাজের বদ্ধু হওযা দূবের কথা, ক্রমশঃ 
শত্রু হুইযা! াড়াইবে । শুক্রাচার্ধ পারিশ্রমিকের অর্থ 
তিন ভাঁবে বিভাগ করিষা বলিবাছেন £ 

(ক) সাধারণ পারিশ্রমিক অর্থে বুঝা যাইবে 
যে অপরিহাধ অন্নবন্থের সচ্ছলতা উপভোগ কবিবান্ব 
উপধষোগী অর্থ। 

(থ) উত্তম পারিশ্রমিক অর্থে প্রচুব খাগ্ঠ 
ও বস্ত্র পাওযাব জন্য ব্যয সঙ্কুলীনের উপযোগী অর্থ। 

(গ) অল্প পারিশ্রমিক অর্থে একটি লোৌকেব 
জীবন-ধাঁরণেব উপযে!গী অর্থ । 

পারিশ্রমিক কখনও সময়, কখনও কাধৰিশেষ 
বিবেচনা করিযা নিধশারিত হইত । শুক্রাচার্ধের 
উক্তি ছাড়াও আমরা 'জাতকে' দেখিতে পাই 
যে পারিশ্রমিকের হার বেশ উচ্চ ছিল। 

গৃহস্থের ভূত্যরাও সে সমযে ভিক্ষা দান করিত 
(09085 [], 18863 445--446), ইহা হইতে 
বেশ অনুমান করা যায় ত তাহাদের অবস্থা সচ্ছল 
ছিল, নতুবা ভিক্ষা দান কখনও তাহাদের পক্ষে 
সম্ভব হইত না। 

(২) শ্রমিকদের কতকগুপি বিশেষ সুবিধা 

সে সময়ে শ্রমিকদের কতকগুলি বিশেষ 
স্থবিধার বিষয় উল্লিখিত দেখা যাঁয়। চট্লিশ বৎসর 
রাষ্ট্রের কার্ধে নিধুক্ত থাকিয়া থে পারিশ্রমিক পাইবে. 
শ্রমিক কাজ না করিয়! পরে তাহার অর্ধেক পাইবে 


আযাঁচ, ১৩৬৪ ] 


এবং শ্রমিক জীবিত না থাঁকিলে তাঁহার বিধবা স্ত্রী 
বা পুত্র বা কম্তা তাহা পাইবে। সন্তোষজনক 
কাজ করিলে নিয়োগকর্তা প্রত্যেক বৎসর মাহিনার 
এক অষ্টমাংশ পুরস্কার দিবেন । 

অসুস্থ হইলে শ্রমিককে অসুস্থতার অন্ুহাতে 
বিতাড়িত কবা চলিত না। শধ্যাশায়ী থাকিলে 
মে পুরা বেতনে অবসব পাইত। পনেরো দিনের 
অধিক অসুস্থ হইলে যতদিন না সে আরোগ্য লাভ 
করে--ততদ্দিন পারিশ্রমিকের চারি ভাগের তিন 
ভাগ সে পাইত। সপ্তাহকাপ অনুস্থ থাকিলে পারি- 
শ্রমিকের কোন অংশ করিত হইত না। বদি শ্রমিক 
অন্স্থতানিবন্ধন স্থাধিভাবে অকর্মণা হইয়া পড়িত 
তাহা হইলে, যে শ্রমিক পাঁচ বৎসব কাজ করিযছে, 
তাহাকে তিন মাসের পারিশ্রমিক ও যে ততোধিক 
কাজ কবিযাছে তাহাকে ছঘ মাপের পারিশ্রমিক 
পিবাব নির্দেশ ছিল । 

(৩) অবসব 

প্রত্যেক শ্রমিককে তাঁহার নিজ্জের গৃইকাধ 
পরিদর্শন করিবার জন্ত অবসর দিবার বীতি ছিল। 
স্থায়ী তৃত্যকে ধিনের বেলা এক যাম সময় ও 
রাতে তিন যাঁম সময বিশ্রামের জন্তু দিতে হইত-_ 
অস্থাধী ( অর্থাৎ এক দিবসের জঙ্গা নিযুক্ত ) 
শ্রমিককে আধ যাম সময বিশ্রামের জঙ্ক দেওয়া 
নির্দেশ ছিল। 

(৪) পরিবার-সংক্রান্ত আয়-ব্যয় 

কোঁটিল্য লিখিয়া গিযাছেন, যেখানে অধিক 
শ্রমিক বা কারিগর নিধুক্ত থাকিত, সে সকল স্থানে 
শ্রমিকদের জন্ত একজন গোপ নিযুক্ত থাঁকিবে। 
একজন গোপ দশ কুড়ি বা চল্লিশ পরিবারের 
খবরাখবর করিত। তাহাদের জাতি, নাম, পেশা 
ও আয়ব্যয নিধ্ণারণ করিত। 

(৫) সংরক্ষণ-তহুবিল (0:০510606 9005) 

শ্রমিকদের সংরক্ষণ-তহবিল থাকিত। শুক্রাচার্য 
নির্দেশ দিয! গিয়াছেন ঘে নিয়োগবর্তী। কর্মকাঁল 


প্রাচীন ভারতের শ্রমিক 


৩৩ 


শেষ হইলে ভূতাদের সম্পূর্ণ টাকা দিয়া দিবেন, 
বা বৎসরে এক চতুর্থাংশ বা এক হষ্ঠাংশ বা 
অধধেক বা ছই তিন বৎসরে সংরক্ষণ-তহবিলে 
সঞ্চিত সম্পূর্ণ টাকা দিবেন। শুক্রাচার বলিয়াছেন 
ষে, নিযোগকর্তা নিজের নিকট ভূত্যের বেতনের 
এক চতুর্থাংশ বা এক ঝষ্টাংশ জমা রাখিয়া দিবেন 
এবং তাহা উপধূ-ক্তভাবে প্রদান করিবেন । 

এক কালে স্ংরক্ষণ-তহবিলের সব টাঁকা দিবার 
কোন উল্লেখ বেশী পাঁওয। যায নাঁ। বোধ হয় 
এককালে শ্রমিক সম্ন্ত টাকা! পাইলে কোনরূপ 
বিলাসিভীয় ব্যয় করিয। অসুবিধা পড়িবে বলিয়াই 
ক্রমে ক্রমে টাকা দিবার প্রথাই কৌটিল্য সমর্থন 
করিযাছেন। 

সকল সমযে যে নগদ টাক পারিশ্রমিক দেওষ। 
হইত এমত নহে । “জাতকে' অনেক ভাবে পারি- 
অমিক দিবার গ্রথা দেখিতে পাওযা যায। একটি 
লাল পোধাকেব জ্রন্ত কোন বাপিকাকে কোন 
পরিবাবে তিন বৎসর কান্জ করিতে হইত এবং 
এক পত্বীলাভ করিবার জ্চ কোন যুবককে কোন 
প্বিবাবে সাত বৎসর কাঁজ করিতে হইত। 

অশোকের শিশাবিপি (1২০০1 [030010110) 
9. ১001] ) হইতে শ্রমিকদের সঙ্গে কিরূপ 
বাবহার করিতে হইবে তাহার আভাস পাওখ। 
যাষ। শ্রমিকদের সঙ্গে সহান্তে সুমিষ্ট কথা 
কছিবার এবং কাপড় ভোজ্য পানীয ও অর্থ দিযা 
সহ্ষ্ট রাখিবার আদেশ দেওযা আছে। 

“শ্রমিক' শবের ব্যপিক অর্থে দে সময গৃঠ- 
ভৃত্যকেও বুঝাইত। হিউযেন সাও লিখিয়া 
গিয়ছেন, তিনি যে সমূয ভাবতবর্ষ পধটন 
করেন সে সময়ে শ্রমিকদের বাধাতামূলক নিযুক্ত 
(০1050 11509) দেখেন নাই তবে সাধারণের 
মঙ্গলের জন্ত কোন কাধ হইলে শ্রমিকরা নিধুক্ত 
হইতে বাধ্য হইত এবং তাঁহাদের কাজের অনুপাতে 
তাহাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হইত । 

ধর্ম ও অর্থ শান্্ হইতে বেশ প্রতীত হয় যে 
প্রাচীন তারতের শ্রমিকরা আধুনিক শ্রমিকদের 
অপেক্ষা অনেক সুখ স্থবিধা উপভোগ করিয়া! জীবন 
যাপন করিয়া গিয়াছে । 


অন্নে অধিকার 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


“মাহং রাঁজন্‌ অন্টরুতেন ভোজম্‌-_-” 
_গৃঁৎসমদ শৌনক। 


ভিক্ষার মত নাই কোন মহাপাপ, 
ভিক্ষাই অভিশাপ । 

শিশু অক্ষম পঙ্গু যদি না হও, 

ব্যাধিতে আধিতে শায়িত যদি না রও, 

মূল্য না দিয়া আপন পরিশ্রামে 
কাহারো অন্নে অধিকার তব হয় নাক' কোনক্রম । 
শ্রমজলপাত না করিয়! যাহ! লবে, 

ভিক্ষা কিংবা হরণ বলিয়া তাহাই গণা হবে, 

খণভার হয়ে রবে । 


পিতাব অন্ন, পতিরও অন্ন শ্রমজলপাত বিনা, 
যে করে গ্রহণ তারে দেবগণ করেন সতত ঘৃণা । 
বিনা শ্রমে যদি কর পবান্ন ভক্ষণ কোন দিন, 
জানিও তাহারে খণ। 
আছে দাঁসদাসী, ধন রাশি বাশি, শ্রমে নেই প্রয়োজন 
পেয়েছ পিতার সর্চিত বু ধন, 
তবু কর খাটি মাটির অঞ্নে অধিকার অর্জন । 
পতির সোহাগে অলস বিলাসে জীবন যাপো। ষে সতী, 
সোহাগ ৩। নয়, মহাপাপে তোম। মগ্ন করিছে পতি। 


হে বকণদেব তোমার চরণে আমার আকিঞ্চন-- 

ভূঞ্জিতে যেন ন! হয় পরের অদ্রিত কোন ধন, 
হইতে না হয় পরের গলগ্রহ,__ 
এই প্রার্থনা করি আমি অহরহঃ। 


যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ ও ধর্মবিশ্বাস 


অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্তী 


প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক জে. বি এস্‌. 
সালডেনের একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে পড়েছিলাম 
যে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মানুষের পক্ষে কোন 
লোকোত্তর পরমপুরুষে বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব 
নয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ জড়বিজ্ঞানের দাপটে 
ঈশ্ববের অন্তিত্বও যেন বিপন্ন হয়ে উঠছে। তাই 
আঙ্জ মানুষের ধর্ম_ঈশবরকে ছেড়ে অঙ্চত্ত্র সন্ধান 
করাত ইংলগ্ডের মনীষী বাগ রাসেল পরামশ 
দিষেছেন। কুদংস্কারমুক্ত মানবমনেব ধর্ম__মাহুষের 
সেবা । 

যদিও একদল দার্শনিক সর্বদাই বিজ্ঞান ও 
ধর্মবিশ্বাসেব মধো সামঞ্জন্ত ঘট|বার চেষ্টা করেছেন, 
তবুও ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ ক্রমশঃ গুচগ্ড হযে 
উঠেছে । অত্যাধুনিক আণবিক মারণাস্ত্বের যুগে 
ঈশ্বরের অন্তিত্ব প্রায় বিলুপ্তির কাছাকাছি 'গস 
পৌছেছে। এখনও অধিকাংশ অশিক্ষিত নরনারী 
ধর্মপ্রাণ হলেও, তথ[|কথিত সংস্কারমুক্ বিদগ্ধ 
মানুষের দরবাবে ভগবাঁনেব আলোচনাও অবৈজ্ঞা- 
নিক অযৌক্কিক বলে পরিতাক্ত হচ্ছে । 

বিজ্ঞানের পদ্ধতি £ পর্বেক্ষণ। পরীক্ষ। ও 
বিশ্লেষণ। মোহমুক্ত মন নিয়ে ইন্দ্রিগ্রাহ্থ 
গ্রাক্কৃতিক বিষয ও ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করে জড়- 
প্রাণ" ও মনোজগতের প্রমাণপিদ্ধ নিশ্চয়াত্বক জান - 
লাতই বিজ্ঞানের লক্ষ । অবশ্ঠ ইন্জ্রিষগম্য পদার্থের 
বিশ্লেষণ অপ্রত্যক্ষ অণুপরমাণুর খবর দিতে পাঁরে ; 
কিন্ধু গ্রাক্কতিক জগতের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ভূললে 
চলবে না। পরমাণু, জীবকোধ ইত্যাদির প্রকল্প 
ইচ্ছিয়গম্য জগতেরই ব্যাখ্যার ভাগিদে রচিত হয়। 
এক্িয়িক অভিজ্ঞতা ও তদছ্যায়ী অনুমান 
নিশ্চয়াখাক জ্ঞান লাতের একমাত্র উপায় বলা 


হয়েছে। এরূপ ঘৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে অন্বীকার 
পি 


করার উপায় নেই; কারণ বৈজ্ঞানিক বার্থ 
জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ মানবজাতির মঙ্গল বা 
অমঙজলের নিধণারক। 

যে বাক্তি প্রতাঙ্ষবাদী গ্রায়ে।গিক (৩7010 
০৪1) বিজ্ঞানেব বিরোধী-তিনিও বিজ্ঞানের 
স্থুবিধাটুকু গ্রহণ করতে নারাজ নন। রোগে 
স্চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে, দূরভীষণের সাহাষে। 
নিজের জরুরী কাজ সমাধা করে, ভ্রতগামী 
ব্যোমযান, জলযান ব্যবহার করেঃ এক কথাষ 
বিজ্ঞানের হাঁজার রকম সুবিধা ভোগ করে, খরে 
বসে বিজ্ঞানের নিন্দা করা অপরাধ। নিদ্রা 
জাগরণে, আচারে বাবারে, আহারে বিহারে, 
স্থিতিতে জ্রমণে, জীবনে মরণে বিজ্ঞানের সাহাষ্য 
না নিলে আধুনিক জীবন একেবারেই অচল । অবশ্য 
বিজ্ঞানের অভিশাপও দিকে দিকে প্রকট হয়ে 
উঠছে। আণবিক বঙ্জের গ্রচগ্ডতম বিদারণে 
নাগাসাকি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেগ- -প্রশান্তমহাঁসাগরে 
উদ্জান মারণাশ্বের পরীক্ষা এশিয়াবাসীকে সন্ত 
করে তুগছে। কিন্তু এই ভীতি ও সন্ত্রাস বিজ্ঞানের 
অপবধ্যবহারজনিত। এর জন্ক বিজ্ঞানকে দোঁষা- 
রোপ করা চলে না। বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেধণ বা 
পরমাণু-বিদারণ মানবের কল্যাণে নিয়োজিত না 
হয়ে তাঁর ধ্বংস সাঁধন বদি করেই, তবে তার দায়িত্ব 
বৈজ্ঞানিকের নয় -- রাজনীতিকদের । তাই 
বিজ্ঞানের অপব্যবহারে বিজ্ঞানবিমুখ হওয়া মূর্খতার 
নামান্তর । 

কিন্ত বিজ্ঞানের এই যে অপব্যবহার, পৃথিবীর 
বিতিত্প রাষ্ীয় কর্ণধারগণের এই যে পরম্পর তীঁতি- 
প্রদর্শন ও অবিশ্বাস তা কী মানবের কল্যাণবুদ্ধির 
অবনতি প্রদর্শন করে না? ধীরক্ভাবে বিচাক় করে 
দেখতে হুবে--জড়বিজ্ঞানের ক্রুত অগ্রগতির পে 


৩৩৬ 


তাঁল রেখে মানুষের গুভবুদ্ধিও অগ্রসর হতে পারছে 
কিনা। বিগত মহাযুদ্ধে, নান! সম্ভব ও অসম্ভব 
পরিবেশে, মানুষের সহজাত কলাণকামনা প্রচণ্ড 
আথাত খেয়েছে_ পরাধীন দেশের অলায় মানুষ 
শক্তিমানের স্বার্থধুপে বলি প্রদত্ত হয়ে পাঁশবিকতাঁর 
নিয়তম স্তরে নেমে এসেছে; আঁর অশক্তকে 
কলুষিত করে শক্তিমদমত্ত জাতিগুলিও কলুধ- 
কালিমায় বিকট হযে উঠল। দেবভাব লীপাভূমিতে 
দানবের ভাগুব সম্তরাসের বীজ বপন করে গেল, 
পরম্পর অবিশ্বাস আর সন্দেহ মানুষের শাস্তিকে 
করল বিদ্িত। তাই আজ দিকে দিকে আঁপবিক 
অন্থুরের আশ্ফালন। মানুষের মুল্যবোধের আমূল 
পরিবর্তন না হলে বৈজ্ঞানিক শক্তির অপবাবহার 
হবেই। তাই কিছুদিনের জন্তু বিজ্ঞানসাধনা থেক 
অবসর নিষে মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা প্রযোজন হয়ে 
পড়েছে । আজ তার প্রয়োজনীয়তা যতখানি 
ততখানি এর আগে ছিল কি না সন্দেহ। 

বর্তমান শতাবীর প্রথম স্কাগে ইউবোপীয় দর্শন 
বিজ্ঞানের সক্রিয় সহধোগিত। করেছে । লগ্ন 
বিশ্ববিগ্থলেয়ের অধাপক এ. জে. এযার ও 
আমেরিকা-গ্রীবাঁণী অধাপক কারনাপ. যৌক্তিক 
দৃ্টিবানের (1081091 61001010197) ) খত্বিক্‌। 
এদের বিশ্লেধণমুখী দর্শন ক্যাম্ত্রিজের অধ্যাপক 
জর্জ এড ওয়ার্ড মূর ও লুড উইগ, উইটুগেনষ্টাইনের 
ভাঁঘা-বিশ্লেধণ-পদ্ধতির দ্বার! প্রভাবিত। বিজ্ঞান 
করে পদার্থ বিশ্লে্ণ। আর দাশনিকের কাছ হচ্ছে 
সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে ভাষায় বাঞ্ত হয় 
তার বাবচ্ছেদ। যৌক্কিক দৃ্টিবাদীদের মতে, 
দার্শনিক সমন্তাঁর উদ্ভব হয় ভাষার অপব্যবহারে 
দর্শন এক প্রকার মাননিক বিকার মান্। ভাষার 
বিশ্লেষণ করে ভার যোগ্য ব্যবহার নির্দেশ করাই 
এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা । দর্শনের ইতিহাস 
প্রমাণ করে যে দর্শন চিরকালই প্রধ।নতঃ অস্তরিক্ররিয় 
মনের জগতে বিচযবণ করেছে? ইঞ্জিয়গম্য বছি- 


উদ্বোধন 
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গতের তথ্য বিশ্লেষণে নিজেকে সীমাবদ্ধ করেনি । 
সেই জগভের জ্ঞান দিয়েছে “শ্রমিক বিজ্ঞানী । 
সে বনু যত্নে বহু বিপদের মুখে পড়ে দগৎদম্থন্ধে তথ্য 
সংগ্রহ করে প্রামাণিক সত্যে উপনীত হতে চেয়েছে । 
কিন্তু দারশনিকেব ছিল 'অভিজাত “নীলরক্ত'__তিনি 
বিচরণ করেছেন ভাবের জগতে, ঈশ্বব ও আত্মার 
সমভিব্যাহারে। কিন্তু এসব অতীন্দ্িষ বস্তসন্ন্ধে 
প্রাম।ণিক জ্ঞান লাভ করা মানুষের মসাঁধা-_মতই 
উচ্চবর্গেৰ “পদার্থ, এরা হোক না কেন। প্রারুতিক 
জগৎসম্বন্ধেই মানুষেব সাক্ষ।ৎ ইন্দ্রিগম্য জ্ঞান হতে 
পারে। এরূপ জ্ঞানেরই সভ্যাসত্য নির্ণষ কর! 
সম্ভব। সাধ।বণ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এইরূপ প্রার়তিক 
জ্ঞান। ইন্দ্রিষগ্রাহা ব্ষিষগুলির লৌকিক জ্ঞান 
স্থুলংবন্ধ হযে বিজ্ঞানে স্যস্টি হয়। ভাঁব-জগৎ 
সম্বন্ধে কৌন বাক্য বা বিচাব টৈজ্ঞানিক প্রমাণ 
পদ্ধতির দ্বার। প্রম।ণ ব| অপ্রমাঁণ কব যায ন।। 
তাই যৌক্তিক দুষ্টিবাদীদের মতে এ দ্ন্ধীয বাক, 
অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টিমীত্র। যে বাকোর ইন্ত্রিষগমা 
প্রমাণ নেই বা থাকতে পারে না, তা শুধু অর্থহীন 
প্রলাপ। 

ঈশ্বর ছিচক্ষু না স্শ্রাক্ষ-_এ সমস্তার মীমাংস। 
করা আমাদের ইন্দ্রিষগম্য অভিজ্ঞতাঁর:পক্ষে সম্তব 
নয বলে--এ সমস্ত] কোন সমস্তাই নথ। অধ্যাপক 
এয়ার তাই শুদ্ধমাত্র সাধারণ লৌকিক জ্ঞান ও 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকেই অর্থবাঁন্‌ বলে মনে করেন। 
ঈশ্বর আছেন, কী নেই-_তার প্রমাণ বা অপ্রমাণ 
অন্ততঃ লৌকিকভাধে কিছু নেই। “ঈশ্বর” শকটি 
একটি বিশেষ) পদ । ঘট, পট ইত্যাদি অন্টান্ত 
বিশেষ্য পদের অস্থুরূপ বস্ত প্রাকৃত জগতে ইন্দ্রিয- 
সংবেদনে পাই বলে আমরা মনে করি যে “ঈশ্বর” 
নামধারী কোন পরমপুরুষ কোথা ও বর্তমান । কিন্ত 
আমাদের বাৰহত ভাষার সব বিশেষ্/পদই যে বন্- 
জগতে প্রব্যাদি নির্দেশ করে এমন কোন কথা নেই। 
উইটগৈনষ্টাইন এই প্নাম-_বস্ত"-বূপ তাধার 
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আঁলেখ্যকে তীত্র আক্রমণ করেছেন সর্বত্র এই 
আলেখ্য ঠিক নয়। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা দৃষ্ট বন্তর 
আ্তিত্ব স্বীকাঁব করে তাকে 'বস্ত' বললেও অতীক্ত্িয় 
বস্তকে £অবন্ত' বলে থাকেন! 

পাঁচটি ইন্ড্রিষের ছূর্বল ভিত্তির উপগ স্থাপিত 
বিজ্ঞ।নের প্রকাণ্ড সৌধের স্ত।বক উষ্লিখিত দাশনিক- 
গণ.তুলে যান যে ইন্দ্রিষগম্য অভিজ্ঞতাই একমাঞ্জ 
অভিজ্ঞতা নয়। শিল্পীর শ্বচ্ছ দৃষ্টিতে, মানুষের 
বাজ্ময নীতিবোধে, প্রেমিকের মরমী অন্ত্লোকে 
বে দিব্যাচ্ভূতি স্পন্দিত হয তার খবর দেহপর্বন্ব 
এন্জ্রিযিক অভিজ্ঞতাবাদী রাখেন না। সৌনাধ- 
তত্বের মাপকাঠিতে কাব্যরসামূত আশ্বাদন ঈশ্বরা- 
স্বাদের পথায়ে। অপরূপ সৌনর্ধের ধ্যানে নিমগ্ন 
হলে এক অথণ্ড, অন্বব, চিদ্ধন, অব্যক্ত আনন্দে 
হদঘ পবিপুত ইব_ মস্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও “ইচ1 
আমাঁব, উহা তোমার” এইর্ধপ ভেদ্ধর্মী চৈতন্ভেব 
বিলোপ হয। এরূপ অনুভূতি যখন আমারও নয়, 
তোমাবও নয, তখন এ অনুভূতি এক অনন্ত 
সন্ভার। এ রপামুভূতি একটি জাগতিক ঘটনা, 
একে মন্বীকাঁর করি কী প্রকারে? ইন্দ্রিযগমা, 
ব্যবঙ্ছিন্ন অনুভূতি নয বলেই কী একে ত্যাগ করতে 
হবে? ভারতীয দশনিকগণ লৌকিক জ্ঞান ছাড়! 
আবুও এক রকম প্রাতিভ জ্ঞান স্বীকার করেছেন। 
অবস্থ্য জওবিজ্ঞানেব বন্ধু যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা ্ররূপ 
দিব্যানুভূতির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। শুধু 
তারা বলতে চান যে এ সব জম্থভূতির আলোকে বে 
অতীক্জিষ পদার্থের নির্দেশ হয় তার বান্ডবতা স্বীকার 
করার কোন ঘুদ্তি নেই । তরী সব পদার্থ গগন- 
কুন্থমবৎ অলীক। একমাত্র বাহপ্রত্যক্ষ ও আন্তর- 
প্রত্যক্ষের মাধমে, অগ্ুভূত পদার্থ ই বাস্তব; আর 
তার প্রমাণ বিজ্ঞানের জয়ধাত্রা। তাই যদি কোন 
বাকো অতীন্দি় বিষয় উল্লিখিত হয তবে» হয় সেই 
বাক্যের কোন কোন পদ সম্পূর্ণ অর্থহীন চিহ্নমাত্র, 
খআথবা বিশ্লেষণের বারা এ বাকাকে এমনভাবে 


যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ ধর্মবিশ্বাস 


তক ণ 


পত্ধিবত্িত করতে হবে ধে ভার থেকে অন্তীজ্রিয় 
পদ্দার্থবাঁচক পদগুলি নৃণ্ হুয়ে বাঁকাটিকে অর্থবান 
করে তুলবে । বথা--আমি বদি বলি যে, “অনু 
অধ্যাপক সরম্বতীর বরমাল্য লাভ করেছেন”, ভা 
হলে আমার উক্জিকে অর্থবান্‌ করতে হলে এর 
রূপান্তর করতে হবে এই ভাবে £ “অমুক অধাপক 
প্রস্ৃত বিস্তার অধিকারী হয়েছেন”। এই উক্তি 
প্রমাণসিদ্ধ, ইন্জিয়গম্য ও অভিজ্ঞতালাপেক্ষ। কিন্তু 
হদ্দি উল্লিখিত বাক্য কোন লোকোত্তর দেবীর 
ক্রিযাকলাপ বর্ণনা করে তবে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন । 
অধ্যাপক এয়ার এরূপ ৰাক্যবিশ্লেধণের পক্ষপাতী । 
তিনি মনে করেন লোকোত্তর, চিন্ময়, জখণ্ড পর- 
বঙ্গের অস্তিস্ববাচক বাক্যগুলি সভ্যও নয, মিথ্যা 
নয়_-মর্থহীন গ্রলাপমাত্র ; কারণ লোকোত্তর বিষয়ে 
কোন ইন্দ্রিয় গ্রহ প্রমাণও নেই, অগ্রমাণও নেই | 

ধদি বল যে ইন্জিয়গম্য প্রকৃতির নিষমান্ুবতিত! 
থেকেই তো জগতৎকারণ ঈশ্বরের অনুম!ন হয়, তবে 
"ঈশ্বর আছেন*-বাক্য আর “গ্রকৃতির একরূপতা 
আছেপ্-বাক্য সমতুপ হবে; কিন্ত কোন ভ্তক্তই 
এরূপ সমতুলত! শ্বীকাৰ করবেন কী? অর্থে বদি 
বাক্য ছুটি সমতুঙগ হয তবে অধ্যাপক এগার “ঈশ্বর 
আছেন” বাক্যটি অর্থবান্‌ মনে করতে পারেন। 
তাছাড়া ধর্ম[ন্ধ ব্যক্তিও বলেন “বিশ্বাসে মিলযে 
বস্ত, তর্কে বহুদূর” । অর্থাৎ ঈশ্বর প্রমাণ অপ্রমাণের 
বিষয নন-_বিশ্ব(সের বিষয। তা হলে পরীক্ষিত 
সত্যের মতো ঈশ্বরের অন্তিত্ববাচক বাক্য বৈজ্ঞানিক 
বাক্য হতেপারে না। অধ্াাপক এয়ার বিজ্ঞনের 
সে ধর্মের কোন বিরোধ স্বীকার করেন না; 
কারণ অর্থহীন বাক্যের সঙ্গে অর্থবান্‌ গ্রযাপিত 
সত্যের কোন বিরোধ সম্ভব নয়। “ঈশ্বর চির 
রহল্তাবৃত"_-এই যদি বিশ্বাসী. মত হয় তবে তে। 
ঈশ্বরের সার্থক বর্ণনাই অসস্ভব। তা] হলে ধর্মপ্রাণ 
ব্যক্তিও ঈশ্বরের অন্তিত্ববাঁচক বাঁকাকে দ্ব্থবীন 
ধ্বনিলম্্রিমাত্র মনে করতে বাধ্য। 


৩৮ 


কিন্তু যৌক্তিক দৃষ্িবাদী দর্শনের অভিলধিত 
ভাষার এই ব্যবচ্ছেদ ত্বীকার করা যায় কী? বন 
বলিষে ঈশ্বর বিশ্বাসের বিধয়-_-তখন নিশ্চয়ই একথা 
বলি না ধে ঈশ্বর সম্বন্ধে বাক্যগুলি তাৎপর্হীন। 
শুধু একথাই বলা হয় যে তিনি কোন লৌকিক 
প্রমাণগম্য নন। অধ্যাপক এয়ার ভক্তের উত্ভি- 
গুলির অর্থ করেছেন নিজের সথুবিধামতে। | তাছাড়া 
ঈশ্বরের অপাব প্রহুন্ত* তাঁর ষড়ৈশ্বর্য ও অপার 
মাধুর্ধের প্রকাশক । তীর রহন্ঠাবৃত হবার অথ 
এই নয় যে তার কোন আভাস, ইঙ্গিতও আমরা 
পাইনা। শুধু এটুকুই বলা হয যে তার এ্বর্ধের 
ও মাধুধের কণিকামাত্রই মাঁনববৃদ্ধির গোঁচর হয়_ 
অধিকাংশই আবরিত থাকে । এ কথা না হয় 
মেনে নিলাম যে, কোন অন্থ্ভূতি অতীন্দ্রিয় বগ্তকে 
অবলম্বন করলে তাৰ যৌক্তিকতা মানা কঠিন। 
কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, ইন্দ্িষগম্য অগ্ভূতিই 
কী তৎ-নিরিষ্ট পদার্থের বাশুবতা প্রমাণ করেছে? 
অতৈত বেদাস্তবাদী দৃশ্তমান জগৎপ্রপঞ্চের অলীকতা 
প্রমাণে যুক্তি দেন “জগন্মিধ্যা দৃশ্তত্বাৎ__ঘটবৎ৮। 
অর্থাৎ দৃশ্থত্ব € মিথ্যাত্বের মধ্যে অনিবাঁধ ব্যাণ্ডি- 
সঘঘ্ধ। বর্তমান, ধা কিছু দৃশ্_-ইঞ্জ্রিয়াভূতির বিষয়_ 
তাই অনিত্য বা মিথা!। 

যদিও সাধারণ জীবনে ঘা দেখি, শুনি বা স্পর্শ 
করি তার বাস্তবতা অস্বীকার করা খুবই কঠিন, 
তবু ভ্রমাত্মক গ্রত্যক্ষের বিষয় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ 
দিশ্চয়ই বান্তব নধ। এই ভ্রমগ্রতাক্ষের যুক্তি 
আমাদের প্রত্যক্ষস্ধ জগতের বাস্তবতায় সন্দিহান 
করে তুলতে পারে। শঙ্কর ও তার পরবর্তী 
আঁচার্ধগণ প্রান্কত জগতের অলীকতা স্থাপনে ব্ছ 
যুক্ধি প্রদর্শন করেছেন-__তাদের বিশদ আলোচনা 
ও ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নয়। 

বর্শ*বোধরূপ আমাের ইন্জিয়ান্গভূতি যে বর্ণকে 
নির্দেশ করে তার বাস্তবতার যুক্তি কী? যদি 
দিব্যাহভূতি দিদি অতীন্তিয় পদার্থ খ-পুম্পের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


মতোই অলীক, তধে রূপরসগন্ধের বাধ্তবতাই বা 
বাদ ধায় কেন? বর্ণবোঁধ ব1 শবা-বোধ এক প্রকার 
চেতনা_-সপ্পূর্ণ আমার নিজন্ব, ব্যক্তিগত ব্যাপার। 
ত্র বোধের কাঁরখরূপে বহিরিস্ত শ্বীফারে কোন 
যুক্তি নেই; বছকারণবাদ অন্দরে আমিই তো 
আমার শ্ম্পর্শ-বেধের কারণ হতে পারি। শুধুম(অ 
মানসিক, একান্ত নিজস্ব, ইন্দিযাচুভৃতিটুকু স্বীকার 
করলে যোগাচারী বিজ্ঞানবাঁদে পর্ধবসান অবশ্প্ভাবী। 
তা হলে প্রাকৃত বিজ্ঞানের বিজঘ-কেতন ধুলিলু্ঠিত 
হবে। বিঞ্ঞান কী বাস্তব জগতের সববাদিসম্মত 
জ্ঞান দে? তা হলে বৈজ্ঞানিক নিষমাবলী ধুগে 
যুগে পরিবতিত হয কেন? কোন এক বিশেষ দৃটি- 
কোণ থেকে সত্যদর্শন কবলে আমাদের জ্ঞান খণ্ডিত 
হতে বাধ্য; আর বিজ্ঞান এই খণ্ডিত জ্ঞানেরই 
সম্ভাব। 

প্রাক্কত জগতের মলীকত্ব প্রতিপাদনে শঙ্কর- 
মতাঁবগন্থিগণ যে শক্তিশালী যুক্তিজাল বিস্তার 
করেছেন তা অবহেল! কর] অযৌক্তিক। বিজ্ঞানের 
জ্ঞানই একমাত্র চবমজ্জান_-একথার প্রম।ণ অবস্থাই 
প্রয়োজন ।  বিজ্ঞানই সার্থক, আর সু্টিমেষ 
দিব্যান্গভূতিসম্পন্ন মানুষের জ্ঞান নিরর্থক-_এ কথার 
প্রমাণম্থরূপ যৌক্তিক দৃষ্টিবাদিগণ বলেন যে, সর্ব- 
সাধারণে বিজ্ঞানকেই অর্থবান্‌ মনে করে থাকে। 
কিন্তু সাধারণ মানুষ কী.ধর্নবোধ বা নীতিবোধকে 
অর্থহীন প্রলাপ মনে করে? তাঁদের কাছে এর! 
অর্থহীন তো নয়ই, বরং বছৃক্ষেত্রেই সত্য বলে 
গ্রতিতাত। আর ধদ্দি কতিপয় বিদগ্ধ মাগ্ছষের 
কথা ভাবি, তা হলেও দেখ! যায় ষে প্লেতো, 
আরিম্ততল্‌, হেগেল, শঙ্কর, রামানুত প্রভৃতি 
সাধকও পত্ডিতমগ্ডপী অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সত্যন্ঞান 
দেবার ক্ষমতা স্বীকার করে গেছেন। এদের 
অবশ্ত দৃষ্টিবাদীর! অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছ্ধ বলতে 
সাহসী হবেন ন!! 

উন্্রিয়গম্য অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিতিত প্রারত 


আবাড়, ১৩৬৪ ] 


বিজ্ঞানের এমন বু স্তা আছে বার প্রামাণ্য 
সাধারণ ইন্জ্রিয়শক্তিতে স্থাপন করা যায় না। এক- 
বিন্দু অপরিধার জলে যে লক্ষ লক্ষ বীঞাণু বর্তমান, 
তা তো চর্মচক্ষে দেখি নাঁ। বিজ্ঞানী বলবেন হে 
অগুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাযো দৃষ্টিশক্তিকে ব্যাপকতর 
করলেই তার বথা প্রমাণিত হবে। সেইরূপ 
দিবা|চুভূতির প্রামাণ্য স্থাপন কী একান্তই অসম্ভব ? 
ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে কী আমরা কোন অনুবীক্ষণ ব! 
দূরবীক্ষণ ধঞ্ত্রের অগ্ুরূপ কিছুব কথা ভাবতে পারি 
ন।? দিব্যান্ুভৃতি প্রারত অনুভূতির মতো অনাযাস- 
লভ্য লা হতে পারে। কিন্তু ভারতীয দার্শনিকগণ 
বলেন যে মোক্ষশান্্-প্রদশিত স্থকঠিন সাধনমার্গে 
অগ্রসর হলে শুদ্ধমনে ষে কোন মানুষেরই দিবাদশন 
হতে পারে। আমরা যদি সেই নিষ্ঠা, যত্ব ও শ্রম 
করতে পরাস্ত হই তবে তা মুষ্টিমেয় মহামানবের 
মধ্যেই সীমায়িত থাকবে । কিন্তু ধর্মজীবনের সেই 
্বণম্থিত অস্তবাক্ষণ যন তো পড়েই আছে; তুলে 
নিষে ব্যবহার করলেই মানুষের অন্তত খুলে 
যায়--অথগ্ড, চিন্ময, দ্িব্যানুভূতিতে মানবের হৃদয় 
বাজ্ময় হয়ে ওঠে। সঘ্গুরুর প্রদশিত পথে অচল 
নিষ্ঠায় থাকতে পারলে অতীন্দ্রিয় জগতে উত্তীর্ণ 
হওয়া কঠিন নয়--আর তাতে “অমৃতের পুত্র“ সকল 
মানবেরই অধিকাঁর। এমন সব্গুরও আছেন 
ধিনি মানুষকে দিব্যদৃষ্টি দান করে তার চক্ষুকর্ণের 
বিবাদ ভঞ্ঘন করতে সমর্থ। 


স্সাপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন 1*__উৎনুক অথচ 
অবিশ্বাসী নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীরামকৃ্ককে। 
“দেখেছি কী রে, তাঁর সঙ্গে থাকি, খর করি” 
__এলো৷ অজ্রান্ত অবিশ্বান্ত উত্তর । “আমাকে 
দেখাতে পারেন 1” শনিশ্চয়ই, দেখবি ?” ঠাকুর 
নরেজ্দের সন্দেহ দুর করলেন-_ চিন্ময় মহাঁসমুত্রের 
উতরোল কল্লোল তাকে শ্রবণ করালেন। 
প্রীরামকফের মতো! সদ্গুরুর় দর্শনলাত হুর্মভ। 
তাহলেও মানুষের দিব্যাচুূতিল্ধ পদার্থের প্রাপ্য 


যৌক্রিক দৃষ্টিবা্ ও ধর্মবিশ্বাস 
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বাচাই করবার উপায় আছে। আর হদি জ্যোতির্ময় 
দিব্যানুভূতিকে বলি কুসংস্কার-- তবে ইঞ্জিদগম্য 
অনুভূতিকেই বা কুসংস্কার বগতে আপতি কী? 
শান বা সদ্গুর-গ্রদর্শিত পথে সাধন না করেই 
বদি বলি যে অতীন্জিয় ঈশ্বরের কোন প্রমাণ নেই, 
তাহলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার না করেই “জলবিন্দুতে 
বীঙ্জাণু নেই”, বলার মতো অযৌক্তিক কথা হবে 
না কী? ভক্তের কোন গ্রশ্ন নেই যার সমাধান 
করতে হবে। পে চাঁয় গ্রাণের অনুভূতি | ধর্ম 
মানব জীবনেরই একটি অবস্থা! । 


তাই মনে হয যৌক্তিক দুর্টিবাদ অযৌক্তিক। 
দর্শনের কাজ শুধু প্রাকৃত বিজ্ঞানের দান হুথে 
থাকা নয। পঞ্চেত্তিষ-গ্রাহ্ নয় বলেই কী 
ঈশ্বরেব অস্তিত্ধ কল্পনা? মহাপুরুষগণ তো সর্বদাই 
সর্ব ঈশ্বরের স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করে গেছেন। তীরা 
কী প্রত্যেকেই ভণ্ড বা প্রতারক 1? নবা দৃষ্টিবাদী 
দার্শনিকগণ বুদ্ধিচালনা করেছেন অনেক, ভাষা ও 
বাক্যের ব্যবচ্ছেদ কবে তার কল্কালবের করেছেন; 
কিন্তু দর্শনের প্রধান কাজ সং-বস্তর সন্ধান থেকে 
বিরত থেকেছেন। ভাষাকেই সৎ ব1 সত্য বস্ত ধরে 
তার বিশ্লেষণ মুর্খতার নামান্তর মাত্র। 

সম্প্রতি এই দার্শনিক মতবাদ ইউরোপে খণ্ডিত 
ও অনাদূত হতে আরম্ভ হয়েছে। কিন্ত জড় 
বিজ্ঞানের এই অন্ধ-গ্ততিবাদী দর্শনের মধ্যে মানবের 
মূল্যবোধের প্রতি যে প্রচণ্ড উদাসীনতা বর্তমান তা 
মানুষকে ভূলপথে নিয়ে বাবার ক্ষমতা রাখে, 
এখনও | মান্থষের কল্যাণবোধ ও শুভবুদ্ধি 
অস্ধীক্কৃত বলেই আজ পৃথিবীর এত সম্তাঁপ। 

এই যন্ত্রধানবের ধুগে মায়ুষের আত্মিক শক্তি 
পুনরায় প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে তার ধ্বংস 
অবশ্থত্তাবী। আত্মিক শক্তির প্রেরণা কী 
একান্তই অর্থহীন? জড়বিজ্ঞানই কী একমান্র 
প্রামাথ্য ? 

যুগে যুগে মান্য দেখেছে দানবের পরাজয়-__ 
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আর অল্হায় মানবের কল্যাণকামনাঁয় তগবানের 
নররূপধারণ। বখন অধর্সের অভ্যত্খান তখনই পড়ে 
মহামানবের পদধূলি-_কখনও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধরথে, 
কখনও বোধিদ্রমতলে, কখনও কুশে বলিগ্রদত্ত 
হয়ে, শত অবহেলা ও লাঞ্ছনা সন্থ করে তাবা 
তমসাচ্ছন্্ মানবের শুভবৃদ্ধি জাগ্রত করে ধান। 
আজ পরস্পর হিংসা ও অবিশ্বাসের ঘোর মন্ধকারে 
সেই রুদ্র "অধুত আলোকে ঝলপিত” মূর্তির 
অপেক্ষার রয়েছে সাধারণ মানুষ । যখনই মানুষের 
বিপদ গাটতম হযেছে তখনই ইতিহাস সবিস্মযে 
দেখেছে নরের মধ্যে নারাবণের লীলা । 


পরিচয় 
শ্রীশান্তশীল দাশ 


রেখে যাঁব এইটুকু মোর পরিচষ : 
সুন্দরের দানে আমি করিনি নংখয। 


সের এসেছে কতু অন্ধকার পাতে, 
জ্বালাময় বেদনার বঙ্কিকণা সাথে ১ 
কখন এসেছে স্লিগ্ধ গ্রভাতবেলায, 
সাজায়েছে এ ধরণী আলোর মালাঁঘ। 


কখন উঠেছে ঝড, বিক্ষুব্ধ চঞ্চল 
করেছে হৃদ মোর, নয়নের জগ 
ঝরেছে। কখন পথ বাধাবন্ধহীন 
চলেছি নিশ্চিন্তচিণডে | হয়নিকে। ক্ষীণ 
আমার অন্তর মাঝে সে প্রদীপ জলে, 
সে-দীপ ধরেছি নিত্য ও চরণতলে। 


ধা পেঘেছি সবই আমি করেছি গ্রহণ, 
সংশয়ের কালো মেঘে ঢাকিনি ভুবন। 


উদ্ধোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ, ৬ সংখ্য। 


আজ দেখি শ্বস্তিপ্রিয় সম্তানবত্সল ছীল্‌ 
দম্পতি চলেছেন উদজান বোমার পরীক্ষা বন্ধ করতে? 
মনুস্তাত্বের জগ কল্যাণের জন্ত এই আত্মত্যাগের 
ভাব যে কতো মহান ও আত্মিক শক্তিতে 
সমুস্তাপিত তা কী বঝুক্তি দিয়ে বলে বোঝাকার? 
নরদ্ধপী নারায়ণের অপার লীলা দেখা আমাদের 
অনেক বাকী আছে। তাই আঞ্গ জড়ের শক্তিতে 
শক্তিমান জাতিদের সতর্ক হতে হবে। মানবের 
কল্যাণবোধ ও আত্মশক্তি তুচ্ছ করার মতো 
নয। জড়বিজ্ঞানের জযগাথাই মান্তষের ইতিহাসের 
শেষ কথ নয 


তুমি সাথী 


--মোহম্মদ দাউদ 


যত কিছু আশা ও আকাজ্ষ। মোর 

সকলই তোমারে ঘিরি। 

ব্যথাতুর মন লয়ে বসে আছি 

যুগ যুগ ধরে করি তব আরাধন!। 

আমি ছানি তুমি আছ, আছে তব স্থজিত ধরণী 
বি-শশী, ফুল-ফল, লতা-পাতা মাটি 

তাই আছে আজে | দিন যা রাত আসে, বাঁধু ব্য 
ভুলিযাঁও কেহ বু স্তব্ধ নাহি রয। 

ঝাতু বায়, তু আলে বর্ধ বর্ষ ধরে, 

ন্দী নাহি ভোলে কন পড়িতে লাগবে 

অবহ্লি আদেশ তোমার । 

মানবের নখ ভুঃখ 

ঘুরে ফিরে আসে চলে যয । তোমারি বিস্কৃতি 
নীরন্ধ আধারে জলে, ঝলে তব ছ্যতি। 

লক্ষ্য স্থির রাখি এক--চলি ঠিক পথে, 

থাকিবে না ছুঃখ ভয় যদি থাক” সাথে 

দেখাইতে পথ । পূরিৰে আকাজ্ষ। আশ! 

মিটে যাবে চিরতরে অতৃপ্ত পিপাসা । 


সাধু শ্রীজ্ঞান-সনবন্ধর 
স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ 


দক্ষিণ ভারতে ব্ছু মহাপুরুষ, সাধু ও ভক্ত 
জক্সগ্রথণ করেছেন। এদের পবিত্র জীবন ও দিব্য 
বানী আজও হাজার হাজার আধ্যাত্মিক জ্ঞান- 
পিপান্থর জীবনপথে আলোকবর্তিকান্বরপ। বন 
লোক প্রতাহ শ্রদ্ধাসহকাঁরে এদের পবিত্র নাম ম্মরণ 
করে, মন্দিরে মন্গিরে এদের অনেকের আবির্ভাব" 
উৎসব মহীসমারোহে উদ্যাপিত হয় এবং এদের 
অলৌকিক জীবনকাচিনী বিভিন্ন ভাষায় সর্বর 
শীত হয। সত্যই এদ্দেশবাসীব মনের ওপর এদের 
প্রভাব অতুলনীয় । 

এইসব সাধু ও ভক্তদের মধ্যে সাধারণত: 
ছঈটি শ্রেণী দৃষ্ট হয। এক শ্রেণী বিষ্ণুর ভক্র__ 
এদের বলা হয “আলোয়ার, সংখা! বারো। 
অপর শ্রেণী শিবক্ত-_- এদের বলা হয ন্যনার, 
সংখ্যা তেঘট্র | তামিল ভাষায এরা 'আক্নত্রমুন- 
ওয়ার নামে খ্যাত। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত প্রধান 
বিষু-মন্দিরে দ্বাদশ জন আলোযাবের মুসল ও 
খসব-কিগ্রন্থ এবং সমন্ত প্রধান শিবমন্দিরে 
তেষটি জন ন্যনারের মূল ও উৎসব-বিগ্রচ দৃষ্ 
হঘ। এমনকি কর্ণাটক প্রদেশের নঞ্জনগড প্রভৃতি 
স্বানেও শিব-মন্দিরে এদের বিগ্রহ আছে। পেরিষা 
পুরাণে এই সব মহাপুরুষদের জীবনী বিস্তারিত 
বর্ণিত হয়েছে। তামিল ভাষায় “পেরিয়া পুরণ, 
একখানি সর্বজনসমাদৃত মঞ্জাকাব্য। এছাড়া শিব- 
ভক্তবিলাসঃ মগস্ত্য-ভক্তবিপাস প্রভৃতি সংস্কৃত 
গ্রন্থে এবং দাক্ষিণাত্যের অগ্ঠান্ত ভাষাষও এদের 
জীবনী ও বাণীর বিবরণ পাওয়া যাঁধ। 

এই তেষট্ট জন নয়নারের সকলেই প্রতিহাসিক 
ব্যক্কি; কেহই কল্পিত নহেন। এদের মধ্যে 
চারজন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন) “সময় 
আঁচার্ধ নামে এনা অভ্িছিত। এদের নাম 


আগ্ব্‌, স্থন্দরব্, জ্ঞানসন্বন্ধব ও মাণিকতসগব। 
তামিলে সম্মানিত ব্যক্তির শেষে সাধারণতঃ র্‌» 
যোগ করা হয। এই চারজন মহান্‌ আচাধ শৈব- 
ধর্মের চারটি পন্থা, বথা--কাধ, ক্রিয়া, যোগ ও 
জানের এক একটিব প্রতিনিধিত্ব করেন। এই 
চারটি পদ্থা মাবার দাঁসমার্গ, সংপুন্রমার্গ, সহমার্স 
ও সম্মার্গ নামে পরিচিত । ইহাদের মধ্যে জান- 
সঙ্গন্ধব ক্রিয়া বা সংপুত্র-মার্গের আচার বলে 
পরিচিত। আগ্লাব কাধ বা দাদমার্গের, সুন্দরব্‌ 
যোগ বা সহ্মার্গের এবং মাণিকভা'সগব্‌ জ্ঞান বা 
সন্মার্গের আচাধ। ইতিহাস শগুযায়ী প্রথমে আগ্লাৰ্‌ 
এবং তৎপরে জ্ঞানসন্ন্ধব্‌, স্ুন্দরব ও মাণিকভাসগব 
জন্মগ্রহণ কবেন এবং সব শিব-মন্দিরেই প্র ক্রমে 
গুদের মুতি স্বাপিত আছে। কেহ কেহ অবশ্য 
বলেন মাঁণিকভাঁলগবই সর্ব প্রথম আবিভূত হন। 

জশ্বরোদ্েশ্ে এরা তামিল ভাষায় ধে সব 
স্তবস্ততি রচনা! কবেন--ভাবের গান্তীর্ধে, ভাষার 
মাধুধে, ছন্দের সৌকথে সেগুলি অতুলনীয। এঁদের 
রচনাবলী তামিল ভাষাকে অতীব সমৃদ্ধ করেছে। 
শিবের প্রতি তাদের একান্তিকী ভক্তি, অপার শ্রদ্ধ। 
ও আন্তরিক ভালবাঁপার কাহিনী & সব রচনাব 
মাধ্যমে সুপরিশ্মুট | গ্রথম তিন জনের রচনাবলী 
“তেবারম্' নামে এবং মাণিকভাসগরের রস্নাঁৰলী 
“তিক্ষবাচগম্' নাষে খ্যাত। অতীব শ্রদ্ধ। সহকারে 
এখনও প্রতাহ দাক্ষিণাত্যর বছ শিবমনিরে 
“তেবারম্” গীত হয়ে থাকে । ৬রামেশ্বরের যলসিরে 
ভোরে ভগবানকে জাগাবার সময় এবং রাত্রে শয়ন 
দেবার সময় প্রত্যহ “ভ্েবারমের অংশবিশেষ গীত 
হ'তে শুনেছি। 

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আচার্ধশরেঠ জীজ্ঞান- 
ল্ন্ধরের পুতজীবনকাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা 
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কর্ব। এর পুরা নাম “তিরজ্ঞান সহন্ধমুতি 
স্বামী” । দাক্ষিণাতো সব ব্রাঙ্গণদেরই এবং মহা 
পুরুষদেরও “শ্বাধী'বঙ্গা হয়। গতির অর্থে পরী, 
অথবা “দৈব” বা “পবিত্র | শিশুকালেই ইনি দৈব- 
জ্ঞান লাভ করেন বা দৈবজ্ঞানের সংস্পর্শে আসেন 
সেজছ একে 'তিরুজ্ঞ(ননন্স্ধর” বলা হয়। শ্রুশক্করা- 
চার্ধ তার বিখ্যাত রচন| “সৌন্দর্ধলহ্রী'র ৭৬তম 
প্লোকে জগজ্জননী পার্বতীদেবীর স্তনপানে দ্রাবিড় 
শিশুর জ্ঞানপাভের কথ| উল্লেখ করে জ্ঞানসন্স্ধরকেই 
স্মরণ করেছিলেন। শ্রীশন্বর তার অমর লেখনীতে 
লিখেছেন £ 

তব স্তন্তং মছ্ে ধরণিধর কঙ্ছে হাদয়তঃ, 

পয়ঃগরাবারঃ পরিবহতি সারশ্বত ইব। 

দযাবতা দত্বং দ্রবিড় শিশুরান্থান্ভ তব ঘৎ 

কৰীনাং প্রোড়ানামঞ্জনি কমনীষঃ কবয়িত্তা ॥ 
ছে গিরিস্থতে ৷ তোমার বক্ষ হইতে সারম্বত পয়ঃ- 
প্রবাহের হায় অর্থাৎ কৈলাসশিখরস্থিত সারম্বত 
নামক অগাধ অনৃতগিদ্ধুর ভয় স্তগ্ত প্রবাহিত হইয়া 
থাকে লন্দেহ নাই। কারণ দ্রাবিড়দেশীয় শিশুকে 
কুপা করিযা তুমি স্তষ্ধ পান করাইযাছিলে, সেই 
ভজপান-প্রভাবেই বালক তৎক্ষণাৎ প্রো 
কবিদিগের মধ্যে উত্তম কবিত্বশক্কিসম্প্প হইয়া 
উঠিল।; 

মাদ্রাজ প্রদেশের তাজৌর (7817006) জিলায 
শিয়ালি নামে 'গক ছোট পুরাতন সহর আছে। 
মান্তাজ হইতে উহার দূরত্ব প্রায় ১৬২ মাইল এবং 
উহা বিখ্যাত রেলওয়ে জংশন মায়ভরমের সঙ্গিকটে 
অবস্থিত। আমাদের পুরাণে কথিত আছে প্রতোক 
গ্রলয়ের শেষে ধরাধাম জলে পরিপূর্ণ হয়। এমনই 
এক প্রলয়ের পর বখন সবত্র জল, তখন একমাত্র 
এই শিয়ালি শহরস্থিত শিব-মন্দিরটি তিন মাস্তবলবুক্ত 
ছোট জাহাজের (3890৩) স্ত্রায় ভালতে থাকে । 
সেন এই সহ “বার্ক টাউন” নামেও খ্যাত। 
এই সহযে শিবপাদন্ৃদয়ার নামে এক অতি ধাধিক 


উদ্বোধন 
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শিবতক্ত রাক্গণ বাস করতেন। চার বেদে তার 
ছিল অসাধারণ জ্ঞান। মঙ্গিরে শিবের আয়াধনা 
ও সেবাপুজাতেই তার অধিকাংশ সময় কাটত। , 
যৌবনে তিনি ভগবতী নায়ী এক ভক্তিমতী ব্রাচ্গণ- 
তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। সে থুীয় সপ্তম 
শতান্ধীর কথ । ভখনকার দিনে ভ্ামিলনাদে 
লৈন ও বৌদ্ধদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। চোলা 
এবং পাগ্য রাজাদের মধ্যে কেছ কেহ জৈন ধর্মে 
দীক্ষিত হন। মন্ত্র ওযাছুবিগ্যার প্রভাবে জৈন এবং 
বৌদ্ধরা বিশেষ কবে জৈনরা-হাঁজার হাঁজর 
হিন্দুকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করে। অসংখ্য জৈন- 
মন্দির নিমিত হয় এবং হিন্দুরা জ্রমশঃ তাদের 
সনাতন দেবদেবীব প্রত্তি বাতশ্র্ধ হ'তে থাঁকে। 
বশা বাছা হিনদধর্সের অঙ্গ শৈববাও শিব-আরাধনা 
পবিত্যাগ ক'রে জৈন তীর্ঘস্করেব পূজা শুরু করেন। 
ভক্তপ্রবীর শিবপাদহৃদয়ার এতে অত্যন্ত বাধিত 
হন। তিনি চাইতেন তার প্রাণের আরাধা দেবতা 
প্রিয়তম দেবাদিদেব মহাদেবকেই সকলে ভজনা 
করুক। নিরুপায় হয়ে তিনি শুরু করেন কঠোর 
সাধনা এবং প্রার্থনা করেন, “হে ভগবান, তোমার 
ককপায় আমার এমন একটি পুত্র জম্ম গ্রথণ করুক__ 
ধে এই সব জন ও বৌদ্ধদের তাড়িয়ে দিয়ে 
তোমার অমৃতময় উপদেশ জনসমাজে গ্রচার করতে 
পারবে । ভক্তের ভক্তির আতিশধ্যে দেবতার 
আসন টলে ওঠে এবং দর্শনদানে ভক্তকে কৃতার্থ 
ক'রে শিব বলেন, “তোমার মনন্বামনা পূর্ণ হবে” । 
যথাসমযে ভগবতী দেবী সর্বহৃলক্ষণবুক্ত এক কুমার 
পুশ্র প্রদব করেন। সগ্ুম শতাব্দীর মধ্যভাগে 
জ্ঞানসন্বন্ধর্‌ জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতিষীরা নব- 
জাতকের জন্মনক্ষত্রাদি পরীক্ষান্তে বলেন যে 
জাতকের আমু মাত্র আট বছর, তবে যদি সে 
ধর্ম প্রচার করে তবে আরও আট বছর আমু পাবে। 
সুতরাং মাত্র যোল বছর বয়গ পর্যন্ত তার জীবিত 
কাল। কিন্তু এই অল্লকাল মধ্যেই দীঙ্গিণাত্োর 
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তথা ভারতের শৈবজগতে যে আলোড়ন তিনি স্থাষট 
করেছিলেন তা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে 
অতুলনীয় । এই দেবশিশু ছ-বছর বয়স হতেই 
পরিষ্কার কথা বলতে আরম্ভ করেন 'এবং মাত্র তিন 
বছর বয়সে তিনি অতি সুন্দর ও ভক্তিভাবাত্মক 
কবিতা রচনা করেন এবং উহাই প্রথম 'তেবারম্‌”। 
উহ্নাকেই তামিপ ভাষায় শৈবশাস্ত্রের প্রারস্ত বলা 
হয়ে থাকে । এক আশ্চধ পরিস্থিতির মধ্যে তিনি 
শ্নোেকটি রঃনা করেন। 

একদিন শিবপাদহাদয়।র্‌ যখন শিয়ালির শিদ- 
মন্দিরচত্বরেব অস্যন্তরস্থ পুকুরে নান করতে যাবেন, 
শিশু জ্ঞানসগ্বন্ধব ধরে বদলেন তিনিও পিতার সঙ্গে 
ধেতে চান। তাকে নিবৃত্ত করার সকল চেষ্টা 
ব্যর্থ হওরায় মনিচ্ছাসজ্েও তাকে সঙ্গে নিতে হ'ল। 
পুকুরের ঘাটে পুত্রকে বসিয়ে পিতা জলে নামলেন । 
পিতা জলে ডুব দিলে বালক ভীত হযে কাদতে 
লাগল। হঠাৎ মন্দিরের চুড়ায় বালকের দৃষ্টি পড়ায 
তার মনে কি ভাব এল এবং 'ও মা, ও বাবা” বলে 
মন্দিরের দিকে তাকিয়ে শিশু আরও কাদতে 
আরস্তভ কবল। পিতা ন্লানে এবং সন্ধা।-আহ্কিকে 
বাস্ত । বাঁলকের ক্রন্দনে শিব ও পার্ধতী কৃপাবিষ্ট 
হয়ে বাড়ে চড়ে বালকের সন্পুথে উপস্থিত হওয়া 
মাত্র বালকের হদয আনন্দে ভরে গেল এবং তার 
হুচোখ দিযে গ্রোমাস্র পড়তে লাগল। বালককে 
ক্ষুধার্ত মনে ক'রে পার্বতীকে শিব বললেন, “আহা, 
ছেলেটি বোধ হয় খিদেষ কাপছে, ওকে ছুৎ 
খাওয়াও ।' পার্বতী এক সোনীর কাটিতে নিঙ্গের 
বক্ষ থেকে দুধ বার ক'রে শিশুকে পান করানো 
মাঞ্র শিশুর হুথ্য় পূর্ণ হযে গেশ এক দিবাভাবে -_ 
তার জ্ঞানের কপাট যেন খুলে গেল' ন্নানান্তে 
পিতা এসে বালকের ঠোঁটে ছুধের চিহ্ধ দেখে রুই 
হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, “কে তোকে ছধ 
থাইয়েকে বল্‌? বাঁলক তৎক্ষণাৎ মন্দিরের দিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিখ্যাত ছন্দে বলে উঠল, 

€ 
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তরী দেউলের গেবতা-__ধিনি গোয়ের মত এসে আঙার 
সমস্ত হৃদয় চুরি করে নিয়ে গেলেন, বিষধর সর্প 
ধার কর্ণের ভূষণ, বুধ ধার বাহন, মন্তাকে হীয় 
শোভা পাচ্ছে সিদ্ধ শশাঙ্ক, শ্বশানের ভন্মে ধার পর্ব 
শরীর লিগ সেই স্তগবানের আদেশে স্বয়ং ভগবতী 
আমাকে ছধ পান করিয়েছেন | মুগ্ধ বিশ্রয়ে পিতা 
ভাবতে লাগলেন, “এই ক্ষুদ্র শিশু কিরপে এই 
সুন্দর ছন্দোবধ্ধ দেবতার মাহাত্মাবিষয় শ্লোক 
রচনা করল !, ভগবানকে ধন্তবাদ দিয়ে আনলে 
তিনি এই বলে নৃত্য করতে লাগলেন, 'ঘাক 
ভগবান আমার কাতর প্রার্থনা শুনেছেন। আজ 
থেকে আমাদের ধর্ম নিরাপদ । জৈন ও বৌন্ধরা 
আর আমাদের ধর্মের কোনও ক্ষতি করতে পারবে 
না? বালক বয়সেই পুত্র দৈবজ্ঞানের সম্পর্কে 
এলেন বলে পিতা তাঁর নাম রাখলেন, “তিক্ুজ্ঞান- 
সম্বন্বর্' । কিছুকাল পরে তিরুভলেকের মন্দিরে 
জানসন্বন্ধর্‌ যখন হাতে তাল দিতে দিতে ভগবানের 
মাহাত্য কীর্তন করছিলেন, হঠাৎ ওপর থেকে 
এক জোড়া সোনার করতাল তার সামনে পড়ল 
এবং তদবধি তিনি সেই করতাল-ব্াস্চসহকারে 
ভগবানের মহিমা কীঠন করতে করতে তীর্থ হতে 
তীর্থান্তরে গমন করেন। বিখ্যাত ভক্ত ও 
অসাধারণ পণ্ডিত বলে তার খ্যাতি অচিরেই 
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড় । অনেক তক্জ জান- 
সম্বন্ধের ভক্তি ও রচনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে 
সমবেত হলেন। কথিত আঁছে জ্ঞানসন্থন্ধ চারবার 
তীর্থত্রমণ করেন এবং মোট ২৭৫টি বিখাত শিব- 
মন্দির দর্শন করেন। যখনই তিনি কোনও মন্দিয়ে 
গেছেন, তখনই সেই মন্দিরগ্থ দেবতার উদ্দেশে 
সুন্বর স্তব রচনা করে তীর মহিমা কীর্তন করেছেন । 
এ স্তষগুলিই 'তেবারম্‌' নামে স্গ্রসিদ্ধ এবং তাষিল 
ভাষায় উহা! এক অঙ্ুল্য সম্পদ । 

জ্ানসন্বন্ধের চরিত্রের এক গ্রধান গু যে তিনি 
সন্ধীদের খুব ভাল বাঁসতেন। তখনকার দিনের 
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অনেক বিশিষ্ট তক্ত ও সাথক তাঁর অগ্থুগামী হন) 
তচ্মধ্যে 'তিরুনীলকান্ত পেরমপানার' অস্ুতম। 
তিনি একজন অতি নু প্রসিদ্ধ ৰীণাবাদক ছিলেন। 
জ্ঞানসন্বদ্ধের লন্মতিক্রমে তিনি তীর্ঘপর্যটনকালে তার 
অনুগমন করেন এবং ধখনই ভ্তানসন্বন্ধ কোনও 
তেবারম্‌ রচনা করতেন, পানার তখনই তার 
বিখ্যাত বীণা বাজিয়ে উহ! গাইতেন । জ্ঞ।নসধন্ধের 
ভক্তিরপাত্থক ও গভীর ভাবোদ্দীপক অপূর্ব 
গীতিকাব্য রচনার কৌশল দেখে পানারের সদয় তার 
প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হযে উঠল। 
পাঁনারের আত্মীয় স্বর্ন কিন্তু বলতে লাগলেন 
যে বীণাসহযোগে পানার এত সুন্গরভাবে জ্ঞান- 
সন্বন্কের রচনা গেয়েছেন বলেই সেখুলির এত 
সমাদর । আত্মীয়ম্বজনের নীচত] দেখে পাঁনারের 
হূদয় হুঃখে অভিভভূত হয়ে পড়ে এবং জ্ঞানসন্বন্ধের 
নিকট তিনি প্রার্থনা করেন, তিনি এমন একটি 
প্লেক রচনা করুন যা বীণা সহযোগে গওয়! 
যায় না। ভক্তের অভীষ্ট-সিদ্ধির জঙ্গা জ্ঞান সঘদ্ধ 
তাই করলে পর পানার একটু শান্ত হন। কিন্ত 
যে বীণা তীর এরূপ মনঃকষ্টের কারণ তা 
তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে ফেলতে উদ্ভত হলেন। জ্ঞান” 
মঘন্ধ বীপাটি নিয়ে উহার সাাধোে এমন একটি 
কঠিন শ্তব গান ঝরেন যা সাধারণ মানুষের 
সাধাতীত। পরে আশীর্বাদাস্তে তিনি বাণাটি 
পানারকে প্রত্যর্পণ করেন। কথিত আছে, ভক্তের 
ভক্তির আতিশয্যে প্ৰেতো জাগ্রত হন। জ্ঞান- 
সম্বদ্ধের জীবনী আলোচনা করলেও দেখা যায় যে 
প্রত্যেকটি মন্দিরে তিনি হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি নিংড়ে 
থেন ভগবানের পাদপত্সে অ্পণ করছেন এবং 
তার বাত্বয়ী পৃজাতে সম্ধ্ট হয়ে ভগবান যেন 
লেখানে জাগ্রত হয়ে উঠছেন। উপস্থিত অসংখ্য 
ভক্ত নরনারী সে সব মন্দিয়ে ভগবানের আবির্ভীব 
সাক্ষাৎ অন্ুস্তব করতেন। 

পূর্বেই বলেছি জঞানসন্বদ্ধ চারবার তীর্থ 


উদ্বোধন 
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পর্যটনে গিয়েছিলেন । প্রথমবার তার পিত। কীধে 
করে শিয়ালির আশেপাশের মন্দিরে তাকে নিয়ে 
ধান; দ্বিতীয়বার পবিভ্র কাবেরী নদীর উত্তর 
তীরের মন্দিরসমুহ দর্শন করেন; তৃতীয়বার পাণ্ড 
রাজাদের এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরসমুহ দর্শন, 
চতুর্থবার তোণ্ীয় নাড়ুতে (নাড়ু অর্থে এলাকা) 
অর্থাৎ কাঞ্চীপুরম্‌ ও তৎসন্পিকটবর্তী ভীর্থস্থানগুলি 
দর্শন করেন। শেষের তীর্থধান্বা ছটি বিশেষভাবে 
প্রসি্ধ। 

প্রথম যাত্রার শেষভাগে পিতার কাধে চড়ে 
বর্ন তিনি বাচ্ছেন। হঠাৎ তার মনে হল, যে 
পিতাঁকে কষ্ট দিয়ে এরূপন্ডাবে যাওয়া উচিত নয। 
থে চিন্তা সেই কাজ। সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লেন 
পিতার কাধ থেকে । কিন্তু বালকের অনভাত্ত 
কোমঙ্গ পদদ্ধ« শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন 
তিনি তিরুমারাণপাঁডির বিখ্যাত শিবমন্দিয়ের 
কাছাকাছি এসেছেন। ভক্তের কষ্ট ভগবানের 
হৃদয়কে আঘাত করল। সেই রাতেই গ্রামবামী 
ও পুরোহিতদের ওপর আদেশ হ'ল, “মন্দিরে 
আমার থে মুক্তার পালকি ও ছাতি আছে উহা 
সত্বর জ্ঞানসন্বন্ধবকে দাও ।” আদেশ পাওয়া মান 
সকলে পালকি ও ছাতি অশেষ শ্রন্ধাসহকারে 
জ্ঞানসন্বন্ধের সম্মুখে রেখে ভগবানের আদেশ তাকে 
নিবেদন করল। তদবধি সেই পালকিতে উড়েই 
জ্ঞানসন্বদ্ধ তীর্থপ্টনে বেরুতেন। 

জ্ঞানসন্বদ্ধের জীবন অসংখা অলৌকিক ঘটনা 
পরিপূর্ণ। সে সব ঘটনার বর্ণনা কর ক্ষুদ্র প্রবন্ধের 
মাধামে সম্ভব নয়। তবুও কয়েকটি প্রধান প্রধান 
ঘটনার উল্লেখ না করলে তার জীবনী যেন অসম্পূর্ণ 
থেকে যায়। হখনই তিনি কোনও বিপদ, পরীক্ষা 
বা সমস্তার সম্মুতখখীন হতেন তখনই তীর প্রিয়তম 
ইষ্টদেব শিবের মহিম1-বিষয়ক অপূর্ব ভক্তির়সাত্মক 
স্ত্ধি ্বতই তার কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হ'ত এবং 
লৌকিক ঘটনা ঘটত। 
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তীর ভ্রমণকালে মলোনাদ গ্রামের শিবমন্দিরে 
এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। কোষ্লিমালতন নামে_-সেই 
গ্রীমের এক ভক্তের একমাত্র কুমারী কন্টা 
ছুরারোগ্য জবষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হযে যখন অন্তিম 
কালে উপস্থিত তখন অনগ্তোপায় পিতা! প্রিয় 
কণ্ঠাকে মলোনাের মন্দিরে এনে ভগবানের সম্থৃথে 
শায়িত করে তার কৃপার জঙ্ প্রার্থনায় রত হন। 
এমন সময় খবর আসে ষে ভক্তপরিকৃত হয়ে জ্ঞান 
সন্বস্ধর্‌ সেই দিকে আসছেন। কোল্লিমালভন কন্তার 
অবস্থা ভুলে গিয়ে জ্ঞানসন্বন্ধের সাদর অগ্যখনার 
ন্ঠ ততক্ষণ।ৎ গমন করেন এবং ফলে-ফুলে গ্রামটি 
সুশোভিত করেন, মঙ্গলঘট স্থাপনপূর্বক বাঁগধ্বনি 
মহক।রে বালক-সাধুকে আন্তরিক স্বাগত জানিয়ে 
তাকে মন্দিরে নিয়ে ান। মুমূষু কন্টাটিকে দেখে 
জ্ঞানসন্বন্ধের দয়া হ'ল। জিজ্ঞাসিত হযে কোল্লিমালভন 
বললেন, “জাগতিক চিকিৎসক অক্ষমতা প্রকাশ 
করায় ক্রিলাকের চিকিৎসক ভগবানের দ্বারে 
মেয়েটিকে এনেছি 1, জ্ঞানসম্ষন্ধা তখনই এক স্তব 
রচনা! করেন এবং কন্তাটির আরোগ্য লাভের জঙ্গ 
ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা! জানান। আশ্চর্ষের 
বিষয় মুহূতের মধ্যে মৃপ্তোখিতের স্কায মেয়েটি 
সম্পূর্ণ সুষ্থ হয়ে পিতার পাশে উঠে দাড়ায় এবং 
পিতাগুত্রী উভয়ে ভক্তিভরে জ্ঞানসন্বদ্ধের পাদ- 
বঙ্গনা করেন। 

মলোনাদ থেকে জ্ঞানসম্বন্ধ কাবেনী নদীর 
দক্ষিণ-তীরস্থ কোঙ্গু অঞ্চলে চেনকুনরুর, চোপ'- 
মাগ্ডালা, তিরুভাভাতুরাই প্রতৃতি বিখ্যাত শৈব- 
তীর্ঘসমূহ' দর্শন করেন। শেষোক্ত স্থান থেকে 
পূর্বপ্রতিশ্রত বজ্ত সম্পাদন-মানসে জানসমন্ধের 
পিত! পুত্রের নিকট ছ'তে বিদায় নিদ্দে শিয়ালি 
প্রত্যাগমন করেন। এ স্ব স্থানেও গানসঘ্ধ 
অনেক অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করেন। অতঃপর 
দিরুতোগ্তার নামক বিখ্যাত শিবভক্ত সেদিকে 
আপছেন শুনে তিনি ছুটে ঘান তাকে দর্শন করতে। 


সাধু শ্রীজ্ঞানস্ন্ধর্‌ 


৩১৫ 


ছুই তক্তের সে মিলন এক অপূর্ব দৃষ্ত ! অশেষ 
প্রেমভরে একে অপরকে আলিঙ্গন করেন এবং 
পিরুতোপগ্ডারের মহিমা বর্ণনা ক'রে জ্ঞানসতঘ্ধ 
স্তব রচনা করেন; তাঁর কঠে সর্বক্ষণই দেবী 
দরম্বতী যেন বিরাজ করতেন। 

সিরুতোগ্ারের ভক্তির অবধি ছিল না। তিনি 
ও তার ভক্তিমতী স্ত্রী প্রত্যহ বু শিবভভঞ্জকে 
পরিতোষ সহকারে ভোঞ্জন করিয়ে তবে নিজেরা 
আইহার্ধ গ্রহণ করতেন। একদিন কোনও শিব- 
ভক্তকে না পাঁওয়াতে তক্তদম্পতি অত্যন্ত উদ্ধিপ্ন 
হয়ে পড়েন, ভক্ত-সন্ধান-মানসে সিরুতোগ্ডার রাস্তায় 
বেরিয়ে পড়েন। ইত্যবসরে এক শিবভক্ক এসে 
দরজায় করাত করেন। সিরুতোগারের শ্রী 
দরজা! খুলে তাকে সাদর আহ্বান জানিয়ে বলেন, 
শপৃজনীয় মহাশয়, ভেতরে আনুন । আমার স্বামী 
একটু বাইরে গেছেন। তিনি এসে আপনাকে 
দর্শন করে খুবই আনন্দিত হবেন।” ত্তক্তটি 
বলিলেন, "না মা, যে বাড়ীতে কোনও পুরুষলোক 
নেই আনি সে বাড়ীতে প্রবেশ করি মা। ইহ 
করা উচিতও নয়। আমি উত্তরদেশবাসী। তোমার 
স্বামী ন। আসা পধন্ত আমি বাইরেই অপেক্ষা ফবব, 
বরং ইতিমধো আমি পুকুরে শ্লান করে আমি ।” 

কাউকে না পেযে হুতাশহদয়ে সিরুতোগ্ডার 
ফিরে এসে খন শুনলেন যে এক শিবভক্ত অযাচিত- 
ভ্ভাবে তার বাড়াতে এসেছেন তখন তাঁর আনন্দের 
সীমা রইল না। গ্লানাস্তে ভক্ত ফিরে এলে 
সিরুতোগার জে।ড়হাতে বল্লেন, “প্রভু, আমার গৃহ 
পবিজ্র করুন এবং এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করে 
আমাদের কৃতার্থ করুন।” উত্তরে ভক্ত বললেন, 
“ভাই, তোযার খরে বেতে আমার আপত্তি নেই। 
কিন্তু তুমি বোধ হয় আমাকে খাওয়াতে পাঁয়বে না! 
প্রতি ছয়মাস অন্তর আমাকে একবার মাংর খেতে 
হয়। কিন্তু তুমি কি ক'রে আমাকে মাংস 
খাওয়।বে 1 "আপনি কিন্গুপ মাংস খাদ?” 


৩১৬ 


ঝযগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন দিরুতোগ্ডার। উত্তরে 
অতিথি বঞ্জেন, “আহা! সে মাংস তুমি আয় 
দিতে পারবে না তাই। নধর স্ুন্দবকান্তি সগ্ম- 
বর্ধীয় কোনও বালকেক্স মাংস তোমরা উভয়ে রেঁথে 
দিলে তবেই আমি খেতে পারি” 

অতিথি অভুক্ত থাকবেন, একথ! তখনকার দিনে 
সাধারণ গৃহস্থও ভাবতে পারতেন না? সিক- 
তোগ্ারের ত কথাই নেই। পতিব্রতা সহধর্মিণীর 
সহিত্ত পরামর্শ কবে তীর! নিজেদের একমাত্র 
সগ্তমবর্ীয় প্রিযদর্শন পুত্রকে কেটে তার মাংস রন্ধন 
ক'রে খাওয়ার জন্ত অতিথিকে সাদর আহ্বান 
জানালেন। অতিথি আমনে বসে বললেন, “আমি 
ত একা খাই না, আর আমার থাওয়া না হ'লে 
তোমরাও ত খাবে না, কাজেই তোমাদের ছেলেকে 
ডাক, সে আমাব সঙ্গে বলুক ।” কি করবেন 
ভেবে সিকুতোগার হতবাক হয়ে রইলেন। ভক্ত 
কতৃক পুনরায জিজ্ঞাদিত হয়ে কম্পিতকণ্ে 
সিরুতোগুার বললেন, প্রত, আমার ৩ পুত্র আর 
নেই।” অতিথি বললেন, “সেজন্ত কিছু তেব না । 
তোমার ফে পুঝ ছিল--তার নাস ধরেই ড।ক।” 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ষ ষ্ঠ সংখ্যা 


অভিথ্িপরাধগ ভক্কদস্পতি হত পুত্রের নাম ধরে 
ডাকামাজ। নে হাঁসতে হাসতে দৌড়ে তাদের কাছে 
এল। মাতাপিত' আনন্নাতিশধো হবারানিধি পুর্রকে 
পেয়ে তাকে আলিঙ্গন ও চুশ্বন ক'রে অতিথির 
দিকে ফিরে দেখেন যে অতিথি অনৃস্ত। 
তারা বুঝতে পারলেন যে গয়ং শিবই তাদের 
শক্তি পরীক্গার জগ্ত অতিথিরপে তাদের সম্মুথে 
এসেছিলেন । 

এ হেন ভক্তের দর্শনে স্বতই জ্ঞানস্থন্ধ অত্যন্ত 
পুলকিত হন এবং তাঁর সাথে কয়দিন সহানন্ে 
যাপন করেন৷ জআঅতঃপর ভিনি তিরুমারকল, 
তিরুভানাই প্রভৃতি তীর্থস্থানে গমন করেন! 
দিরুতোগ্ডার ত্বার অনুগামী হন এবং পথে 
পূর্বোলিখিত সাধু আ'গাব্‌ তার লাথে যোগ দেন। 
ভ্রিবেণী-সঙগমের স্কায় এই অপূর্ব তিন ভক্তের 
দৈব মিলন দেখতে সহ সহজ নরনারী মিলিত হন 
এবং সকলে দমবেতকঠে “হুর হুর” ধ্বনি করতে 
থাকেন। সেই ধ্বনি শুনে সকলেই মনে করলেন 
থে ঞৈন ও বৌন্ধদের অস্তিমকাল উপস্থিত । সত্যই 
চয়েছিলও তাই। ( ক্রমশঃ ) 


স্বপ্ন ও জাগরণ * 
শ্রীশিবদাস সুর 


গ্রামবাসী চাষী এক, অন্গভব-জ্ঞানী, 
সকল বিষযে শান্ত, নহে মভিমানী ; 
ধামিক বলিয়া তারে সবে ভালবাসে, 
নিরাপদে কাটে কাল সুখে চাষ-বাসে; 
গৃহেতে গৃহিণী ছিল, পুত্র হারাঁধন, 
পিতামাত1 উভষের গ্লেহের ভাজন ! 

ঘুর মাঠে একদিন চাষী চাষ করে, 
হেন্কালে হারাধনে বিস্চিকা ধরে 5 
বিপরীত খাতে বছে ভীবনের ধারা, 
ঘরে ফিরে দেখে বাপ, ছেলে গেছে মার! । 
জীবনের বিয়োগাস্ত নাট্য-আভিনয়, 
দেখে গুনে মিথ) জেনে নিবিকাক় রয়। 
৬. প্ররাম্চব খা-জবজন্বনে। 


পতিবে কহিল পত্ী, পুত্র শোকাতুর। 
“একবার কাদিলে না? নিয় নিঠুর; 
পাঁধাণে গঠিত হিযা, নাহি মায়া লেশ, 
উদ্নাসীন আচরণে খাড়ে মোর ক্রেশ 1” 
কাদি না যে" কছে"চাবী, শোন কি কারণ £ 
কাল রাতে দেখেছিনু মজার স্বপন ; 
সাত রাজপুত্র সহ ছইয়াছি রাঁজা 
রাত্রি শেষে কিছু নাই অভিনয়ে সাজ; 
ভাঁবিয়া না পাই তাই স্বপ্ন হতে জাগি 
একপুজ তরে কি, কিন্থা সাত লাগি ? 
চা গু ঙঁ 
বেদাস্ত-বিচারে হয় তন্ব-নিরূপণ 
খপ ও পুযুণ্ডি সম-মিথ্য। জাগারণ। 


শ্রীম-স্মৃতি 


শ্রীমহেন্্কুমার চৌধুরী 


শ্ীরামকৃষদেবকে আমাদের দেখিবার সৌতাগ্য 
হয় নাই, কিন্তু মাষ্টার মহাশঘের সঙ্গলাঁভ করি! 
বৎসামান্ত কিছুকাঁদ সেই নগন্ুথ লাভ করিযা- 
ছিলাম; তাই তাহার চুম্বক ন্থৃতিকথা লিপিবদ্ধ 
করিতেছি। 

বিগত ১৯২১ থুগান্বের শেষ এবং ৯৭২২ 
খৃষ্ঠাব্ধের প্রথম ভাগে সরকারি কার্ধোপলক্ষ্যে 
কিছুকাল ৪৭নং আমহাষ্ট স্ট্রাটে একটি মেসে বাস 
করি। চিরকালই সাধুসঙ্গ ভালবাসি । লোকমুখে 
জানিতে পারিলাম শ্রীগ্ররামকৃষ্চকথা সৃত-গ্রণেত। 
মাষ্টার মহাশয ( পরমভাগবত ই্রমহেন্্রনাথ গু ) 
সন্গিকটবর্তী ৫*নং আমহাষ্টণ স্ক্রীটে (1০:10. 
10901050904 ) বাস করেন। তথায় সন্ধ্যাকালে 
বন্ধ ভক্তের সমাগম হয ও নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ পাঁঠ ও 
কীর্তনাদ্দি হয়| ইহা শুনিযাই তাহার দর্শনের জঙ্গ 
প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং কর্মস্থল হইতে 
আসিয়। কিছুকাল বিশ্রামের পর সন্ধ্যার অপেক্ষা 
বাঁকি সমরটুকু উদ্বেগের সছিত কাটাইতাম। 

প্রথম দিন গোধুলির সনয় তাহার খোজ লইয়া! 
নির্দি্ট ঘরে গিয়া অপেক্ষা করিতেছি; হঠাৎ 
কিনি আলিযা সেই ঘরে উপস্থিত ইইয়৷ আমার 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং আমায় সেই খর 
বদিয়। ধ্যান করিতে বলিয়া কিনতু সময়ের জদ্ 
উপরে ব্রিভলের ঘরে চলিয়। গেলেন। আমি 
অবাক হইয়া ভাবিতেছি, কি করিয়া তিনি আমার 
মনের কথ বুঝিতে পারিলেন? কারণ তৎপূর্বক্ষণে 
এ স্থানে বসিয়া আমার ধ্যান করিবার ইচ্ছ! 
হুইয়াছিল। 

যাহা হউক, তীছার নুদীর্ঘ বাহুমুগল এবং 
পক এবং আবক্ষলস্্িত শুভ্র শ্শ্রুরাজি ও 


নয়নাভিরাম মুতি দর্শন করিয়াই প্রাণে অপার 
আনন্দের ০ট খেলিত্ে লাগিল। তাহার কথামতো 
কিছুক্ষণ ধ্যানের চেষ্টা করিলাম। তিনি কিছুক্ষণ 
পরে পুনরায় ফিরিযা আলিথা এ স্কুল খরটির সু-্উচ্চ 
আসনে উপবেশন করিলেন এবং তীহাকে ধ্যানের 
বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মোটামুটি কয়েকটি বিষয় 
বলিয়া দিলেন । তখনও আর কোনও ভক্ত আসিয়া 
উপস্থিত হয় নাই। 

ক্রমে ক্রমে ঘেমন রাজি বাড়িতে লাগিল 
ভক্তগণের সংখ্যা ক্রমান্থয়ে বাড়িতে আরজ 
করিল। তখন সেই পূর্বেক্ত ছিতলের সামনের খর 
হইতে পূর্ব পার্থের অন্ত থরে সমাগত ভত্তপাের 
সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিয়৷ মাষ্টাব মহাশয় নিজ 
আপনে উপবেশন করিলেন এবং ধখারীতি “পঞ্চ 
বিংশতি গীত। ও ্রীপ্ররামক্খকথামূত' পাঠ 
করিয়া আমাদিগকে শুনাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
“কথামৃত' হইতে সেই পূর্বকালের ইতিবৃত্ত সবিস্তারে 
আমাদিগকে বুঝাইয়। বলিতে লাগিলেন । 

এইভাবে কিছুকাল চলিল। প্রতিদিনই তাছার 
নিকট হইতে নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও নুমধুর 
সঙ্গীত শ্রবণ করিতাম। তীছার সুদীর্ঘ ও শুভ্র 
শ্মজরাঙ্জি ইতগ্ততঃ দৌলাইয়া গানের তালে তালে 
যে ভাবে মন প্রাণ মজাইয়৷ ভক্তন্ৃদয়ে নুধাবর্ধণ 
করিতেন তাহা যেন হয়ে চিরাক্কিত হইয়া 
রছিয়াছে। 

দিন বায়, কথা থাকে । একদিন তাহার ভ্ীমুখ 
হইতে শরীত্ীরামরু্কথামুতের মুল উৎস কোঁথ। 
জানিতে পারি ; সেই সঙ্গে তাহার কথিত অন্যাড় 
কথাও বতটুকু মনে ছিল বাসায় ফিরিয়া লেই রাতেই 
লিখিয় রাখিযাছিলাম। 


৩১৮ 


সেকালের সঙ্গিগণের সঙ্গে পরবর্তীকালে মাঝে 
মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। নানাজন নানাদিকে 
উন্নতি করিয়াছেন । কেছ সংসারী, কেহ বিব্লাগী 
হইয়াছেন ; কেহ বা সঙ্গ্যাস-ধ্ম'গ্রহণ করিয়াছেন। 
ইতিমধ্যে আবার কেহ কেহ ধরাধাম ভইতে বিদায় 
লইয়াছেন। 

“কথামত” রচনার মুল সম্বন্ধে সেদিন তাহার 
শ্ীমুখ হইতে শুনিয়ছিলাম। পৃৰ্ধনীয মাষ্টার 
মহাশয় বলিলেন, “ছে1টকাঁলে যখন 01889 ৬ কি 
00188 ৬] এ পড়িতাম তথন হইতেই দৈনন্দিন 
কাজকর্মের দিনলিপি (10191) ) লিখিতে আরস্ত 
করি। পরে শ্রীরামরুঞ্চদেবের দর্শনের পূব প্স্ত 
ধথানিয়মে উহা লিখিতেছিলাম এবং শ্রস্ঠাকুরের 
সজে দর্শনের পর হইতে ডায়েরিতে তাহার 
( ভ্রঞ্নীঠাকুরের ) বাণীই প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং 
পূর্ধেকার ডায়েরি নিজরূপ বদ্দলাঈয শ্রাঞীরামক্- 
কথামূতে রূপান্তরিত হইল।” 

এইজন্ মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, পরবর্তীকালে 
্রীষ্ীরামরুঞ্চকথামুত প্রকাশিত হুইবে বলিয়াই যেন 
প্রঠাকুর তাকে পূর্ব হুইতেই নিজ ভায়েরি 
লিখিবার গত্যাস করাইতেছিলেন। 

এই ভাবেই শ্রগ্ররামকুষ্ণকথামূত প্রকাশিত 
হইয়! অগণিত দীনহঃখা, পাপীতাগী, সাধুসজ্জনের 
প্রাণ জুড়াইবার ও মোক্ষপথের সোপান 
স্থঙ্টি করিল। 

তাহার ভীমুখ হইতে “কথ।মুতে'র ইতিবৃত্ত শ্রবণ 
করিয়া হার একদিনকাঁর কথামত ঘতটুকু স্থতি- 
পথে ছিল নিয়ে তাহাও লিপিবদ্ধ করিলাম ঃ 

হয় সাধুসজে বাস করবে, নচেৎ সিংহ্রে স্তায় 
এফা বাস করবে । নির্জনে ও গোপনে ব্যাকুল চয়ে 
তার কাছে প্রীর্থন! করবে। 

অন্ের সঙ্গে ছ'একটি মিটি কখা বলে কি ছবে? 
বে সময়টি সাধন-ভঞ্জন ধ্যান-ধারণা নিয়োগ 
কর! উচিত। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ঘ--্ঠ সংখ্যা 


শরীর তিন গ্রকার-স্থুল, হু্স এবং কারণ; 
--০৭7, 1100 ৪20 99120 কারল-শবীর 
ংমারের কোন ভোগ নেয় না, কেবল ঈশ্বরীয় 
ভাব আস্বাদন করে থাকে। ঈশ্বরীয় কথায়_-অজে 
পুলক হয় এবং নেত্ডে ধারা বয়। কারণ-শরীর 
ধ্যানসমাবিতে মহাকারণে.লয় হয়। 

চন্ত্রলোক, হুর্ধলোক, শিবলোক ইত্যাদি আছে 
বলে জান। ধায় এবং তা আমরা মহর্পোক হতে 
জানতে পারি। মানুষের বুদ্ধি সামান্ত, এইজঅন্ু 
নিজের ধারণা হয় না বলে অন্বীকার করা উচিত 
নয়। তবে বঙ্গা উচিত--আছে বলে শুনা যায, 
আমি অবিশ্বা করি না। 

ঠাকুরাক কেহ জন্মানস্তর মাছে কিনা জিজ্ঞাসা 
করণে তিনি উত্তর দিতেন__মান্ছে বলে জানা যায, 
অবিশ্বাস করা উচিত নয়। 

মাছুষের জীবনের প্রধান উদ্দোশ্ত--ঈশ্বর লাত 
করা । যে প্রকারে তাকে লাভ করা যায় তা কর! 
উচিত। অত বাঁজে বিষয়ের ছিনাব নিকাশ করে 
কিহবে? আম খাও পেট ভরবে, পাত্তা লতা গুণে 
ফল কি? 

তাকে জানলেই তিনি সব জানিয়ে দিবেন । 
যহ্‌ মগ্লিকের সহিত আলাপ করলে তিনিই জানিয়ে 
দিবেন তার কত কোম্পানী কাগঞ্জ ইত্যাদি। 

অনেকে মনে করেন, প্রথম পুন্তকাদি থেকে 
জ্ঞান লাভ করা, পরে তাকে জানা কিন্ত তাহা 
না করে প্রথমে তাকে জাম! দরকার । প্রয়োজন 
হ'লে তিনিই সব জানিয়ে দেবেন। 

সাধুসঙ্গ ঈশ্বর লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। 

এখন (ঠাকুরের সময় হইতে বর্তমান পর্ধস্ত ) 
ধারা জন্মগ্রহণ করছেন তারা অনেক ভাগ্যবান্‌, 
কারণ তারা একটা নির্দেশিত. পথে চলতে পারবেন । 

তিনি-ঘুগে ধুগে গুরুরূপে অবতীর্ণ হরে এসে 
ছর্গম ও হূর্বোধ্য পথ লরল ও সহজ করে লোকের 
ঈশ্বর লান্ের পথ নুগম করে দিয়ে হাঁম। 


আহা, ১৩৬৪ ] 


ধাদের এ জীবনে সুযোগ খটেনি তাদের আগামী 
জন্মে ঘটবে । 

ঠাকুর খলে শিয়েছেন, তীর ধ্যান করলেই গ্াকে 
( ঈশ্বরকে ) পাওয়া যাবে। 

ত।কে ভাকার চেয়ে তার নির্দেশিত কাজ 
কর! ভাল 1--৮[700 88581 00 004, 2০0৭, 
039৭, 001 ৮110 1১০০ 00636 91 0০ ৬1981 
1829 810 ৮০০৩*--101. 

গুরুর কৃপা হ'লে শিষ্য যে অবস্থায়ই থাকুক ন। 
কেন ভাববার কোন প্রয়োজন নাই। এক 
বাজিওয়ালা ছুই সহশ্র দর্শককে সহমত গ্রদ্থি-বিশিষ্ট 
একথান। রজ্ছু থেকে তার একটি গ্রন্থি খুলতে 
বলেছিপ্রেন। কেহই তা পারল না। অবশেষে 
সে রজ্জুর এক প্রান্ত একটি লোককে ধরতে বলল 
এবং অপর প্রান্ত নিজে ধরে যখন ঘুরাল তখন সমস্ত 
গ্রন্থি খুলে গেল। গুরুর কপ হলেই শিষ্যের 
সর্ব গ্রকারের বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়। 

নির্জনে ধ্যান ধারণা করবে এবং কোন সম্গ্রন্ 
পাঠ করবে । পড়ার চেয়ে শোনা ভাল । 

কাহারও ভাব নষ্ট করা উচিত নয়, বরং তার 
সেই ভাবে সাঁহাধ্য করা উচিত। কারণ মন পথেই 
ঈশ্বরকে পাওয়া যাঁয়। 

সব পথে ঈশ্বরকে পাওয়া যাঁয় বলে একাধিক 
পথে চলা যায় না। ভক্তি বিশ্বাসের সহিত একপণে 
চলা উচিত । যেমন ছাদে উঠতে হ'লে দালানের 


শ্রীম-স্থৃতি 


৩১৯ 


সিড়ি, মই, ধাশ ও দড়ি ইত্যাদির বে কোন একটি 
হারা উঠা ধায় এবং নামবার লময়ও যে কোন 
একটি উপায়ে অবলন্থন করে নামা ধায়। সেই 
গ্রকার একটি পথ অবলম্বন করে তীশ্বর লাত করবে। 

দরিদ্র অবস্থায় যে সব সঙী তারাই প্রক্কত 
সহী । এইঞজগ প্রাক বলেছিলেন, এখন আমি 
মতুরায় রাজা; এখনকার সঙ্গী অপেক্ষ! যখন আমি 
বৃন্দাবনে দরিদ্র অবস্থায় ছিলাম-_-তথ্খনকার সঙ্গীরা ই 
আমার গ্রকৃত সঙ্গী, আপন জন । 

কুষ্েের নিকট বাবার জগ্ চেষ্টা করে যে 
দক্ল গোপিক! শ্বামী প্রভৃতির দ্বারা বাধা প্র 
হয়ে যেতে পারে নি-_-তারা গৃহের দ্বার বন্ধ করে 
সমাধি হার] প্রাণ বিসর্জন করে কৃষ্ণকে পেয়েছিল । 
শ্রকষ্ণের প্রতি তাদের এতই ভালবাসা । 

এই সঙ্গে তথন মাষ্টীর মহাশয়ের নিকট তাহার 
প্রিয় ষে কয়েকটি মংগীত প্রায়ই গীত হইত 
তাহা উল্লেখ করি। “কে আগিলে হে মন্দিরে 
মম, “রখুকুলরাজা রামচন্্র। 'এ হাটে বিকোয় 
না স্থুতে” “আমার কি ফলের অভাব প্রভৃতি 
সংগীতগুলি প্রসি্ধ। একটি গাঁন সম্পূর্ণ লিথিয়া এই 
স্মৃতিকথা সমাপন করিলাম £ 

কেমনে রাঁখিবি তোর! তারে লুকায়ে 

চন্দ্রমা তপন-তারা তাহারি আলোকে ভায় 

এ বিপুল সংসার, সুখে দুঃখে আধার 

কেমনে রাখিবি ঢাকি তাহারে কুহেলিকায়। 


চেনা ও অচেন। 
ঞ্রীপুলকেন্দু সিংহ 


জগতের বাহ কিছু পরম বিন্ময়, 

তাহাদের সাথে মোর আছে পরিচয়। 
চিনিনাক' আমি শুধু, জানিনাক” ভারে," 
বিরাট.পরিধিব্যাপী আপন আত্মারে। 


“আমারে' চেনাতে শুধু করেছি লাখনা, 

“আমি কে?” জানিতে আজে! জাগেনি বাসনা । 
বার্থ হল অচেনারে চিনিবার ধ্যান ? 

অচেনার কাছে চেনা--চিয়দিন মান । 


স্বামীজীর পত্রাবলী' 


অধ্যাপক শ্্রীপ্রণৰ ঘোষ 


মানব-মনের ছু/টি আযন।-চোথ আর চিঠি। 
আমাদের অন্তরের প্রতিচ্ছবি যেমন সবচেয়ে বেশী 
ধরা দেয় চোখে, অন্তরের কথা তেমনি বেশী ধরা 
পড়ে চিঠিপত্রের মাধ্যমে, অবন্ত সব লেখকের 
সম্বদ্ধেই একথা প্রযোজা নয়। কোন কোন 
লেখকের চিঠিতে আর প্রবন্ধে বেশী ভেদ থাঁকে 
না-কারণ তীরা এ বিষযে বেশ সচেতন যে, এ 
চিঠি একদিন ছাপা হবে। আবার কোন কোন 
লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে যতই কল্পনাচাৰী হোন না 
কেন, চিঠির ক্ষেত্রে তারা একান্ত প্রয়োজনবাদী। 
এই ছুই ধবণের লেখককে বাদ দিয়ে সেই সব 
লেখকদের শ্মরণ করি, ধারা আপন মনের সম্পূর্ণ 
প্রকাশ ঘটিয়েছেন চিঠিপন্জে অথচ লেখনীর গুণে 
সেসব চিঠি আপনিই সাহিত্য হযে উঠেছে, স্বামী 
বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে এই হুল ভ গুণের সমাবেশ 
দেখি, তাই বাংলা পতর-সাহিত্যের আলোচনায 
তার “পত্রাবলী! বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। 

শ্বামী বিবেকানন্দের গগ্ঠশৈলী ওজোগুণসম্পন্প 
এবং একেবারে দুখের ভাঙার মতই ক্রুহ্চপলে 
তার কৃতিত্ব। বলা বাহুল্য তার ব্যক্তিত্বের অস্তনিহিত 
গতিশীলতাই তার গগ্চেও গতিবেগ সঞ্চার 
করেছে, চিঠিপরের ক্ষেত্রে এই গৃতিসম্পক্ন ভাষা 
ইস্পাতের শাণিত উজ্জ্বলতা এনে দিয়েছে, চিন্তার 
দিক থেকে বেদাস্তের মুক্ত হচ্ছ দৃষ্টি, এবং জীবনের 
দিক থেকে কলকাতার কথ্য-ভাবার সঙ্গ--এ 
দুয়ে মিলে তীর চিঠিপত্রের ভ।ষাকে গড়ে তুলেছে, 
জগৎ ও জীবনের নানাদিকে তার দৃষ্টি, তবু 
মূলতঃ তিনি সঙ্গাসী--এ কথাটি গার চিঠিতেও 
পরিস্ফুট। অথচ এ সন্ধ্যাসের একটি মুল আদর্শ 
'জগদ্ধিতায়'-_ আধুনিক ফালে বার নাম বিশ্ব প্রেম, 
ক্বদেশ, হ্বদাঁতি--সেই সঙ্গে সর্ব মানবের প্রতি 


অপরিমেয় প্রেমের গভীর মন্্রধধনি তার চিঠিপত্রে 
অনাহুত স্বরে বেজে চলেছে,__একটু কান পাঁতলেই 
শোনা ধায় । 

'উদ্বোধন+- প্রকাশিত শ্বামীজীর পজাবলী ( ১ম 
ও ২য় খণ্ড) পাঠকাঁলে এই সব কথাই মনে 
জাগছিল। এ প্রবন্ধে অবস্থা কেবল বাংলায় লেখা 
চিঠিগুলির আলোচিন! কর্ব-_বাংলাসাহিতোর সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ যোগ ওদেরই, ইংরেজী থেকে অনুবাদ-করা 
চিঠিগুলির সঙ্গে বাংলাদাহিত্যেব পরোক্ষ বোগ, 
যদিও এই চিঠিগুলির অনগবাদে স্বামীজীর রচনাতঙ্গী 
যে ভাবে অনুস্ত ও অনুকৃত হয়েছে ত1” বিস্ময়কর | 

পৃথিবীব অনেক মহামানবের মতোই হ্বামীজীর 
পত্রাবলী তার জীবনের ও অনুভূতিলোকের অনেক 
গুড় সংবাদ বছন করে এনেছে, এই পত্রাবলী তাঁর 
জীবনী-রচনার অপরিহার্য উপাদান। 

একদিকে অগাধ আত্মবিশ্বাস, আর একদিকে 
স্থগভীর মানবগ্রীতি-এই দুই সম্পদ্দে তীর চিঠি- 
পত্রের ভাষা সমুজ্দল, চলতি ভাঁষায সাহিতা-রচনার 
ক্ষেত্রে “পরিব্রাজক” এবং প্প্রাচ্য ও পাশ্চাত্বা”-- 
বই ছুটিতে স্বামীজী যে অনাযাসককৃতিত্ব লাভ 
করেছেন, পত্জাবলীতে সেই কৃতিত্ব আরও বেশী, 
তাঁর ব্যক্কি-জীবনের নানা মুহূর্তের রঙে রঙানো 
এই চিঠিগুলি আমাদের সুুখছুঃখময় আস্তর-চেতনার 
সঙ্গে অনায়াসে যোগম্থাপন করে । ধাঁদের উদ্দেশ্য 
করে এসব চিঠি তিনি দিখেছি'লন, আজ তীঙ্গের 
অপরিসীম সৌভাগ্যের কথা মনে হলে বিম্ময় জাগে, 
তাঁর ব্যক্তিগত সান্গিধ্য ও আলাপেক্প চেয়ে এই 
পত্ালাপগুলির নুল্যও ধে কিছুমাত্র কম ছিল না 
একথা বেশ উপলব্ধি কর! যাঁয়। এই পত্রাবলীর 
মধ্য দ্রিয়ে তায় বৈভ্যতী বাক্তিত্থের গ্রতাক্ষ ম্পশ 
পাই | সঙ্ধ্যাসী বিবেকানন্দের সঙ্গে সঙ্গে অস্তরজ 


আধাড়, ১৩৬৪ ] 
বিবেকাননাকে পাওয়া ঘায়--তীঁর পত্রীবলীর 


পৃষ্ঠাতেই । 

শতুমি আদিতে পারিবে না জানিয়া ছংঃখিত 
হইলাম। তোমাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল; 
তোমাকে সমধিক ভালবাসি বলিয়া বোধ হয়। 
যাহাই হউক, এ মায়াও আমি কাটাইবার চেষ্টা 
করিব।”১ 

স্বামী অথগ্ডানদকে লেখা এই পএাংশটুকু 
গুরুত্রাতার প্রতি সন্ন্যাসীর কী অমেয় ভালবাসার 
কাণী বন করে এনেছে, অথচ এ বন্ধনও সঞ্লাসীকে 
কাটাতে হবে ! ভগবান বুদ্ধের জীবনেও দেখি__ 
ত্যাগ তো' প্রেমেরই নামান্তর | এ চিঠিরই আর এক 
অংশে বুদ্ধ গ্রসজে২আছে-_*যে ধর্ম উপনিষদে জাতি 
বিশেষে নিবন্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই ছার 
ভাঙ্গিয়া সরল কথায় চলিত ভাধায় খুব ছড়াইয়া- 
ছিলেন। নির্বাণে তাহার মহত্ব বিশেষ কি? 
তাহার মহত্ব 10119 ৩0101581154 ৪009 0) 
(তাহার অতুলনীয় লহ!নুভূতিতে )। তাহার ধর্মের 
থে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রতৃতি গৃঢ়তত্ব, তাহু। 
প্রায় সমস্তই বেদে আছে; নাই তাহার 13061150 
এবং 1১681, যাহা জগতে আর হুইল না। ****.**- 
বুদ্ধদেব অ|মার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর । তাহার ঈশ্বরবাদ 
নাই--ভিনি নিজে ঈশ্বর,__জাগি খুব বিশ্বাস করি। 
কিন্তু ইতি করিবাঁর শক্তি কাহ!রো নাই ।” ₹ 

ঠিক তেমনি রামক্ক্ণ সমথন্ধেও তাহার অসথৃতৃতি ই 
“তা শরামন্কফের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব 
সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অতৈতুকী দয়া, সে 7015280 
350)080)5 ( প্রগা'ড সহানুভূতি ) বন্ধ জীবের জঙ্চ 
-এ জগতে আর নাই।"*.**'তোহান জীবদ্দশায় 
তিনি কখনো৷ আমার প্রার্থন! গরমঞ্জুর করেন নাই 
--আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়ছেন-- এত 
ভালবাদা আমার পিতাম!তায় কখনো বাসে 

১1 পঞ্জাবলী (১৭ খণ্ড) পৃ! ৪২। 
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নাই।”* ব্যক্তিগত অনুভূতির মানদণ্ডে তিনি 
মিঃসংশয় হয়েছিলেন যে--1.০৮৪ 09 0১৩ 8৪৪৪ 
০ 811 0৩ 850156০60১৩ 001566* 
( প্রেমই বিশ্বরহ্তের প্রবেশদ্বার )। 

নারদত্তক্তিস্থত্রে আছে-_-”ল উীশ অনির্ধচনীয়ঃ 
প্রেমন্বরূপঃ" । মহাকবি দাস্তে অনুভব করেছিলেন 
--059৮9 081 00৮38 ৪028 80 8208? 
(ষে মহা আকর্ষণ হৃর্ধনক্ষত্রকে চালাচ্ছে )। জীবন 
শতদলের মধুস্থলী এই অনির্চচনীয় প্রমসত্বারই শুভ্র 
ও সুন্দরতম বিকাশ বুদ্ধ ও রামক্কষ্জের মতে! মহা- 
মানবদের জীবনে । বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে তাই 
এ'রাই মানবঙ্জাতির আদর্শ,__তার মানস-আকাশের 
ফ্বজ্যোতি। 

মানুষের শ্রেষ্ঠ মাদর্শের মানদগ্ড হিসাবে তিনি 
& অতুলনীয় পহামুভূতিকে বুঝতেন বলে “জীবে 
দয়া'র জায়গায় “জীবে প্রেম' তার জীবনে নৃতন 
পশ্থ। নির্দেশ করেছিল । আমেরিকা থেকে স্বামী 
রামকুঞ্চানন্দকে তিনি লিখছেন--."' **“এই যে 
আমরা এতঙ্গন সঙ্গাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, 
লোককে 10618191758108 (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, 
এসব প।গ্লামি। “খাপি পেটে ধর্ম হয় না”-_ গুরুদেব 
বঙ্গতেন না? এ থে গরীবগুলোর পণ্ডর মণ 
জীবন যাপন করছে-_তার কারণ মূর্খতা; পাজি 
বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর 
ছু-পা দিয়ে গলেছে। 

মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যালী যেমন গায়ে গাঁয়ে 
থুরে বেড়াচ্ছে, কোন্‌ কাম করে? তেমনি কতক- 
গুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীরূ সন্গ্যাসী গ্রামে গ্রামে 
বিগ্কা বিশরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ের নানা 
কথা, 7590 ০805508১219 (ম্যাপ, ক্যামেরা, 
গ্লোব) সহায়ে আচগালের উন্নতিকল্লে বেড়ায়, 
তাহলে কালে মঞ্জল হতে পারে কিনা ?”$ 
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কিন্ত সাধারণ মানুষের প্রতি এই সহানুভূতি 
কেবল চিন্তনীয় তন্ব নয়। বিস্তাসাগর ও বিবে- 
কানন্দের জীবনে আমরা অন্ভূতিকে কর্মে 
রূপান্তরিত করবার বে প্রবল গ্রাপশক্তি দেখি তা 
উনিশ ও বিশ উত্তয় শতকের বাঙ্গালীর পক্ষে 
জাতীয় আদর্শ | সেই প্রবল কর্মশক্তির উদ্দীপন। 
তার পত্রাবলীতে ৰারংবাঁর প্রকাশিত-__"1.105 18 
2৮০] 63108001005 00100500012 13 468 0 
(জীবন হচ্ছে সম্প্রসারণ, আর সঙ্কোচনই মৃত্যু )। 
যে আত্বাস্তরি আপনার আয়েদ থজছে, কুঁড়েমি 
করছে, তার নরকেও জাষগ। নেই ,যে আপনি 
নরকে পধ্যন্ত গিষে জীবেৰ জন্ত কাতর হয়। চেষ্টা 
করে, সেই রামরুষ্জের পুত্র ইতরে কপণাঃ ( অপরে 
হীনবুদ্ধি )1” « 

কাজ করতে গেলেই বাধা আসে । বিশেষ করে 
বাজালা শিক্ষিঙম্মগ্ের কাছে অগ্তের নেতৃত্ব 
অসহনীয় । ৬ "এ 1৩81009% (ঈর্ষা), এ ৪৮- 
9608৮ ০0৫6 0০2)091069 8০019, ( সম্মিলিত ভাবে 
কাঞ্জ করার শক্তির অভাব ) গোলামের জাতের 
78075 (হ্বভাব), কিন্তু আমাদের ঝেড়ে 
ফেলতে চেষ্টা করা উচিত” এই ঈর্ধার অনল 
রামমোহল, বিদ্াগাঁগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ 
সবাইকে দগ্ধ করেছে। আজ অবধি এই 
স্বভাবটি ছাড়তে না পেরেই আমর] নেতৃহীন 
হযে আছি। 

কিন্ত বিবেকানন্দের সমালোৌচন। তো৷ ভাজনমুখী 
নয়, গড়নমুখী। তাই নবধুগের কর্মপন্থা নির্নেশ 
করে তিনি লিখেছেন__ ' “পড়েছ 'মাতৃদেবে 
ভব, পিদেবো ভব, আমি বলি “দরিদ্র্দেবো৷ ভব, 
মুর্খদেবো ভব'- দরিদ্র, মুর্খ, অজ্ঞানী, কাতর 
ইারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই 
পরম ধর্ম জানিবে।” 

৬। এ-পৃঃ ৩*৭-৮ 


প। ধ-পৃঃ ৩১১ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখা 


সত্যিকার অধ্যাত্ ধর্মচেতনা তারতবর্ধের 
কয়জনের আছে তা সন্দেহের বিষয়--কিন্ধ ধর্মের 
নাম কবে সাঁমাঞজিক নিপীডন্র বেলায় আধ্যা- 
ঝ্সিকতার দোহাই দেওয়াটা এদেশের মনেওয।জ হয়ে 
গিয়েছিল। দেখে শুনে শ্ব'নীজীর মন্তব্য-_” “ধর্ম কি 
আর ভারতে আছে দাদ! জ্ঞানম।গ, ভক্তিমার্গ 
যোগমার্গ_সব পলাযন। এখন কেবল আছেন 
ছুত্মার্গ। আমায় ছু'য়োনা; আমায় ছায়োনা। 
ছ্ুনিয়া অপবিজ্র, আমি পবিত্র । সহজ হঙ্গজ্ঞান! 
ভালা ষের বাপ. । ৫১ ভগবান! এখন এঙ্গজ হদয়- 
কন্দরেও নাই, গোলকেও নাই, সবভূতেও নাই, 
এখন ভাতের হাডিতে।” বাঙগবসের সঙ্গে বেদনার 
মিশ্রণে এখানে উচ্চাঙ্গের হিউমার স্থষ্ট হয়েছে। 

এই ছু"ত্মাী সামাজিক আচার বে ধর্ষ নয, 
উপনিষদ্‌-গ্রতিপাঁদিত সত্যই যে হিন্দুধর্মের আসল 
বপ, একথাটি রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্স্ত 
বছু বেদাস্ত-চঠার মধ্য দিযে উনিশ শতকের বাঙ্গালী 
সমাজ ৰারবার শুনেছিল। ধর্মচেতনার ক্ষেত্রে এই 
উপলব্ধি হিন্দুধর্মের ভিতরেব কলহ এবং অন্ঠান্ত 
ধর্মের মধ্ে পন্থ।গত পার্থকা দুর করে সবার অলক্ষো 
এক মহান্‌ চিন্তাসুত্রে এঁক্ে ভারতীষ জাতি 
গঠনের কাজ করে চলেছিল। অথচ এ সতো- 
পলব্ির সঙ্জে সঙ্গে মানবগ্রীতির গভীর যোগাযোগ 
ছিল। তাই আধ্যাত্মিকতা উনিশ শতকের সেবামূলক 
কর্মশক্কিকে অনেকথাঁনি উদ্বদ্ধ কসেছে। এই 
পটভূমিতে বিবেকান্ন্দেক আর একটি পত্রাংশ 
স্ররণীয-_* “আমি একমাজ কর্ম বুঝি পরোপকার, 
বাকি সমন্ত কুকর্ম। তাই শ্রবুদ্ধদেবের পদ্দানত 
হই (:--+৮-৮ বরঙ্গাদি সতদবপর্যস্ত সমস্ত প্রাণী কালে 
জীবনুক্তি প্রাণ্ড হবে এবং আমাদের উচিত সকলের 
দেই অবস্থা পেতে সহায় হওয়া । এই সহায়তার 
নাম ধর্ম, বাকি অধর্ম |” 

৮ ই-পৃঃ ৩৪৪ 

৯। এ পৃঃ ৪৪ 


আবাঢ়ঃ ১৩৬৪ 1 


জার এই পরোঁপকারের জন্ত যে বিপুল প্রাপ- 
শক্তি চাই, তার জঙ্গে প্রয়োজন অনন্ত আস্মবিহ্বাস। 
বিবেকানন্দ তো সেই আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধারই জলন্ত 


বিগ্রহ । ১* “ষে বলে আমি যুক্ত, সেই মুক্ত হবে। 
ঘষে বলে আমি বদ্ধ, সে বদ্ধ হবে। দীনহীন ভাব 
আমার মতে পাপ এবং অজ্ঞতা 1.৮ যে স্দ। 


আপনাকে দুল ভাবে সে কোনকালেও ব্লবান হবে 
নাঃ যে আপনাকে সিংহ জানে সে 'নি্গচ্ছিতি 
জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী” 1” এই পাঁশমুক্ত 
কেশরীর নির্ভষ বিচরণের মহিমা বিবেকানন্দের 
ব্যক্িপত্তার প্রভীক। আমাদের জাতীয় চরিত্রের 
নিবীর্ধতাকে তিনি এই অভয়মস্ত্রে উদ্বোধিত করতে 
চেয়েছিলেন--তার ইংরেজী ও বাংলায় আ্বজাতীষ 
রচনার মধ্যেই বারংবার এই নির্ভীকতার উপর 
জোর দেওয়ার ভাব দেখতে শাই। স্থামী ব্রহ্গা- 
নন্দজীকে লেখ। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন £ ১১ 
৭** ***আঁসঙ্গ কথ! এ কাপুরুষত্বের চেযে পাপ নেই; 
কাপুরুষের উদ্ধার হয না_এ নিশ্চিত। আর 
মব সয়, এটি সয় ন1। ওটি যে ছাড়বে না তার সঙ্গে 
আর আঁমার সম্পর্ক চলে কি 1" এক ঘ! খেখে 
দশ ঘা তেড়ে মাব্তে হবে" তবে মান্য 1 
কাপুরুষ--দযার আধার 11” 

স্বামী বিবেকানন্দের মানস-পরিমণ্ডলে ছুটি 
দেবতা বস্ততঃ একই দেবতার ছুটি রূপ--আমর! 
দেখতে পাই। একজন 'উমানাথ সর্ত্যাগ 
শঙ্কর, আর একজন “মাতৃরূপ। কালী” । শ্শান- 
চারী এই ছুটি দেবতার মধ্যে তার বৈরাগ্পৃত 
শাক্তচেতনার ঘনীভূত প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের 
কল্পনায আমরা ত্যাগ ও ভোগের, স্যন্ী ও প্রলয়ের 
সম্মিলিত প্রকাশ দেখি “নটরান্গ-প্রতীকের 
মাধ্যমে । তার “নৃতোর তালে তালেঃ 'তপোভঙ্গ' 
গ্রস্ৃতি গান ও কবিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণীঘ। 

৯ ধী--পৃঃ 6৪৫ 

১১] গজাবলী ( ২র)--পৃঃ ৩৬১ 


স্বামীজীর “পত্জাবলী' 


৩২৩ 


বিবেকাননোর 'নাচুক তাহাতে শ্ামা'-%911 
0৩ £0০0:৮ প্রভৃতি কবিতায় আমরা! শ্তি- 
রূপিনী জগন্মাতার প্রকাশ দেখি। পত্রাবলীতে 
নানা জাগা জগম্মাতার নামোচ্চাঁরণ করে আর 
শক্তিকে প্রবুদ্ধ কবার প্রযাঁস দেখি--১২ “আমি 
মায়েদ ক্লাস, তোমঝ়া মায়েব দ্বাস--আমাদের কি 
নাশ আছে, তয় আছে? অহংকাঁর যেন মনে না 
আসে, ভালবাসা বেন না বাধ মন থেকে। 
তোমার্দের কি নাশ আছে! মাতৈঃ। জয কালী! 
জয় কালী!” 
এই লঙ্গে শ্বামীজীর “1911 03 10090)61 
কবিতাটির ( সত্যেন্্রনাথ দত্তেব ) অনুবাদ ম্মরণীয-* 
সাহসে বে ছঃখদৈন্য চায়, 
মৃত্যুরে যে বাধে বাহুপাশে__ 
কাগনৃত্য করে উপভোগ, 
মাুরূপ। তারি কাছে আসে। 
মহাঁশক্তির উপা'নক বিবেকানন্ন বুঝেছিলেন, 
জাতির মনে আবার শক্তি সঞ্চার করবার জঙ্তে 
প্রয়োজন নুদ্ধন ধরনের শিক্ষাপ্রণাপী। ১* কেবল 
শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! । ইড!রাঁপের বু নগর পধটন 
করিয়া তাহাদের দরিদ্রদের ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিগ্থা 
দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িষা 
অশ্রজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য 
হইল? শিক্ষ1। জবাব পাইলাম? শিক্ষ।-বলে আত্ম- 
প্রত্যঘ, আবত্মপ্রত্যয-বলে অস্তনিচিত ব্রচ্ম জাগিয়া 
উঠিতেছেন ; আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত 
কচ্ছেন। নিউইয়র্কে দেখিতাম, 11131) ০০1০0001813 
(আইরিশ উপনিবেশবাসী ) আপিতেছে_ইংরেঞ্জ 
পদ্-নিপীড়িত, বিগতশ্রী হৃতপর্বন্,। মহাদরিস্্র, 
মহামূর্থ; সন্থল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্থিত 
একটি ছেঁড়া কাপড়ের পৃণ্টুলি। তার চলন স্তয়, 
তার চাউনি সভব। ছ-মাস পরে আর এক 
১২) পৃঃ ৩৯১ 


১৩। পৃঃ ১৯৪ 


৩২৪ 


দৃশ্ত--সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভকৃষা বদলে 
গেছে । তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে “ভয় 
ভয়" ভাব নাই। কেন এমল হল? আমার বেদান্ত 
বলছেন যে-ত্রী 10197. [0৪2 ( আইরিশ )-কে 
তাহার স্বদেশে চারিদিকে দ্বণার মধ্যে রাখা 
হয়েছিল--সমন্ড প্রন্কৃতি একবাক্যে বলছিল “প্যাট 
তোর আর আশা নাই; তুই জদ্মেছিস গোলাম, 
থাকবি গোলাম” আজন্ম শুনিতে শুনিতে ৪ 
(প্যাট) এর তাই বিশ্বাস হপ। নিজেকে 7৪1 
(প্যাট) হিপ্ন্টাইঘ্ করণে যে, সে অতি নীচ; 
তার ব্রন্ধ লন্ধুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় 
নামিবাঁমাত্র চারিঙ্গিক থেকে ধ্বনি উঠগ--প্যাট, 
তুইও মানুষ আমরাও মাছ, মানুষেই ত সব 
করছে, তোর আমার মত মানুষ সব করতে 
পারে, বুকে সাহস বাধ! 7৪৫ (পাটি) থাড় 
তুললে, দেখলে ঠিক কথাই ত; ভিতরের ব্রহ্ম 
জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি ষেন বললেন, 
উিত্ভিষ্ঠত জাগ্রত? ইত্যাদি ।” 

আইরিশ লোকটির এই উদ্াহরণের মধ্য দিয়ে 
বেদাস্তের শিক্ষাকে বাল্তবজীবনে প্রয়োগ করবার 
কি আশ্চর্ঘ উদ্ধাহরণ তিনি জীবস্ত ভাষায় ফুটিয়ে 
তুলেছেন, পাশ্চাত্তের এই রজোগুণাত্মক শ্তিকেই 
তিনি নিদ্ত্রিত ভারতবাসীর সুপ্ত চেতনায় সঞ্চারিত 
করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাছে রজোগুপের 
অর্থ_তৃষ্ডিতীন সম্ভোগ নম, “পরছিতায় সর্ব 
সমর্পণের আনন।। সমগ্র শ্বদেশী-ধুগ জুড়ে বাঙালী 
যুবকদের আত্মপানের মধ্য দিয়ে এই রঞজোগুণের 
আহ্বানকেই আমরা! সফল হতে দেখেছি। 

তার বহুবিস্ৃত জীবনানুভূতি এমনি করে 
প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সমগ্র বিশে পরিব্যাণ্ত 
হয়েছে। প্রথমেই কেউ সর্বশ্ব ত্যাগ করে নিফাম 
সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারে না। প্রথমে 
ব্যক্তিগত ভালবাসা, তারপরে দেশগত প্রেম; 
বিদ্বানুভূতি তারও পরের কথা । 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ, ৬ লংখ্যা 


»* এএকটিকে নিঃন্বার্থ ভালবাসতে শিখতে 
পারলে ফ্রেমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা কর! বায়। 
ইষ্টদেবতা-বিশেষে তক্তি হলে ক্রমে বিরাট বর্গ 
গ্রীতি হইতে পারে। 

অতএব একজনের জন্ত আত্মতাগ করতে 
পারলে তবে সমাঁজের জন্ঠ ত্যাগের কথা৷ কহা উচিত, 
তার আগে নয। সকাম থেকেই নিষফষাম হয়। 
কামনা আগে না থাকলে কি কাহারও ত্যাগ হয়? 
আর তার মানেই বাকি? অন্ধকার না থাকলে 
কি কখনও আলোফের মানে হয়? 

সকাম, সপ্রেম পুজাই প্রথম । ছোটর পৃজাই 
প্রথম । তারপর অংপন1 আপনি বড় আঁদবে |” 

বাক্কিপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেমের এই প্রতিটি ধাপ 
উত্তীর্ণ হবার মুগ্য মানুষকে দিতে হয়-_কঠোর 
বেদনা, কঠিনতর সাধনার মধা দিয়ে। দুঃখের 
ভয়ে যে পিছিয়ে আদে তার "অম্বতত্ব--বৃথ! 
আকিঞ্চন।” ১* “ক্ষীর ননী থেয়ে, তুলোর উপর 
শুয়ে একফোটা চোখেব জল কথনও না ফেলে-_কে 
কবে বড় হযেছে?--কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত 
হয়েছেন? কাদতে ভয পাঁও, কেন? কাদ। 
কেঁদে কেঁদে তবে চোখ সাফ, হয়, তবে অন্তু 
হয়, তবে আস্তে আন্তে মানধ, জঙ্ধ, গাছপাগ। ঘুর 
হযে তার জায়গায় সবত্র বঙ্ষদ্শন হয় ।” ১৬ 

প্বাঙ্গালাভ।ঘা” প্রবন্ধটিতে স্বামীজী লিখে- 
ছিলেন--"ন্বাভাবিক যে ভাযাঁষ মনের ভাব আমরা 
প্রকাশ করি, যে ভাবায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা 
ইত্যাদি জানাই, তাঁর চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে 
পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, লেই সমস্ত 
ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার ধেমন জোর, 

১৪। ই--পুঃ ৪৫২ 
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১৬ । আসলে এ প্রব্ধটিও খামীলীর লেখ! চিটির অংশে। 
১৯০০ খ্রীষ্টান্ধের ২*শে ফেব্রুয়ারী 'উদ্বোধন' পঙ্ধের সম্পাদককে 
স্বামীজী থে চিঠি লেখেন এটি ত।রই মধ্যে আছে । 


বাড, ১৩৬৪ ] 


যেমন আল্লের মধো অনেক, বেমন যেদিকে ফেরাও 
সেদিকে ফেরে, ধেমন তেমন কোন তৈরী ভাষা 
কোনও কালে হবে না।” ভাষার এ আদর্শ সবচেয়ে 
বেশি প্রমাণিত হয়েছে তার পঞ্জাবলীতে ৷ পত্রা- 


যাত্রীর চিঠি 


৩২৫ 


বলীর রচনাভঙ্গীই স্ামীজীর মানসতজীর পরি- 
চাঁয়ক ; সে মানস-_-ত্যাগে প্রেমে, বীর্ধে, বক্ধ- 
দুটিতে সমুজ্জল, মানবাত্মার অনন্ত যাত্রাপথে 
শশ্বত সত্যের চিরস্তন দিশারী । 


যাত্রীর চিঠি 


স্বামী শ্রদ্ধানম্দ 
( পূর্বান্থবৃতি ) 


ফুগণেপ (ব্যাঙ্কক) শহরের সুরিওযজস্‌ 
রোডে প্যান আমেরিকান এয়ার-ওযেজের অফিসের 
সামনে ধীড়িয়ে আছি। রাত প্রার বারোট।। 
৩০শে মার্চ, ১৯৫৭ _-শ্তাঁমদেশে আমার চতুর্থ রাত্রি 
_বিদীয় রাত্রি। শহব থেকে মাঠারো মাইল 
দূরবর্তী এয়ার-পোর্টে নিয়ে যাবার অস্ত প্যান-আমে- 
রিকানের বাসের এখনও দেখা নেই, অথচ সওয়া 
এগারোটায় বাসটির ছাঁড়বাগ কথা! আধ ঘণ্টার 
উপর অপেক্ষা করছি। গ্লাঁড়িয়ে দাড়িয়ে ভাবছিলাম 
দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এই কিঞ্িনপটন দুই লক্ষ বর্গ- 
মাইলের দেশটির সঙ্গে প্রায় দশগুণ বড় ভারতের 
যুগ-ফুগ-বাহী অতীত সংযোগ এবং জাতিগত 
সালক্ষণা-বৈলক্ষণ্যের কথা । ভারতবাসীর মতো! 
থাই জাতিও ধর্মপ্রাণ, ধর্ম সমন্ধে তাদের উদারতা ও 
লক্ষণীয় । ১ ধর্মে ত্যাগের আদর্শ সম্মানিত। ২ 

১। খাইদেশে হ্বীইইধ্মাবলম্বী ও মুসলমান সংখ্যালধিষ্টগ” 
নিষিবাদে বাস করছে। কয়েকদাস জাগে স্্রামদেশের বর্তমান 
রাজার সহোদর প্রন্স, চুল! (লু. 0. চা, £21099 00019) 
লগ্ডুনে একটি বেতারভাবণে বলেছিলেন,__"আ মর! বৌদ্ধের 
বীষ্টধ্ষের 'মৌলিক পাপ' (02781291 8,0) এবং “পারিতরাতা- 
বাছে' বিশ্বাস করিনা । আমর! ইহকাল ব! পরকালে আমাদের 
ভবিস্ততের জন্তে জাস্থ স্থাপন করি শুধু নিজেদের ভাল-মন্দ 
কাজের উপর। ব্যঞিগত সৎ-তাবের অভিরিক্ত--পর্জীবনের 
জছে হ্বীঃধর্মের 'পাপ-ক্ষমা' (0591670776100) জীতীঙ অপর 
কিছুর প্রয়োজন আছে বাল জানয়! দলে করি না। তথাপি 


থাইরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী, ভারতবামীর মতে । 
প্রান্কৃতিক পরিবেশ এবং খান্ডের দিক দিয়ে ভারতের 
সঙ্গে অনেক মিল আছে । থাই ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত 
শব এবং প্রচলিত কথা-কাছিনীর মধ্যে ভারতীয় 
পুরাণ ও কিংবদন্তীর প্রভাব আগেই উল্লেখ 
করেছি। ভাবত থেকে বৈলক্ষণ্য--এদের জাতি- 
প্রথারাহিত্য এবং সামাঞ্জিক স্বাধীনতা । শ্ামদেশ 
থেকে বিদায় নেবার প্রাকৃক্ষণে এই দেশ এবং 
দেশবাসীব প্রতি একটি অস্পষ্ট মমতা ধে বোধ 
করছিলাম সেটা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক ছিল না। 
তবে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছিল এদের জমব্ধমান 
পাশ্চাত্য-সংযোগের কথা । বেশভ্ষা এবং চালচলনে 
পাঁশ্চান্ত প্রভাব বেশ শিকড় গেড়েই বসেছে, তবে 
জাতির নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ অনুর বা দূর 
ভবিষ্যতে এ প্রভাঁব থেকে কতটা আত্মরক্ষা করতে 
পারবে সেইটহি প্রশ্ন ॥ ইংলগু, ইয়োরোপের অন্তান্ঠ 
দেশ এবং আমেরিকায় দলে দলে খাই ছাত্র নানা 
আমাদের বিশ্বাস বে, ধর্মের চরম উদ্দেন্ঠ হখন মালবাদ্থার মঙ্গল, 
তখন সব ধর্মই মানুষকে এ একই লক্ষে নিয়ে ধায় এবং লব 
ধর্মকেই সন্মান কর। উচিত। আমরা খাইদেশ-যাদীর! এই 
জন্তে অপর ধর্মের প্রতি সহিকুতাসম্পন্ত।” 

২। হাামদেশে স্থারী বৌদ্ধতিক্ষুর সংখা] পরার একলক্ষ। 
এত্্াতীত এই দেশের রীতি জনুযাদী প্রত্যেক গৃহস্থকে কিছু- 
কারের জগ্ত তিগ্ষুর জীবন যাপন করতে হয়--উ সব 'অস্থানী, 
ভিক্ষু সংখ্যাও কম নয়! 


৩২ 


বিষযে শিক্ষার্লাতের জন্তে বাচ্ছে। ইংলগ্ডে বর্তমানে 
প্রায় এক হাজার ছাত্র রয়েছে |" 

প্যানআমেরিকানের মোটর বাগ বখন এল 
তখন মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ হয়ে ৩১শে মার্চ পড়ে গেছে। 
শহরের কয়েকটি হোটেল থেকে কয়েকজন যাত্রী 
তুলে গাড়ীটি এরোড্রোমে হাজির হ'ল প্লেন ছাড়বার 
মাত্র আধঘণ্টা আগে । অতএব কাষ্টম্স্‌ এবং অন্ান্ত 
আনুষঙ্গিক রীতিগুলো৷ উধ্ব"শ্বাসে শেষ করতে বেশ 
ইাঁপ ধরে গিযেছিল। কলকাতার একটি বিশিষ্ট 
চিকিৎসকের সঙ্গে ব্যাঙ্কক এরোড্রোমে দেখা ; 
সন্ত্রীক টোকিও চলেছেন। বাঙ্গালী বিদেশে বাজলা 
কথা বলবার লোক পেলে আনন্দিত হঘ, অতএব 
তাদের সঙ্গে গল্প জমে উঠেছিল। 

টোকিওর আগে হংকং এ প্লেন তিন ঘণ্টার জঙ্ঠ 
থামবে সকাল সাঁতটাব ( কলকাতার ভোর সাঁডে 
চারট। )। রাত্রে ঘুম মদ হ্যনি। ভোরে চোখ 
মেলে জানালা দিষে তাঁকিযে দেখলাম ফরস। 
হযেছে, উপরে পরিফার আকাশ দেখা যাচ্ছে, কিন্ত 
নীচে ঘন মেদের আস্তবণ। বহু হাঞ্জার ফুট নীচে 
সমুদ্র সেই মেঘের আবরণে ঢাঁক1। 

সাতট। বজলো', আটটা বাঁজলে।, নযটাও 
বাজে বাজে, কোথাধ হংকং? অনস্ত মেঘের রাজ্যে 
প্লেন গো গো করে উড়েই চলেছে । হঠাঁৎ 
ক্যাপ্টেনেব ঘোধণা ১ 

প্তঃখের সাঙ্গ জানাচ্ছি প্রতিক আবহাওয়ার 
জন্তে হংকং-এ নামা সম্তভবপব হচ্ছে ন|, যাক আর 
একবার চেষ্টা করে দেখছি_-দি একান্তই না 
পারা ধায় তাহলে ম্যাঁনিলীয চলে ষেতে হবে।” 

ছুই ঘণ্টা ধবে অতঃপর মেঘের সঙ্গে বুদ্ধ চললে 
সবশেষে মনে হতে লাগলো মেধ ধেন হাকা হযে 
আসছে এবং আমাদের প্রেনটিও যেন বেগের সঙ্গে 
সৌজ। নীচে নামছে । অকস্মাৎ চোঁখে পড়লো 
দিগস্তপ্রসারিত সীমাহীন জল- দক্ষিণ চীন সাগর। 
এরই বুকের উপর ছ্িয়ে উড়ে চলেছি--বেশ কাছেই 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৬্ঠ সংখ্যা 


জলের ঢেউও দেখতে পাওয়া বাচ্ছে। ছু'একটি 
পাহাড়ী দ্বীপ নঞ্জরে পড়লো । একটি দ্বীপে মাঞ্ুষের 
ৰনতি রয়েছে । ধরবাড়ী এবং অনূধ্ধে সাগরজলে 
জেলেদের অনেক নৌকাঁও দেখা গেল। 

প্লেন হংকংএ নামলো বেলা ১১টায,--৪ ঘণ্টা 
দেরীতে । শহর ঘুরে দেখার আর সময় ছিল না। 
এয়ার-পোর্টটি বেশ বড । বছলোকের আনাগোনা । 
এদেব পোষাক এবং চেহীরাতে বোঝা গেল 
চীনদেশে এসেছি । আমার ঠৈরিক কাপড়ের 
পরিচ্ছদ সকলেরই কৌতূহল উদ্রেক করছিল। 
এরোড্রেমের ভোজনালযে তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্ন 
আহার সেরে নিষে আবার বিষানপোতে নিজের 
সিটে এসে বসলাম। পোত উড়লো টোকিও 
অভিমুখে । পরিক্ষার আকাশ। বিকাল নাগাদ 
ক্যাপ্টেনের গল! মাইক্রোফোনে শোনা গেল-_ 
“আমরা টাইওযান দ্বীপকে ( ফরমোঁসা ) ডান দিকে 
রেখে চলছি।” সাম্প্রতিক ইতিহাসের বহু- 
বিসংবাদিত এই ভূখণ্ডের পাহাড এবং অরণ্যানীকে 
আকাশ থেকে একবার দেখে নেওয। গেল। 
এইবার বিমানপোত পূর্ব-চীন-সাগবেব উপর দিযে 
উড়ছে। হ্বীপ-চতুষ্টবগঠিতত জাপানের দক্ষিণতম 
দ্বীপ কিযুশ্ড (15080 )কে খন অতিক্রম করলাম 
তখনও দিনের আলো রযেছে। ক্যাপ্টেনের কণশ্বর 
যন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হপ “কিযুণ্ড।” কিযুণ্ড দেখবার 
জন্তে প্লেনের প্রায় বিশ পঁচিশ জন যাত্রী নরনারী 
আনালার কাচ দিয়ে নীচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে 
লাগলেন । জাপানের দ্বিতীয় দ্বীপ শিকোকু 
(971,910) অপর তিনটির তুলনাঁষ ছোট । তৃতীষ 

৩ চারটি প্রধান স্থীপ ছাড়! এর গুলির কাছাকাছি আরও 
অনেক্ষগুলি ছোট ছোট খ্বীপও জাপান সাত্রাজোর অগ্তডুকি, 
বথা,-সাসেবে! (আণবিক বোমা-বিধ্বস্ত প্রসিত্ধ নাগাসাঁকি 
শহর এই দ্বীপেই ), শিষে, হাকু, টানেগা, ইত্যাদি। বড় 


স্বীপগুলির আয়জন ( বর্গধাইলে ) ; 


হোনগু--৮৭৫৬০, কিমুু--১৬২১৫, 
ছোকাইভো --২৯৯৫*, শিকোকু ২৪৫ । 


জা, ১৩৬৪ ] 


দ্বীপ হোনশড (1700818 ) সব চেয়ে বড়। 
রাজধানী টোকিও এই হ্বীপেই। চতুর্থ স্বীপ 
হোক্কাইডে। (1701191০ ) হোনগুর উত্তরে! 

টোকিও ইন্টারষ্তাশনাল এয়।রপোর্টে প্লেন 
নামলো পাঁচটার জায়গায় শাড়ে সাতটাঁয। 
জাপানীদের সৌন্দধানুরাগের প্রথম পরিচয় এযাঁর- 
পোটেই পাওয়া গেল। কী পরিচ্ছন্ন পরিবেশ! 
দ্বেওয়ালে, কানিশে কৃত্রিম চেরীফুলের বড় বড় 
শস্ববক সাজানো । চেপীব মরশুম সামনে তারই 
স্মারক হিসাবে এই ব্যবস্থা । চেদীফুল জাপানের 
গৃই, উগ্ভানঃ রাজপথের অন্ততম শোভাবিধায়ক । 
জাপানের সাহিত্য, সঙ্গীত, সামাজিক ও পারিবারিক 
উত্সব, চিত্রকলা, অভিনয-_ দর্বক্ষেত্রেই শত শত 
বৎসর ধবে চেরী তার প্রভাব বিস্তার করে এপেছে। 
আশ্চর্ধ সুন্দর এই ফুল এবং সমন্ত গাছ-জোড়া 
তার অকুধস্ত প্রাণ-সমারোহ 

ইগিগ্রেশন, কারেন্সি কনট্রোল এবং কাস্টম্স্‌ 
এর লেনদেন পর পর মিটিয়ে সি'ড়ি দিযে 
উপরে উঠে প্যাসেঞ্জার লৌ্জএ এলাম। এখানে 
যাত্রীদের অভ্যর্থনার জন্টে বন্ধুবান্ধববা অপেক্ষা 
করেন। বিরাট হল খঘর_-অতি পরিপাটীভাবে 
সাজানো । একটি বাঙ্গাশী বন্ধু তার পরিচিত 
আরও ছৃ'জন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে নিষে উপস্থিত 
ছিলেন। তাদের সঙ্গে একটি ট/াক্সিতে এয়র*পোর্ট 
থেকে ১৯ মাইল দুরবর্তী শহরে রওনা হুলাম। 
দেখলাম এই এগারে। মাইলও শহর-ছাড] অন্ত কিছু 
নয়।৪ শিনাপার্ক হোটেলে আমার থাকবার 
বাবস্থা আমেরিকান এক্সপ্রেম কোম্পানী 'সাগে 
থেকেই করে রেখেছিলেন । 

পরদিন সকালে বাঙ্গালী বন্ধুটির সঙ্গে ট্রেনে 
কিয়োটো যাবার উদ্দোশ্থো টোকিও স্টেশনে উপস্থিত 


5 বৃহত্তর টে/কিওর পরিসয় *** বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা 
৮৪ লঙক্ষ। আশপাপের অংশ বাদ দিলে শুধু টোকিও শহরের 
আগতন ২২১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৫৪ লক্ষ । গুধু শহর 
ছিনাব ধরলে টোকিও পৃথিবীর ছিতীর় বড় শহর । 


বান্রীক্ধ চিঠি 


৩২৭ 


হলাম। টোকিও স্টেণন দেখে বিশ্্য়ে অতিতৃত হতে 
হয়। শত শত কাত্রী আসছে যাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে 
উপরে উঠছে, নীচে নামছে ক্ষিগ্র তাদের গতি, 
বান্ত তাদের দৃষ্টি, কিন্ত প্রত্যেকেই আশ্চ্ষ শৃঙ্খলা 
রক্ষা করে চলছে। যেন একটি সামরিক পরিস্থিতির 
মধ্য দিযে আমরা অগ্রসর হচ্ছি! জাঁপানী 
পুরুষ মেয়ে উভয়েরই রঙ খুব ফর্শা, দেহ বলিষ্ঠ, 
চাঁলচলনে উদ্তম যেন উপচে পড়ছে, কিন্তু কথাবাতায় 
(বিশেষতঃ বিদেশীদের সঙ্গে) আশ্চধ মৃছুতা ও 
বিনয় পরিলক্ষিত। টোকিও স্টেশন হাওড। 
স্টেশন থেকে যে অনেক বড়_ এইটাই বিস্মগের 
কারণ নয়, বিস্ময়ের কারণ এই বিরাট স্টেশনের 
কর্ম-ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা] এবং স্টেশনের প্রত্যেকটি 
কমীর নিরলস কর্মনিষ্ঠ। দায়িত্ববোধ । 
কলকাতার শিখালদহ ও হাওড়া স্টেশনের কথা 
মনে হযে অজ্ঞাতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো । 

ঘড়ির ক্কাটায় কাটায় আমাদের কিয়োটোগামী 
এক্সপ্রেস ট্রেনটি ছাড়লো । বন্ধু বললেন, এখানে 
ট্রেন ছাড়তে বা পৌছুতে এক মিনিট দেরী হলে 
তুমুল বিক্ষোভ উপস্থিত হয এবং কতৃপিক্ষকে 
জনসাধারণের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়। তৃতীয় 
শ্রেণীর টিকিট ছিল, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর 
কামরার পরিচ্ছঞ্জতা, বসবার আরাম এবং গঠন- 
সৌষ্ঠব দেখে চোখ জুডিযে গেল। যাত্রীর ভিড় 
আছে, কিন্ধ সেই ভিড় ঘাতাকে ছুধিষহ করছে 
না, কামরাটিকে নোংবা করছে না। প্রত্যেকে 
জানে, এই গাড়ী আমাদের জাতীয় সম্পত্তি, একে 
পরিচ্ছন্জ রাখার দায়িত্ব আমাদের গ্রত্যেকের। 
প্রতোকে জানে আমার্দের সকলকেই চলতে হবে; 
কাজেই এমন কিছু আচরণ ক'রব না মাতে 
অপরের অস্থবিধা হয়। তৃতীয শ্রেনীর কামরার 
শোঁচাগারের পরিচ্ছন্নতা দেখেও মুগ্ধ হলাম। 
ওখানেও একটি তাকের উপর একটি ভাঁসে ফুল 
সাজানো রয়েছে, চোখে পড়লে! । 


এবং 


৩২৮ 


জাপানের শহর ও গ্রাম দেখতে দেখতে 
চলেছি । গ্রামগুলি ছবির মতো। প্রত্যেকটি 
বাড়ী সুন্দর বাগাঁন-তেরা। কোথাও একটু জমি 
অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে বলে মনে হুল না। 
শন্তক্ষে্জের মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাপানী 
হব়ফে লেখা সুচিত্রিত সাইনবোর্ড নজরে পড়লো । 
বন্ধু বললেন, রাজধানীর শিল্পবাণিজ্য-বিষযক 
পরিচিতি ওতে লেখা রয়েছে । মাঝে মাঝে কিছুদুরে 
বাম ধারে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, ডান ধারে পাছাড়। 
প্র্কৃতিক দৃশ্ত মনৌরম। এখনও শীত চলেছে! 
জাপানী কৃষক--পুরুষ ও মেয়েরা গরম কাপড় পরে 
ক্ষেতে কাজ করছে। চেহারায় বেশত্যাঁয় কাক্ষরই 
দৈন্ত নেই। গ্রামের রাস্তা দিয়ে মোটর সাইকেল 
চলছে। স্টেশনে স্টেশনে পরিষ্কার পোষাক-পরা 
ফিরিওয়।লা আসছে নানারকম ফগ্, খাবার ও 
পানীয় নিয়ে। খীবার জিনিস স্রন্দর প্যাকেটে 
মোড়া । স্টেশনে আসবার আগে গার্ডের কামরা 
থেকে জাপানী তাষায় মাইক্রে'ফোনে ঘোষণা করে 
দেওয়া হচ্ছে--এবার অমুক স্টেশন আঁসছে, ধাদের 
নামতে হবে_ত্তারা দয়া করে প্রত্থত হোন্‌। 
সমস্ত কামরার ভিতরে ছুই সারি বেঞ্চির 
মাঝখান দিযে একটি মোজা পথ গাড়ীর এক প্রান্ত 
থেকে অপর প্রান্ত পর্ধস্ত চলে গেছে। যেকোন 
কামর? থেকে অঙ্ক সব কামরায় ঘাওয়া যায । এই 
পথ দিয়ে রেলওয়ে ভেগুররা ফলের রণ, সোডা 
লেমনেড, কি প্রর্ভূতি বিক্রী করতে আলছে। 
অতি অমাধিক তাদের ব্যবহার, ভারি ভদ্র ও মিটি 
তাদ্দের কথ! । এক ঘণ্টা পর পর একটি লোক এসে 
বুরুণ দিয়ে কামরাগুলির মেজে পরিষ্কার করে দিষে 
যাচ্ছে! কিয়োটোর পথে অনেকগুলি শিল্পকেন্ত্ 
চোখে পড়লে । বৈছ্যাতিক শক্তি-পরিচালিত যষ্ত্রে 
ছোট ছোট বহুবিধ শিল্পের গ্রচপন জাপানের 
অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি অন্ততম বৈশিষ্ট্য । 

কিয়োটোয় বখন পৌঁচুলাম তখন সন্ধ্যা ছতে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ, ৬ঠ সংখা! 


বেশ দেরী আছে। স্টেশনের কাছে একটি হোটেলে 
আমাদের স্থান পূর্ব হতেই নির্দি ছিল। খুগ্ধ 
হলাম চোটেলের কর্মচারিবর্গ এবং চাকরদের 
প্রত্যেকের সৌজন্টে এবং আতিথেয়তা য় এবং বলা 
বাছল্য হোটেলের পরিচ্ছন্নতায়। সৌনর্ধাগুরাগ, 
পরিচ্ছন্ুতা, পরিশ্রম, সৌজগ্ত এবং আঁতিথেয়তা-_ 
জাপানী চরিত্রের 'এই বৈশিষ্ট্যগুলি জাপানে নামবার 
পর হতে জাপান ছাড়বার পূর্ব পর্যন্ত সর্বত্রই লক্ষ্য 
করেছি। 

হোটেলে একটু বিশ্রাম করে আমরা একটি 
ট্যান্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কিযোটোর জষ্টবা- 
স্থানগুলির কতক কতক আজই দেখে নিতে। 
কিয়োটো দশ শতাব্দী ধরে জাপানের রাজধানী 
ছিল (খ্রীঃ *৯৪ থেকে শ্রীঃ ১৮৬৮ পর্যস্ত )। 
প্রান্কতিক দৃশ্ত ও জাপানের সাংস্কৃতিক গৌরবের 
অগ্তম ধারকরূপে এই সহর দেশবিদেশের যাত্রী 
আকর্ষণ করে। হিগাশি হোঙানজি মন্দির 
এখানকার বুঞ্তম বৌদ্ধমন্দির | আগাগোড়! 
কাঠের তৈরী বিরাট মন্দিরটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ 
কাষ্টসৌধ | বেদীর কারুকার্য এবং সঙ্জাসৌষ্ঠব 
মনোমুগ্ধকর। বৃদ্ধের মুতি কিন্তু মন্দিরের তুলনায় 
খুবই ছোট। প্রধান বেদীর ছু-পাঁশে অপর ছুটি 
বেদীতে প্রাচীন বৌদ্ধাচার্ধদের মুর্তি। আরও 
কয়েকটি বৌদ্ধমন্দির কিয়োটোতে দেখবার সৌভাগ্য 
হয়েছিল_-কিয়োমিজুজি, কিস্কাকুজি, গিঙ্কাকুজি। 
এই মন্দিরত্রর় অনুপম প্রাক্কৃতিক সৌন্দর্যে থেরা 
নির্জন পরিবেশের মধ্যে নিত্রিত | কিয়োটোর 
বৌদ্ধমন্দির গুলির ভিতরকাঁর গম্ভীর পবিত্র আব- 
হাওয়া অন্তরকে স্পর্শ করে। কয়েক জন ভক্তি 
বিন জাপানী নরনারীকে তথাগতের বেদীর 
সামনে চোখ বুজে বসে ধ্যান করতে দেখলাম। 
ভাল লাগলে! । মনে হল ভারতবর্ষের কোন মন্দিরেই 
দেবদর্শন করতে এসেছি । কিয়োটোর ছুটি প্রাচীন 
বৌদ্ধমঠও দেখলাম । গুনলাম ছোট ছোট মন্দির 


আবাঢ়, ১৩৬৪ | 


ও মঠ কিয়োটোতে আরও অনেক আছে । সন্ধার 
আলোকমালায় উদ্দ্ল কিয়োটোর প্রশন্ত সুজ্দর 
রাজপথে দোকানের পর দোকান জাপানী শিল্পজাত 
বিচিত্র নানা দ্রব্যসস্তারে ঝলমল করছিল। 

পরের দ্বিন সকালে জাপানের অগ্ঠতম ধর্্ 
'শিণ্টো”ন্মতের কয়েকটি মন্দির দেখসাম। সব 
চেয়ে বড় মন্দিরটির নাম ছিআন জিঙ্ু। মন্দির, 
উৎসবগ্রাঙ্গণ, হুদ, বাগান প্রভৃতি নিয়ে একটি 
প্রকাণ্ড রাঞ্জ-গ্রাসাদ বিশেষ । এট তিনটি মন্দির ও 
খুব হুন্দর-__য়াপাকা ( ব! গিওন) মন্দির, কিটানে! 
যন্দির এবং ইনাঁরি মন্দির । মন্দিরে কোন মুতি 
নজরে পড়লো না । শিণ্টোধর্ম গ্রধানতঃ প্রাকৃতিক 
শক্তি, পূর্বপুরুষ এবং প্রলোকগ্ত সমাদর 
আত্মার উপাসনা । এদের ম্ম(রকরূপে প্রস্তর- 
জাতীয় কিছু প্রতীক বেদীর উপর দেখলাম। 
সামাজিক ও রাজনৈতিক সংহতি সংরক্ষণই এই 
ধার্মর উদ্দেশ্য । জাতীয় এক্যবোধের পরিপুষ্ঠির 
জনে মন্দিরগুলিতে নানা উৎদবার্দির ব্যবস্থা 
সরকারের তরফ থেকে কবা হয়। শিণ্টো মন্দির- 
গুলির থাঁম এবং কড়ি বরগ! ঘোর লাল রঙের! 
প্রত্যেকটি মন্দিরে প্রশস্ত চত্বর এবং বহু রকমের ফুল 
এবং লতাপাতাযুক্ত সুন্দর বাগান রয়েছে । চেরীর 
সময়ে এই বাগানগুলি অপূর্ব শোভা ধারণ করে। 
শিণ্টেমন্দিরে বৌদ্ধমন্দিরের আধ্যাত্মিক আঁব- 
হাওয়া অনুভব করলাম না। «* কিন্ধ গ্রাকৃতিক 
পরিবেশ, কারুকলা! এবং অতি যত্বে রক্ষিত পুণ্পো- 
গানের জঙ্চে মন্দিরগুলি চিতুবিনোগন ও সামাঞ্জিক 
সম্মেলনের উপঘৃক্ত স্থান বটে । 

এক পরে আমরা! কিয়োটোর অন্তান্ত ভরষটব্য 
স্থানের মধো রাজপ্রাসাদ, নিজো দুর্গ (0০ 


৫। সাম্প্রতিক কালে শিন্টোধর্মে সমণ্ত বিশ্ব প্রকৃতিতে 
অনুন্যত একটি সর্বব্যাপী শির ধারণা ধীরে ধীরে প্রসার লাত 
করছে। লীব ও ফাগতের দিয়স্তা এক পরসেশ্বরের ধারণাও 
কিছু কিছু সম।ঘৃত হচ্ছে। 

শ 


যাত্রীর চিঠি 


৮৬ 


08805) এবং ক্যান রেইজান ( %0810020% 
76128) বা একটি পাহাড়ের চূড়ার নয়না'ভিরাষ 
প্রান্কৃতিক দৃশ্তের মধ্যে বৃদ্ধের প্রন্তর যৃতি দেখে 
নিলাম। নিজো ছূর্গটি সপ্তবশ শতাবীর গ্রথমে 
নিমিত। মোমোয়ামা ধুগের স্থাপত্যের একটি 
চমৎকার নিদর্শন । হুর্গের মধো নিনোমার প্রাসাদ । 
এখানে অনেক প্রাচীন চিত্র দেখলাম। কিয়োটোর 
মারুয়াম! পার্কটি একটি চমৎকার বেড়াবার জায়গা । 
জাপানের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সৌন্র্ধের সঙ্গে 
জাপানী শিল্পাগ্রতিভা সংঘুক্ত হয়ে এই প্রমোদে!- 
গ্তানটিকে অতুলনীয় আকর্ষণের বস্তুতে পরিণত 
করেছে। লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিবৎসর এই পার্কটি 
দেখে হায় কিয়েটের স্ব চেয়ে বড় আকর্ষণ 
এখানকার সাময়িক উৎসবগুলি। ১৫ইমে বসন্ত 
কালের উৎগব--আঁওই মাৎস্ুতি, ১৭ই জুলাই 
বর্যধার উৎসব_গিওন উৎসব, ২২শে অক্টোবর 
শরৎকালীন উৎসব-_গিদহি মাৎসুরি । "মিইআকে! 
ওদোরি+ হল চেরী নৃত্য । এই উৎসবগুলিতে পুষ্প- 
সঙ্জ/ এবং জাপানী নরনারীর বর্ণাঢ্য পোষাক 
ইতিহাঁস-গ্রসিদ্ধ । 

কিয়োটোয় জাপানের প্রাচীন এতিহোর প্রতি 
রক্ষণশীপতা এখনও সুস্পষ্ট । বর্তমান রাজধানী 
টোকিও-সম্বদ্ধে কিন্ত একথা বল! চলে না। 
টোকিওর রাজপথে প্রাচীন জাপানী পরিচ্ছদ- 
পরিহিত নরনা'রী খুব কম দেখতে পাওয়া ধায় 
কিয়োটোয় কিন্তু অনেক চোখে পড়ে । মেয়েদের 
প্রাচীন জাপানী পোষাকের একটি স্বকীয় চমৎ” 
কারিতা রয়েছে । টোকিওর আবহাওয়। প্রায় 
ষোল আনাই পাশ্চাত্তাগন্ধী। 

কিয়োটে। থেকে ট্রেনে আমর! নারায় এলাম। 
নারা সপ্তম অষ্টম শতাষ্ীতে জাপানের রাজখানী * 
ছিল। ভাঙ্ষর্ষ, নাহিত্য এবং শিল্পকলায় নায়া 


৬। ৭৮৪ উ্রঠাকে সম্জাট কাণ্ু নার। থেকে রাধানী 
কিস্কোটোয় নিছে ঘান। 


৩৩ 


তখন তার গৌরবের শীর্যদেশে উঠেছিল । এখনও 
ৰহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়! 
বায়। এখানে তোদাইজি মন্দিরে দাইবুৎনুর 
(বুদ্ধদেব ) উপবিষ্ট ব্রোঞ্জের বৃহৎ মুতিটি সতাই 
বিশ্ময়কর। জাপানে এইটিই সবচেয়ে বড় বুদ্ধ 
মুর্তি । উচ্চতা-_€৩২ ফুট, মুখের মাপ ১৬ ফুট 
৪২ ফুট। এত বড় মুতি যে কাঠের মন্দিরে 
সমাসীন, তার বিশালতা সহজেই অগ্ুমেয় | 
পৃথিবীতে এই মন্দির্টিই বৃহত্ম কাঠের বাড়ী। 
দাইবুৎস্থ হলেন বিরোচন বুদ্ধ। নারাঁর একটি 
পাঁচতলা কাঠের প্যাগোডা এখানকার অন্যতম 
প্রাচীন কীতি। ৭১৯ গ্রীস্টাবধে নিমিত প্যাগো- 
ডাটির নাম কোকুকুজি, উচ্চতা_-১৬৫ ফুট। 
নারার শিণ্টে! মন্দিরের মধ্যে কাস্থুগা মন্দির ভাগ্বর্য, 
নির্মাণকৌশল এবং ভাঁকজমকে অতুলনীয়। 
একটি গোটা পাহাড় জুড়ে এই মন্দির _প্রবেশ 
পথই প্রায় $ মাইল। সাবা পথের ছুধারে হাজার 
হাঁজার পাথরের দীপ রয়েছে, বিশেষ বিশেষ পর্বে 
জাল! হয়। নারা পার্ক এবং মিউজিয়ম দেখেও 
খুব আনন্দ হল। নারার বাঁজারে এখানকার 
গ্হশিল্পজাত নানা রকমের জাপানী পাখা এবং 
পুতুল দেখে চোখ ঝলসে গেল। নারায় আমরা 
আরও অনেকগুলি ছোট বড় মন্দির দেখেছিলাম। 
সন্ধ্যার পর প্রাচীন সামন্ত্রতস্ত্র ও পরবতী রাজ- 
নৈতিক জ!গকণের সন্ধিক্ষণে জাপান্র সমাজ ও 
রাষ্ট্রের পরিচয়-স্ুচক একটা! চলচ্চত্রও দেখবার 
সুযোগ হয়েছিল। 
৬ ক 

কামাকুরার ট্রেন্র জগ্ভে নারা স্টেশনে রান্জে 
বনে আছি। মে মাসেও প্রচণ্ড শীত। তৃতীয় 
শ্রেণীর ঘুমাবার বেঞ্চ (3156108 ৪০০০:02- 
092) রিজার্ড কর! ছিল। গাড়ী এল। একটি 
রেলওয়ে কর্মচারী সধত্বে এ কামরায় নিয়ে গিয়ে 
আঙাদের দুজনের বেঞ্চ ছটি দেখিয়ে দিলেন; 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_৬ষ সংখ্যা 


এত সৌন্জস্ত, যেন তাঁর নিজের বাড়ীতে বিখিষ্ট 
নিমস্ত্রিি অতিথিকে সমাদর করে নিয়ে যাচ্ছেন ! 
বেঞ্চে সুন্দর পরিফাঁর বিছানা পাত! রয়েছে, গায়ে 
দেবার কঙ্ছলও। সমস্ত গাড়ীটিতে একশ'রও বেলী 
এইরূপ শয্যা। কয়েক জন রেলওয়ে কর্মচারী 
সারা রাতি জেগে যাত্রীদের সুবিধা অসুবিধার দিকে 
লক্ষ্য রাখছেন। সকালে তারা বিছানাগুলি তুলে 
একটি নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো করতে লাগলেন 
দেখলাম। বন্ধু বললেন, ছিতীয়বার ব্যবহার করবার 
আগে সব কাচা হবে। 

কামাকুরা জাপানের অতি গ্রাীন শহর। 
কেঞ্চোজি এৰং এক্জাকুজি-_ পুরাতন বৌদ্ধ মন্দির 
দুটি দেখে এখানকার “দাইবুৎম্ ( বৃহৎবুদ্ধ ) দর্শন 
করতে গেলাম। একটি টিলাঁৰ উপর ব্রোঞ্জে নিমিত 
ভগবান বুদ্ধের বিরাট ধ্যানমুতি। কোন মন্দির 
নেই। সাত শত বৎসর ধরে রৌদ্র, ববফ ও ঝড় 
বৃষ্টি মাথায় করে নিশ্চল ধাঁন-মুর্তিটি একই অবস্থায় 
বসে। জায়গাটির পরিবেশ খুব গম্ভীর; মুতির 
মুখের ভাবও অতি প্রশান্ত । কামাকুরার শিণ্টে। 
মন্দিরও বিখাঁত ; নাঁম_হাঁচিমান গু । মনোরম 
প্রাকৃতিক পরিঝেষ্টনীব মধ্যে স্থাপিত। সংলগ্ন 
উদ্ভানও দেখবার মতো | 

কামাকুরা দেখে আমরা মোটরে এনোশিমায় 
এলাম। সমুদ্রের কুলে একটি মনোরম দ্বীপ। দৃষ্ঠ 
অতি সুন্দর। এখান থেকে জাপানের গ্রনিন্ধ 
তুষারাবৃত ফুজি পর্বত চমতকার দেখা যাষ। 
নির্বাপিত আমেয়গিরি-উচ্চতা ১২,৩৯৪ ফুট। 

রাজধানী টোকিও ঘুরে দেখবার সময় পেয়ে- 
ছিলাম প্রায় হই দিন। রাঁজপ্রাসাঁদকে কেন্দ্র করে 
শহর ছড়িয়ে পড়েছে_-গৃথিবীর হ্বিতীয় বৃহৎ 
শহর। এখানকার অতি আধুনিক বিরাট অন্টলিকা- 
সারি। প্রশস্ত রাজপথ, বড় বড় ডিপা্টমেপ্টাল 
স্টোস” বিশ্ববিালয়, আর্ট গ্যালারি, বড় বাজার-_- 
“পিজা”, লোকনৃত্য “কাবুকী'র প্রেক্ষাগৃহ-_- 


আধাঢ়, ১৩৬৪ ] 


'কাবুকিজা”-_গ্রত্যেকটিই নিজ গৌরব 'ও মাদকতা 
নিয়ে দাড়িয়ে আছে। প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে 
নির্নিত বৌদ্ধমন্দির হোজানজি টেম্পনও দেখলাম । 
টোকিও আধুনিক জাপানের কর্মোগ্তম, স্থাপতা, 
যান্ত্রিক কৌশল এবং শিল্প ও বাঁণিজ্য-সমৃদ্ধিজ 
নিদর্শন । বড় বড বইএর পোকানও দেখলাম | 
জাপানীর! খুব পড়ে। বিদেশের যাঁবতীয সেরা 
বই জাপানী ভাঁষায অনুদিত হতে বেশী মময লাগে 
না। মাতৃভাষার উপর জাপানীদ্দের অত্ম্ত 
অনুরাগ ! সহজে এর] জাপানী ছাড়া অন্ঠ ভাষা 
কথা বলতে চ1ষ ন।। 

জাঁপ!ন থেকে বিদ।য় নেবার আগে এই ধারণাই 
মনে বদে গিয়েছিল থে পাশ্চ(ত্ত যাত্ত্রিক সত্যতার 
যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তা অবাধে গ্রহণ করলেও জাপানের 
প্রাণ পাশ্ান্তযমুখখী নয। এশিয়ার ছাপ তার সহজে 
ধাঁবাব ন্য, মুছে ফেপ।র পক্ষপাঁতীও দে ন্য। তার 
ধর্ম, সদা এবং ভাঁষার ভারসামা এখনও নড়ে নি। 

ক ও 

টোকিও থেকে বিমান-যাত্র। বরাবর প্রশান্ত 
মহালাগরের উপর দিযে | এক রাত প্লেনে কাটিযে 
সকালে “ওয়েক আইল্যাণ্ড' নামক ক্ষুদ্র ্বীপে দেড় 
ঘণ্টার আন্ত নামা হয়েছিল। রাত্রে হনলুলু 
পৌছলাম। এটি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শহর 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এলাকা । ওয়েক এবং 
হনলুলুর মাঝামাঝি “ইন্টার-ন্তাশনাঁগ ডেট্লাইন+ 
অতিক্রম করে এস্ছি। একট! দিন সময়ের 
তহবিলে বেচেছে। ৪51 এপ্রিল রাত ৯টায় টোকিও 
থেকে যাতা করে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আকাশে উড়েও 
হনলুলুতে পৌছেছি ৪ঠা এপ্রিলেই রাঁত ৪টায়। 

আমেরিকার পরিচয় হনলুনুতেই পীওয়া ধায়, 
ব্িও পুরোপুরি নয়। প্রাচ্যের বাতাস এখানেও 
অনেকটা বয়। ফিলিপাইন, জাপান, চীন এবং 


বাত্রীর চিটি 


উওড৯ 


এশিয়ার অন্তান্থ অঞ্চলের নরনারীর বেশ আনাগোনা 
রয়েছে। স্বাস্থ্যকর বেড়াবাঁর জায়গ৷ এখানকার 
সমুদ্র-্নান মুসাফিরদের অন্ততম আকর্ষণ। হুনলুলুর 
রাস্তায় নানা ধরণের পোষাক-পরা লোক দেখে 
বেশ মন্জা লগছিল। এখানে পোযাকের কোন 
সামাজিক ছকবীাধা নিষম নেই। এখানে কযেকটি 
বৌদ্ধ মন্দির দেখলাম-_ খ্ীীয গির্জার অন্করণ 
পুরোপুরি | প্রাচ্যের ধর্ম-পরিবেশ জাপানেই ছেড়ে 
এসেছি! মিউজিয়ম এবং আর্ট গালারিও দেখা 
হল। হুনলুলুতে বেদাস্তাহ্থরাগী একটি গোঠী আছে। 
এদের কাছে একদিন সন্ধ্যায় কিছু বলতে হল। 
টোকিও থেকে পাশ্চাত্য পোষাক পরে এসেছিলাম । 
স্থানীয় ভক্ত বন্ধু মিঃ ম্যারোঞ্জি বঙ্গলেন, আপনি 
গেরুয়া কাঁপড পরেই বলবেন। কেউ কিছু মনে 
করবে না, পছন্দ করবে। তাই করেছিলাম । 
৬ই এপ্প্িপ রাত ১*ট।য হনলুলু থেকে প্যান- 
আমেরিকানের শ্তান্ফ্রান্দিস্কো-গামী প্লেন ছাঁড়লো৷। 
আঁশ।-প্রতীক্ষার স্পন্দন বুকে টের পেঙল্সাম__-এবার 
তবে ধাত্রা! শেষ হতে চলেছে! অথবা যাঙার 
আরস্ত? আগের তিন রাঁরের চেয়ে আঞ্জ রাতে 
চেয়ারে হেলান দিষে শুষে অনেক বেশী স্বন্তি ও 
নিশ্চিন্ত বোধ করছিলাম। বেশ সকালেই ঘুম 
ভাঙলো । উপরে স্বচ্ছ অনন্ত আকাশ, নীচে স্বচ্ছ 
পারাবারহীন মহাঁসযুদ্র। ঘণ্টা দেড়েক পরে 
ক্যাপ্টেনের কণ্ঠম্বর মাইকে শোনা গেল : আমরা 
সান্ফ্রান্দিস্কোতে নামছি। 
প্লেন নামলো। লিঁড়ি বেয়ে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা দিলাম। প্রতীক্ষমাণ প্রিয় 
জনদের সাঙ্গর অভ্যর্থনায় অন্ততঃ তখনকার মতে! 
ভুলে গেলাম ভারতবর্ষ থেকে সাড়ে দশ ছাজার 
মাইল দুরে এদে পড়েছি। 
( সমাধ) 


স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ 


[ ফ্রাঙ্দে বেদাস্ত-প্রচারক ] 


ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে পূর্বতন কোচিন 
রাজ্যের অন্তর্গত ত্রিচুড়ের এক সম্্াম্ত পরিবারে 
১৮৯৮ খু্টান্দে_ শ্বামী বিবেকাননের পাশ্চাত্য ভূখণ্ড 
হইতে গ্রত্যাবঙ্তনের পর খন ভারতের আকাশ 
বাতাস বেদাস্ত-নির্ধোষে মুখরিত তখন_ঘে শ্শিশুটি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল পরবর্তীকালে বর্তমান যুগ- 
প্রয়োজনে সে যে বেদান্ত-গ্রচীর কার্ধেই জীবন উৎসর্গ 
করিবে ইহাই যেন বিধাতার অভীগ্দিত ছিল। 

বথাসময়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে 
বি. এ. পান করিয়া গোপাল (স্বামী সিদ্ধেশ্বরা- 
নন্াজীর পুরধীশ্রমের নাম ) ১৯২* খৃঃ বাইশ বৎসর 
বয়সে মায়লাপুরে রামকৃষ্খ মিশনে যোগদান 
করিয়। রাম মঠ ও মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট 
শ্রীমৎ স্বামী ব্রঙ্গানন্দ মহারাজের নিকট মন্্রদীক্ষালাভ 
করেন। ১৯২৪ থৃঃ দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট শ্রামৎ স্বামী 
শিবানন্দ মহারাজের নিকট সঞ্জাস লাভ করিয়া! নব 
ঘুগের জান-কর্ম-ভক্তির সমঘয়ী সাঁধনাম্স মগ্ন হন। 

মাদ্ভাজে থাকাকালে তিনি “বেদান্ত-কেশবী' 
ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদন-কাঁধে সহায়ত! করিতেন, 
এবং কিছুকাগ স্থানীয় কেন্দ্রের অস্থায়ী অধ্যক্ষ 
ছিলেন। 

অতঃপর মহীশূরে রামক্কষ্-কেন্জ স্থাপনার কার্ধে 
প্রেরিত হুইয়! প্রাথমিক সংগঠন তাহাকেই করিতে 
হইয়াছে । এ আশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর কিছু 
দিনের আন্ত তিনি বাঞঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের 
অধাক্ষ হন। এখান হইতেই ১৯৩৭ থুঃ বেদান্ত- 
প্রচার কাধের জন্ত বেলুড় মঠের কতৃপক্ষ তাহাকে 
জ্রাঙ্ছে প্রেরণ করেন। 

ইহার পূর্বে ১৯৩৬ খৃষ্টাষ্থেই জার্মানিতে বেদান্ত- 
প্রচারে নিধুক্ত হ্বামী বতীশ্বরানন্দজী-_তারতকৃতির 
অহুয়াগী কয়েকজন ফরালী মনীষী-কতৃতকি জাহ্‌ত 


হইয়া প্যারিসের বিশ্ববিষ্ঠালয় সরবৌতে অগুঠিত 
শ্রীরামক্ক্চ শতবাধিকী সভার পরিচালনা করিতে 
ক্রান্দে আসেন । পরে রামকষ্ণ-সংঘে সুপরিচিত 
মিস ম্যাকলাউড ও কয়েকজন ফরাসী ভারতহিতৈবী 
বন্ধু বেলুড় মঠকে অনুরোধ করেন, ততীহারা যেন 
ফ্রাম্দে রামকুষ মিশন্রে একটি কেন্ত্র প্রতিিত 
কবিবার জন্ত একজন নন্ন্যাসী পাঠান। 

এই সহদয় আঁহবানের উত্তরেই ১৯৩৭ থুঃ 
স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ তথায় প্রেরিত হন । ১ল1 আগষ্ট 
তিনি ফ্রান্সে পদার্পন করিলে সর্তো (58000929 । 
দস্পাত তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং 
তাহাদের জীবনও মিশনের কাঁধে পরিপূর্ণভাবে 
নিবেদিত হয়। 

স্বামী সিব্ধেস্বরানন্দ ভার্সাই-য়ে গীতা-সগ্বন্ধে 
কয়েকটি বক্তৃতা দিয়া তাহার কাজ আরম্ভ করেন, 
তিনি ইংরেজিতে বলিতেন, 'এবং উহা সে সঙ্গে 
ফরাসীতে অনুদিত হইত | 

তারপর আসিল ছিতীয মহাধুদ্ধ। বাধ্য হইয়া 
স্বামী সিদ্ধেশ্বরী নন্দকে ফ্রান্সের দক্ষিণে পল্লী অঞ্চলে 
সরিয়া আসিতে হইল। তখন তাহাকে খুবই 
উৎ্কার মধ্যে দিন কাটাইতে হুয়। তাহাকে 
বন্দী-শিবিরে প্রেরণের ভয়ও দেখান হইয়াছিল। 
এভ ছুঃখ বিপদের মধ্যেও এই সময়টি ভবিষ্যতের 
সম্ভাবনায় ভরিয়া উঠিতেছিল। কারণ এই সময়েই 
স্বামী দিদ্বেশ্বরানন। ফ্রান্দের ভাষা বেশ আয়ত্ত 
করিবার স্ুঘোগ পান, এবং তুলে! (70910.39৩ ) 
ও ম-পেলি (১497, 2৩111 বিশ্ববিস্ঠালয়ের সংশ্রবে 
আসেন ও সেখানে বেদান্ত সম্বন্ধে যে বক্তৃতাবলী 
দেন, পরে তাহা পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হয়। 

যুদ্ধের শেষে প্যারিসে ফিরিয়া সরবৌ বিশ্ব- 
বি্তালয়ে তিনি বন্ৃ'তার পর বন্ধুতা দিতে থাকেন, 


আধাড় ১৩৬৪ ] 


তন্মধ্যে বেদান্ত, বৃদ্ধ, সেন্ট জন, মেষ্টার এক্হা্ট 
সন্ধে ব্ৃতাগুলি জনচিত্তে গভীর রেখাপাত করে। 
সরবোতে ভারতীয় কৃষটি-প্রতিষ্ঠানের উদ্োগে তিনি 
ছুই বৎসর ধরিয়া 'তৈত্তিরীয়” এবং ছুই বৎসর 
“মাক উপনিষধ্-বিষষে নিয়মিত অধ্যাপনা 
করেন। 

ইতোমধ্যে বেদান্ত-চিস্তা-বিষয়ক তীহার প্রবন্ধ 
ও পুস্তক ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকে, 
তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ ধ্যান ও যোগবেদস্ত' 
বেদাস্ত-দশন-বিধয়ক প্রবন্ধ? এবং "শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
ধর্ম-সমদ্বয়? | 

১৯৪৬ খুং অক্টোবরে তিনি কষেক মাসের জন্ 
একবার ভারতে আসেন; উত্তর ও দক্ষিণভারতের 
বিভিষ্ কেন্দ্রে এবং বেলুড়মঠে কিছুদিন কাটাইয়া 
১৯৪৭ খুঃ প্রথমেই ফ্রান্দে ফিরিয়া যান। 

১৯৪৮ খৃঃ মাচ মাসে প্যারিন হইতে ২২ মাইল 
দুরে সীন-নদী-তীরে থ্রে্-নামক স্থানে (026, 
9616-০1-80 ) একটি স্থায়ী কেন্ত্রু প্রতিষ্ঠা 
করিবার জন্ত কিছু জমি ও তন্মধ্যস্থ গৃহ তাহাকে 
প্রদত্ত হয়, সেথানে বারো জন অনুরাগী ছাত্র ও 
শিষ্য তাহার তত্বাবধানে ত্যাগের ও সাধনার জীবন 
যাপনের ব্রত গ্রহণ করে, 'এতদ্বযতীত বছ ব্যক্তি 
তাহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেশ 
লইতে আঁসিত, কেহ বা আসিত আশ্রমের শান্ত 
সংঘত পরিবেশে নিজ নিজ জীবনের শান্তির সন্ধানে । 

আশ্রমের এই সকল নিত্য নিয়মিত কাজের 
সঙ্গে সে তিনি সংস্কৃতিগু্নক কাজেরও গোড়া- 
পত্তন করিয়! গিয়াছেন--যেখানে স্বামী বিবেকা- 
ননোর পরিকল্পনা-_মান্ষ-গড়ার ধর্ম__রূপান্িত 
হইবে, যেখানে বিভিজ্জ দেশের বিভিন্ন ধর্মের মাস 
নিজেদের এক পরিবারভূক্ত ভাবিয়া পরস্পরকে 
ভাই বণিয়৷ দেখিতে শিখিবে । 


ত্বামী সিদ্ধেস্বয়ানন্দ 


৩৩৩ 


প্রবন্ধ, বন্তৃতা, ব্যক্তিগত উপদেশ প্রভৃতির 
মাধ্যমে তিনি সর্ব সকলের খুব প্রিয় হইয়াছিলেন। 
তাহার সরল অমায়িক সহামুতৃতিপুর্ণ ব্যবহার, 
গভীর ধর্মপরায়ণ স্বভাব, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ণের 
সমন্বয়ে সুগঠিত চরিজ্র তাহাকে যেন বিশেষভাবে 
তাহার জীবনব্রতের উপযুক্ত করিযাছিল। দুর্বল 
শবীর ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লহয়া সারা জীবন তিনি 
অক্লান্তভাঁবে কাঁঞ্জ করিয়া! গিয়াছেন। 


১৯৫৩ থৃঃ গ্রেজের আশ্রম কেন্দ্রটি “সেপ্টার 
বেছাস্তিক রামকষ্জ, প্যারিস” (0612161 ৬৪০৪0- 
00006/ 1২810810101)09) 78013) নামে রেজেছি 
করার পর ফ্রান্সে বেদান্তকেন্র একটি স্থায়ী রূপ 
পরিগ্রহ করিলে স্বামী সিদ্ধেশ্বরাঁনন্দের জীবন্ত 
যেন সমাপ্ত হইল। 


১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে হৃদ্রে।গে আক্রান্ত হইযা তিনি 
কঠিন কর্মের অন্থপবুক্ত হইয়া! পড়িলে বিশ্রাম লইতে 
বাধ্য হন, তথন তাহাকে সাহাধ্য করিবার জঙ্গ 
বেলুড় মঠ হইতে একজন সন্স্যাসী প্রেরিত হন। 

১৯৫৬ থৃঃ ৪ঠা জানুয়াবি শীঞ্রমায়ের জন্ম-জযস্তী 
উপলক্ষে ন্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ যে ভাষণ দেন তাঙাই 
যেন তাহার জীবনের শেষ সঙ্গীত । তিনি বলেন £ 
মায়ের মধ্যে "শীঙ্বত-নারী-গ্রক্কতি?র শ্বরূপটি 
হইল ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ । 

১৯৫৭ থুঃ ২র! এপ্রিল রাত্রি ২টার পর বমির 
ভাব দেখ! দেয় এবং সকাল হইতে হ্দ্যস্ত্ের ক্রিয়া 
ক্ষীণ হইতে থাকে, বেলা ১-১৫ মিঃ সময় সজ্ঞানে 
গাল পান করিয়! শ্রাুর মহারাজের নাম শ্রবণ 
করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করেন । লগ্ুনের 
বেদান্ত-কেন্ত্র হইতে স্বামী ঘনানন্দজী আসিলে চার 
দিন পরে পারিসে তাহার দেহ সৎকার করা হয়। 
কিছুদিন পুর্বে তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার 
দ্রেহের ভন্ম।বশেষ যেন গজার নিক্গিণ্ড হয়। 


সমালোচনা 


7৫068 6000 ৪00 [২৩০০920০010 
লেখক ও প্রকাশক- লক্গীশ্বর সিংহ, ৰিনবপল্লী, 
পোং শান্তি নিকেতন, বীবভূম । থুলা--8০ঃ পুঃ 
ংখা।--৫৯ 

সমস্ত প্রগতিশীল দেশেই শিক্ষাকে জীবন- 
কেন্দ্রিক করাব চেষ্টা চলছে। ফলে শিক্ষার্থীর বযস 
ও শ্রেণীর মান অনুসারে শিক্ষ।র বিষযসমূহ ও 
কার্ধহুচীতে অনেক পরিবর্তন ও পরিবধন দেখা 
দিষেছে। শিক্ষাদানের প্রণালী বা পদ্ধতিও এই 
নৃতন চিন্তাধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 
তাই শিশু-শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করতে 
গিয়ে হাতেব কাজকে ধরা ভযেছে শিক্ষার 
মাধ্যম। 

শিক্ষাধারায় পরিবর্তনের ঢেউ তারতের শিক্ষা- 
পদ্ধতিতেও আঘাত দিয়েছে । এখানকার শিশুশিক্ষা 
আজ শিল্প-মাখ্যম। শ্রীলক্গীশ্বর সিংহ মহাশয় সারা- 
জীবনই শিক্ষার কাজ নিবে কাটিয়েছেন। তার 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দেশ-বিদেশের শিক্ষাধারাকে 
নিয়ে। তার কবেকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধকে নিয়ে 
415৫809000. 80 [০0108600000 পুস্তিকাটি 
প্রকাশিত হযেছে। 


এতপ্রিন যে পদ্ধতিতে শিক্ষা চলে এসেছে তা 
দেশে একটা নংস্কাক্ের মত চেপে আছে। নূতন 
কিছু করতে গেলে সহঞ্জে কেউ গ্রহণ করতে চাষ 
না। শিল্প-মাধ্যম শিক্ষা চালু করার জন্ত- সরকার 
চেষ্টা কবছেন। কিন্ত দেশের লোক যে সহজে 
এটা চায় না--তা৷ ধারা এই কাজ করছেন তারা 
বুঝতে পারেন। এজন্য দরকার সরকারী ও 
বেনরকারী প্রচেষ্টা । শ্রীলক্ষীশ্বর সিংহ মহাশন্বের 
পুক্তিকাঁটি প্রচার কার্ধে সাহাধা করবে। 


নইতালিমের যে সব বাংলা পুস্তক অ'ছে সেগুলি 
থেকে এর চিন্তা-গ্রণালী একটু পৃথক। 

লেখক দেঁখিযেছেন--যগ্ত্রে আবিষ্কার ও 
সভ্যতার ক্রমোগ্পতি। মানুষ বৌদ্ধিক বিকাশের 
জন্ত করেছে চিন্তা । সেই চিন্তাকে নিত্য নৈমিত্তিক 
কাজে ব্যবহারের জন্ত মান্ুন তৈবী করেছে 
যন্ত্র। হাত, পা, কান, চোখ সবই যন্ত্রের বাবহাবে 
নিযোজিত। শিক্ষা যদি সভ্যতার বাহন হয তবে 
শিক্ষাঘও আজ যন্ত্রের প্রয়োজন, তাই শিক্ষা আজ্ 
কর্ম-মাধ্যম। 

এইভাবে লেখক তাঁর চিন্তাকে মোট ছযটি 
প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে পরিস্মৃট করার চেষ্টা করছেন। 
আশা করি পুস্তিকাটি লাধারণ পাঠ হিসাবেও 
সকলের আদর লাভ করুবে। 

_শ্রীপরমেশ্বর জান। 


ভক্তের ভগবান্‌- শ্রীকালী মোহন শর্মা 
অধিকারী প্রণীত, প্রকাশক শ্রীসসিত বঞ্জন শর্মা, 
১, বিপিন পাল রেড, কলিকাতা-২৬। পৃষ্ঠ 
৩১৫ 7 মুগ্য--৪২ টাকা। 

ভক্তির সাধন! ঠিক ঠিক হইলেই “ভক্তের 
ভগবান, কথাটির তাৎপধ উপলব্ধি করিতে পাঁর। 
যায়। গ্রন্থকার ভাবুক ও ভক্তিপথের সাধক । এই 
গ্রন্থে তিনি সরল ভাষায় শান্্ীয় ঘুক্তিত্বারা ভক্তি- 
তত্বটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সাকার 
নিরাকার তত্ব লইয়া গ্রন্থের আরম্ভ এবং নাম- 
মাহাত্ত্যে ইহার পরিসমাপ্তি । ্তিততব,। 'জন্স- 
মৃত্যু-তত্বত ভক্তি ও ভক্ত, 'জীপ্রগুরু-ত্ব' 
প্রভৃতি অধ্যায়ে ব্যাখ্যাপটুত্বের পরিচয় পাওয়! 
বায়। ভক্তি-সাধকগণের নিকট পুণতকটি জাগয়ণীয় 
হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাল। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বরাহনগর 2 বাধিক উৎসব 

গত ২৭শে এপ্রিল হইতে ১লা মে পর্বস্ত ৫ দিন 
ধারয়া বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্বামীীর 
জন্মোৎসব ও আশ্রমের বাৎসরিক উত্সব অগ্রঠিত 
হয়। প্রথম দিন সকাগ ৭ ঘটিকায় স্বামীজীর 
গ্রতিক্কতিব আবরণ উদ্মোচিত হইলে উপনিষদের 
মন্্র বৈদিক শাস্তিপা১, ও ভজন সংগীতে এক 
গাস্ভীধপূর্ণ পরিবেশের স্থটি হয়। 

বৈকাপে শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তার একটি ঞ্রুপদ 
গানের পব স্বামী গুকারানন্দজী বলেন £ আমর! 
অপর দেশের মুখাপেক্ষী হইয়! বসিয়া আছি, 
তাহান্জের আমবা অনুকরণ করি, কিন্তু ভারতের 
সংস্কৃতি বাদ দিয়া আমাদের কল্যাণ হহতে পারে 
না। আমাদের জাতীয জীবন বাঁচাইতে হইলে 
গ্রহণ করিতে হইবে-গামীজীর ভাবাহুযাধী 
শ্ররামরুস্জের আদর্শ । অতঃপর ঞ্রুপদ গান ও 
খেয়াল গানের আসরে শ্রীনমরেন্ নাথ তট্টরাচাধ 
প্রমুখ বিশেষ গাকগণ অংশ গ্রহণ কবেন। 

পরদিন ২৮শে এপ্রিল ঠবকালে কালীকীর্তনের 
পর বক্তৃতা করেন শ্ব!মী লোকেশ্বরাননজী, 
ভজন দন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরথীন রাষ। সন্ধায 
শ্রীরামরুঞ্জ-লীপা-কীর্ন সকলকে আনন্দ দান 
করে । ২৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণ করেন 
প্রাক্তন স্পীকার শ্রীশৈল কুমার মুখোপাধ্যায়। 

৩*শে এপ্রিল ছাত্রগণ “আত্মহত্য1” ও “নদের 
পাল” নাটক অভিনয় করে । ১লা মে ভ্ী্রঠাকুরের 
বিশেষ পূজা ভজন সংগীত ও সাধুপেবা হয়। সন্ধ্যায় 
ইলেকটি.ক গীটার বাঁদনের পর বাত্রে প্রায় ৩৫** 
দর্শক 'রামপ্রসাদ' নাটক অভিনয় দর্শন করেন। 
জনরামবাটা 2 জীীমাতৃমস্দির 

গত ২রা মে, ১৯শে বৈশাখ শুভ অক্ষয় 
তৃতীয়া তিখিতে শ্রীমাতৃমনদিয়ে প্রীতীমায়ের মন্দির 


প্রতিষ্ঠার পঞ্চত্রিংশ বাৎসরিক উৎসব_মহাসমারোহে 
সম্পন্ন হইয়াছে। মঙ্গল আরতি, শ্রপ্ীঠাকুর ও 
ইঞ্জীমায়েব যোড়শ-উপচাবে পুঙ্জা ও হোম, 
চণ্তীপাঠ ও ভর্জন উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। 
প্রাতে ৮॥ ঘটিকায় পত্র পুপ্প দ্বারা সুসজ্জিত 
শ্শ্বমায়ের একটি বৃহৎ প্রতিকৃতি লইয়া ব্যাণ্ড, 
ঢাক, ঢোল ও ক্বীসর ঘণ্ট। প্রভৃতি বাস একটি 
শোভাধাত্রা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। দ্িগ্রহরে প্রায় 
ছুই হাঞ্জার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
অপবাহে শ্রীমৎ স্বামী সথুদ্ধানদজীর সভাপতিত্বে 
একটি সভায স্বামী অঠিগ্যানন্দ, শ্ব!মী মৃত্যা্জয়া- 
ননদ, স্বামী আদিনাথানন্দ এবং শ্রীধুক্তা সত্যব্তী 
রায়চৌধুরী ্র্্রীমাষের জীবনের বিভিন্ন দিক অতি 
সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। এই উৎসবে 
বিভিন্ন স্থান হইতে বহু পুরুষ ও মহিলা ভক্ত 
যোগদান করিতে আসিযাঁছিলেন। 
বহরমপুর £ গ্রীর।মক্ঞ্চ-জন্ম-মহোতুসব 

৬ই বৈশাখ শুক্রবার ছ্গেলা শাসক মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে এক জনসভা ঠয জ্ররামকৃষ্*জীবন 
ও শিক্ষা” বিষষে বতৃ'তা করেন শ্রীচারু চন্দ্র চক্রবর্তী 
(জরাসন্ধ ), স্বামী অন্পগানন্দ, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ 
এবং স্বামী জ্ঞানাত্বানন্দজী। প্রায ২০** শ্রোতা 
মুগ্ধ চিত্তে জীপনালোচনা শ্রবণ কবেন। ৭ই 
বৈশাখ শনিবার গ্রনগেন্্র কুমার ভট্টাচাধ এম-এল 
পি-মহ!শয়ের সভাপতিত্বে জনসভা হয় (শ্রে।ত-সংখ্যা 
৫৯০৯) | ৮ই রবিবার শ্রাসতোন্দ্রনাথ হুখো পাধ্যায়ের 
ভজন সঙ্গীতে উৎসব এ্রাজণ মুখরিত হয়। সন্ধ্যায় 
কীর্তন-কলানিধি শ্রীরথীন্ত্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের 
কীর্ন-_ রাত্রি ১২॥০টা অবধি চঙ্গিয়াছিল। প্রীয় 
৮*** হাজার নবনাবী প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

সংগ্কত মহাবিভালয় £ বেলুড় রামরু্জ 
মিশন সারদাপীঠের উদ্ভোগে "লংস্কৃত মহাঁবি্তালয়, 


৩৬ 


প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হইয়াছে। সংস্কৃত-ভযা ভারতের 
জাতীয় আদরের বাহন, ইহার শফুরস্ত জানভাগ্তার 
যুগ বুগ ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিয়াছে । 
স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিঙ্গ বেলুড়ে একটি 
সর্ধাজ নুন্দর “সংস্কৃত বিগ্ভালয়” প্রতিঠিত হয়। আজ 
তাহ! রূপাঁয়িত হইতে টলিয়াছে। পরিকল্পনাটিকে 
আকাজিকষিত রূপ দিবার জগ্ত আনুমানিক ৫৫ লক্ষ 
টাকার প্রয়েজন। সম্বদয় দেশবাসীর বদাগতাঁয় 
ও সন্গকাৰবী সযোগিতাঁয় ইহা! সার্থক পরিণতি 
লাভ করিবে। প্রাচীন নালন্দা, তক্ষশীলা, ওদস্তপুরী, 
বিক্রমণীলা গ্রসভৃতি মহাবিগ্ভাবিহারের ছাঁচে এই 
বিদ্যায়তন গ্রতিটটিত হইবে বেলুড় মঠের সঙ্গিকটে। 
শ্ীপ্রীমা, শ্বামীজী ও শ্রীরা মক্ক্চ-সন্ত1নগণের পুণ্য- 
স্থৃতি বিজড়িত গঙাতীরবর্তী বাগানটি এই 
উদ্দেশে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা চলিতেছে । পরিকল্িত 


বিবিধ 


লগ্নে ভারস্বীয় সঙ্গীতের জমাদ্বর-_ 
এশীয় সঙ্গীত-চক্রের সভাপতি বিশ্ববিখ্যাত বেহালা 
বাদক য়েছদী মেম্ুহিন লগ্ুনে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে 
ভারতী ৫সতারী রবিশঙ্করকে পরিচিত করাইতে 
গিয়া বলেনঃ “ভারতীয সঙ্গীত নিয়তর ভাবাবেগ 
হইতে উচ্চতর ধ্যানের সুরে মানুষের মনকে মুক্তি 
দিতে চাঁয়। পাশ্চাত্য সঙ্গীত হইতে ভারতীয় 
সঙ্গীত সম্পূর্ণ পৃথক । ভারতীয় সঙ্গীত স্থষ্টি করে 
শ্রোত৷ ও শিল্পীর গ্রাণে আত্মসমর্পণের পরিবেশ ॥, 

চার বৎসর পৃবে ভারতীয় সঙ্গীতের সংস্পর্শে 
আসিবার পর হইতে উহ তাহার জীবনের সহিত 
মিশিয়া গিয়াছে । তিনি বলেন £ “ভারতীয় সঙ্গীত 
চায় ব্ক্তি-সাধনার ভিতর দিয়। ব্যক্তিকে মুক্তি 
দিতে; আর পাশ্চাত্য লঙ্গীত চায় বন্থবিধ যন্ত্রের 
বিচিত্র সমাবেশ। ভারতীয় সঙ্গীত-সাঁধনা একটি 
স্থুরের এবং একটি শিল্পীর পবিত্রতা রক্ষায় সচেষ্ট, 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সমবেত্ধ প্রকতানে বহুকে 
মিলাইবার প্রচেষ্টা। ভারতীয় নঙ্গীত এক অপূর্ব 
অভিজ্ঞতা । তাহার কোন ছাপানো খরলিপি 
নাই। শিল্পী অবিয়ত তাহার সুর স্ইি করিতেছে; 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--্ঠ সংখ্যা 


সংস্কৃত মহাবিস্ভালয়ে নিমলিখিত বিভাগগুলি সন্গি- 
বেপিত থাকিবে ২ (১) দাতকোত্বর বিস্তাথিবৃন্গের 
জঙ্ক সংস্কৃত শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় উচ্চতম (এম-এ) 
উপাধি প্রার্ির উপযুক্ত পরিষৎ । (২) ভারতে ও 
ভারতের বাহিরের দেশ সমুহে সংস্কৃতির গব্ষেণাকেন্দ্র। 
(৩) প্রাচীন পাঙুলিপির সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও সংস্কৃত 
গ্রন্থাগার । (৪) ভারতীয় ও ইংরেজী ভাষায় 
ংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের অনুবাদ, গ্রন্থ প্রকাশন এবং 
প্রকাশিত গ্রন্থ পুনমুদ্রণ। (৫) সংস্কত্র-এঁতিহমূলক 

ংগ্রহশ।ল! ও শিল্প প্রদর্শনাগার। (৬) প্বৃহত্ধর 
ভারত-ভবন”-_যেখানে থাকিবে ভারত এবং 
সিংহল, তিববত, মধ্য এশিয়া, ব্রহ্ম মালয়, সুমা, 
যাঁভা, বলি, কম্বোডিয়া, শ্যাম, চীন, জাপান গুভৃতি 
দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষা ও গবেষণার 
ব্বস্থা। 


ংবাদ 
হচ্ছ সুর ও তাল সম্বন্ধে তাহার চিত্ত সর্বদা 
সচেতন।? (০219 


অধৈতানদ্দ-মহারাজের জন্মোগ্সব-- 
গত ২২শে বৈশাখ ১৩৬৪ শ্রুরামরুষ্-পার্ধদ অধৈতী- 
নন্দজীর জন্মস্থান দক্ষিণ জগণ্দল গ্রামে রাম 
অধ্বৈতানন? সংঘের পরিচালনায তাহার জন্মোৎসব 
অনুষ্ঠিত হয। এই ধর্মানঠানে রাজপুর রামকৃষ্ণ 
মিশন আশ্রমের স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী সভাপতির 
আসন অলংকৃত করেন । সন্ধ্যায় কালীকীতনের পর 
ছায়াচিত্রে শ্রারামকষ্ণ, গ্রশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী 
ও বাণী আলোচিত হয়। প্রাতে নগর-সংকীর্তন ও 
তজনের পর মধ্যাহ্ছে প্রায় তিনশতাধিক গ্রামবাসী 
প্রসাদ গ্রহণ করেন । 


ভ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জক্মোসব £__ 
ভেড়া, মেদিনীপুর । গত ২৭*২৮শে এপ্রিল, 
কল্যাচক বিবেকানন্দ মিলন-সংখের উদ্ভোগে-_ 
শোভাযাত্রা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, ধর্মসভা ও 
কঙ্চকতার মাধ্যমে বাধিক-উৎ্নব ন্ুুসম্পন্প হইয়াছে । 
জঙ্গসংশোধন £ 
গত লোউ-সংখা পৃঃ ২৩৭ 2 প্রশস্ত" কবিতার পঞ্চষ 
পদধ-ক্ি পড়িবে, 'বুদ্িত সংগীত হেখ! দুরহায়! দৃক নিঃখভার। 





অনাহত আহ্বান 


লোকানু্মদয়ন্‌ শ্রুতিং সুখরয়ন্‌ ক্ষৌণীরুহান্‌ হ্ষয়ন্‌ 
শৈলান্‌ বিদ্রবয়ন্‌ মুগান্‌ বিবশয়ন্‌ গোরন্দমানন্দয়ন্‌। 
গোপান্‌ সম্্রময়ন্‌ মুনীন্‌ মুকুলয়ন্‌ সপ্তন্বরান্‌ জ্ভ্তয়ন্‌ 
ওক্কারার্থমুদ্_ীরয়ন্‌ বিজয়তে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ4 


( শ্রীকষ্ণকর্ণামৃতস্তোত্রম্‌ ) 


ছ্যলোক ভূলোক অস্তরীক্ষলোকে ধ্বনিত প্রতিধবনিত করিয়া, ত্রিভূবনকে উন্মত্ত করিয়! 
খক্‌ সাম যজুঃ বেদব্রযকে প্রকাশিত করিয়া__মৌন শ্রুতিকে মুখরিত করিয়া, তরুরাপ্জিকে পুলকিত 
পল্লবিত করিযা, কঠিন শিলাময় পর্বতকে বিগপিত করিয়া__নির্বর-ধারায় প্রবাহিত করিয়া, জীবজন্বকে 
মুগ্ধ বিবশ করিয়া, ধেনু-বৎস-বুষকুলকে আনন্দিত কবিয়া, গোপ-গে।পী-গণকে মিলনের পথে ত্বরান্বিত 
করিয়া, ধ্যানমগ্ধ যোগী মুনিদিগের চিন্তকমল প্রশ্ফুটত করিয়া, দঙ্গীতের সপ্তস্থরকে মুছিত করিয়া, 
স্থি-স্থিতি-প্রণঘ্বাত্ুক প্রণবের অর্থ গ্রকটিত করিযা চিরশিশু শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি--শ্াভগবানের 
মোহন শব্ধশক্তি চিরদিন সকলের হৃদয় মন জয় করিষা স্বমহিমায় বিরাঁজমান। 


এই অনাহত আহ্বান-ধবনি অপ্রতিহতভাবে ব।জিয়া চলিয়াছে বুগ-যুগান্ত ধরিয়া দেশকালকে 
খতিক্রম করিয়া। এ অরোধ্য আহ্বান-ধবনি স্থাবর-জঙ্গমকে ডাকিতেছে-_গাঁছপালা পশুপাখ্খী 
দেবতা মান্ব সকলকে ডাকিতেছে-জড়ীভূত মোহনিদ্রা স্থতন্ত্রা ভাডিবার জন্ত ডাকিতেছে--জ্ঞানময় 
প্রেমময় জাগ্রত জীবনের দিকে ডাঁকিতেছে। অজ্ঞাতপারে এই আহ্বানে সাড়া দিয়া সীমাঁর সংকীর্ণতা 
হইতে মুক্তির আনন্দময় সজীতের স্রোতে জগৎসংসার স্বভাবতই ভাপিয়া চলিয়ঃছে। 


কথা প্রন 


জীবন ও দর্শন 

জীবনের জন্তই দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম সব কিছু। 
জীবনকে বাদ দিয়া কোনটিরই কোন মুল্য নাই। 
জীবনের প্রয়োজনেই মানুষের সকল চেষ্টা, জীবনের 
প্রয়োজনেই বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে মানুষের 
মনেই জাগিয়াছে বিভিন্ন চিন্তা । যে সুক্ষ যুক্কি- 
পরম্পরা শান্ত মনের গভীরতা হইতে উঠিয়া অনুভূত 
জগৎ ও জীবনের একটি সীগ্রস্পূর্ণ ব্যাথ্যা দিতে 
চাহিয়াছে--ফাঁহার ফলে মানুষ “মনুষ্/'-পদবাচ্য 
হইয়াছে__তাহাকেই আমরা বলিয়াছি দর্শন ; 
যে চিন্তাগুপি ইন্্িয়গ্রান্থ জগতের পরীক্ষা ও 
পর্ধবেক্ষণ-জনিত--এবং বহিঃপ্রক্কৃতির বৈচিত্রের 
মধ্যে একত্র অনুসন্ধানী--তাহাকে আমর] বলিয়াছি 
“বিজ্ঞান”; আর যে অনুভূতি মাসুষের মনের 
গোপন দুয়ার খুলিয়! দিয়! তাহার কাছে অতীন্দ্রিয় 
সত্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে তাহাকেই আমরা বলিয়া 
থাকি ধর্ম? ॥ মনুম্ত-জীবান ইহার কোনটিকেই 


আমরা অন্বীকার করিতে পারি না, ইহার থে কোন, 


একটিকে বাঁদ দিলেই মন্ষ্যজীবন হইবে অসম্পূর্ণ। 

আজকাল প্রায়ই শোনা ধায় একটি কথা__ 
“বাস্তবতা”; সব কিছুকে “বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে 
দেখিতে হইবে, সকলকে “বাস্তববাদী” হইতে হইবে ! 
বিজ্ঞান বা্তববাদী তাই ভাল; ধর্ম বাস্তববাদী 
নয়_-অতএব মন্দ এবং পরিত্যাজ্য ; দর্শনকে ঘ্দি 
টিকিয়! থাকিতে হয়--তবে তাহাকেও বাস্তববাদী 
হইতে হইবে। আধুনিকদের মতে-_ব্সার্শবাদ, 
ভাববার প্রভৃতি অর্থহীন, মূল্যহীন । 

ধাহারা এই সব কথা বলেন- তাহারা অবস্ত 
আলোচনা করিবার কত বলেন না-কারণ 
আলোচনা করিত্তে গেলেই “বাস্তববাদ” সম্বন্ধে 
তাঁহাদের ঘে একটি মনঃকল্পিত রূপ আছে তাহা 
বিশ্লেষণ করিতে হয়; তাহাতে তাহারা নারাজ, 


কারণ বিশ্লেষণ করিতে গেলেই “বাস্তববাঁদ” 
“অবাস্তব, ভাববাদ বা! মনন-মাজ্রে পর্যবসিত হইয়া 
ষায়। অতএব তাঁহারা তাহাদের সবত্ব-লালিত 
ভাবটি লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে চাঁন। প্রকৃতপক্ষে 
বিস্ত্' কি, “বাস্তব” কাহাঁকে বলে, ববাস্তববাঁধ' 
বলিতে কি বুঝায়--ইহাঁদের বিপরীতই বা কি? 
-_এ সব কিছুর সম্বন্ধে দৃঠিক ধারণা না করিয়াই 
তাচারা স্বকপৌলকল্পিত একটি ভাবেই পৃজ! 
করিয়া আত্মতৃণ্ডি লাঁভ করেন । 

জ্ঞানের সাধনায় যেখানে কষ্ট আছে, পরিশ্রম 
আছে, সেখানে এই অজ্ঞান-ভাব-_-অন্ধকারে ভ্রমে 
আলস্তে নিশ্চন্ত-ভাব নিশ্চয় স্রথকর এবং অনেকেবই 
কাম্য । অজ্ঞতাই যেখানে সথ-শাস্তিদ)য়ক যেখানে 
জ্ঞানী হওয়া চেষ্টা মূর্খতা । তবে মানুষ চিরদিন 
এইভাঁবে সন্্্ট থাকিতে পারে না; তাহার অন্তরে 
জাগে অসন্তোষ ; অজানাকে জানিবার, না-বোঝাকে 
বুঝিবাঁর, নূতনকে ধরিবার আগ্রহে সে অতিষ্ঠ হইয়া 
উঠে; হউক না তাহা ধত অবাস্তব! আজিকার 
অবাস্তব আদর্শবাদী আগামীকাল বাশুববারিগণ- 
কতৃক অভিনন্দিত হইবে । বাস্তবতার দিগবলয় 
ক্রমবধণমান ! 

আজ যাহারা বিজ্ঞানকে বাস্তববাদী বলিয়া 
সমর্থন জানাইতেছে, গতকাল তাহারাই বৈজ্ঞানিককে 
স্বপ্রবিলাসী বলিয়াছে ; এবং আজও এমন বৈজ্ঞানিক 
আছেন-ধাহার1 এ বাস্তববাদীদের ধারও ধারেন 
না, তাহাদের কারবার ভাঁব-জগতে ; বিশ্বজগৎ 
তাহাদের চক্ষে পাটীগণিতের পাঁউও-শিলিং-পেদ্দ 
ন্য়, বীজগণিতের সমীকরণ মাত্র (5:18007২ ), 

অতএব বর্শনকে বাস্তববাদী হইতেই হইবে-- 
নতুবা দর্শনের কোঁন মুল্য থাকে না-_-এ কথা 
আর ধাহাই হউক দাশনিক নয়; বৈজ্ঞানিককে 
অবৈজ্ঞানিক হইতে বলিয়া, ধামিককে অধামিকে 
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পরিণত করিয়া বাস্তববাদী হইতে বলা নিতান্তই 
অবাস্তব প্রস্তাব! 

জীবন একটি অনন্থবীকার্ধ অথণ্ড সত্য, অতএৰ 
জীবনকে অন্বীকার করিয়া দর্শন, ধর্ম কেন,_- 
কোনও “বাদই শ্নীড়াইতে পারে না, ধাহারা! বলেন, 
পারে,_-মবিনয়ে তীহাদের বলিতে হয় তাহারা 
যে বিষয়ে কথা বলিতেছেন তাহার অর্থ তাহারা 
জানেন না। অখণ্ড জীবনকে তাহারা দেখেন 
খও্রৃষটিতে । হুর্যের আলোক ত্রিকোণ-কীচ-সহায়ে 
বিচ্ছুরিত হইলে সাতটি রঙ আবস্তই চোখকে আকৃষ্ট 
করে, বাস্তববাদী বলিবেন, চক্ষুর দৃষ্টিসীমার 
মধ্যেই আলোকতরঙ্গ শেষ, এটুকুই আলো। কিন্তু 
সুক্স বিজ্ঞানে ধরা পড়ে অবলোছিত তরঙ্গ (1029 
16. 153) এবং অতিশ্বেগনী রশ্মি (810৪- 
10160 1899 )- দৃহা ও আনৃশ্ঠ উভয় তরঙ্গ লইযাই 
হুর্ধালোকের সমগ্র বর্ণালী (80৪০0) ; জীবন 
সম্বন্ধেও এইরূপ । 

কতট্‌ক আর জন্মমৃত্যুর সীমার মধ্যে, জাগ্রং- 
কালের পঞ্চেন্রিয়ের জালে ধরা পড়ে? বিরাট 
দ্বপ্রজগৎ-_প্রতিদিনের হুঙ্ষম অন্থভূতি বহিরিন্দিয়ের 
বাহিরে বলিয়াই কি অবাস্তব? জাগ্রৎ-স্বপ্রের 
অভীত আর একটি সন্তা-যেখানে সব কিছু 
শান্ত উপরত, যেখানে অজ্ঞানের মাঝেই আনন্দ- 
তত্ব .আভাষে সাক্ষি-হ্বরূপে অনুভূত, তাহাও 
কি জীবনের বহিভূতি? “আমি স্থথে ঘুমাইয়া- 
ছিলাম, কোন জ্ঞান ছিল না, কিন্তু খুব আনন্দবোধ 
ছিল'__ইহা কি জীবনেরই অনুভূতি নয়? 

দর্শনকে জীবনধর্মী হইতে বলিয়! যাহারা শুধু 
মাত্র ইন্দরিয়নির্ভর বাস্তববাদী হইতে বলে তাহারা 
দর্শন” বা 'জীবন' ছুটি কথার একটিরও অর্থ সম্বন্ধে 
সম্যক অবহিত নয়! সতা কথা বলিতে কি, কোন 
কিছু বুধিতে গেলে শব্দের অর্থজ্ঞানই প্রথম 
প্রয়ছন ! কিন্তু আধুনিক বাস্তববাঁদীন্দের এত 
পরিশ্রম করিবার শক্তির অতাব, সময়েরও অভাব! 


কথাপ্রসজে 
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তাহারা চাঁ় একটি সহজ স্থল দর্শিনিক মতবাদ 
যাহা! তাহাদের ভাল লাগিবে, যাহা! তাহাদের সথখ- 
মস্তভোগের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করিবে না! 
এইকূপ দর্শন বা ধর্মই তাহাদের নিকট বাশ্ুববাদী, 
জীবনধর্মী! ধর্ম বা দর্শন জীবনধর্মী বটে, এক 
হিসাবে নিশ্চয্‌ বাস্তববাদী, ষথার্থই বাসুববাদী; 
তবে এত সুলভভাবে নয় । 

ত্যাগ, তপস্তা, তিতিক্ষা ?__এগুলি আত্ম- 
প্রবঞ্চনা, জীবনধর্মী নয়! শঙ্করের মায়াবাদ বথার্থ 
সত্য নির্ণয়ে আলোকপাত করে কি না, ইহা দেখি- 
বার ধর্ধ তাঁহাদের নাই ।-_“মায়াবাদ? জগৎকে 
মিথ্যা বলে? ভোগ করিতে মানা করে? অতএব 
ধর বাদ মিথ্যাবাদ। একটু দেখিবার অবসর হইল 
না, বুঝিবার ইচ্ছা হইল না--বেদান্ত-দর্শনে কাহাকে 
মায়া বলা হইয়াছে, "জগৎ মিথা+ বাঁক্টির অর্থ 
কি? কেন, কিভাবে মানব মনে এই চিন্তার ধারা 
উঠিল! আধুনিক মানুষের ভোগচঞ্চল কর্মব্যস্ততা 
তাহাকে সত্যান্থতৃতি হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে, 
তাহার স্বরূপগত অধিকার শাস্তি হইতে তাহাকে 
বঞ্চিত করিতেছে । সুখ মনে করিয়া! ম[নুষ ছঃখকে 
জড়াইয়া ধরিতেছে। যে জিনিস যাহা নয় তাহাকে 
তাই মনে করাই মায়া) “অ-তশ্মিন্‌ তদবুদ্ধিঃ'-_ 
আচার্ধ শংকরের মতে ইহাই মায়।র সংজ্ঞা ! 
বর্তমানকালে শ্বামী বিবেকানন্দ মায়ার আর 
একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন£ ৭98 
138. 510808106০6 9০০৮ মায়া ঘটনাঁবলীর 
বিবরণ মাত্র! জগৎ পত্য বলিয়া প্রতীয়মান, 
কিন্তু যথার্থ সত্য নয়। সত্যেরও দার্শনিক সংজ্ঞা £ 
“ত্রিকালাবাধিতত্বং সত্যম্” ; অতীতে, বর্তমানে এবং 
ভবিষ্যতে যাহা ছিল, আছে এবং থাকিবে, 
কখনও কোন কাগেও বাঁ! বাধিত হয় না, 
যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব নাকচ হয় না-_তাছাই 
সত্য! এবং ধাহা কিছু পূর্বে ছিল না, এখন আছে 
বলিয়া মনে হয়, পরে থাকিবে ন!-_তাঁছ! অবস্থাই 
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ঘটনা (10050701762005 9০৫), কিন্তু সত্য 
(0০) নয়। সমুদ্র ছিল, আছে ও থাকিবে; 
কিন্ত তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে, ভাঁদিতেছে, লঘ 
পাইতেছে। তরঙ্গ দৃহা, ঘটনা? কিন্তু সত্য নয়; 
তরজ মায়া, মিথ্যা ? সমুদ্রই সত্য ! “হূর্ধ পূর্বদিকে 
উঠে, পশ্চিমে অস্ত মায়'--ইছা। দৃশ্ত, ঘটনা ; কিন্ত 
সত্য নয়; কারণ স্থর্ধ উঠেঞ্জ না, ডুবেও না; তাছার 
উদয়ান্ত প্রতীয়মান, মায়া, মিথ্যা! মানবের মন 
জগ্গংকে একরূপে বুঝে এবং অপরের সহিত ব্যবহারে 
তাহাকে সেইরূপ বুঝাঁয়,_-ইহাই ব্যবহারিক সভ্যঃ 
বথার্থ সত্য নাও হইতে পারে। রজ্জু-সর্প, মর” 
মরীটিকা, আকাশের তল-নীলিমা! গ্রতৃতি কত দৃষ্টান্ত 
দারা অস্থৈত-বেদান্তের শ্রেষ্ঠ আচার্গণ “গ্রতীতি 
মিথ্যা, এবং অধিষ্ঠানই সত্য” এই কথা মানুষের 
বুদ্ধিতে আর করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তীহীরা 
ঘথে্টই জানিতেন বিষয়টি অতি কঠিন, গুড এবং 
গম্ভীর! পরিশেষে তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
আত্মা জন্ম।য় না, মরেও না? জন্ম মৃত্যু ঘটনা ; 
কিন্তু মায়! বা মিথ্যা! আত্মা অমৃত জীবনন্বরূপ, 
এক অথগ্ড সত্তা, অবাধিত আস্তিত্ব ষাহীর অপর নাম 
ৎ-ম্বরূপ? (00015:38] 6061081 [331305006 
£১০৪০1০০)---বাহার অনুভূতি হইলে হৃদয়ের সকল 
গ্দ্থি খুলিয়া ষাঁয়, দক্ল ভ্রম-সন্দেং চিরতরে দুর 
হইয়া য!ম়--£ভিগ্ভতে হৃদয় গ্রদথিশ্ছিহন্তে সর্বসংশয়1১। 
সৎ না সত্যকে জানাই জ্ঞানম্বয্ূপত্ব লাভ, এবং 
জ্ঞানলাভ হইলেই অআগ্ঞান-অন্ধকারজনিত ভয়-ছঃথ 
বিদুরিত হুইয়া অভয় আনন্দ বা শাস্তিলাভ হয়, 
ইছাই মানব জীবনের শেষ ও শ্রেষ্ট উদ্দেশ্য ! 

এই চরম অনুভূতির কথা বেদাস্ত-দর্শনের গ্রন্থে 
গ্রন্থে আচাধন্বের কণ্ঠে কণ্ে যুগ ঘুগ ধরিয়া ধ্বনিত 
হইয়াছে, এবং হইতে থাকিবে । কিভাবে জ্ঞান- 
দ্বরূপ আত্মা অজ্ঞানে . আহত হন- কিভাবে 
আত্মায় জন্ম-মরণাি কল্পনা অন্গভূত ছয়, কিভাবে 
অথণ্-সতা| ব্র্গে খণ্ড বিখও্ড জগঙবৈ চিত্রা প্রতীয়- 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৭ম লংখ্যা 


মান হয়, তাহা বুঝাইবার জনই মায়াবাদ উপ- 
স্থাপিত। মায়! বেদাস্ত-দর্শনের প্রতিপাস্ত বিষয় 
নয়; মায়াবাদ ব্যাথ্যা মাত্র; প্রতিপাগ্ধ বিষয় 
আত্মতত্ব! “এক কি করিয়া বু হইপ'-_ ইহাই 
ব্যাখ্যায় বেদাস্ত-দর্শন বলিয়াছে : এক একই আছে 
বু হয় নাই, মায়ায বনু প্রতীয়মান ! হছাই 
অঘটন-ঘটন-পটীয়পী মায়ার অনির্ধচনীয় শক্তি! 
তোষার মনের শক্তি থাকে, তুমি বহর অন্তরালে 
এককে স্ষমুভব কর, তরঙ্গ না দেখিয়া সমুদ্র দেখ, 
জীব জগত না৷ দেখিযা ব্রর্দ ভুভব কর! শৃর্ষের 
উদয়ান্ত অন্বীক্ষার করিতে না পারিলেও অন্থুভব 
কর-_সুর্য 'নোদেতি নাঁশুমেতি” ৷ জীবের জন্ম মরণ 
ইন্দিয়ন্থারা প্রত্যক্ষ করিয়াও অতীন্দিয় দৃর্ি্ারা 
অনুভব কর-_ আত্ম! “ন জায়তে ভ্রিয়তে বা কদাচিৎ 
--তবেই তুমি শৌক ছুঃথ অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর 
সংসারেই অমৃত জীবনের আম্বাদ পাইবে ! 
প্রতীযমানের অন্তরালে যথার্থ সত্যকে ধরিবার 
চেষ্টা, ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া বুঝিবার চেষ্টা মানুষের 
সর্ব দেশে সর্ব কারেই আছে, তবে ইছা অতি অল্ল 
সংখ্যক উদ্নত মনের পক্ষেই ধারণা করা সম্ভব। 
সংখ্যাধিক্য দারা সত্য নির্ণীত হয়না। বিভিন্ন 
দেশে কালে মানুষ অন্থভব করিয়াছে--এই জগতে 
একটা আলোছযার খেলা এবং মায়ার লীল। 
চলিয়াছে। কখনও কবির কণে ধ্বনিত হইয়াছে 
21089 815 1006 ৮1786 06চ 5৩০০০ ( যাহা 
প্রতিভাত হয় তাহাই স্তা নয়); কথন দার্শনিক 
দৃষ্টিতে সত্য উদ্ভাসিত হইয়!ছে-২০৪1109 12৩- 
17100 8190879)9--পরিব্নশীগ নানা বণর্ময় 
চলচ্চিত্র-প্রবাঞ্ছের পিছনে স্থির শুভ্র পটভূমিকার 
মতো । বর্তমানে বিজ্ঞানও জগৎ-রহন্তের ব্যাখ্যায় 
অগ্রসর হইয়া যেখানে আসিয়া উপস্থিত তাহা কি 
দর্শনের এই দৃষ্টি হইতে খুব বেশী দুরে? ব্যবহারিক 
বিজ্ঞানের কথা বলিতেছি না, তাত্বিক বিজ্ঞান আজ 
খর্শনের পর্দায়ে আপিয়া পড়িয়াছে ; ডালটনের 


আবণ ১৩৬৪ ] 


অবিভাজ্য দুর্তেন্ক আটমের আজ কি স্বরূপ 
উদ্ঘ(টিত-_ভাহা' অনুধাবন ক্ৰিলেই বুঝ! ঘা 
10088 1৬ 200৮702102০ ৪৪৩2৮-_দেখিয়া 
যাহা মনে হইতেছে তাহাই পদার্থের স্বরূপ নয়। 

কঠিন তরল গ্যাসীয় পদার্থের অ--সব আজ 
মহাশূন্টে ঘূর্ণমান অনির্দেশ্ত তড়িৎ-কপা, ধাহা 
সাধারণ ইন্দ্রিয়ান্থভৃতির বাহিরে | ফগমাত্র অন্ৃভূত, 
'সংধাত'ই প্রত্যক্ষ! কেন কিতাবে ?--জানিনা, 
বুঝিনা], কিন্ত ইহাই ঘটনা! বিংশ শতাবীর 
বিজ্ঞানে অনিশ্চয়তাবাদ এক নুতন ভাব ? বুঝা যায় 
১00৩5105005 ৪টি 2৩৪গের ভাবধারা! বা 
মায়াবাদের অনুরূপ ব্যাখ্যাশৈলীর প্রয়োজনী়ভা 
আজ বৈজ্ঞ/নিকের মনেও অনুভূত হইতেছে । 

সত্যকে জানিবার জন্ত যদ্দি এই পরিচিত জগৎ 
সম্বন্ধে ইন্জ্িয়জ থারণা পরিত্যাগ করিতে হয়, 
জ্ঞানের সাধনায় বৈচিত্রোর পিছনে উক্যকে ধরিবার 
জন্ত পূর্বের যত কিছু প্রিয় মতবাদ বদি বিসর্জন দিতে 
হম, সত্যচিসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকের ধুক্তিপরায়ণ মন _ 
তাহাতে পিছপাঁও নয। জীবনকে বুঝিবার জন্ত 
দ্বাশনিক জীবন দিতে প্রস্তত। বাস্তববাঁদীর 
চাৎকাঁর বৈজ্ঞনিকের গবেধপাগারে পৌছায় ন।; 
তথাকথিত ভীবনবাদীর সমালোচনায় দার্শনিক 
চিরবধির ! 

এক দিকে সাঁধীরপ মানুষ আজ স্থল বাস্তববাদী, 
আবার আর একদিকে মীনব-মনীষ। হুক্তম চিন্তার 
ও বুক্তির পথে অগ্রসর ! প্রত্যেকটি ধর্ম ও দন 
কেন উদ্ভুত হইয়।ছিল, কি তাহারা বলিতে চায়, 
নিরপেক্ষ মন লইয়া তুগনামুলক বিচার করিলে তবেই 
আমরা মানবের চিন্তাধারার একটি সমগ্র রূপ ধরিতে 
পারি; বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের মানুষকে 
আত্মীয় বলিয়া অন্তর করিতে পারিব। 

কী কী গু 

উ্রনগরে অনুষ্ঠিত দার্শনিক কংগ্রেসে বিশ্ববোদ্ধ 

সংঘের সভাপতি ডর্টর সালালসেকেয়ার সভাপতির 


কথাগুসলে 


৬৪১ 


অভিভাষণের আলোচনা প্রসঙ্গে হিনুস্থান ট্টাপ্তার্ড 
লিখিয়াছেন ২ 4591001% 551805006 29 00 
10285 0611550 60 155 80, 111031005 177616 
বিসেসজ/) ০৮6 ১৩ গ০বাং (০ত্্রট আমে 
07৩ 15106 15511 109001153 15911581015 
75 075 2016 00009066108, 8638175 
1088 10557. (10050. 08106 ৫০৬7 17 072 
[90500 806, (07100080787, 5080910 
190 1805 1957, 2000081), 

প্পর্থিৰ অস্তিত্বকে এখন আঁর কেহ *মায়া” 
বলিয়া বিশ্বা করে না-"""" খুশিমত বর্তমানকালে 
বেদীস্তকে উল্টাইয়! ফেল৷ হইয়াছে!” প্রশ্ন ওঠে 
ইহা কি সত্যাহুসন্থিৎসুর শান্ত দুটি? না কর্মচঞ্চল 
বাস্তববাদীর দিন্ধান্ত? এই প্রদঙ্গে এ পত্রিকাতেই 
জীবালগোবিন্দ পরমপন্থী কতৃক উদ্ধৃত সমারসেট 
মমেহ মাষা” সন্ধে অপূর্ব ব্যঞ্জন। দূরাগত প্রত্যু- 
ত্বরের মতোই ভামিয়া আসে £ 1613 ৪ 731519]0 
€০ 00101 0৪0 [001911819০9] 80০00 006 
ভ০]বু 88 ৪0১ 11153100,) (১৩০ ৫917, 81] 
1057 01510, 55 090 ঠা 38 005 758] মত ৩ 
887189 29 (2৩ 4/510301066), 11959 13 01015 ৪ 
80900196010 06%192ন 13% 8:05 017101019 
1০0 80191 10৮7 05 1010165০০71] 
0:00009 0৩ হিটাতে | (392005৪48৩7 
50105756019 081/0))--ভারতবাসীর়া জগৎকে 
জান্তি-ছাক়্া বলিয়া মনে করে, ইহা বলা ভগ; 
তাহার! ত। করে না, তাহী'র। এইটুকু দাবি করে__ 
ন্রিপেক্ষ রঙ্গ যে অর্থে সত্য, জগৎ সে অর্থে সত্য 
ন্ম। অসীম কি ক্রিয়া! সীম। সৃষ্টি করিল তাঁহ। 
বুঝইবার জন্তুই মায় গ্ভীব চিন্তা গ্রস্ত ব্যাখা । 

ফু ক রি 


জীবন ও জগৎকে বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্থই 
দর্শন; গ্ররুত সত্য বস্তর সন্ধানই জানের সাধনা 
দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম সকলই তাহার অন্তর্গত ! 
এই সন্ধানের সাধনায় মিলিয়াছে এক অথণ্ড 
অবাধিত অনস্ত সতা--যাহা সকল খণ্ড খণ্ড পরি- 
বর্তনের এক অপরিবর্ঠনীয় অধিষ্ঠানরূপে চি্নবিরাজ- 
মান। তাহাই আত্মা, তাহাই ব্রহ্ম ; তাহাই বস্ত-_ 
আর সব প্রতীতিষাত্র, অতএব অবস্ত। 


আবাপিক বিদ্যারতন 

এ বৎসর বেলুড় রামক্কষ মিশন বিদ্যামন্দিরের 
পরীক্ষার ফল জনসাধারণের দৃষ্টি অন্থান্ত বৎসরের 
তুলনায় অধিকতরভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। 
সংবাদপত্রে প্রশংসামুগক সমালোচনার পর বিধান 
সভাতেও বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে । অবস্থা 
সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল-_বনু ছাত্রের পরীক্ষার 
অক্কৃতকাধতার কারণ। 

সাধারণ গতানুগতিক শিক্ষা দ্বারা জীবন ও 
চরিত্র গঠিত হয় না, তাহা আজ সকলেই 
বুঝিতেছেন। ধর্মভিত্তিক শান্ত-পরিবেশে আদর্শ- 
নিষ্ঠ শিক্ষকের সারিধ্যে ছাত্রদের মনে যে একা গ্রত! 
জন্মে ও প্রেরণা জাগে তাহাতেই তাহাদের জীবন 
ও চরিত্র গড়িয়া! উঠে। ছাত্রদের অস্তরনিছিত সুপ্ত 
শক্তিকে জাগাইতে ত্যাগী ও সেবা-ভাবাপক্ন 
শিক্ষকের সাহাধ্য প্রযৌজন। জাগ্রত মন অগ্ডিকচি 
অনুযায়ী জীবনের পথ বাছিয়! লইয়া অগ্রসর 
হইবে-_-এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

আবাসিক বিগ্তায়তনের আশ্রমিক পরিবেশের 
মধ্যে দিনের পর দিন নিয়মিত কর্মহ্থচীর মাধ্যমে 
বালকের মনে একটি উক্জমততর জীবনের ছবি 
অঙ্কিত হইয়। যায়, এবং তাহাদের সকল কর্নে একটি 
শান্ত ছন্দ স্ধারিত হয়। ত্যাগ ও সেবাপরায়ণ 
আশ্রমিক্দের বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গী (€106£1য ০০70৪ 
21909) মনে করিয়। অন্ধাপূর্ণচিত্তে তাহাদের 
সহিত মেলামেশ! করিলে ছাত্রের! অবস্তাই লাভবান্‌ 
হইয়া থাকে-তীহাদের সাধারণ সহায়তায়, এবং 
ব্যক্তিগত সাহচর্ধে ও মভিজ্ঞতাম্। 

যাহাদের মনের গঠন হইয়া গিয়াছেঃ তাহাদের 
পক্ষে এরূপ পরিবেশ বিশেষ উপকারে আসে না; 
এখানে তাহার! নিজেদের 'বন্দী” বলিয়া অনুভব 
করে। এরপ প্রতিষ্ঠানে জীবনযাপনের জঙ্ত শ্রদ্ধার 
ভাব একান্ত প্রয়োঞ্জন ; কোন অন্ধাহীন ছাত্রের 
উপস্থিতি তাহার নিষ্ধোর। অন্তা্ট ছাকের ও 


উদ্বোধন 


[ ৫€ন্ভম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


প্রতিষ্ঠানের--নকলেরই ক্ষতি করে। অভিভাবকদের 
অনেকে মনে করেন আৰাপিক বিগ্বায়তন সংশোধনী 
শিক্ষালয় ; কিন্ত তা নয়। সেখানকার কর্মপন্ধতি 
পৃথক। আবাসিক বিগ্ভালয়ে যে কোন ছাত্রকে 
ভরতি করা চলে না। ছাত্রের পূর্ব পরীক্ষার ফলই 
একমাত্র বা প্রধান বিচার্ধ নয়, তাহার রুচি 
মনোভাব স্বাস্থ্য এবং সাংসারিক পরিবেশও বিবেচ্য ৷ 

আবাসিক বিষ্তায়তনের সহিত তুলনীয় সযত্ব- 
বর্ধিত উদ্ভান। যদি ভাল ফুল কুটাইতে হয় 
তবে নির্ধাচিত চারা রোপণ করিতে হইবে, 
বাহিরের অত্যাচার হইতে গাছগুলিতে বাঁচাইবার 
জন্গ বেড়া দিতে হইবে, সর্বোপরি প্রয়োজন উদ্তানের 
তন্বাবধায়কের স্যত্ব ও সদা-সতর্ক দৃ্টি। 

কাহারও কাহারও মতে আবাসিক বিস্তায়তনের 
ছাত্রদের প্রকৃতিগত একটি অভাব আছে, এ সম্বন্ধে 
অভিগ্তাবক এবং পরিচালকগণ সম্যক অবহিত 
হইলে তাহারা অবস্থান্রপ ব্যবস্থা করিতে পারেন। 
অবাধ চলাফেরা ও মেলামেশার দরুন সাধারণ 
ছাত্রদের ঘষে পরিমাণ মানদিক প্রতিষেধ-শক্তি 
( ম02৮191 ঠ000এ01% ) এবং অবস্থা বুঝিয়া কাজ 
করিবার বুদ্ধি ও ক্ষমতা থাকে রুদ্ধ আবেষ্টনীর 
মধ্যে আবাপিক ছাদের ভিতর এ সকল গুণ সেই 
পরিমাণে বিকশিত হইবার সুযোগ পায় না। ইহা 


আংশিক সত্মাত্রঃ উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে 
আবাসিক ছাত্রদের বিপথগামী অথব। জীবনে অসছাক়্ 
অবস্থায় বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা বেশী হছইলেও-_ 
একথা অবস্ত হ্বীকাধ, প্রথমাবস্থায় চারা গাছ ধদি 
বেড়া দেওয়া থাকে--পরে কগু শক্ত হইয়া গেলে 
তাহাতে হাতীও বাঁধা চলে, কালবৈশাখীর ঝড় 
ঝাপটাও লেই গছ মাথা পাতিয়া সম করে। 


আবাসিক বিস্তায়তনের শিক্ষকদের বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে-_ছাত্রেরা ষেন জীবন-সংগ্রামের 
উপযোগী হইয়া গড়িয়া! উঠে। ছাত্র ও শিক্ষক-_ 
উভয়কেই লর্বদ1 মনে রাখিতে হইবে--আজ যাহারা 
ছাত্রকাল তাহার! ঘাতপ্রতিধাতময় রাষ্ট্রের 
নাগরিক__নুখহ:খময় সমাজের ক্মী। 


বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম? 


স্বামী বিবেকানন্দ 


বেদান্তই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম ; তবে ইহা] কখনও লোঁকপ্রিয় হইয়াছে এমন কথা বল! যাস 
না। অতএব “বেদান্ত কি ভবিষাতের ধর্ম হইতে চলিয়াছে ?-_এ প্রশ্্ের উত্তর দেওয! কঠিন । 

প্রথমেই বলি বেদান্ত কি নয়; পরে বলিব, বেদান্ত কি। নৈব্যন্তিক ভাবের উপর জোর 
দিলেও বেদাস্ত কোন কিছুর বিরোধী নয়_যদ্দিও বেদান্ত কাহারও সহিত কোনও আপোষ করে না, 
বা নিজম্ব মৌলিক সতা ত্যাগ করে না। 

প্রত্যেক ধর্মেই কতকগুলি জিনিস একান্ত প্রয়োজনীয় । প্রথম একথানি গ্রন্থ । 
অস্ুত তাহার শক্তি! গ্রন্থথানি ঘাহাই হউক না কেন, তাহাকে কেন্ত্রু করিয়া মানুষের সংহতি। 
গ্রন্থ নাই--এমন কোন ধর্ম আজ বাঁচিয়া নাই। যুক্তিবাদের বড় বড় কথা সত্বেও মানুষ গ্রন্থ 
জকড়াইয় রহিয়াছে । 

ধর্মের দ্বিতীয় প্রয়োজন একটি ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা । সেই ব্যক্তি হয় জগতের 
ঈশ্বররূপে বা মহান্‌ আচার্ধরূপে উপাসিত হইয়া থাকেন। মানুষ একঞন মানুষকে পৃন্দা করিবেই। 
তাহার চাই-__একজন অবতার, প্রেরিত পুরুষ বা মহান্‌ নেতা । নকল ধর্মেই ইহা লক্ষণীয়। 

ধর্মের তৃতীয় গ্রয়োজন--_নিজেকে শক্ত ও নিরাপদ করিবার জন্ত এমন এক বিশ্বাস যে সেই 
ধর্মই একমাত্র সত্য, নতুবা ইছ। জনসমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে পাঁরে না। 

উদারতা শুফ বলিয়া মরিযা যায়; ইহা মানুষের মনে ধর্মোন্মত্ততা জাগাইতে পারে না; 
সকলের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াইতে পারে না। তাই উদার ধর্মের বারংবার পতন ঘটিয়াছে; মাত্র 
কয়েক জনের উপবই ইহার প্রতভাব। কারণ নির্ণয় করা খুব কঠিন নয়। উদারতা আমাদের নিঃস্বার্থ 
হইতে বলে, আমর! তাহ! চাই না__কাঁরণ তাহাতে সাঁক্ষাৎভাবে কোন লাভ নাই; স্থার্থদ্বারাই 
আমাদের বেণী লাভ। বতক্ষণ আমাদের কিছু নাই, ততক্ষণই আমরা উদার । অর্থ ও শক্তি সঞ্চিত 
হইলেই আমরা রক্ষণণীল। দরিদ্রই গণতান্ত্রিক, সেই আবার ধনী হইলে অভিজ্ঞাত হয়। ধর্ম-জগতেও 
মনুষ্-স্বভাব একই ভাবে কাজ করে। 

প্রচলিত প্রসারশীল সকল ধর্মই দারুণভাবে অন্ধমতবাঁদে উন্মত্ত । যে সম্প্রদায় অপর সকল 
সম্প্রদায়কে যত ত্বণ। কারিতে পারিবে তাহার সাফল্য তত বেশী, ততই অধিকতর লোক তাঁহার 
কুক্ষিগত হইবে। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে ভ্রমণ করিয়া, বহুজাতির মানুষের সঙ্গে বাস করিয়া, 
গ্রচপিত অবস্থা দেখিয়া আমার সিদ্ধাস্ত-_বিশ্বঞ্জনীন ত্রাতৃভাবের অনেক কথ! সত্তেও বর্তমান অবস্থাই 
চলিতে থাকিবে। 

বেদান্ত এই সকল শিক্ষার একটিতেও বিশ্বাস করে না। প্রথ্মতঃ ইহা কোনিও পুস্তকে বিশ্বাস 
করে না। গ্রবর্তকের পক্ষে ইহা খুবই কঠিন। আস্তান্ট পুস্তকের উপর একখানি পুস্তকের প্রামাণ্য 
বা কতৃত্ব বেদান্ত মানে না। বেদাস্ত জোরের সহিত অস্বীকার করে ষে একথানি পুম্তকেই 
ঈশ্বর, আত্মা ও পরম্তত্ব সমন্ধে সকল সত্য আবদ্ধ থাকিবে । উপন্িদ্ই বারংবার বলিতেছে, শুধু 


৩৪৪ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


পড়িয়া শুনিয়া কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ একজন বিশেষ ব্যক্তিকে 
( শ্রেষ্ঠ) ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করা__বেদান্ত-মতে আরও কঠিন। বেদাস্ত বলিতে উপন্ষিদ্‌ই বুঝায় 
একমাত্র উপনিষদ্ই কোন ব্যক্তি বিশেষে আসক্ত নয়। 

আরও কঠিন বাপাঁর ঈশ্বরকে লইয়া। বেদান্তের ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক এক জগতে লিংহাঁসনে 
সমানীন সম্রাট, নয়। অনেকে আছে, তাহাদের ত্ীরূপ একজন ঈশ্বর চাই, যাহাকে তাহারা ভয় 
করিবে, যাহাকে ত্বাহার1 সন্তু করিবে। তাঁহাদিগের উপর প্রভৃত্ব করিবার জন্ত তাহাদের একজন 
রাজ! চাই, হ্বর্গেও তাহাদের সকলের উপর শাসন করিবার জন্ত রাজা চাই। গণতাপ্িক দেশে 
রাজা প্রত্যেক প্রজার অন্তরে ।.*'***বেদান্ত-ধর্মেও তাই ঈশ্বর প্রত্যেকের ভিতরে। বেদান্ত বলে 
জীব ব্রহ্ধই। এই জন্ত বেদাস্ত খুব কঠিন। বেদাস্ত ঈশ্বর-সথন্ধে পুরাঁতন ধারণা আদৌ শিক্ষা দেয় না। 
মেঘের ওপারে অবস্থিত স্বেচ্ছাচারী, শৃন্ হইতে খুশিমত স্থাটট-কারী, মানুষের দুঃখ-স্ত্রাদায়ক এক 
ঈশ্বরের পরিবর্তে বেদান্ত শিক্ষা দেয় -ঈহবর প্রতোকের অন্তরে অন্তর্ধামী, ঈশ্বর সর্বরূপে__সর্বভূতে । 

্বগন্থ ঈশ্বরের ধারণা কি রকম? নিছক জড়বাদ 1 বেদাস্তের ধারণা_-ঈশ্বরের অনন্ত ভাব 
আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ূপায়িত1..*'মেঘের উপবে ঈশ্বর বসিয়। আছেন! কি অধর্মের কথা । 
ইহাই জড়বাদ, জথন্চ জড়বাদ ! শিশুরা যখন এই প্রকার ভাবে, তখন ইহা ঠিক হইতে পারে ? কিন্ত 
বয়স্ক ব্যক্তিবা ঘখন এই প্রকার শিক্ষা! দেয়, তখন ইছা দারুণ বিরক্তিকর । এই ধারণা জড় হইতে, 
দেহভাব হইতে, ইন্দ্রিয় ভাব হইতে উদ্ভুত। ইহা কি ধর্ম? ইহা আফ্রিকার “মান্থো ফাম্থো ধর্ম হইতে 
উপ্নত নয়! ঈশ্বর আত্ম! ; তিনি সত্যন্বরূপে উপাস্ত । আত্মা কি শুধু স্বর্গে ই থাকে? আত্মা কি? 
আমবাই আত্ম], আমরা ইহা অনুভব করি না কেন? দেহবোধ হইতেই বিভেদ-ভাঁব; দেহভাঁব 
ভুলিলেই সর্বত্র আত্মার অনুভ্ভূত হয় । 

ও ক কী ঞ চু 

হাঁজার হাজার বৎসর ধরিয়! সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শেখানো হইয়াছে জগতপ্রতু, 
অবতার, পরিভ্রাতা ও প্রেরিত পুরুষগণকে পূজা করিতে হইবে 7 শেখানো হইস়াছে তাহারা নিজেরা 
অগহায় হতভাগা জীব, মুক্তির জন্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোঠীব দয়ার উপর নির্ভব করিতে হইবে। 
এইরূপ বিশ্বাসে নিশ্চয় অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে পারে। তথাপি সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় এই 
প্রক্াব বিশ্বাস ধর্মের শিশুশিক্ষামাত্র (21050896206 25116190 ), এই গুলি মাছষকে আতি 
অল্পই সাহাধ্য করিযাঁছে বা কিছুই করে নাই। মানুষ এখনও অধঃপাতের গহ্বরে মোহাবিষ্ট হইয়াই 
পড়িয়া! রহিম্বাছে। অবশ্ত কয়েকপ্নন শক্তিশালী মানুষ এই মায়ার ভ্রম অতিক্রম করিয়া উঠিতে 
পারেন! 

সময় আসিতেছে-যখন মহাঁন্‌ মানবগণ জাগিয়া উঠিবেন; এবং ধর্মের এই শিশুশিক্ষার 
পদ্ধতি ফেলিয়া দিয়া তীহারা আত্মা ছারা আত্মার উপাসনারূপ সত্যধর্যকে জীবন্ত ও শক্তিশালী 
করিম! তুলিবেন। 


“আনন্দ-ধাম'* 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
( সহাধাক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ) 


ভক্ত সাধকের গানে আছে-- 
এ যে দেখা যাঁষ আনন্দধাম, 
অপূর্ব শোভন ভব-জলধির পাঁরে জ্যোতি্ম। 
শোকতাঁপিত জন সবে চল সকল ছুঃখ হবে মোঁচন ; 
শীস্তি পাইবে হৃদয মাঁঝে, প্রেম জাগিবে অন্তরে । 

ংলারে জর্জরিত শোক-তাঁপিত মানুষের জঙ্ে 

এই আহ্বান,--ওরে শোকক্রি্ট জীব, সংসাবের 
মিথ্য। আসক্তির বন্ধন এড়িয়ে ছুটে আয়,_-সংসারে 
সে আনন্দ নেই; সংসারেব ওপারে আছে আনন্দ- 
ধাম, সেখানে আছে অনাবিল আনন্দ, শীশ্বত 
শাস্তি। সংসারী জীব জডিযে 'আছে নাঁনা ঢঃখ ও 
আসক্তির বন্ধনে, আসল আননের এতটুকু ছিটে- 
ফৌটা পেয়েই জীব ভূলে আছে, তুলে গেছে 
আতহাম্বরূপ। যাঁব সংসাবেখ বাঁধন বত ছিশড়েছে, 
সেই তত এগিযে যাচ্ছে আনন্দের দিকে। 

এই আনন্দ লা্ত হয কিসে? কেমন ক'রে? 
সাধনা কৰতে হবে-ধর্মকে করতে হবে আম্বাদন। 
শান্সপাঠ, বেদপাঠ, পাণ্ডিত্য--অন্ুভূতি বিনা সবই 
বৃথা; অনুভূতি চাই, নইলে কিছুই হবে না। 

“অনুভূতিং বিন। মুঢা যথা প্রক্ষণি মোদতে। 

গাতিবিদ্বিত-শাঁখা গ্র-ফলাশ্বাদন-মোদবং ॥” 
--মুট লোকের! ধর্মকে কি ভাবে আস্বাদন কলে? 
বৃক্ষে ধরে আছে ফল, তার ছায়া জলে পড়ে, তীব 
থেকে তাই দেখে যেমন ফলকে মগুভব করা, 
আস্বাদন কর1;-মুঢ লোকেরাও তেমনি তীরেই 
বসে আছে, জলে ছায়া দেখেই যেন ধর্সকে অনুভব 
করছে, অন্তরে সত্যের প্রকাঁশ হয় নি, 
হয় নি।+*শান্সেও বলেছে__বেদাঁধায়ন চর 


দ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায না, অনুভূতি করতে হয়। 
তার জান্য প্রয়োজন ভেতরে প্রবেশ ; ঠাকুর তাঁই 
বলেছেন 'ডুব দাও, আর বলতেন, “এগিয়ে পড়'। 
ডুব কোথায় দিতে হবে? ভেতরে । এগিয়ে কোথায় 
যেতে হবে? ভেতবে । শুধু বেদপাঠ আর পাশ্তিত্য 
যেন বস-জাপ-দেওয়। কাঠের ছাতার মতো-__রসে 
ডুবে আছে কিন্তু নিজে নিজে কিছু আস্বাদন 
কবতে পাণছেনা। 

“অধীত্য চতুবে। বেদান্‌ ধর্সশান্্াণাশেষতঃ | 

বঙ্গতত্বং ন জানাতি দবী পাঁকরসং বথা ॥ 

ঠাকুরের জীবনের দিকে দেখতে হয়। লেখাপড়া 
তো! বিশেষ কিছুই জানতেন না, চালকলা-বীধা বিছ্ছে 
শিখলেন না, সকগে বলত পাগল বামুন। কিন্ত 
তাঁর কাছে কাবা আসতেন? কত বৈজ্ঞানিক, কত 
বড় পণ্ডিত, কত আাচাধ এসে তার কাছে বগে 
থাকতেন। কিসের জন্তে? শাস্ত্রে যা পড়েছেন, য। 
এতদিন শ্রনেছেন তা প্রত্যক্ষ করবার জন্গে। 
ঠাকুরের অনুভূতির ফঙগ শোনবার জন্কে। ঠাঁকুর 
সেই আনন্দধামে পৌছেছিলেন, তাই সেখান থেকে 
নিষে এসেছেন যে আনন্দ ও শীস্তি-_ তাই ছ'হাতে 
বিলিয়ে দিয়েছেন সকলকে । 

ঠাকুর সাধনার লব ঘ্যর অতিক্রম করে- 
ছিলেন--ভাবসমাধি, নিবিকল সমাধি পর্যস্ত; 
তীর সেই সব অনুভূতির জ্ঞান দিয়ে গেলেন 
স্বামীজীকে | 

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চান্তা শিক্ষা এপে 
আমাদের ধর্মের মূলে ষে কঠোর আঘাত দিয়েছিল, 
তাতে সমস্ত দেশে ও সমাজে এনেছিল অবিশ্বাস ও 


* করিষগঞ্জ রামকৃক মিশন আামে--১৯.৪.৫৭ তারিখে পুজ্াপাদ মহারাজ-প্রদতত ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে জীমতী কুখা সেনস্ফতৃকি 
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সংশয় -ধমের প্রতি । নরেন কত সাধক, কত 
আচা্কে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কেউ তাকে 
বলতে পারপেন না যে তিনি ঈশ্বর দর্শন 
করেছেন। 

কিন্ত ঠাকুর তাকে কি বললেন ? “তোকে যেমন 
পথছি, তোর সঙ্জে যেমন কথা বলছি, তেমনি 
করেই তো তাকে পেয়েছি আমি। তোকেও 
দেখাতে পারি, তুই যদি দেখতে চাস।” 

ঠাকুর ম্পর্শ ক'রে নবেন্ত্রকে নিষে গেলেন 
সংসারের বাইরে, মন উধর্ব হতে উধেব” উঠতে 
লাগঞ্স, উচ্চতম ভূমিতে গিষে লীন হবার উপক্রম । 
নরেন্দ্র প্রস্তুত ছিলেন না, চীৎকার করে উঠলেন-_ 
ওগে॥ এ তুমি আমার কি করলে? আমার যে মা 
বাবা আছেন। আবার স্পর্শ করেই ঠাকুর তার 
মন নীচে নামিষে আনলেন। অবতার-পুরুষেবা 
স্পর্শমাত্রেই ঈশ্বরাহ্ুভৃতি করিযষে দিতে পারেন; 
কিন্ত গ্রস্তত হ'তে হবে সাধককে, নিজে অনুভূতি 
লান্ত করতে হবে। ন্বামীজীকেও তাই প্রতীক্ষা 
করতে হ'ল। তিনি ব্রঙ্গনমাঁজের নীতি-অন্ুধাযী 
ছিলেন মূর্তিপুজার বিবোধী; কিন্তু ঘটনাচক্রে 
ঠাকুর মূর্তিপূজাতে তার বিশ্বাস এনে দিলেন। 

জীবনে শুভ মুহূর্তের উদয় হ'ল, সহায় হ'ল 
ধব ও পুরুষকার। পিতার মৃত্যুর পরে সংপারের 
যন্ত্রণায় ক্রিষ্ট অবিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর পাঠিয়ে 
দিঙেন ভবতারিণীর মন্িরে_-“বা চাইবি তাই পাবি 
মায়ের কাছে, ঘা, তুই নিজে চেয়ে নিয়ে আঁষ। 
নরেন্দ্র মায়ের কান্ে গেলেন। কী দেখলেন? 
ভবতারিণীর পাথরের মুর্ত নয়, শ্বরং মা প্রত্যক্ষ 
হলেন মুঠির মধ্যে। ইন্তের প্রশ্বধ তুচ্ছ হয়ে গেল, 
নরেক্জনাথ মায়ের কাছে চাইলেন-_বিবেক বৈরাগ্য। 
বার বার তিনবার--সংসার-নুথ-ম্যাচ্ছন্দ্য প্রার্থনায় 
ব্যর্থ হলেন নরেন্জনাথ, ফিরে এলেন বৈরাগ্য- 
বিবেকবান্‌ বিবেকানন্ধ । প্রসন্নহান্তে ঠাকুরের মুখ 
মধুর হাযে উঠল। আপনার উপার্জিত সাধনার 


উদ্বোধন 
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ধনসম্পদ্‌ সমর্পণ করলেন শিষ্তাকে। গুরু তো! 
প্রত্যক্ষ ভগব!ন। শিষ্য যখন শরণাঁগত হয় তখন 
গুরু সব দিয়ে দেন শিশুকে । অজুন এত বড় 
বীর, কত তী!র অহচ্কার-_শ্বয়ং ভগবান তার সারথি। 
কিন্তু কুরুক্ষেত্রে কোথায গেল সে অহঙ্কার ! যখন 
শিষ্য হয়ে গুরু ব'লে কৃষ্ণের শরণ দিলেন তখনই 
অজুনকে আশ্রয দিলেন ভগবান, জ্ঞানচক্ষু খুলে 
দিলেন, দেখালেন বিশ্বরূপ। 

স্বামীজীও মানতেন ন! গুরুবাঁদ, মানতেন না 
অবতারবাদ। ছয় বৎসর ঠাকুরের কাছে কাছে 
রইলেন, কত কিছু প্রত্যক্ষ করলেন, তবু9 মনে 
সংশয়। কে ইনি? মচাপুরুষ, সিদ্ধ পুরুষ, না 
অবতার? এ বিষয়ে কোথায তার নিজম্ব উক্তি? 
ঠাকুরের মহাদমাঁধি লাভের আর মোটে তিন চার 
দিন বাকী, ঠাকুর ডাকলেন নরেন্ত্রকে--"এত 
দেখলি তবু অবিশ্বাস ? যেই রাম, যেই কষণ-_সেই 
এবার রামকষ্খ। কিন্তু তোর বেদ।স্তের দিক 
দিয়ে নয়।” “ছস্সবেশে এসেছেন রাজা, জানাজানি 
হলেই চলে যাবেন'_এ কথাও বলেছিলেন আর 
একদিন ঠাকুর । 

সাহিত্যিক বহ্িমচন্ত্রকে ঠাকুর বলেছিলেন তার 
কাঁঞ্চন-ত্যাগের সাধনার কথা ১ “টাক! মাটি, মাটি 
টাকা'-__যখন অনুভূত হ'ল তখন টাক] জলে ফেলে 
দিলুম। বঙ্কিম বলে উঠলেন-__সে কি মশায়, টাকা 
ফেলে দিলেন? চারটে পয়লা থাকলে যে গরীবের 
উপকার হয়। 

ঠান্ুর চুপ কবে রইলেন একটু; পরে 
বললেন--“পরোপকার, পরোপকাঁর? কে কার 
উপকার করে? হরিময় এ সংসার, হরির উপকার? 
ছি, 'ছি, উপকার নয় সেবা, জীবের সেব 
শিবজ্ঞানে |” 

শীতায় বলেছেন 'ভগবান-_সর্বভূতে ব্যাপ্ত হয়ে 
আছি আমি, একমাত্র অনন্ত ভক্তি দ্বারাই আমাকে 
লাভ করা বায়। চৈতগ্তর-চরিতামৃত্বে৪ আছে-_ 
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'নামে রূচিঃ জীবে দয়া, বৈষ্ুব-সেবন? | জীবে দয়া 
মানে সেবা, উপকার নয়। আর বৈষ্ণবের সেবা 
অর্থকি? বিষুরই সেবা । ধিনি সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত 
হয়ে আছেন তিনিহ তো বিষুজ। তাই মহা প্রভুও 
বলে গেছেন, জীব-মাত্রেরই বিষু্বোধে সেবা 
কববে, তাই হবে 'বষ্ব-সেবন”। 

শ্বামীনীকে এই সেবার ব্ররতে উদ্ব্ধ ক'রে 
ছিলেন ঠাকুর । তাই তো স্বামীজী বললেন £ 
বনুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোণা খুজিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর । 

স্বামীদী মুখেই শুধু এ কথ। বলে যান নি। তিনি 
জগতমধ ব্রদ্ষসত্তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই 
তাঁর সেই উপপন্ধি্ন অভিজ্ঞতা যখন পাশ্চাত্ত্যের 
শিক্ষিত সভ্য জগতে পরিবেশন কবপেন তখন 
জগত ত্তন্ধ হযে গেল। ঠাকুরের সম্ঘযবাদ 
গ্রতিঠিত হ'ল স্বামীজীর মাধ্যমে। ঠাকুর 
সর্ব ধর্মের অন্তনিহিত সত্য প্রতাক্ষ করেছিলেন ; 
তর ব্রঙ্গদশন হয়েছিল সর্বভূতে--ধাহা ধাহা 
নেত্র গড়ে তাা কৃষ্ণ শ্কুরে! ।  স্বামীনীও গুরুর 
কুপায দেই সত্য, সেই অনুভূতি ল।ভ করলেন; 
তাই তাঁব বাণীর এত শক্তি। ঘুগে যুগে জগতে 
অবতার-পুরুষেরা আসেন, শক্তি সাব ক'রে যাঁন 
শিষ্চের মধ্যে, ভক্তের মধ্যে-_-আর সেই শক্তি 
ক।জ করে যায় দীর্ঘকাল। 

চিকাগোর ধর্ম-মহালভয দাড়িয়ে অপরিচিত 
সঙ্গসী উদাততক্ঠে যখন ঘোষণা করলেন__ 
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মিথ্যা নয়, মিথা নয় প্রতীকোপাদনা-_এ শুধু নিক্ 
সত্য থেকে উচ্চতর" সত্যে ধাঁওয়র সোপান+__তখন 
সেখানকার শিক্ষিত সত্য সমাজে দেখ! দিল বিস্ময়, 
স্তব্ধ মুগ্ধ হয়ে রইল জন্ত|, সত্যের উজ্জল আলোকে 
মিথ্যা দস্ত ও পাগ্ডিত্যের অভিমান ভেঙে গেল। 

সর্ব ধর্মেই সত্য আছে, সর্ব তৃতে ব্রহ্ম আছেন। 
বিশ্বাস কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস কব, জীবনে আচরণ 
কর ধর্মকে, তবেই সত্যকে জানবে, অনুভূতি লাভ 
হবে। ডুব দাও, এগিয়ে চলো । সংসারে বাদ 
কর পাঁকাল মাছের মতো, দ্রাসীর মতো । ঠাকুব 
আছেন, ভয় কি? তিনিই তো রযেছেন জগতে 
ব্যাপ্ত ভয়ে, “হত্রে মণিগণা ইব”, হুত্রের মতো! 
মকলকে ধ'বে রয়েছেন তিনিই তো। তার থেকেই 
জগৎ এসেছে, তাতেই রয়েছে, আবার তাতেই 
ফিবে যাঁবে। 

স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে, ফিরে পেতে হবে 
শাশ্বত আনন্দকে-এ আনন্দ তো সংপারে নেই, 
বাইরে নেই; আছে অন্তরে, ভেতরে । সেই 
আনন্দের কণামাত লাভ হ'লে জগৎ ভুগ হ'য়ে যাবে, 
অন্তব ভরে উঠবে । এই আনন্দ লাভ করেছিলেন 
বলেই তুলনীদাদ বলেছেন £ আমি এই আগতে 
এসেছিলাম ক্কাদতে ক্বাদতে, কিন্ত লোকে হেসেছিল; 
_আর আমি যখন চলে যাব তখন জগৎ কাদবে, 
আর আমি হাঁসতে হাঁসতে চলে যাব। তক্জেরা 
হাসতে হাঁসতেই মান, তার! যে আনন্দধামের সন্ধান 
পেয়েছেন। 

“এ ষে দেখা যায় আননদধাম'__সংসারক্রি 
শোক-তাপিত জীব, চলো চলো । ছুঃখ শেক দুর 
হযে যাবে, লাভ হবে আনন্দ ও প্রেম। 


যে ওলা-মিছরির ন্বাদ পায়, সে কি আব চিটে গুড় খেতে চায় 1.5, 
ব্রন্মানন্দ যে পায়, সে কি আর বিষয়ানন্দে মাতে? 


শ্রীরামকৃষ্ণ 


শহর-মতে জগতের মিথ্যাত্ব 
ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী 


প্রধ্যাত অগ্ৈতবেদা স্তবাদী শঙ্করাঁচার্ধের অতুল- 
নীয় দার্শনিক মতবাদের মুল কথা হ'ল এই থে, 
একমাত্র ব্রন্গই সত্য, বিশ্বরক্ষাণ্ড মিথা_মাযা- 
মাত্র। কিন্তু এন্থলে মিথ)” এই শব্দটি এক বিশেষ 
অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, সাধারণ অর্থে নয়। 
সেজন্ু, “মিথ” শবের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে 
না পারলে শঙ্করের মাযাবাদের সঙ্থন্ধে ভ্রান্ত ধারণার 
উদ্তব হ'তে পারে। 

প্রথমতঃ, “মিথ্যা শব্দের অর্থ “অলীক” থ| 
“অসৎ নয। যে বস্ত কেহ কোন দিন মুহূর্ত- 
মাত্রও সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করেনি, তা" হ'ল 
স্পূর্ণরূপেই অলীক, অসৎ ৰা তুচ্ছ; যেচেতু তার 
বান, আন্তরিক, জাগতিক, মানসিক, বস্তগত্যা, 
প্রতাক্ষগ্ত)া- কোনরূপ অন্তিত্ই নেই। যেমন £ 
আকাশকুন্ুম বা শশ-বিযাণ। কেহ কোন 
কাঁলে মুহুর্তের জন্তও আকাশগ্থ কুসুম বা শশ- 
শিবস্থ শৃঙ্গ প্রতাক্ষমূত্র করেনি। সেজন্ঃ এরূপ 
কুনুম ব! শৃঙ্গ আগ্োপান্ত। ওতপ্রোতভাবে, শাস্বত- 
কাল, সম্পূর্ণরূপে অপীক, অসৎ বা তুচ্ছ--সর্ব- 
লোকের নিকট, সর্বপ্রকাবে, সর্বদিক থেকে, সর্ব- 
কালে অস্তিত্ববিহীন। 

কিন্ধক “মিথ্যা, বস্ত ত] নয়; কারণ, সেই বস্কই 
“মিথ্যা” য৷ প্রথমে কিয়ৎকাল সত্যরণপে প্রতিভাত, 
প্রত্যক্সীভূত বা দুষ্ট হয। যেমন, রজ্জু-মর্প_- 
ভ্রমকালে দৃষ্ট সর্প মিথ্যা ; যেহেতু, প্রথমে ভ্রমকারী 
সর্পকে কিছুক্ষণ সত্যবস্তরূপেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেন, 
অর্থাৎ, ষতক্ষণ তিনি ভ্রমে পতিত হয়ে থাকেন, 
ততক্ষণই সর্প তার নিকট সত্যরূপেই প্রতীয়মান 
হয়। পরে অবস্ত সত্যজ্ঞানোদয়ে, তার সেই 
ভ্রম দুর হ'লে তিনি আর পর্প প্রতাক্ষ করেন 
না, এবং সঙ্গে সঙ্গে-_-অর্থাৎ ভ্রান্ত-সর্প-প্রত্যক্ষের 


সি 


বিলের সঙ্গে সঙ্গেই _দৃষ্ট সর্প টিও বিলুপ্ণ হয়ে যাঁয়। 
কিন্ত ত| সত্বেও, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্তও 
ভ্রমকাপীব নিকট, তাঁর অন্তরে, প্রত্যাক্ষে, চিন্তা ও 
কল্পনাষ সর্পটির অস্তিত্ব ছিল সত্যবস্তরূপেই । সেই 
দিক্‌ থেকে আকাশ-কুন্ুম বা শশ-বি্যাণের স্াষ 
এই সর্প সম্পূর্ণ অন্তিত্ব-বিহীন নয। বাহ 
বাস্তব জগতে তাব শাশ্বত বা দীর্ঘকাঁলগ্থায়ী 
অস্তিত্ব না থাকলেও মানসিক বা কাল্পনিক জগতে 
তার অক্লক্ষণন্থায়ী অস্তিত্ব নিশ্যই আছে। 
এরূপে মিথা” বস্তা “অসৎ? বস্তর সায় সর্বলোকের 
নিকট, সর্বপগ্রকারে সর্ধদিক্‌ থেকে, সর্বকালে অস্তিত্ব- 
বিহীন নয়_কিন্ত এক বা ভতোধিক ব্যক্তির 
নিকট, প্রত্যক্ষ প্রকারে, মানসিক দিক্‌ থেকে__ 
ভ্রমকাঁলে অন্ডিত্ববিশিষ্ট। 

দ্বিতীয়তঃ, “মিথ্যা, বস্তও ছু” প্রকারের £ রজ্ু- 
সর্প_ ভ্রমকালে দৃষ্ট সর্প_ পুর্বোক্ত প্রকারে মিথা ; 
পুনরায়, ব্রন্মে জগদ্ভ্রমকালে দুষ্ট জগৎও মিথ্যা। 
কিন্ত, তা স্ডেও সর্প ও জগৎ একট শ্তরগত নয; 
জগৎ উচ্চস্তরীয। 

সেজন্_অত্তৈবাদিগণ ভ্রিবিধ সত্তার অস্তিত্ব 
স্বীকার করেছেন £ পারমাধিক, ব্যবহারিক ও 
প্রাতিভাসিক। এই মতবাদের নাম "সত্তা-ক্রবিধা- 
বাদ” মাধবাচার্ধ তীর পপর্বদ্শন-সংগ্রহে এই 
মতবাদের সারার্থ সংগ্রহ ক'রে বলছেন £-- 

পতছুক্তং পঞ্চপাদিকা*বিবরণে £ অিবিধং সত্বম্‌। 


পরমার্থন্্ং ব্রন্ষণঃ। অর্থক্রিয়াসামর্থযং সত্বং 
মাযোপাধিকমাকাশাদেঃ। অবিগ্বোপাধিকং স্তং 
রজতাদেরিতি। অন্তত্রাপুযুক্তম-_ 


কাপত্রযে জ্ঞাতৃকালে প্রতীতিসময়ে তথা । 
বাধাভাবাৎ পদার্থানাং সত্বজৈবিধ্য মিষ্যাতে ॥ 


শ্রাবণ, ১৩৬৪ ] 


তাত্বিকং ব্রহ্গণঃ সন্তং ব্যোমাদের্বাবহারিকম্‌। 
রূপ্যাদেরর্থজাতন্ত প্রাতিতাপিক মিষ্যাতে ॥ 
লোঁকিকন গ্রমাণেন যদ্‌ বাধ্যং লৌকিকেইবধৌ | 
তৎ প্রতিভাসিকং সত্তং বাধাং সত্যেব মাতরি ॥ 
বৈদিকেন প্রমাণেন যদ্‌ বাধ্যং বৈদিকেহবধৌ। 
তদ্‌ ব্যবহারিকং সব্বং বাঁধ্যং মাত! সহৈব তৎ।॥” 
(পৃঃ ৪৪৬, ভাণ্ডারকার সং) 
অর্থাৎ, ব্রহ্মসুত্রের শঙ্করভাষ্যের টাকাকার 
পন্মপার্দাচার্ধ তার টীকা “পঞ্চপার্দিকা-বিবরণে” 
বলেছেন যে, সত্তা ব্রিবিধ :__পাঁরমাথিক, বথাঁ_ 
ব্র্ধ; ব্যবহারিক, যথা_-জগৎ; প্রাতিতাঁপিক, 
যথা _রঙ্জু-সর্প__ভ্রমকালে দৃষ্ট সর্প প্রভৃতি । 
প্রথমতঃ, পারমাথিক সত্বা হ'ল সেই বস্তা 
কালত্রয়েও_কম্মিন্‌ কালেও-বাধিত হয় না, ব! 
অসংরূপে প্রমাণিত হয় না। দেজগ্ঠ পারমাধিক 
সত্তা শাখখতকাল সত্য । বলাই বাহুল্য যে--চিরসত্য 
চিরপূর্ণ ব্রঙ্ধই একমাত্র পাবমাথিক সন্তা। 
দ্বিতীয়তঃ, ব্যবহারিক সত্ত! হ'ল পেই বস্ত__য! 
পূর্বে সতারপে প্রত্যক্ষীভূত হয়, কিন্ত প্রকৃত জ্ঞান- 
উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাধিত হয়ে যা; যথা, জগৎ। 
তৃতীয়ত, গ্রাতিভাসিক সত্বাও হ'ল সেই বন্ত-_ 
যা! পূর্বে সত্যরূপে গ্রত্যক্ষীভূত হয়, কিন্তু গ্রর্কত 
জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাধিত হয়ে যায়; যথা, 
রজ্জু-সর্প-_ভ্রমকালে দৃষ্ট সর্প, সবপরদৃষ্ট বন্ত । 
এরূপে_ব্যবহারিক ও গ্রাতিভাসিক সম্ভার 
সাধারণ লক্ষণ একই | কিন্ত, তা সত্বেও উভয়ে 
সম্পূর্ণ এক নয। 
গ্রথমতঃ ব্যবহারিক সত্ব! প্রাতিভাসিক সত্তার 
স্থায় বাধিত হয়ে গেলেও তদ্রপেক্ষা বছ দীর্ঘকাল- 
স্কায়ী। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম অল্প সময়ের মধ্যে রজ্ছু- 
জ্ঞানোদয়ের ছারা বাঁধিত হয়ে অপসারিত হয়ে 
যায়; যেহেতু, থে ষেকারণ বা দোষের জন্ত সেই 
ত্রমের স্থষ্টি হয়েছিল, তা দুর করা বিশেষ কষ্টসাধ্য 
নয়; যেমন £ চক্ষুর দোষ, দুরবতিত্ব, উপযুক্ত 


শহ্কর-মতে জগতের মিথ্যাত্ব 


৩৪৯ 


আলোকের অভাব-প্রমুখ বাহ কারণ; উপযুক্ত 
মনোযোগ বা অবধারণের অভাব, সারৃশ্ত জ্ঞান, 
আশা, আকাঁঙ্ষা, আশঙ্কা-গ্রমুখ মানসিক ধারণা 
বাকারণ। যথা, কোনো বিষয়ে গভীর আকাজ্ছা 
বা আশঙ্কার বশবর্তী হ'য়ে, আমর] অনেক ক্ষেত্রেই 
সেই সেই বস্ত অবিদ্তমানেও যেন তাদের প্রত্যক্ষ 
করি। অন্ধকার রাত্রিতে আমরা শ্মশানে অপ- 
দেবতার আশঙ্কা করি বলেই সেই স্থানের 
বৃক্ষার্দিকেও অপদেবতারূপে দর্শন করি, যা আমরা 
অন্ত স্থানে করি না। সেজন্ত, যদি ভ্রমকারী 
নিকটে এসে, আলোকের সাহায্যে, মনোযোগ 
সহকারে সেই বৃহৎ শীর্ণ বস্তটাকে পরীক্ষা করেন 
তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ বাঁ অচিরেই তাঁকে 
রঙ্জুরূপেই প্রত্যক্ষ ক'রে সর্পত্রমমুক্ত হন । একই 
ভাবে-- প্রতিদিন প্রভাতে হ্বপ্নভ্রমেরও শ্বতই নিরা'স 
হয়, অনায়াসে । কিন্তু ্রহ্ষকে জগৎ্-রূপে ভ্রম করলে 
যে জগৎ-গ্রত্যক্ষের উদ্ভব হয়, তা এনপ অল্লকাল- 
স্থায়ী নয়, অতি দীর্ঘকালস্থায়ী, জন্মজগ্মান্তরব্যাপী 
_ ব্রঙ্গজ্ঞানোদয় ও মুক্তির পূর্বে আর তার বিলয় 
বা অবসান নেই। বহু বন্ধজীব অসংখ্য জন্ম- 
জন্মান্তরেও এই জগদ্ত্রমের হাত থেকে পরিত্রাণ 
পায় না, জগৎকেই পারমাথিক সত্যরূপে গ্রহণ করে, 
বারংবার সংসারে প্রত্যাবঙন করে ও অশ্ষে 
হুঃখভাগী হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, বা উপরে বলা হয়েছে, শ্বপ্ন-ভ্রম ও 
সর্প-্রম প্রস্ভৃতির নিরসন সহজসাধ্য। প্রতিদিন 
স্বপ্রকালে নাণাবিধ বদ্ধ, ঘটন! প্রভৃতি গ্রতাক্ষতাবে 
ৃষ্ট হ'লেও প্রত্যষে জাগ্রত প্রত্যক্ষের দ্বারাই সে 
সকল শ্বতই বাধিত হয়ে বায় প্রত্যহ । একই-ভাবে, 
সর্পভ্রমাদির নিরাকরণও কঠিন নয়। কিন্ত 
জগদ্ভ্রমের বিনাশ অভি কঠিন ব্যাপার। বনু 
প্রচেষ্টা, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি বস কঠোর 
সাধনাভ্যাস প্রয়োজন হয় সেজন্ভ। এই কারণে, 
উপরে উদ্ধ ত গ্লে।কে বলা হয়েছে যে, প্রতিভা সিক 


